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ওাঁরয়েশ্ট বুক কোম্পানি ॥ কাঁলফাতা ১২. 


প্রথম নংগ্করণের মখবম্ 


আমার আতুচারিতের বাংলা সচ্ষেরণ প্রকাশিত হইল। আমাদের দেশে রসায়ন বিদ্যার 
চর্চা এবং রাসায়নিক গোষ্ঠী গঠনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে লাগিবন্ধ হইয়াছে। 
তথ্বাতাঁত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী অভিজ্ঞতামূলক সমসামায়ক অর্থনশীত, খিক্ষাপদ্ধাত 
ও ভাহার সংস্কার) সমান্-সংস্কার প্রীত বিবিধ বিষয়ক সমালোচনা এই গৃস্ভকের বিষয়বস্তু 
হইয়াছে। 

বাঙালী আজ জীবন মরণের সাঁ্ধপ্ধলে উপাস্বত। একটা সমগ্র জাতি মা কেরানী 
বা মসীজরা হইয়া টিয়া থাকিতে পারেনা; বাঙাল এতাঁদন সেই ভ্রান্তির বশবতাঁ 
হইয়া আমিয়াছে এবং ভাহারই ফলে আজ সে সকল প্রকার জাীবনোপায় ও কর্মক্ষেত্র 
হইতে বিতাঁড়ত। বৈদৌশবগণের ত কথাই লাই, ভারতের অনান্য প্রদেশদ্থ লোকের 
মাহতও জীবন সংগ্রামে আমরা প্রভাহ হাটয় যাইতোছি। বাঞ্াল যে 'নিজ বাস ভুগে 
গ্রবাসী' হইয়া দাঁড়ায়াছে। ইহা আয় কাঁধর থেদোস্তি নহে, রূঢ় নিদারুণ মতা। জাতর 
ভাবযাং যে অন্থকারাবৃত, তাহা ব্বাঝতে দরদ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তই বালা 
আধা ভরসার জ্নলাঞ্জাল দিয়া হাত গুটাইয়া বঁসয়া থাকিলেও চলিবে না। 'বিফবা মায়া 
আগ করিয়া দযহপ্তে বাঁচবার পথ প্রস্তৃত করিয়া লইতে হইবে। 

বাল্যকাল হইতেই আম অর্থনৈতিক সমসার গ্রাঁত আকৃষ্ট হইয়াছি এবং পরবর্তঁ 
জীবনে শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার ন্যায় উহা আমার জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিরাছে। 
কিন্তু কেবল সমস্যার আলোচনা করয়াই আঁম ক্ষান্ত হই নাই, আর্শকভাবে করমক্ষেরে 
উহার সমাধান কাঁরতে চেষ্টা পাইয়াঁছ। সেই চেষ্টার ইতিহাস আত্মচারতে দিয়াছ। 

এই গস্তকথানিকে জনসাধারণের বিশেষত। গৃহ-লক্ষরীদের আঁধম্য কারবার জনা চেষ্টার 
ছোট হয় নাই। নিঃশোতপ্রায় ইংরাজী সং্করণের ম্রয পাচ টাকা 'র্ধারিত হইয়াছিল। 
বাংলা সংদ্করণের কলেবর ইংরাজী পূস্তকের তু্লায় কিং বৃহত্তর হইলেও ইহার মক্রয 
পাঁচ টাকার স্ধলে মা জাড়াই টাকা করা গেল। 

গারশেষে ব্ব্য এই ধে, সপ্রক্ঘ সাহাতাক প্রীফৃত প্রয্পকুমার সরকার এই 
গরস্তকের ভাষাম্তর কার্ষে আমাকে বিশেষ যাহায্য করিয়াছেন এবং বেলাল কোঁমক্যালের 
প্রচার বিভাগের শ্রীমান শৈলেনদুনাথ ঘোষ, এম. এ, খনরাক্ষন কার্ষের ভার জইয়া আমার 
শমের যথে্ট জাঘর কারয়াছেন। 


টলা অক্টোবর ১৯৩৭। জীপ্রালচস! বায় 


প্রকাশকের নিবেদন 


আত্মচারিতের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর পনোরো বছর অতীত হইয়াছে। 
ইীত্মহ্যে প্রকাশনার বায় বহুগুণ বাণ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান সংস্করণের 
শু্টা সাথ্যাও বাড়িয়াছে। তাছাড়া বহু দুপ্্াপা 'চও সাম্মাবষ্ট করা 
হইয়াছে। এই সব নানা কারণে বইখানর ঘুলা প্রথম সংগ্করণের তৃলনায় 
আনিবার্ধ করণে বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছি। ব্যায়বাহশ্যের জন্য এইরূপ 
একখানি মলাবান গরথ্থ অপরকাশা থাকিবে, তাহা মোটেই বাহ্থুনীয় নয়। বাঙালী 
পাঠক সমান্দ শৃধূ মূল্য বিচার না কারিয়া প্রদ্থ-মুল্য বিচার কারিধেন_এ 
বিশ্বাস আমাদের আছে। আচার্যাদেবের দষ্যগণের নাত ভন জ্ঞানচন্ 
বইখানির মৃখবন্ধ দিয়ছেন, সেজলা আমরা কৃতজ্ঞ। 


মযখবম্ 


আজ আচার্য প্রফলচম্্রকে কেন্দ্র কারয়াই আমার কথা । আমার স্মীততে 
'আসাঁন আচার্যদে বালপ্রকীতি, মধুরভাষ, শীর্ণদেহ, জ্মানতপস্বা, দেশপ্রেমিক 
এবং আগের মাহিমায় সমূজ্জরল। 

আজও স্পন্ট মনে পড়ে সেই পণ্রতাল্লিশ বংসর পূর্বেকার কথা ফোঁদন 
তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়! পরবতাঁকালে গরুশিফ্োর সেই পাঁরিচয় 
'দিনের পর দিন ঘনীভূত নিবিড়তর ও সার্থক হইয়াছে। স্লেহমুদ্ধ মনে আজ 
সেই সকল দনগলি স্মরণ কারিতোছ। 

তাঁহার ক্লাণে যখনই শিক্ষালাভ কাঁরতে যাইতাম অনুভব করিতাম চাঁরাঁদকে 
নতুন হাওয়া বাহতেছে। শিশুর মতন খেলা মন লইয়া গুরুদেব আমাদের 
সকলকেই আঁতি আপনার জন কাঁরয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা 


কিন্তু তান আমাদের আতি নিকট বন্ধসম ছিলেন। তাঁহার মধুর হাঁস_ 
ভাঁহার অকপট থ্বহার তাঁহার নিরাড়দ্বর বাসগৃহ, তাঁহার শাঁচাম্লম্থ বেশ, 
তাঁহার নিরলস, কর্মধ্যম্ত জাবন, তাঁহার উৎসাহ যেন জাদুমন্ত্র বলে আমাদের 
জাবনধারাকে চণ্ল কারয়া তুপিয়াছিল। তাঁহার অপার্মিত স্নেহের প্রভাবে 
ও সতাদাষ্টিতে এবং পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানে আমরা আমাদের ভাবী 
জাঁবনপথের ভিগ্ন্যাল দৌখতে পাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের বি*ব- 
'িদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বম্ধে তাঁহার বড় দরখ ছিল। তান বাঁলতেন পরাক্ষকের 
পোঁন্সিল মার্কার মনদশ্ডে এই শিক্ষার পারমাপ হয়। তাই কোনও প্রকার 
গবেষণার রসধারায় আমাদের মানসক্ষে্র উর্বর হয় না। অন্যান্য দেশের সাঁহত 
তুলনায় আমাদের বিশ্বাবদযলয়ের এই প্রভেদ লঞ্জাজনক। 

মানুষের সকল শিক্ষার মূলে আছে সংঘমের সাধনা । আচার্যদেব নিয়মকে 
লম্পরণরুপে জানিয়া এবং মানিয়া চঁতেন। সেই জন্যই তাঁহার চিরর্ঞ্ন 


ভাব যোগ, ফর বছরের পর বছর এই পাঁহানিকে অপারতত 
রাখিতে অমর্থ হইয়াছিলেন। এক অলৌকিক শীকসম্পন্ন কর্মযোগীরূপে 
তাঁহাকে প্রতাক্ষ করিয়াছি। জগবনকে ধরাবাঁধা একটা প্রাতাহিক ছকের মধ্যে 
আনিয়া তান যে কর্মবহৃল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতাঁব 
বিস্ময্কর। এক বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক তাঁহার সম্বথ্ধে লাখয়াছিলেন 
“ভারতের মি হয়তো প্রফলল্লচল্দের জীবদ্দশায় হবে না_এই ক্ষাপকার় 
মানযাটির ভাবল দেশের কাজে নিঃশেষ হয়ে হাবে কিন্তু অমর হয়ে থাববে 
তাঁর ত্যাঙ্গের দান।” 


0৮০ 


অতি তরু্থ বয়সেই তিনি উপপাম্ধি করিয্লাছিলেন যে প্রকাতির সাহত সত্য 
পরিচক্স না থাকলে জশীকনে অশিক্ষার তমসা দুরশভূত হয় না। তান 
বুঝিয়াছিলেন আমাদের আঁধকাংশ পরাভবের মূলে আছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও 
কর্মশান্তর আঁকিণ্চিংকরতা ) তাই [তিনি কেবলমাত্র স্যাহত্য ও হীতহাস সাধনায় 
অনুরশ্ত না থাকিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্মশান্ধির প্রভাবে দেশের দারিদ্র, 
অজ্ঞতা দূর কাঁরতে এবং সমস্ত দেশব্যাপস তন্দ্রাচ্ছন্ ষূব শান্তকে জাগ্রত কাঁরিয়া 
তুলিতে বদ্ধপারকর হইলেন। প্রোসিডৌন্স কলেঞ্জে অধ্যাপনার সমম্ন ভান 
ইউরোপের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সামাতিতে প্রবন্ধ লখিয়া পাঠাইতেন॥ এই সকল 
প্রবন্ধে আচাব'দেবের মৌলিকত্ব, অসাধারণ মননশন্তি ও মনীধার ব্যঙ্জনা ঘ্যাকত। 
মারকিউরিয়াস নাইউ্রাইট বা পারদ, সংক্রান্ত একাদশটি মিশ্রধাতুর আবিছকার 
কাঁরয়া তিনি রাসায়নিক জগতে বিল্গয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাসায়নিক 
জ্ানভাপ্ডারে তাঁহার দান 'বশ্বাবিশ্রুত। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তাঁহার তুলনা- 
হশীন সূম্টি। অগাঁণত শিক্ষার্থপঁকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দয়া উদ্বাদ্ধ 
কারবার জন্যই এই গবেষণা-কেন্দ্র প্রাতম্ঠা কারয়্াছিলেন। বিল্্ধানের জরযারার 
এই আভিযানে আচার্ধদেব ছিলেন সর্বাধনায়ক। কিন্তু তান প্রায়ই বাঁলতেন 
“সবনি জয় অনুসন্ধান কাঁরবে 'কল্তু পত্র এবং শিষোর নিকট পরাজয় স্বীকার 
কারয়া সখী হইবে।” এই প্রসঞ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা । তিনি 
বাঁলিয়াছিলেন, “আমি প্রফুজচন্দ্রকে সেই আসনে আভিনন্দন জানাই যে আসনে 
প্রাতাঁচ্চত থেকে "তান তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন-_ কেবলমাত্র 
তকে জান দেনান নিজেকে দিয়েছেন_যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই 
পেয়েছে। বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শান্তকে উপ্ঘাটিত করে বৈজ্ঞানিক আচার্য 
প্রফল্লচন্দ্র ভার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত ঝুবকের মনোলোকে ব্যক্ত 
করেছেন তার গৃহাঁস্থিত অনাভিব্ন্ত দৃম্টিশা্তি, বিচারশন্তি, বোধশীস্তি।” আচার্য- 
দেব আধুনিক ভারতশয় রসায়নাশারের প্রজ্টা। প্রোসডোপ্দি কলেজ ও সায়েন্স 
কলেজ রসায়নাগারে তানি মৌনরতাবলম্বী, অধ্যবসায়শশল সুদক্ষ বৈজ্জানিক। 
প্রোফেসার মিলভ্যান লেভীর মনে এই রসায়নাগার এই লালাময় শিক্ষার্ঘর 
যেখান হইতে নবভারতের তরদণ রাসায়নিকেরা রূপ লইয়া বাহির হইয়া 
আসিডেছে। আচার্যদেবের গবেষণা ভারতকে বিশ্বের বিজ্ঞানক্ষেত্রে প্রাতম্ঠ্য 
দয়াছে। 

তখন দেশের দারুণ দুর্দন॥। শিক্ষিত, অধাঁশক্ষিত বেকারে দেশ পূর্ণ 
হইয়া শিয়াছিল। আচার্ধদেব দেখিতে পাইলেন বাংলার এই যূবক সম্প্রদায় 
আভমানশ, সংগ্রাম বিমুখ, পাঁরিশ্রমকাতর এবং পরমখাপেক্ষণ। তাহাদের 
জীবনের এই অসহায় অবস্থা প্রোমিক প্রফুল্লচন্দ্রের চিত্রকে আন্দোঁলত করিক্া 
তুলিল। বাস্ঠালীর প্রধান অবলম্বন চাকুরশী। কিন্তু চাকুরী কোথায় ? বাঙ্গালশি 
ষুবককে -চাকুরীর ভিখারশ না হইয়া কমঠি ও স্বাবঙ্গদ্বণ হইবার আহনান 
তানি ্ানাইলেন। সকল প্রকার বিলাস বর্জন করিয়া সংবম ও অধ্যবসায়ের 
ধলে তাহারা নব নব জ্ঞানের সম্পদ জয় কাঁরয়া লইতে প্মারবে। আচার্যদেব 
তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভাধ, প্রেম এবং আত্মাবশ্বাস লইয়া 'হত্র জশবনের 
সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইলেন । তাঁহার চিররুক্ন দেহ এই কাজের গাঁতিকে ব্যাহত 
কাঁরতে পারে নাই। পথে পছাইফ্া পাঁড়বার মত ক্লান্তি তাঁহার ছিল না। 
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আত দামান্য মূলধন সম্বল কারিয়া তন এক ওঁষধ তৈয়ারশীর কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাঞ্গাশ ষুবকগণকে ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী হইবার ছন্য 
নানা ব্যবসায় ও নব নব 'শিজ্পপ্রাতষ্ঠানে পথ কাঁরয়া দিলেন দ্াারদ্রের 
পাশবশান্ধর বিরুদ্ধে এই নূতন ধরণের ফুম্ধের আহবানে বাংলার যুবকেরা 
আন্তারকভাবে সাড়া দিল এবং কর্মের (বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সংপ্রাতম্ঠিত 
কাঁরতে অগ্রসর হইয়া আঁসল। আচার্যদেবের চেষ্টায় বাংলার শি্পক্ষেত্র 
নূতন কাঁরয়া প্রাথ সঞ্চার হইল। এই শশর্ণকায় মানুষাঁট কারখানার উন্নাত- 
কল্পে সমস্ত শান্ত ও ইচ্ছা কেন্দ্রভূত করিয়াছিলেন! এই কারখানাটি পরে 
একটি লিমিটেড কোম্পানীতে পাঁরণত করেন। ইহা বর্তমানে ভারতেন্স বৃহত্তম 
প্রাতষ্ঠানগনজির অন্যতম। এই কারখানা হইতে প্রাতদান যাহা পাইয়াছেন তাহা 
হয় কারখানার শ্রামকদের জন্য ব্যয়িত হইত নয় অনা এক তহাবিলে জমা হইত, 
খাহা নিঃশেষে আর্তের সেবার লাগিয়া যাইত 

বাংলার সমাজ্জ জশবন ও রাজনশীত ক্ষেত্র হইতেও তান দুরে সায়া 
থাকেন নাই। সমাজের অনাচার, অত্যাচার, দুর্বলতা, কাপুরুষতা তাঁহাকে 
পশীড়ত করিয়া তুঁলিত। তিনি তাঁহার গভীর অন্তদ্শম্টর সাহায্যে, বদ্ধ, 
দয়া, জ্ঞান দিয়া, সহযোগিতা প্রবর্তক হন্যতার মধা দিয়া মৃত্যুঙ্াকরাচ্ছা্ 
বাংলার সমাজ জ্শবনে এক নূতন চেতনা আনিয়া িলেন। ফুবককাল হইতে 
বৃত্ধকাল পযন্ত তাল বাংলার অতশত ও বর্তমান সমাজচেতুনাকে তাঁহার 
রচনার মধ্যে পত্রসভূত কারয়া জাতশয় সাঁহত্যকে সমৃ্ধ কাযা তুিয়াছেন। 
এই স্যাহতা তাঁহার দরদ মনের দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ ইাতহাস। তাঁহার ল্বদেশ 
প্রেমের আর একাঁট নিদর্শন ভারতণয় রাসায্নানক শাস্রের ইতিহাস আলোচনা 
করা। তাঁহার মনে দুঢ় [বধ্বাস ছিল তাঁহার রচিত এই বিস্মৃত অততের 
গৌরবময় সংস্কাতির কাহিনশ দেশের ভাঁবষাত িত্তকে সঙ্গীবনপর রসধারায় 
আঁভাষস্ত কারবে। পরাধীনতার জালা আচার্য প্রফল্লচল্দের মনকে চণ্চল 
কাঁরয়া তুলিয়াছিল। স্বরাজের স্বপ্ন তানি দোঁখতেন-_স্বরাজ পাইবার জন্য 
তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। বাংলার ষুব শাক্ত দেশকে মত্ত করিবার জন্য 
যে বৈ্লাবিক কর্ম-প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছল তাহাতে আচার্ধ রায়ের সহানুভূতি ও 
অনপ্রেরণা কম নহে। আচার্য রায়ের আবাসস্থল সায়াদ কলেজ হইতে 
গোপনে শৈলেন ঘোষের আমেরিকা বারা ইহার একটি দৃক্টান্ত। 

উপনিষদ্দে কাঁথত আছে 'যাঁন এক তান বলেন, “আম বহু হইব ।” 
সৃষ্টির মূলেই আত্মাবসর্জনের ইচ্ছা। আচার্ধ প্রফল্লচন্দ্ও 'নজ্রের গচিত্্কে 
বহন্মানবের দুঃখের মধ্যে লিমাল্দিত করিয়া সাখিয়ছিলেন। দৌঁখিয়যাছ 
বিজ্ঞানের মালা কাটাইক্লা তানি রাজপথে ব্যাহর হইয়াছেন ভিক্ষার ঝাল লইয়া। 
দৃর্ষেগে, সচ্কটে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে আর্তের পারন্লাণের জন্য তাঁহার প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের আবাল-বৃম্ধ-বপিতাকে টানিয়া লইয়াছিলেন 
এই জনসেবার কাজ্দে। ধনপরা দিয়াছে প্রচুর অর্থ। সহন্র সহন্্ গ্যহ হইতে 
আসিয়াছে মন্টাভিক্ষা ও রাশ রাশ বপ্ম! দলে দলে যূবকেকা স্বেজ্ছাদেবক- 
রূপে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে খুজনা, দামোগর, উত্তর বা ও বিহারে 
অন্নবস্ত ও উ্ধ বিতরশের জন্য আচার্দেবের আগমন দু্গতিদের দিয়াছে 
শান্তির প্রলেপন, দিয়াছে এ স্্দর ভুবনে বাঁচয়া ধাঁকবার আশা। 


হু 


স্বার্থ বাঁলতে তাহার অবচেতন মনেও কিছ? ছিল না। দেশের দারদ্ 
নারায়ণের পারন্রাপের জন্য তান আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছলেন। বৈরাগশীর 
উন্তরশর পতাকা করিয়া লইন্না এই সর্বত্যা্গী বৃন্ধ, কর্মবীর মহাপুরুষ জশীবন- 
সম্ধাক্ন কালের শ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য কাঁরয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দরিয়া দেশ- 
বাসীকে আহবান করিয়াছেন দেশসেবায় জনাহতকর কার্যে নিজেদের উৎসগণী- 
কৃত কারিতে। দাঁরদ্ু, সূচতা, অম্পৃশ্যতা ও পরাধীনতার অভিশাপে অসাড় 
হইয়াছিল দেশের লক্ষ লক্ষ মন। তানি সেই অসাড় মনকে জাগাইয়া তুলতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন- সঞ্জশীবত কাঁরয়া তাঁলয়াছিলেন তাঁহার আঁভনব চিন্তা 
শান্ধির ধারার? তাঁহার আঁতিপ্রাণশক্তির প্রাচুর্য দেশের পঙ্গন কর্মক্ষেরগযীলি 
চণ্চল হইয়া উঠিয়াছিল । 

মতে বন্ধনমনূস্ত আচার্যদেবের জশবনগনতা হইতে বাংলার যুবকেরা যুগে 
হুশ্ে উদামশীল জশবনের আদর্শ গ্রহণ কাঁরয়া অনুপ্রাশিত হইতে পারিবে এবং 
বাংলার শিল্পক্ষে্রগুি নিত্য নবতর প্রেরণা লাভ কাঁরতে পাঁরবে। আচার্য 
দেবের ত্যাগের আঁনর্বাদ দশীপ্তিতে আমাদের এই মাটশর মা এই বাংলাদেশ 
ভাস্কর হইয়া আছে।* 


ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট 
অক্ষ টেকনলা, খপ জ্রীআানচল্্র শোন 


* 'লোকসেবক' হইতে মহা 


জাচার্য প্রফ্াল্দের জাত্মচাঁরত 


পরপর জমির তর 


সর বীর 


হরর 


লি 


হজ 


লুল লি 


লূচীপর 
প্রথম খণ্ড 


আত্মকথা 
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'পলাতক' জাঁমদার- পারত্ন্ত বলত গরাাল কলেরা ও 


ইউরোপ যাতাবিলাতে ছারুজশবন _ভারত বিষয়ক বদলা 


মে পাল সেন কলেজের যাগ নর 
বোল কেমিক্যাল এণ্ড ফামশীসিউটিকাল ওয়াকাদ-তাহার উৎপত্তি 
নান কোমিক্যাল লেবরেটার-মাকিউরাস নাইট্রাইট-হিন্দয রসায়ন 


সোহেল ওমর সত নদ 

দ্বিতীয়বার ইউরোগ যাত- বঙ্গগা-বিজ্া চর্চায় উসাহ 
বাংলায় জানরাজো নব জাগরণ . 

নবহ্গের আবিভাব_ বাংলাদেশে মৌলিক বৈজরানক গবেষদা_ভারত- 
বাসনসিগকে উচ্চতর 'শক্ষাবিভাগ হইতে বাহক্ষর  ... 
মৌলিক গবেধণা_ গবেষণা বৃত্তি- ভারতায় রসায়ানক গোম্ঠী . 
ভারতীয় রসায়ন গোষ্ঠী প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ_ 
অপ যাটন এবংদতহার ছাদের কারষরলা_গবেষণাবিজগের 
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জন্ম- পৈতৃক ভদ্রান-বংশ-পিচয়-_বালযজশীবন 


১৮৬৯ সালের ইরা আগষ্ট আমি জন্মগ্রহণ করি। এই বৎসরটি রসায়নশাস্তের 
ইতিহাপে স্মরণীয়। কেননা এ বংসরেই রূক্স 'থ্যালিয়ম' আবিচ্কার করেন। আমার 
জন্মপ্ধান যশোর জেলার রাড়ুি গ্রাম বের্তমান খুলনা জেলায়)। এই গ্রামাট কপোতাক্ষ 
নদীতীরে অবাস্থিত। কপোতাক্ষ ৪০ মাইল আঁকাবাঁকা ভাবে ঘ্বারয়া কাববর মধ্সুদ্রন 
দক্ডের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ীতে পেশীছিয়াছে। এই নদাঁরই আরও উজানে বিখ্যাত সাংবাঁদক 
শিশিরকুমার ঘোষের জন্মস্থান গল,য়া মাগুরা গ্রাম পরে যাহা 'অমৃতবাজার' নামে পারচিত 
হইয়াছে। রাড়ীলর উত্তরাদকে সংলগ্ন কাটগাড়া গ্রাম, এই গ্রামেরই আবাস ও জমিদার 


ঘোষ বংশের কন্যা কাব মধুসূদন দত্তের মাতা । (১) এই দুই গ্রাম অনেক সময়ে একসলো 
রাড়ীল-কাটিগাড়া নামে আঁভহিত হয়। 
আমার পিতা এক শতাব্দশরও পূর্বে ৯৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তানি একজন 


যৌলবীর নিকট পারসশ ভাষা 'শখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে 'পারসশ'ই আদালতের ভাষা 
'ছিল। 1পতা পারসঁ ভাষা ধেশ ভাল জানিতেন, সঙ্গে সঞ্গো একটু আরবাঁও শিখিয়াছিহেনে। 
তিনি অনেক সময় বাতেন ষে, যাঁদও তানি সনাতন হিম্দূবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তব 

কাব হাফিজের “দেওয়ান তাঁহার মনের গতিকে সম্পূর্ণ পারবা্তত কার দিয়াছে। 'তান 

গোপনে মৌলবাদ সাদ মগ মাংস প্ব্ত থাইতেন। বলা বাহনলা, বাদ পারবারের 
কেহ এই ব্যাপার জানিতে পারতেন, তবে তাঁহারা পতৃদেষের আচরণে স্তাম্ভিত ও মর্মাহত 
হইতেন অন্দেহ নাই। বাড়ীতে লেখাপড়া শেষ কায়া আমার পিতা ১৪৪৬ সালে সদ্য 
্াতষ্ঠিত কৃফনগর কলেজে ইংরাজী হিদ্যা শিক্ষা কারিতে যান। খী কলেছে আনিয়র 


কফনগর কলেজের অধাক্ত 'ছলেন। আমার পিতা সাক্ষাৎ্ভাবে তাঁহার ছা ন্‌ হইলেও, তাঁহার 
ভাব ও চাঁরিত্ের প্রভাবে কিয় পাঁরযাণে অন্তপ্রাপত হইয়াছিলেন। বাংলায় পিক্ষা প্রচারের 
অগ্রদূত এই ক্যাপ্টেন 'রচার্ডসন কৃত “বৃটিশ কাঁবগণের জীন” (1188 01 737204 
895: শীর্ষক খরন্থখানি এখনও আমার নিকট আছে। এই প্ম্ঘ বহহ্বার আঁ পাঁ়যাছ 
এবং এধানিকে আম অম্য পৈতৃক সম্পদূরপে গণ্য কাঁর। 

আমার পিতা হাদি পারবাঁুরু কারণে হঠাৎ বাড়ী চাঁলয়া আসিতে যাধা না হইতে, 
তাহা হইলে তানি যথাসময়ে কজেঞ্ের শিক্ষা শেষ কারয়া সার স্কলারশিপ পরাক্ষা 
দিতে পারিতেন। 0২ অমার [গতা টক্ষা অসপর্ণে রাখিয়া কলেজ ছাটিতে বাধ 

স১১ । 
(দা বা না কসর জার দাউ মির কা 


২ আত্মচারত 


হইয়াছলেন; কেননা, আমার ঠাকুরদাদার তিনি একমাত পে ছিলেন (আমার [পতৃব্যেরা 
সকলেই অকালে পরলোকগমন করেন)। ঠাকুরদাদা যশোর আদালতে সেরেস্ভাদারের কাজ 
করিতেন তেখনকার দিনে এই সেরেস্তাদারের কান্জে বেশ অর্থাগম হইত); সুতরাং বাড়ীতে 
পৈতৃক সম্পান্তি দেখাশুনা করিবার কেহ রাঁহল না। আর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, 
মধ্বসূদন দত্ত এই পময়ে খষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে তখকালসন হন্দুমমাজে এক 
আতঙ্কের সাড়া পাঁড়য়া যায়! ঠাকুরদাদার ভয় হইল যে, হিন্দ কলেজের ছাত্েরা যে সব 
বজ্াতীয় ভাব দ্বারা অন/প্রাণত হইত, সেই সব গ্রহণ করিয়া আমার তাও হয়ত পৈতৃক 
ধর্ম ত্যাগ কারবেন। 

এইখানে আমি আমাদের বংশের ইতিহাস এবং পারপাশ্বিক, রাজনৈতিক, সামাঁজক 
এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু পাঁরিচয় দিব । 'বোধথানার, রাজ্পচৌধুরপ বংশ চিরদিনই 
খবষশলীঁ, উৎসাহী এবং কর্মকুশল বায় পারাচিত। এই বংশের অনেকে নবাব সরকারে 
উচ্চ পদ লাভ করেন এবং যশোরের নূতন আবাদ অঞ্চলে অনেক ভূসম্পান্ত ও জায়গার 
পান। ৩) 

১৪শ, ১৫শ শ ১৬শ শতাব্দসতে মুসলমান পারগণ প্রথম ধমর্রিচারকস্মলভ উৎসাহ 
লইয়া এই যশোর অণ্লে ইসলাম ধর্মের পতাকা বহন কাঁরয়াছিলেন এবং তথায় লোক-বনাত 
গড়িয়া তুঁলিয়াছিলেন। এই অগ্ুলের ইতদ্ততঃ বহ; গ্রামের নামই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য 
স্বরূপ হুইরা রাহিয়াছে, খথা_ইসলামকাটি, মামদকাটি, (৪) হোসেনপদুর, হাসানাবাদ 
(হোসেন-আবাদ) ইত্যাঁদ। ইসলামের এই অগ্রদতগণের মধ্যে খাঞ্জা আলর নাম সর্বপ্রধান। 
ইনিই প্রায় ১৪৫০ খত বাগেরহাটের নিকটে বিখ্যাত “থাট গম্বুন্জ” নির্মাণ করেন। রাড়ুলির 
প্রায় দশ মাইল দাঁক্ষণে আর একটি মসাঁজদণ্ এই মৃসলমান-পীরের নীর্ঘত বাঁলয়া 
প্রীসদ্ধি আছে। 

“সুঙ্দরবন অণ্চলে আবাদ করিবার সময়, কতকগুলি লোক জগ্গাল পাঁরক্কার করিতে 
কাঁরতে কপোতাক্ষ নদশতীরে, চাঁদখালির প্রায় ছয় মাইল দাঁক্ষিপে, একটি প্রাচীন মসজ্জিদ 
মাঁত্তকার নিম্নে প্রোথিত দেখে; সেইজন্য তাহারা গ্রামের নাম রাখে “মসাঁজদ্ুড়”। এই 
মসাজিদটি দৌঁখলেই বুঝা বায় যে, ইহা “ঘাট শাচ্বৃজ"এর নির্মতারই কণীর্ত। 

আমার কোন পূর্বপুরুষ জাহাঞ্গণর বাদশাহের আমলে বা তাহার কিছু পরে এই গ্রামে 
আঙ্গিয়া বাস করেন। নিকটবত কয়েকটি গ্রামে তাঁহার জায়গণীর ছিল। ,আমার প্রাগতামহ 
মাপিকলাল রায় নদাঁয়া ও যশোরের কাজেন্রের দেওয়ানের উচ্চপদ লাভ কারিয়াছিলেন। 
ধরাটশ শাসনের প্রথম আমলে দেওয়ান, নাঁজর, সেরেস্তাদারগণই 'ব্রাটশ কালের, ম্যাজদ্টেট 
ও জজদের দাক্ষিণ হস্ত স্বরুপ 'ছিলেন। 

বাংলার নবাধদের আমলে এবং ওয়ারেন হোম্টংস এবং ইন্ট ইশ্ডিয্লা কোম্পানশর শাসন- 
কাল পর্যন্ত রাক্জকার্ষে উৎকোচ গ্রহণ প্রভীঁত নানা জন্য অনাচার যে ভাবে চালয়াছল, 


(৩) যে সব পাঠক এ সব্বম্ধে আরও বেশশ জানিতে চাহেন, তাঁহায়া লতাঁশচল্ মন্রের 'শেহের- 
খনার ইতিহাস পাঁড়তে পারেন। 

08) কাটি কোম্টথণ্ড) স্জ্দরবনে জন্গর কাটিয়া যে সব স্ধানে বসতি হইন্লাছে, সেখানকার 
অলেক গ্রামের নামের শেষেই এই শন্দ আছে। 

শুতে টো. 08610190708 061688051২০ পষ্টো দ্রদীর্য। হাশ্টারর 

মধার্ঘই বাঁপয়াছেন/ বাস্গালশ জাঁমদার এই কথা বালা গর্ব কাঁরতে ভালবাসেন ধে, তাঁহার পূর্ব 
প্মর্র উত্তর অপ্ডল হইতে আপিয়া জঙ্গাল কাটিকলা গ্লামে বসাঁতি করেন। যে পুকুর ফাটাইয়া, জাম 
চাষ কারক্লা বসাতি করে সেই এখনও গ্রামের প্রাতঞ্ঠাতা বাঁিয়া গণ্য। 


প্রথম পারজ্ছেদ চি 


তাহার ফলেই বোধ হয় ণচরস্থায়ী বন্দোবস্তের' প্রবর্তক জর্ড কর্ণওয়ািলস ভারতযাসর্ীদগকে 
সমস্ত সরকারণ উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত কারিয্লাছজেন। এই পন্থা অবলম্বন কারবার জ্বপক্ষে 
বাহ্যন্ঞঃ সঙ্গত কারণও যে তাঁহার ছিল, তাহাতে সদ্দেহ নাই। শোভাবাজার রাজবংশের 
প্রাতষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ পেরে রাজা নবকৃফ) রবার্ট ক্লাইভের মুন্সী ছিলেন এবং মাঁসক হাট 
টাকা মান্ন বেতন পাইতেনা কিন্তু তিন নিজের মাতুশ্রাম্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। 
তখনকার দিনের নয় লক্ষ টাকা এখনকার অন্্থকোটাঁ টাকার সমান। ওয়ারেন হোট্টংসের 
দেওয়ান, পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাশোবন্দ সং প্রভুত বিস্ত সপ্চল্প করেন এবং 
প্রান জাঁমদারদের উৎখাত করিয়া বড় বড় আঁমদারশ দখল করেন। কাল্ত মূদশী 'নজের 
জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহার কাশমবাঞ্জারের ক্ষম্রু দোকানে ওয়ারেন হেস্টিংসকে আশ্রয় দেন। 
গুয়ারেন হেদ্টিংস যখন বাপ্পালার শ্রাসক হন, তখন তাঁহার আশ্রয়দাতাকে ভুলেন নাই। 
হেস্টিংস তাঁহার পুরাতন উপকারশ বম্ধূকে খ:জিয়া বাহির করেন এবং অনেক জমিদারী 
তাঁহাকে প্যরস্কার দেন! এই সমস্ত জামদারণ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোছপানীর অসম্ভব দাবধ 
িটাইতে না পাঁরয্লা হতভাগ্য পুরাতন মালিকদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। এখানে গঞ্গা- 
গোবিন্দ সিং এবং নসাঁপুরের রাজবংশের গ্রাতচ্ঠাতা দেবশ সংহের অত্যাচার-কাহিনশী বর্ণনা 
কারবার প্রয়োভ্রন নাই। বাকের [101930010600 01 ৮৮217617351 গ্রন্থের 
পাঠকদের নিকট তাহা সুপারিচিত। মু 
কর্ণওয়ালিসের আমল অন্য অনেক বিষয়ে ভাল হইলেও, উচ্চপদ হইতে ভারতবাসী- 
দিকে বাঁহচ্কার তাহার একাঁট কলঞ্ক। পর্বে যাহা বালয়াছি, ভাহাতে কেহ কেহ মনে 
কারতে পারেন যে, আম কণণয়ালসের এই নপীতির সাফাই গ্াহতোছ। (৫) আমার 
উদ্দেশ্য মোটেই তাহা নয়। বস্তৃতঃ রোগ অপেক্ষ্য উ্ধই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটিশ 
সাভীলয়ান কমিরীরা এদেশের লোকের ভাষা, আচার ব্যবহার, সাম্াাঁজক প্রথা কিছুই 


(৫) এ বিষয়ে মার্শম্যান ও সার হেনরণ শ্যাচশীর উত্ধি উল্লেখযোগ্য : 

“লর্ড কখনডয়ালিসের আমল হইতে আঘাদের শাসনে এক দুরপনেয় কলক্কের মসণ লিপ্ত হইয়া 

আছে; আমাদের সামাজ্যের ঘত শ্রীবুদ্ধি হইতেছে, দেশের মধো বাহারা প্রভাব প্রাতপত্ডিশালী 

তাহাদের আশা ভরসায় ততই ছাই পাঁড়তেছে; আমাদের পাসন ব্যবস্থায় তাহাদের উষ্চাকাক্ষষার 

কোনও স্থান নাই। আপন দেশে তাহারা দুর্গীতর হাঁন্তম জ্রে অবস্থান কারতেছে।” 
“একটা সমগ্র জাতির এরুপ অপাকেয় অবস্থার দদ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখা যায় নয) যে 

গল জাতি সীজ্ঞারের বিরুদ্ধে অস্ম ধারণ করিয়াছিল তাহাদেরই বংশধরগণ রোমের রা্ুসভার 


পাশাপাশি সভায় ছিল যোগ্যতা ও গণের প্রচুর সমাদর- সূতরাং তুলদায় এই 
বৈষমা বড়ই বিসদশ লাগিত।”_ার্শস্যানের 1 

শাকস্তু আমরা প্রলোভনের বহন উত্ে রাখিয়াছ। যে সকল 
দেশর কর্মচারীর উচ্চ ও সম্ভরান্ড পদে থাকিরা দপজনের উপর বতৃত্ধ কারিতে 
অভাম্ত ছিলেন, আমরা বিশ গ্লশ টাকা বেতনে সামান্য কেরাপীর কাছে নিহুধ কারয়াছি। 


আহাদের প্রভু হইবার বোগ্য।”-_সার হেনরণ শ্্যাচী। 


চর আত্মচারত 


জানতেন না। জুতিরাং তাঁহারা তাঁহাদের অধীন অসাধ ভারতাঁয় কম্ণচারশদের হাতের 
প্ৃতুল হইয়া দাঁড়াইজেন। আর এ সমস্ত ভারতশয় কমচারীরা ঘাঁদ এরুগ লোভনীয় 
অবস্থার সুযোগ না লইতেন, তাহা হইলেই বরং অস্বাভাবিক হইত! অন্ল্মার জন্য কোন 
জাঁমদার খাজনা দিতে পািল না, তাহার জমিদারী “সূযা্ত আইনে" এক হাতুড়ীর 
ঘায়েই নীলাম হইয়ায যাইবে এবং এক মৃহূতেই সে কপর্দকশূনা পথের ভিখারী হইবে। 
ভয়ে কাঁপিতে কাঁতিতে সে কালেবরের নিকট দরখাল্ত কাঁরল, তানি তাহাকে ইচ্ছা কাঁরলে 
রক্ষা কাঁরতে পারেন। কিন্তু এই কালেক্টর আবার প্রায়ই দেওয়ান বা সেরেদ্তাদারের 
পরামশেই চালিত হইতেন। সুতরাং সেরেস্ভাদার বা দেওয়ানকে ষে পাঁরমাণ উৎকোচ 
ক্ধারা প্রসন্য করা হইত, সেই পাঁরদাণেই তান জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করিতেন। 
ফৌজদারী মোকপ্দমাতেও পেক্কারের পরামর্শ বা ইত্গিতেই জজসাহেব অজ্পাবিস্তর 
প্রভাবান্বিত হইতৈনা তখন জর প্রথা ছিল না, সুতরাং এই সব অধস্তন কর্মচারীদের 
হাতে কতদতর ক্ষমতা ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। অসহায় জজেরা পেস্কারদের হাতের 
প্রতুল হইতেন, এরুপ দৃদ্টান্ত বিরল নহে। 

এক শতাব্দী পূর্বে আমার প্রাপতামহ মাণিকলাল রায় কৃক্ষনগরের কালেক্টরের এবং 
পরে যশোহরের কাজেন্রের দেওয়ান (৬) ছিলেন। এই পদে তিনি যে প্রভূত ধন সণচয় 
করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বাল্যকালে ভাঁহার সাঁণ্টত ধনের অদ্ভুত গল্প 
শনিতাম। তান মাঝে যাঝে মাটশর হাড় ভরিয়া কোম্পানীর "সরা টাকা' বাড়ীতে 
পাঠাইতেন। বিশ্বস্ত বাহকেরা বাঁশের দৃইধারে ভার ঝূলাইয়া অর্থ বাঁকে কারয়া এই 
সমস্ত টাকা লইয়া যাইত। সেকালে নদাঁয়া-যশোর গ্রাশ্ডগ্রা্ক রোডে ডাকাতের অত্যন্ত 
উপদ্রব ছিল। সমতরাং ভাকাতদের সন্দেহ দুর কারবার জন্য মাটগর হাঁড়র নীচে টাকা 
ভা্ত কাঁরয়া উপরে বাতাসা 'দয়া ঢাঁকিয়া দেওয়া হইত। 

আমার গপতামহ আনম্দলাল রায় যশোরের সেরেস্তাদার ছিলেন এবং প্রচুর ধন উপার্জন 
কাঁরয়া পৈতৃক সম্পাহ বৃদ্ধি বরেন। তানি ষশোরেই অকস্মাৎ সম্্যাসরোশে মারা যান। 
আমার পিতা সংবাদ পাইয়া রাড়্ীল গ্রাম হইতে তাড়াতাড়ি যশোরে যান, িদ্তু তিনি 
সা বেছি পিতামহের দু হয, সতরোং টিতাকে কোন ফাই য়া যাইতে 
গারেন নাই। 

আমার প্রপিতামহ বিপুল এন্র্ধ সঞ্চয় করিয্লাছিলেন। ১৮০০ খূজ্টাব্দে তান যে 
ভূসম্পাত্ত ক্লয় করেন, তাহা তাঁহার এশ্বের কিয়দংশ মাত্।। তাঁহাধি অবশিষ্ট এবর্য 
রুপে হস্তচ্যত হইল সে জন্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। আম যখন শিশু, তখন 
আমাদের পারিবারের বৃদ্ধা আত্মীয়াদের নিকট গ্প শনিয়াছি যে, আমার প্রাপতামহ 


&ে) 'দেওয়ান' শন্দ ব্যাপক অর্থে বারহৃত হইত। রবান্রনাপের 1পতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
চৌকাঁর দেওয়ান ছিলেন। মিঃ িগধী রাঙ্গা রামমোহন রায়ের “কেন উপানষং ও 


বংসর (১৮০-১৪) ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সিল সার্ভিসে কালেক্টর ছিলাম ”-মিস্‌ কোলেট 
কত বা রামমোহন রে শন ও, পরল ১৯০০ খও। ১০-১১ প্। 

“সেকালে সেট্ল্মেন্টের কাজে দিকবস্ত দেশীয় সেরেম্তাদারাদিগকেই লাধারগতঃ কালেকটেরেয়া 
প্রধান একেপ্ট নিফৃত কারিতেন এবং কালেকটেরেরা এই লব সেরেস্চাদারদের পরামরণ ও লিদ্ধান্ত 
কারা বুল পরিমাণে চালিত ছইতেন।” শিবমাধ পলাশ প্রণীত রাম সমাজের ইতিহাল, ১২ প। 

শভার্থ হিভিটা, ১৯৯০, মে, ৫৭২ প, অজেল্টলাধ বষ্যোপাধ্যাযের প্রবন্ধ ৃষ্টবা। 


প্রথম পারিচ্ছেদ ্ৈ 


একদিন পাশা খেলিতোঁছিলেন, এমন সময় তি একখানি পর পাইলেন; তিলি ক্ষণফালের 
নয পাশা খেলা হইতে বিরত হইলেন, পত্রখানি আগাঙ্গেড়া পাঁড়লেন, তারপর একটি 
দ্ঘানঃম্বাস ত্যাগ কারিলেন। ককিচ্তু তাঁহার মৃখভাবের কোন পাঁরবর্তন হইল লা, পূর্ব 
পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ হয়, ষে ব্যাচ্কে তান টাকা গাঁচ্ছত রাখিয়াঁছলেন, সেই 
ব্যাঞ্ষ ফেল পাঁড়য়াছিল। (৭) কিছ্তু প্রাপতামহ চতুর লোক 'ছিলেন। সৃতরাং, তানি 
নিশ্চয়ই তাঁহার সমস্ত ধন একস্থানে গচ্ছিত রাখেন নাই। সম্ভবতঃ তান প্রাচীন প্রথামত 
তাঁহার অর্থ মাটপর নশচে পঠীতয়া রাঁশি্লাছিলেন, অথবা ঘরের মেজেতে বা দেয়ালে সরাক্ষত 
কারয়াছিলেন। বস্তুতঃ আমার বাল্যকালে ঘরের দেয়ালে এইরূপ একটি শূন্য গুহা আমি 
দোঁখয়াছি। (৬) আমাদের বংশে প্রবাদ আছে বৈ, আমার পিতামহ শ্রাপতামহের সাণ্িত 
ধনের গৃপ্ত সংবাদ জালিতেন। কিন্তু তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে পিতাকে কু 
বালয়া যাইতে পারেন নাই। একথা পূর্বে বায়াছি। 

আমাদের বাড়ীর অন্দর মহলের উপরতলার যোহা এখনও আছে) দরজা লোহার পাত 
দিয়া ঘোড়া, তাহার উপর বোল্ট্‌ বসালো। ইহার উদ্দেশ্য, ডাকাতেরা সহজে যাহাতে এ 
দরজা না ভাঁ্গিতে পারে। এই উপরতলার কিয়দংশ এখনও “মালখানা” নামে আভাহত 
হয়। আমার পিতা দেয়ার স্থানে স্থানে গঃস্তধনের সন্ধানে খযাড়য়াছিলেন। কিচ্তু 
কিছুই পান নাই, এ সমস্ত স্বান এখনও দেখা যায়, কেননা সেখানে নৃতন ইট সেক 
বসাইয়া মেরামত করা হইয়াঁছল। বহু বংসর পরে আমার তার যখন অর্থসঙ্কট 
উপাস্থত হয় এবং পৈতৃক সম্পান্তি বক্র হইতে থাকে, তখন আমার মাতা যোঁদও সাধারণতঃ 
তিনি কুসংস্কার্রস্ত ছিলেন না) একজন 'গুণশকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার নির্দেশ 
অনুসারে ীড়র নগচে একটি স্থান খনন করান, কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। আমি 
এই ব্যাপারে বেশ কৌতুক অনুভব কাঁর। কেননা, আমার এ সব আতি-প্রাকৃত ব্যাপারে 
কখনই বিশ্বাস ছিল লা। 


জমার পিতা 


প্রায় ২৫ বংসর বয়সে আমার পিতা পৈতৃক সম্পা্ত দেখাশুনা করার ভার গ্রহণ করেন। 
তানি খুব ষেধাবণ ছিলেন তাঁন পারসণ ভাষা জ্বানিতেন, সংস্কৃত ও আরবাও কিছু জানিতেন। 


0৭) এই ব্যাচ্কের নাম পামার এশ্ড কোং, এরূপ মনে কারবার কারপ আছে। ১৮২১ সালে 
& ব্যাক ফেল পড়াতে বহ্‌ ইউরোপীয় ও ভারতণয় সর্বস্বান্ত হন। 

৮) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইংজশ্ডেও টাকাকাঁড় গচ্ছিত রাখা কম্টকর ছিল, সৃতরাং শোকে 
সাধারণতঃ অর্থ মাটির নশচে বা ঘ্বরের মেজেতে ল্‌কাইয়া রাখিত। কাঁঘত আছ্ছে যে, ফাঁক 
পোপের শিতা তাঁহার প্রান্প একশত 'বিশহচদার পাউণ্ড নিজের বাড়ীতে এই ভাবে লকাইয়া 
রাখেন।.. উইীলয়ঘের শাসনের প্রথম ভাগে ইংলশ্ডের আঁধকাংশ লোকই স্বর্প ও রৌপ্য 
গোপনায় 'সম্দুক প্রদ্ভাতিতে ল;কাইয়া রাখিত।_মেকলে, ইলেশ্ডের ইতিহাস। 

বাশালা, বিহার এবং ভারতের অন্যানা প্রদেশের যে সব অংশে পাশ্চাতা সভ্যতা প্রবেশ করে 
নাই, সেখানকার লোকেরা এখনও অর্থ & ভাবে লজগারত রাখে 

সুসভা ফ্রান্সে কৃষকেরা এখনও উলের মোজাতে করিয়া ঘরের মেঝেতে অথবা মার নীচে 
বসা করে (ডেল ছেরলড' হইতে কাকাতার সংবাদ পরে উদ্ধৃত বিবরপ_ ফেরারী, 
শশে, ১৯৩২)। 

যাদিও বর্তমানে অনেক গ্রামে ডাকধরের সৌভংস ব্যক্ক এবং কো-অপারেটিভ ক্রোড়ট সোসাইটার 
ঠ্যাচ্ষের সাবধা আছে, তথাপি প্রাচীন রশীতি অনুযায়ী অর্থ সগ্জের প্রথা এখনও 'বিদ্মান। 

ভাঃ এইচ, সিংহের "72117 [0701290 53801008 10327 পড় ২৪৩ দ্যা! 


৬ আত্মচারত 


ইরোকশী সাহিত্যেও তাঁহার ধেশ দখল 'ছিল এবং আমার বাল্যকাল তাঁহার মুখ হইতেই 
আমি প্রথম য়ংএর 'বৈঃ8]1০07100815 এবং বেকনের ০2 0£থাএ০ 
প্রভৃতি গ্রন্থের নাম শ্বান। তত্ববোধিনশ পাঁরিকা, ডাঃ রাজেন্দলাল মিত্র সম্পাদিত "বাবধার্থ- 
সংগ্রহ। পহচ্দুপারিকা; "অমৃতবাজার পাঁরকা' এবং তাহার পূববতর্শ 'অমৃত-প্রবাছিনণ” ও 
'সোমপ্রকাশের' তান নিয়ামত গ্রাহক ছিলেন। কেরা কৃত হোলণ বাইবেলের অন্যাদ, 
মৃত্যুজয় বিদ্যালগকারের 'প্রবোধচাল্দিকা' ও 'রাজাবলা, লসনের 'পশ্বাবলী" জোঁবন্ন্তুর 
কথা) এবং কুমোহন বল্দ্যোপাধ্যায়ের 'এনসাইক্রোপিভিয়া বেশালেনাঁসস' (৯) তাঁহার 
লাইব্রেরীতে ছিল। সমসাময়িক যুগের তুলনায় আমার প্রাপতামহও বেশ শিক্ষিত লোক 
ছিলেন মনে হয়! ইহার একটি প্রমাণ, [তানি 'সমাচার দর্পণের' নিয়ামত গ্রাহক ছিলেন 
'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাঙ্গলা নংবাদপত্, ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর হইতে মিশনারধগণ 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়৷ আমার বাল্যকলে আমাদের লাইব্রেরীতে এই সংবাদপনের ফাইল 
আমি দেখিয়াছি। বিলাতে ওপন্যাঁসক 'ফাঁজ্ডং এর সময়ে গ্রামের ভদ্ুলোফেয়া যে ভাবে 
বন যাপন কাঁরতেন, আমার পিতাও কতকটা সেইভাবে জীবন আরচ্ড করেন। স্কোয়ার 
অলওয়ার্দির সম্গে তাঁহার চঁত্রের সাদ্‌শা ছিল। তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল, সুতরাং 
নিজের রুটি অনুসারে চাঁজতে পারিতেন। কাঁলকাতার সপ্গোই তাঁহার বেশশ যোগ ছিল 
এবং তান এ সহরের শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশিতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
ধদলাম্বর মি, কৃফদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান লোকদের 
সঞ্মে তাঁহার পাঁরচয় ছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৬০ খন্টাব্বের পূর্বে) আমার 
পি িটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য হইয়াছলেন। তিনি সঙ্গীত ভাল ব্যাঁসডেন। 
এবং শুস্তাদের মত বেহালা বাজাইতে পারিতেন। সম্ধ্যাকালে তাঁহার খৈঠকখানায় 
সপ্গাধতের 'জরসা' বাঁসত এবং পরবত জীবনে স্বভাবতই 'তাঁন সৌরাম্দ্রমোহন ঠাকুর 
ও সঙ্গাসতাচার্ধ ক্ষেন্রমোহন গোস্বামীর প্রাত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। লৈষোস্ত দুই জন 
বাঙ্গালা দেশে হিন্দু স্াশতের পরভ্যুদয়ের জন্য অনেক কাজ কাঁরয়াছেন। আমার তা 
পৈতৃক সম্পা্ত পারচালনার ভার গ্রহণ কাঁরয়া প্রথমেই ভদ্লাসন বাটার সদর মহল ভাাঁ্গায়া 
নুতন করিয়া নির্মাণ করেন। স্থাপত্যাশস্পেও তাঁহার বেশ সৌদ্দর্যবোধ 'ছিল। দিগ*্বর 
শিন্র পেরে রাজা ও পি, এস, আই, উপাধিপ্রাপ্ত) আমাদের গ্রামের নিকটে সোলাদানা 
আঁমদ্মরণ তয় করেন। তান আমাদের বাড়তে দুই এক 'দিনের জন্য তার আতিথ্য 
- গ্রহণ করেন। সংন্দরূষনের সীমানার নিকটবতর্শ একটি গ্রামে এমন ধাঁড়শ ও জ:সাক্জিত 
বৈঠকখানা দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও আনান্দত হইয়াছলেন। কেননা, আমাদের বাড়ী ও 
বৈঠকথানা কলিকাতার যে কোন ধনীর বাড়ী ও বৈঠকখানার সঙ্গে তুলনশয় গছল। 

আম পৃবেহি বায়, আমার পিতা ১/৫০ খ$ অক অর্থাং আমার জন্মের এগার 
বংসর পূর্বে নিজের জাঁমদারশতে স্থাল্লিভাবে বাস কাঁরতে আরম্ভ করেন। তিনি “নব্য 
বাশালার” ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সৃতরাং, নিজের জেলায় 'শিক্ষা বিস্তারে তান 
একজন অন্রপণ খ্যাক্ত ছিলেন। রাড়্ালতে তাঁলই ধাঁলতে গেলে প্রথম বাঁলকা বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। ইহারই পার্ট একটি মধ্য ইংরাজশ বিদ্যালয়ও স্ধাঁপত হয়। ৫৫ বংসর' 
পূর্বে এ সব "বিদ্যালয় বাংলার আধকাংশ স্থানেই বিরল ছিল এবং গ্রামের গোরবস্বরূপ 
বালয়া গণ্য হইত। বর্তমানে এক খুলনা জেলাতেই ৪৫টা উন্চ ইংরাজশ বিদ্যালয় আছে, 
তা ছাড়া দুটি প্রথম প্রেপর কলেজ এবং বালিকাদের জন্য উচ্চ ইরা িদ্যালয়ও আছে। 


(৯) দ্দিভাবার লাখিত পাঠাঃঞ্খ (১৮৪৩) লর্ভ হা্ঞ্জের নামে উৎলগ্কৃত। 


প্রথম পারিচ্ছেদ ৭ 


এই প্রসঙ্গে ইতরাজশ ভাষায় লিখিত 'আত্মচারত" প্রচারের ৩ বছর পরে প্রকাশিত বাংলা 
১৩৪০ সাল্পের ৫ই ফাশননের 'দেশ' পান্রকায় স-পাহাত্যক শ্রীধূত যোগেশচন্দু বাগল 
প্রদত্ত বিবরণ নিশ্নে উদ্ধৃত কাঁরতেছি। উহা হইতে আমার [পিতার বিদ্যোংসাহিতার 
পায় মালবেত 

“উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে কালিকাতায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। কিছু 
সময়ের মধ্যে এই শিক্ষা বাশ্গজাদেশের সদর পল্লীতেও হছুড়াইয়া পড়ে। সেকালে 
বিদ্যোংসাহণ লোকের বড় একটা অভাব ছিঙ্ল না। তাঁহাদের চেষ্টায় গ্রামে পল্লীতে ইংরাজশ 
বাপালা বিদ্যালয় প্রাতাষ্ঠিত হইয়াছিল! আর একাঁটি লক্ষ্য কারবার বিষয় বালিকা 
'বিদ্যালয়ও তখন নানাস্থানে স্থাঁপত হইয়াছিল। আচার্ষ প্রফণ্ললচন্্র রাম্নের পিতা হরিশ্চ্্ 
রায় চৌধুরী মহাশয় নিজ রাড়্যালগ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কাঁরয়া সেখানকার বালক 
বালিকাদের শিক্ষার সুবিধা কয়া দেন। “সংবাদ প্রভাকর' ও 'সাধুরঞন' হইতে এখানে 
যে সব অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে সে যুগে বাঞ্গলাদেশে শিক্ষাপ্রচারের উদ্যোগ আয়োজন 
সম্বন্ধে যথেন্ট আভাষ পাওয়া বাইবে।” 


বাড়াল ভণ্চলে শিক্ষা বিল্তার 
[ সংবাদ প্রস্তাকর ১০ ফেব্রুয়ারী ১৮$৮। ২৯ মাঘ, ১২৬৪] 
আমরা িম্সম্থ পরখানি আত সমাদরপন্রক প্রকটন করিলাম। 


স্াশঙ্ষার প্রভাবে ভাহারা স্ব স্ব পঠিত বিষয়ে একপ্রকার ব্যৎপন্নও হইয়াছে বটে, ফলতঃ 
আত অল্পকালের মধ্যে এই রাড়াল বিদ্যালয়স্থ ছাররেরা খের কৃতকার্য হইয়াছে, অন্য 
প্রায় সেরুপ শ্যানতে পাওয়া যায় না। বিগত পোঁষ মাসে জিলা ঘশোহরের প্রীষুত্ত 
কালেন্বার সাহেব তথা খুলানয়ার ডেপচটি ম্াক্গিদ্টেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈম্বরচল্দ মিন মহাশয় 
এবং অন্যান্য কাঁতিপয় সাম্বদ্যাশালশ মহাত্মাগণ অন বিদ্যালয়ে শৃভাগমন পযরঃসর বালক 
পরীক্ষা গ্রহণে যথোচিত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে বিদ্যালয়ের 
সমক্লাতির বিস্তারত দিবরণ কাঁরতে হইলে এই বলা উঁচত যে বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রী্যনত 
মোহনলাল বিদ্যাবাগপশ মহাশয়ের স্যানয়মে 'শিক্ষাপ্রদান' ও প্রস্তাবত বাবু হারশ্চপ্দু রার 
চৌধ্রশ মহাশয়ের আবিচাঁলত অধ্যবসায় এবং গাড়তর উৎসাহই তাহার প্রধান কার ।” 
সংবাদ লাধ্যরঞন, ২৪শে মে, ১৮৫৮। ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৫। 
শিক্নদ্থ বিদ্যালয় সম্বদ্ধীয় বয়াটি আঁত সমাদর পূর্বক প্রকটন করা গেল। 
পরাক্ষা বিগত বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসে ডেপ্াট ইনস্পেরীর শ্রীধৃত বাবু পলাগচাঁদ রায় 
মহাশয় গ্রহণ কারিক্লাছিলেন, তাহাতে চাঁরক্রন বালক ছাঘধাততি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম 
শ্রেণীর ছার হাঁশচন্্ বস, নবানচন্্র ঘোষ কাঁলকাতাল্ধ মোঁডকেল কলেজে ও শাতলচ্দ 
বন পরেশনাথ রায়, যশোহরস্থ ইংরাজশ স্কুলে আগামশী ১লা মার্চ হইতে প্রাষিষ্ট ও অধ্যাাতে 
চারি বর্ষ পযন্ত ছারবাত্তি সম্ডোগে বিদ্যানশীলন কারবেন। এই ছায়ক্ণের অবলাম্বিত 
অধাবসায় সমধিক ফলোপধায়ক দর্শনে অন্যান্য ছারগপের আশালতার উদ্দশপকতা 


৮ আত্মচারত 


বিদ্যভ্যাসে একান্তা জাচ্ময়াছে। অল্পবয়স্ক শিশ্গপের অ্তঃকরণে পারশ্রমের পুরস্কার 
ছা্বৃত্তি প্রাপ্তের অভিসাম্ধি স্পর্শে বিদযাশিক্ষার একান্ত অনুরাগ সঞ্টার, সৃতরাং না 
হওয়ার বিষয় কিঃ এত অঞ্পকালের মধ্যে বিদ্যার্থগণের এতদনূরূপ ফললাভ হইবেক 
ইহা মনোরথের অগোচর। বিদ্যালয় সংস্ধাপনাবাঁধ দিন গরণনা কাঁরলে ইহার বয়ক্রম দুই 
বংসর অতাত হয় লাই, তাহার তুলনা এরুপ হওয়া কেবল উপদেন্টাগণের সদৃপদেশ শিক্ষা- 
প্রণালীর সুকৌশলেরি মাহাত্মযই স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কৃত কালেজের স্শাক্ষাত 
স্দীবজ্ঞ শ্রীষস্ত বাক মোহনজাল বিদ্যাবাগঁশ িক্ষ্বিধান -করিতেছেন। গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত 
সম্পাদকণয় ভার শ্রীষক্ত বাবু হরিশ্চন্্র রায় চৌধদুরশ মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি পরম 
ধিদ্যোৎসাহশ, বিশেষতঃ স্ব্দেশ ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, [তান প্রতাহ অল্ততঃ 
দুই ঘাঁটকা পর্যন্ত প্রগ্থা় উৎসাহ সহকারে উপদেশ প্রদান কাযা থাকেন। সদুপদেশ 
অমল্য অসমদদ্র-সম্ভূত রক্ষ-স্বরূপ, যে প্রকার দিনকরের কর নিস্তেজ বস্তুতে প্রাতফালিত 
হইয়া সেই বস্তু নয়ন-প্রফ-্লকর শোভায় শোভিত হয়, তদ্রুপ সুমধুর উপদেশাবলণ বালক- 
গণের অন্তঃকরণে নাত হইয়া তাহাদিগের জ্মনাভাব উজ্জঙল্য সম্পাদন করে। স্কুলের 
অবস্থা রুমে যেরূপ সমুম্রতি হইতেছে তাহাতে তত্রত্য বালকবালিকারা ভাষা শিক্ষা বিদ্যাভ্যাস 
প্রভাতি উত্তরোত্তর পাঁরবার্ধত হইবেক। আমরা বোধ কাঁর অব্যাঘাতে তিন চারি বংসর 
যথ্থাবিধানে শিক্ষাকার্য সুসম্পল্ন হইলে বিদযলয়ের অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধ হইবেক। বিগত 
৯০ই ফিবুআরি তাঁরখে ভেপুটি ইন্‌স্পেন্তীর প্রশংসিত বাবু বিদ্যালয়ে আগমন ও নিয়ামত- 
রূপে পরাক্ষা পুহণে প্রীতিঘমন কাঁরতে করিতে ১২ই ফিব্রুআরাঁ তাঁরথে প্রধান ইনস্পেন্টার 
শ্রীযুক্ত মেং উডরো সাহেব মহোদয় [বিদ্যালয়ে উপনীত হইয়া শিক্ষা সমাজের প্রচারিত 
পদ্ধাতর্রমে বালক বালিকার প্রত্যেককে এক এক কাঁরিয়া পরশক্ষা লইয়া অতাঁব সন্তোষ 
জ্ঞাপন কারয়াছেন। তদনন্তর সম্পাদক বাবুর বত্াতিশর় বশতঃ সাহেব এই পল্লশর 
অনাঁতিদ্রবার্ত কাটিপাড়াস্থ গ্রাম্য স্কুল সন্দশন কারতে গিয়াছিলেন, তথায় চতুর্দিকে 
মনোহর পাষ্পোদ্যান পাঁরশোভিত সখসেব্য বায়ু সোবত সবিস্তূত সংসীজ্জত রমণাঁয় 
শবদ্যামান্দির দন ও যথা কর্থাণ্িং ছানুগণের একন্দামন কারিলেন। অভঃপর স্কুল সংস্থাপন- 
কার শ্রীফুৰব বাবু বংশধর ঘোষ মহাশয়ের প্রষয় কমে এই স্কুলটি গবর্থমেন্টের তত্বাবধারণে 
আনার প্রস্তাব হইয়াছে। বাব; বার্ধক তিন শত টাকা চাঁদা দিতে সম্মত হইয়াছেন। এ 
প্রদেশের মধ্যে এদ্ধান সবপ্রধান, সকলে মনে কালে যন্ত্র কারলে মাসিক এত চাঁদা সংগ্রহ 
হয় বে তত্যারা বিদ্যালয় স্কুল অথবা কালেজ সংস্ধাপন ও অনায়াসে দায় নিগার হইতে 
পারে, িম্তু মনের অনৈক্যতা, ধনের উন্মস্ততা, স্ব দ্ব স্বতম্মা প্রস্ততি কারণে বিঘ্ন বিঘটন 
করে, এইক্ষণে গবর্ণমেস্টের ষর্রবারি িতারিত হইলে স্কুলটি চিরস্থায়ী হইতে পারে।” 

*্রাড়ুলি অঞ্চল হইতে এক বন্ধু আমাকে জালাইয়াছেন,_হরিশ্চন্দু রায়চৌধুরশ কিরূপ 
বিদ্যোৎসাহশী ও স্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন একাঁট ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায় 
হারশ্ন্্র ১৮৫৮ সন হইতে মাঝে মাঝে কাঁলকাতায় আসিয়া বাস কারতেন। তখন তান 
তাঁহার সহধার্মিণশী ভুবনমোহিনসকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
স্বয়ং ভূবনমোহিন"কে বাল্লালা পঠ শিক্ষা কারতে সহাক়্তা কারতেন। 

হরিশ্চ্দর প্রীতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি পরবার্ত কালে শু বাঁলকা বিদ্যলয়ে পারিপত 
হইয্লাছে। বিদ্যালয়টি এখন একটি ট্বিতল গৃহে অবস্ধিত। হরিষ্চল্দের সূষোগ্য পৃ 
িদ্ববিশ্রত আচাধ' প্রফল্লচন্দ্র রায় রাড়ীল অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য বহ্‌সছগ্র টাকা 
দান করিযলাছেন। এই টাকার উপস্বত্বের কতক অংশ বালিকাদের 'শক্ষার জন্য ব্যয়িত 
হইরা থাকে। বিদ্যালক্লটি এখন আচার্য রায় মহাশয়ের মাতা ভূবনমোহিনীর নামে।” 


প্রথম পারচ্ছেদ ৯ 


এই স্বলে গত ষাট বংসরে বাঞ্গালা দেশে ষে সামাজিক, অ্থনৌতিক ও রাছনোতিক 
বস্লৰ ঘটিয়াছে, তাহার কিছ, পাঁরচয় দেওয়া বাঞ্ছনায়। এই ফাট বংসরের স্মাঁতি আমার 
মনে জবলম্ত আছে। 

আমার পিতার বার্ষকি ছয় হাক্ষার টাকা আয়ের ভূ-সদ্পাঁত ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে 
দুই পর্ধে আমাদের পাবার যে সম্প্তি ভোগ করিয়াছেন, এই আয় তাহার তুলনায় 
সামান্য, কেননা আমার প্রাপতামহ ও ীপতামহ উভয়েই বড় চাকুরী করিতেন! আমার 
পিতা ষে অীরত্ত সম্পা্ত লাভ করেন, ভাহার দষ্টাল্ত স্বরূপ বলা যায় বে, তাঁহার 
বিবাহের সময় আমার পিতামহ আমার মাতাকে প্রায় দশ হাঙ্জার টাকার অন্রক্কার যৌতুক 
দিয়াছিলেন। আমার পিতার যে সব রূপার বাসন ছিল, তাহার মূল্যও কয়েক হাজার 
টাকা । আমার ঘনে পড়ে, আমার বাল্যকালে কয়েকজন 'বাশন্ট আঁতিথিকে একই সময় রূপার 
থালা, বাটি ইত্যাদতে খাদ্য পাঁরবেষণ করা হইয়াছিল। আমার মাতা মোগল বাদশাহের 
আমলের সোণার মোহর সগর্বে আমাকে দেখাইতেন। আমার মাতার সম্মাতক্রমে তাঁহার 
অলক্কারের কিয়দংশ বিরুয় কারিরা অন্য লাভবান কারবারে লাগানো হয়। বস্তুতঃ, তাঁহার নামে 
একটি জামদারীও ক্রয় করা হয়। আমার [তা জর্থনশীতর মূল সুরের সো পারাঁচত 
ছিলেন। তিনি বলিডেন যে, অলঞ্কারে টাকা আবদ্ধ রাখা নির্বদ্ধতার পারচয়; কেননা, 
অহাতে কোন লাভ হয় না; তাঁহার হাতে যথেষ্ট নগদ অর্থও ছিল, সুতরাং তিনি লগ্্নী 
কারবার করেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহাতে বেশ লাভ হইয়াছিল। এ সময়ে অন্প 
আয়ের লোকদের পক্ষে টাকা থাটাইবার কোন নিরাপদ উপায় ছিল না এবং চোর ডাকাতদের 
হাত হইতে চিরক্সীবনের সষ্ঠত অর্থ ির্‌পে রক্ষা করা যায়, তাহা লোকের পক্ষে একটা 
বিষম উদ্বেগের বিষয় ছিল। এই কারণেই লোকে স্মিত অর্থ ও অলম্কার মাটখর নঁচে 
পাতিয়া রাখিত। 

সনতরাং বখন আমার পিতা নিজে একটি লোন আফিসের কারবার খুললেন, তখন 
গ্রাবাসীরা নিজেদের সা্চিত অর্থ উহাতে স্থায়শ সুদে সাগ্রহে জমা দিতে লাগিল। আমার 
পিতার সততার খ্যাতি ছিল। এইজনাও লোকে বিনা ন্বিধায় তাঁহার লোন আঁফসে টাকা 
রাশিতে লাগিল। এইরূপে আমার পিতার হাতে নগদ টাকা আপিয়া পাঁড়ল। বহন বংসর 
পরে এই বাবসায়ের জন্য আমার পিতা কষারতগ্রদ্ত হইয়াছিলেন। আমার পিতার মোট 
বার্ষক আয় প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল৷ এখনকার দিনে এই আয় সামান্য বোধ হইতে 
পা সু নেকালে এ আমে তিনি রা হালে বাস কারতেন। ইহার আরও কয়েকটি 
কারণ । ্ 

আমাদের পৈতৃক ভদ্রাদনকে কেন্দ্র করিয়া যাঁদ চার মাইল ব্যাস লইয়া একাঁট বৃত্ত 
আঁক্কত করা যায়, তবে আমাদের অধিকাংশ ভূসম্পান্তি উহারই মধ গড়ে। ইহা হইতেই 
সহজে বুঝা যাইবে, আমার পিতা অষ্টাদশ শতাব্দশর ইংরাজ ক্কোয়ারদের মত বেশ নঙ্ছলতা 
ও জাকিজমকের সল্পো বাস করিতে পারতেন; কারণ এই যে, তানি তাঁহার নিজের 
প্রজাদের মধ্যেই রাজত্ব কারতেন। আমাদের সদর দরজায় মোটা বাঁশের যাষ্টিধারশ ছয়জন 
গাইক ব্রকল্দাজ থাকিত। আমার পিতা তাঁহার কান্থারী বাড়ীতে সকাল ৮টা হইতে 
ম্প্রহর পরযস্ত বাঁসতেন, & কাছারশ যেন গমূগম কাঁরত। তাঁহার এক পারে মন্দ 
অনা পারবে খাজা বাঁসত এবং নায়েব গোমস্তারা প্রজা ও খাতকদের নিকট হইতে খাজনা 
লইভ বা জপ্নশ কারযারের টাকা আদায় করিত। 

» কাছারীতে রীতিমত মামলা মোকদ্দমার বিচারও হইত। এই বিচারপ্রশালী একটু 
ক্ষ হইলেও, উভনন পক্ষের নিকট মোটামট সন্তোবজনক হইত। ফেননা, বাদ দববাদদের 


১০ আত্মচারত 


সাঙ্ষা বলিতে গেলে প্রকাশ্যেই গ্রহণ করা হইত। বিবাদের বিষয় সকলেরই প্রার জানা 
থাকত এবং যাঁদ কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য যয বিচারকের চোখে ধূলা দিতে চেস্টা করিত, 
তবে তাহা প্রশ্নেই বার্থ হইত। আর এখনকার আদালতে মিথ্যা সাক্ষা প্রভাত দেওয়ার থে 
প্রলোভন আছে, তখনকার [দিনে তাহা ছিল না। অবশ্য, এই বিচারপ্রণালী দোষমুক ছিল 
না। কেননা, তখনকার দিনে গ্রামবাসঈ জাঁমদারের সখ্যা বেশী ছিল না এবং এই গ্রামবাসী 
জমিদারের নিকটেও অনেক ময় দযখোর ও অসাধু নায়েবদের মায়ফৎই যাইতে হইত। 
বঙ্গ বাহুল্য বাদঈ বা বিবাদণকে অধিকাংশক্ষে্রেই নিজের সবীবধার জনা এই নায়েবাদগকে 
ঘুষ দিয়া সন্তুষ্ট কারিতে হইত। তবে ও বিচারপ্রণালীর একটা দিক প্রশংসনীয় ছিল। 
বক্ষ এবং সেকেলে “খারাপ” প্রথায় সৃিচার (বো আচার) করা হইত, 1পতু তাহাতে 
অবধা বিলম্ব হইত না। আর ঝাপারটা তখন তখনই শেষ হইয়া যাইত, তাহা লইরা 
বেশন দূর টানা হেচড়া করিতে হইত না) অন্য একাটি অধ্যারে আঁম এ বিষয় বিস্তৃতত্ভাবে 
আলোচনা করিয়াছি। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শলাতক' জমিদার -পরিতান্ত গ্রাম জল্লাভাব গ্রামখ্যালি 
কলেরা ও ম্যালেরিয়ার জন্মপ্বান 


সেকালে অধিকাংশ জাঁমদারই আপন আপন প্রজাদের মধ বাস কাঁরতেন। যাঁদও 
তাঁহারা কখন কখন অত্যাচার কারতেন, ভাহা হইলেও তাঁহাদের এই একটা গম ছিল যে, 
তাঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে বাহা জোর জবরদস্তী করিয়া আদায় করিতেন, তাহা 
প্রজাদের মধ্যেই ব্য করিতেন, সৃতরাং & অর্থ অন্য দিক দিয়া প্রজ্জাদের ঘরেই যাইত। 
কালিদস তাঁহায় রঘুবংশে খুব অজ্প কথায় এই ভাবটি ব্য কারিয়াছেন-- 


প্রজ্ঞানামেবভূতার্থং স তাভ্যো বাঁলমগ্রহীৎ। 
সহসনগুপম্ধণ্ মাদত্রে হি রসং রাবঃ॥ 


প্রজাদের মঞ্জালের জন্যই তিনি তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিতেন--রাব যেমন পাথর 
হই গ্রহ করেতাহা হে ইয়া যার জন হো প্রত রুপ) 

১৮৬০ খন্টান্ের পর হইতেই জাঁমদারদের “কলিকাতা প্রবাস" আরম্ভ হয় এবং 
বতমানে এ ধন সম্প্রদায়ের আঁধকাংশ লোকই কাঁলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। ৯৮৩০ 
খষ্টাব্দের মধ্যেই রংপ্দর, 'দনাকজপন্র, রাজসাহাঁ, ফাঁরদপৃর, বাঁরশাল ও নোয়াখাতির কতক- 
গাল বড় জাঁমদারণী কাঁলকাতার ধনীদের হাতে যাইয়া পড়ে। স্নতরাং ইহা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে যে, এতিহাঁসিক জেমস্‌ মিল বিলাতের কমন্স মভায় সিলেক্ট কাঁমটির সম্মুখে 
১৯৪৩১-৩২ খ$ সাক্ষ্যদানকালে নিম্নালাখত মন্তব্য প্রকাশ করেন 

“জাঁমদারদের আধকাংশই কি তাঁহাদের জাঁমদারীতে বাস করেন? আমার বি"বাস, 
জামদারদের আঁধকাংশই জমিদারণতে বাস করেন না, তাঁহারা কাঁলকাতাবাসা ধনশী লোক। 

“সংতরাং জামদারণ বন্দোবস্তের ন্বারা কাট ভূদ্বামী ভদ্র সম্প্রদায় সষ্টির যে চেষ্টা 
হইয়াছিল, তাহা বার্থ হইয়াছে_-আদম তাহাই মনে কাঁরি। 

যোগ্নীশ সহ বাঁজয়াছেন-_“পূর্বে কারারদদ্ধ কাঁরয়া খাজনা আদায়ের প্রথা ছিল। 
নালামের প্রথা তহা অপেক্ষা কম কঠোর হইলেও ইহার ফলে প্রাচীন আভজাত স্রদাযের 
উপর কুঠারাঘাত কর? হইল। [টরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার ২২ বংসরের মধ্যে বাংলার এক 
ছয় এমনি জেরক জার নালামের ফলে কািকাতানান" ভান হাতে 

(৮ (১) 

এই নিন্দনীয় প্রথা দেশের যে দি ঘোর আনিষ্ট কাঁরয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। 
কিটশ শাসনের প্ৰে পৃক্কারগাঁ খনন এবং বাঁধ বা রাস্তা নির্মাণ কযা ওশের চিরাচীরত 


ক হে দে জিব লেখ উহা লাম হইত দাবার েতেনিউরের 
এ কারে ছু ছু ভার এবং নালামের 
ক ইত এর দা লে 


খু কধনও কখনও এজন্য আঁতারঙ পাও ছাপা হইত। সহ, “ইকনামিক আানালম, 
২৭২ প। 


৯২ আত্মচারিত 


প্রথা ছিল। বাঁকুড়া জেলায় পূর্বে পানীয় জল এবং সেচনকার্ষের জন্য বড় বড় জলাধার 
খনন করা হইত। এখন সে গযাপর কিরূপ দর্দেশা হইয়াছে, তাহা আমি পরে দেখাইব। 
নিদ্নবঞ্গোও বে এরূপ সুব্যবস্থা ছিল তাহার কথাই আমি এখন বাঁলব। প্রাতম্মরণীয় 
রাখশী ভবানী তাঁহার বিস্তৃত জমিদারণীতে অসংখ্য পুকরিণ খনন করান। ১৬শ ও 
৯এশ শতান্দীতে যে সমস্ত "হন্দ; সামন্তরাজগণ মোগল প্রতাপ উপেক্ষা কাঁয়া বাঙলা 
দেশে প্রাধান্য স্থান করেন, তাঁহারা বহু সুবৃহৎ কেতকগ্ীল বড় বড় হুদের মত) পৃচ্কারণী 
খনন করান! এ গ্রীল এখনও আমাদের মনে প্রশংসার ভাব জাগ্রত করে। 
গাঞ্ছোয় বন্বীপে প্রথম উপনিবেশ স্ধাপনকারণ মুসলমান পীর ও গাজীগণ এ বিষয়ে 
পন্চাৎপদ ছিলেন না। প্রধানতঃ, এই কারণেই 'হিশ্দুদের মনে তাঁহাদের ম্মাতি অন্য 
হইয়া আছে। তাহারা কেবল যে এ সব পীর ও গাজশর দরগায় পসসান্ন' দেয়, তাহা নহে, 
তহাদের নামে বার্ষিক মেলাও বসায়। 

রাজ্জা সতারাম রায়ের পৃচ্করিণাঁ সম্বন্ধে ওয়েম্টল্যপ্ড বলেন,-“১৭০ বৎসর পরেও 
উহাই জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ জলাধার । ইহার আরতন উত্তর-দাঁক্ষণে ৪৫০ গজ হইত 
৫০০ গজ এবং পূর্ব-পাণ্চমে ১৫০ গজব হইতে ২০০ গঙ্জ। ইহাতে কোন সময়েই ১৮ ফিট 
হইতে ২০ ফিটের কম গভীর জল থাকে না। সতারামের ইহাই সর্বপ্রধান কণীর্ত এবং 
তান একমাত্র ইহার সঞ্চোই নিজের নাম-“রাম” যোগ করিয়্মাছলেন।”-_ওয়ে্টল্যাপ্ড, 
“হশোহর”, ২৯ প। বে) 

প্রাচীন জমিদারদের শ্রাসাদোপম বড় বড় বাড়ী নির্মাণ কাঁরতে নিপুণ রাজমিস্ম ও 
স্বপাতিদের অন্নসংস্ধান হইত, স্থাপত্যাশজ্পেরও ভারত হইত। কিন্তু খড় বড় আঁভিজাত 
বংশের লোপ এবং প্রধানতঃ তাহাদের বংশধরদের গ্রাম আগের ফলে এ সমস্ত শিল্পীরা 
লুপ্তপ্রায় হইয়ছে। অধিকাংশ প্রাচীন জমিদারদের সভায় সঙ্গাতজ্ঞ ওস্তাদ থাকিতেন, 
ই'হারাও লোপ পাইতেছেন। পুরাতন পনুক্করিপীগনি প্রায় ভরাট হইয়া শিয্াছে এবং এ 
স্থান ধানাক্ষেত্রে পারণত হইর়াছে। বৎসরের মধ্যে ৬ মাস হইতে ৮ মাস পর্বন্ত গ্রামে 
জলাভাবে আত সাধারণ এবং কর্দণপ্ূর্ণ ডোবার দ্বারা ষে পানীয় জল সরবরাহ হয়, তাহা 
“গাঁলত জঞাল” অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নহে। এই সব স্থানে প্রাত বংসর কলেরা 
ম্যালেরিয়াতে বহুলোকের মৃত্যু হয়। ঘন জগ্াল ও ঝোপ ঝাড়ের দ্বারা রূদ্খ-আলোক 


য়ে! কিস্হযাহা 
অবশেষ আছে তাহাতেই বুঝা বার, জেলার মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা বড় প্ক্কারপণী। 
দুর্ঘাসাগর হইতেও উহ্বা আয়তনে বড়। -_“্বাখরগ্”৮-৭৪ পন্ত। 

৫২) বেভারেজ তাঁহার “বাখরগল” গ্রচ্থে এইর্প বড় বড় পৃক্কারিল্শর বিবরণ দিয়াছেন ৮_ 
“এই পুচ্কারণী খনন কাঁরতে নয় লক্ষ টাকা বার হইয়াছিল এই প্ক্কারপশতে এখন জল 
নাই। “কষ্তু কমলার মহতকার্য ব্যর্থ হয় নাই। এই 'পূক্কারপণীর ল্‌ক্ক তলদেশে এখন প্রচুর ধান 
হয় এবং ইহার চারিদিকের বাঁধের উপর তেপ্তুল ও অন্যান্য ফলব * বাঁপবাড় ঘেরা ৪০18৫ 
কুষকের গৃহ দেখা যায়। চারদিকের জলা্মি হইতে উধের্ক এই স্ব বাড়ী 
মলোছর। একজন বিলুস্ভস্মৃতি বাঙ্গালী রাঙ্দকুমারীর মহৎ খল্তকরদের দানেই আজ 
ই জুখ-ীশ্বর্ধ 1” কর্পাট অগ্চলে জামদারদের খাঁনত প্ক্কোরণী সমূহের উল্লেখ কিক 
উচ্চ প্রপংসা কারয়াছেন।--“বাখরখজ”, ৭৫--৭৬ পা 


ম্বিডা, পারজ্ছেদ ৯৩ 


£ই সব গ্রাম ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে। যাহারা পারে, তাহারা সপারবারে গ্রাম ত্যাগ করিয়া 
দহরে যাইয়া বাদ করে। কলেজে শিক্ষিত সম্প্রদায় অনার কেরাণশীগাঁয় কািয়া জীবিকা 
মন্জনি করে, সৃতরাং তাহারাও গ্রামত্যাগণ, ভদ্রলোকদের মধ্যে ধাহারা অলদ ও পরজীবশ 
তাহারা এবং কৃষবগণই কেবল ঠ্ামে থাকে। গ্রামত্যাগণ ভ্রমিদারগণ কবিকাতার চৌরললাশি 
অন্চলে বাসা বাঁধিয়া বান “ভা জীবনের, আধুনিকতম অভ্যাসগীলও গ্রহণ 
কাঁরয়াছে। (৩) 

এই সব সভ্য জমিদারদের সমস্ত বৈঠকখানায় জ্বদেশজাত আসবাব প্রায়ই দোখতে 
গাওয়া যার না। তাঁহাদের "গ্যারেজে" “রোলস্‌ রয়েস” ধা “ডজ্জ” গাড় বিরাজ করে। 
আম যখন এই কয়েক পংক্তি লাখিতোঁছ, তখন আমার মনে পাঁড়তেছে, একখানি জাতশয়তা- 
বাদী সংবাদপত্রের কথা, ইহার পৃরা এক পৃচ্ঠায় মোটরপ্গাড়ীীর জ্ঞাপন থাকে_উহার 
1শরোনাদায় [লাখিত থাকে_“ীবলাদ ও এঁক্রর্ষের আধার” এই বিজ্ঞাপন আমাদের পাশ্চাত্য 
ভাবাপন্ন জমিদার ও ব্যারিন্টারদের মন প্রলুব্ধ করে! - 

বড় বড় ইংরাল্্ বাঁণক অথবা মাড়োয়ারণী বাঁণকেরা এই সব বিলাস ভোগ করে বটে, 
কিন্তু তাহারা ব্যবসায়শ লোক। হয়ত ৫ ৭টা জ্‌ট মিলের দালাল বা ম্যনোজং এজেপ্টরূপে 
ভাহাদিগ্রকে বজবজ হইতে করমীকনাড়া পর্যন্ত দৌড়াইতে হয়। সূতরাং তাহাদের দৌনক 
কার্যের জন্য তাহাদিগকে দুই একখানি মোটর গাড়ী রাখতে হয়। 9) তাহারা যাহা ব্যয় 
করে, তাহা অপেক্ষা শত গুশ বা সহম্স গুল অর্থ অর্জন করে। এবং বহুক্ষেত্রে তাহারা 
প্রকৃতই ধনোংগাদক। কিম্তু আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন জামদারগণ বা বারের বড় ব্যারষ্টারেরা 
পরজাঁবা মান্র। তাহারা দেশের ধন এক পয়সাও বাধ করে না, উপরলন্ভু দেশের কৃষকদের 


(৩) ৯৮৫৪ খন্টোন্দে অবোধ বৃটিশ আষকারভুক্ হয়। ইতিময়োই গ্রামত্যাশশ জাসিদার দল 
সেখানে দেখা দিয়াছে । 
"তালুকদারেরা প্রজাদের জোষ্ঠন্রাতার মত, এই কথায় এখন কি মুলা আছে? আঁম বলিতে 


তাহাদের জামদারণ চালাইতেছে+_গোইন, “ইপ্ডিয়ান পঁিটিক্সপ_২৬২-৬৩ গৃই। 
উপন্যাদিক লরঞন্ত্র চট্রোপাধ্যার় তাঁহার ভাব তাঁহার 
অনন্করখীয় ভাষা ও ভাবের দ্বারা আঁকত কারয়াছেন। 
আর একখান সদা প্রকািত উপন্যানে € খা” প্রফ্কুমার সরকার), বাঙালার 
পল্লীর প্লাক অধিবাসীদের কি গভীর অধঃপতন হইয়াছে, লোকদের অবস্থার 


কু 
রর 
বৃ 


8) লর্ড কেব্ল তাঁহার মূত্যু সময়ে বার্ড এণ্ড কোরে কর্তা ছিলেন এবং এ কোল্পানশ 
মিল সহ ১১ট জট মিল কোগ্পানী পারিচালনা করিত। 


রে 
ফু 
চে 


৯৪ আত্মচারিত 


তুল রথ লেমন কারি বামে মালালার তাহারা প্রন হইয়া 
। 

লালিত মাধব সেন্ড, এম, এ, ১৯৩০ সালের ৬ই জুলাইয়ের 'আ্যাড্ভাল্দ' পত্রে এই 
পগারিতান্ত গ্রাম” অ্বম্ধে লাখয়াছেন ৪_ 

“যদি কেহ বাংলার পল্লীতে শিলা দঁদন থাকেন, তাই পল্লাবাসীদের জীবনযানার 
প্রণালী দেখিয়া স্তাম্ভিত হইবেন। বস্তুতঃ এখন পল্লীজশবনের প্রধান জক্ষণই হইতেছে_ 
আলস্য। কোন গ্রামবাসী টিনের আধকাংশ সময় বক্ধৃবাচ্ধবদের সঞ্ো বাঁসয়া গর্পগনজব 
করিতেছে, এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়! এমন কি ফসলের সময়েও তাহাকে তেমন উৎসাহ 
দেখা যায় না। সৈ তাহার পতৃপিতামহের চাবের প্রণালাঁ ষল্তচালিতবং অবলদ্বন করে এবং 
ফসলের সময় গেলেই, আবার পূ্ববৎ আলস্যে কাল বাপন করে। বৎসরের পর বৎসর 
প্তুলের মত বে ভাবে সে চাষ করিয়া আসতেছে, সে চিন্তাও করে না_তাহা অপেক্ষা 
কোন উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করা যায় কি না। 

সদতরাং গ্রামের প্রধান লক্ষণই হইল আলস্য। আর আলসোর স্বাভাবক পাঁরণাম 
দারিদ্র, দাঁরদ্রোর পারণামে কলহ, মামজা মোকদ্দমা এবং অন্যান্য আঁভযোগ আদনয়া উপাস্থিত 
হয়া মানুষ সব সময়েই অলস হইয়া থাঁকতে পারে না, তাহাকে কিছু না কিছ কারতেই 
হইবে। অপস মচ্ত্িচ্কেই ষত রকমের শয়তানী বযাদ্ধির উদয় হয়। কাজেই পল্লশবাসশরা 
পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে প্ররোচিত করে এবং যাহারা তাহাদের 
আন্তারক উপকার কারিতে চেস্টা করে, তাহাদেরই আনষ্ট করে। এইরপে তাহারা তাহাদের 
সময় ও অর্থের অপবায় করে, যাঁদ সে গরু বধার্থ কাজে লাগানো ধাইত, তবে পল্লশর 
প্রা-শোবপকারশ বহু সামাজিক ও আর্থক ব্যাঁধ দূর হইতে পাত ।” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
গ্রামে শিক্ষালাড-_কাঁলকাতায় গমন-_কিকাতা-তাঁত ও বর্তমান 


আমার নিজের জীবনের কথা আবার বালিতে আরম্ড কারব। আমার দুই ভ্োষ্টজ্রাতা 
এবং আম আমার পিতার প্রাতাচ্ঠত গ্রামাস্কুলে বাল্য শিক্ষালা করি। আমার জ্যেষ্্রাতা 
যখন মাইনর বাতি পরীক্ষায় পাশ করেন, তখন এমন এক অবস্থার সা্ট হইল যে আমার 
গিতার ভাঁবষাৎ জীবনের গাঁত একেবারে পারবাঁত'ত হইয়া গেল। সে কথা পরে বলিব। 
আমার নয় বংসর বয়স পর্যন্ত আমি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কার। 

১৪৭০ খদ্টাব্দে আমি প্রথম কলিকাতায় আদসি। তখন আমার মনে যে ভাব 

, তাহার স্মৃতি এখনও আমার মনে স্পন্ট হইলা আছে। আমার পিতা ঝামা- 
পুকুর লেন এবং রাজা দিশম্বর মিত্রের বাড়ীর বিপরশত দিকে বাড়ী নেন। দেবে্দুনাথ 
ঠাকুরের আদ রাহমসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেণবচচ্দ্র সেন তখন সবেমার তাঁহার নূতন 
রাহরসমান্স প্রতচ্ঠা কারয়াছেন। পিতার বাসা & সমাজের খুব নিকটে ছিল। দ্গাচ্ব্র 
মিত্রের আভাঁথপরায়ণতা বিখ্যাত 'ছিল। তাঁহার বন্ধুরা সর্বদাই সেখানে সাদরে অভ্যর্থিত 
হইতেন এবং কয়েক বংসর পর্বন্ত আমার পিতা প্রায়ই সেখানে আতিত্য গ্রহণ কারিতেন। 
তা পরব জাবনে প্রায়ই আমাদের নিকট 'দিগম্বর মিত এবং রাজেন্দ্ুলাল মি, হেমচন্দ্ 
কর, মুরলাঁধর সেন প্রভাতি তখনকার ?দনের অনান্য বিখ্যাত ব্যান্তর কথা বাঁজতেন। 

আম আগন্ট মাস মহানন্দে কলিকাতায় কাটাইলাম এবং প্রায় প্রাতাঁদনই নৃতন নূতন 
দশা দোখতাম। আমার চক্ষুর সম্মুখে এক নূতন জগতের দৃশ্য আবিভূ্ত হইল। তখন 
নূতন জনের কল ফেবল প্রবর্তিত হইয়াছে এবং সহরবাসপরা পাঁরচ্কৃত জল বাবহার কারতে 
আরম্ভ করিয়াছে । গোঁড়া হিন্দুরা অপাবঘবোধে & জল ব্যবহার করিতে তখনও ইতস্ততঃ 
করিতেছে। কিন্তু জলের বিশুদ্ধতা ও উত্কর্যই শেষে জয়া হইল। রমে রুমে ন্যায়, 
ঝান্ত এবং সুবিধা বোধ কুসংদ্কারকে দূত্রীডৃত ফারল ও সর্বর উহার বাবহার প্রচালত 
হইল। মাটির নীচের পয়ঃনাল” নির্মাণ কেবলমার আরম্ড হইয়াছে। 

১৮৭০ খষ্টান্দে কাঁলকাতার অবস্থা কেমন ছিল তাহার চিন বাঁদ এখনকার লোকের 
নিকট কেহ আঁধ্কত করে, বে তাহারা হয়তো তাহা চাঁনতেই পারবে না। জহরের 
উত্তরাংশে দেশীয় লোকের বসাতষ্থানে রাস্তার দুইধারে খোলা নর ছিল, আর তাহা 
হইতে জঘন্য দগ্ধ উঠিত। বাড়ীর সংলগ্ন পারধানগ্যাল গাঁলত মলরশ্ড ছিল কাললেই 
হয়। & গল পার্কার কারবার ভার গৃহের আবাদের উপরই ছিল, আর সে ব্যস্থা 
ছিল একেষারে আঁদম কৃশের। সহরবাসীরা অমম ধৈষ'সহকারে মশা ও মাছির উপনুব 
সহ্য করিত! 

স্য়েজ খাল তখন লবেমাঘ খোলা হইয়াছে! বিল্ছু হুগলণ নদশতে মানু কয়েকখানি 
সাগরগামী বিমার ছিল, তখনও অসধ্যে পালের জাহাজ ও তাহার মাল্ডুলে হ;যলী নদাঁ 
আঙ্ছ্ঘ। হাইফোর্ট এবং মিউাজয়ামের নৃতন বাড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখনও 
কাঁলকাভার কোন 'চিডয়াখানা হয় নাই। তবে "মার্কেল প্রাসাদের” রাজা রাজেন্দু মা্ীকের 


৯৬ আত্মচরিত 


বাড়ী একটা ছোটখাট চিড়িয়াখানা ছিল এবং বহ: দর্শকের ভিড় সেখানে হইত। হহ্গ্শ 
নদীর ধারে তখন আধ ডজ্জনেরও কম জটামল ছল 10১) 

মাড়োয়ার* কর্তৃক বাঞ্খালার অর্থনৌতক বিজয়ের লক্ষণ তখনও স্পন্ট দেখা দেয় নাই। 
এই বিজ্রয় অবশ্য একটি প্রবল যৃণ্ধে রা হয় নাই, রুমে রুমে ধারে, শাল্তভাবে তাহারা 
বাঞ্ধালা দেশকে আর্থিক যচ্ধে পরাম্ত কারয়াছে। 

এক শতাব্দী পর্বে মাঁতিলাল শীল, রামদুলাল দে, অনুর দন্ত এবং আরও অনেকে 
আমদানী-রপ্তানাঁর ব্যবসায্পে ক্োড়পতি হইয্লাছিলেন! পরবতর্শকালে শিবকৃষ্ক দাঁ এবং 
রাঙ্জা হুবীকেশ লাহার পূর্বপুরুষ প্রাপকৃফণ লাহা যথারুমে আমদানগ লৌহ ব্যবসারে এবং 
বস্ব বাবসায়ে প্রভূত এশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন পুরাতন হিন্দ কলেন্দের অন্যতম 
প্রীতভাশালী ছার ডিরোজিওর শিষ্য রামগেপাল ঘোষ, প্রাসদ্ধ ব্রা এবং পাজনোতিক লেতা 
ছিল্পেন। তাঁহাকে বিলাতের এক পর্ন “ভারতাঁয় ডেমসূথোনিস” এই আখ্যা দিযাছলেন। 
রামগোপাল ঘোষ তাঁহার অধিকাংশ সহাধ্যায়ীর মত সরকরেশ চাকুরণ গ্রহণের জন্য ব্যাগ হন 
নাই। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য আরদ্ত করেন এবং একজন ইংরাজ অংশ+দারের সঙ্গে কেলসাল 
ও ঘোষ" নামে ফার্ম খুলেন। (২) রামগ্োপ্যল ঘোষের বন্ধ ও সতীর্থ প্যারশচাঁদ ত্র 
সরকার+ চাকুরণ অপেক্ষা ব্যবস্য-বাপন্্যই বরণীয় মনে কারিয়াছিলেন। তাঁহার আমোরকার 
সশ্গো ব্যবসায় ছিল। রিটিশদের আগমনের প্রথম সময় হইতেই বাঞ্গালীরা ইউরোপাঁয় 
ব্বদায়ী ফামনসমূহের 'বৈনিয়ান, মুৎস্বাদ্দ) ছিলেন এবং এই উপায়ে তাঁহারা বহ্‌ অর্থ 
সঞ্চয় কাঁরয়াছেন। আম যখন প্রথম কলিকাতায় আঁস, তখন পর্যন্ত গোরাচাঁদ দত্ত, ঈশান 
বসু এবং অন্যান্য বিখ্যাত 'বোনিয়ানাদের স্মৃতি বাঞ্গলশদের মধো জাগ্ুত ছিল। কিন্তু 
এই অব প্রথম আমলের বাঙ্গালী মহান্তন এবং বেদিয়ানেরা নিজেদের বংশাবলণর জন্য ধসের 
বাঁজ বপন কাঁরয়া শিয়াছিলেন। চিরস্থায়খ বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী 'কানিবার প্রলোভনে 
সহজেই তখনকার ধনশদের মন আকৃষ্ট হইত। আর এক দিকে “সর্যাস্ত আইন” এবং অন্য 
দিকে মালিকদের আলস্য, বিলাসিতা ও উচ্ছৃক্খহাতার ঈন্য জমিদারশও সর্বদা নশলামে চাঁড়ত। 
জাঁমদারীর প্রাতিষ্ঠাতারা সাধারণতঃ স্বনামধন্য ব্যান্ত ছিলেন, নিজেদের শ্ধিতে জমিদারী 
করিতেন, সততরাং তাঁহারা প্রায়ই উচ্ছৃধ্খল স্বভাবের লোক হইতেন না। কিন্তু তাঁহাদের 
বংশধরেরা “রূপে বিনক” মৃখে লইয্াই জন্মগ্রহণ কারত, নিজের চেষ্টায় টিছৃই তাহাদের 
কাঁরতে হইত না এবং ইহাদের চারিদিকে মোসাহেব .9 পরগ্াহার দল দঘারিয়া থাকত? 
সুতরাং তাহারা যে বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খল হইত, ইহা আশ্চর্ষের বিষয় নহে। তাহারা 
নিজেদের মানাঁসক উত্বাতর জন্য কোন চেষ্টা কারত না, কেবল িলাস-বাসনে ডুবিয়া 
থ্যাকত। “অলস মস্তিচ্ক সয়তানের কারখানা” ডাঃ জনসনকে একবার 'ন্াসা করা 
হয়,সজোম্ঠ্াধকারের পারিপাম কি?” তানি উত্তর দেন ষে, “ইহার ফলে পাঁরিবারে কেবল 


(৯) ৯৮৬০-৭০ এই দশ বংসরে ওটা মিল ৯৫০টি তাঁতসহ কার্ধ কারতেছে। ওয়ালেশ, 
শয়োমাদস অব জুট ই৬ পড় 

(২) হাত্রাস্ধাতেই অবকাশ সময়ে ঘোষ বাষ্চারের অবস্থা এবং দেশের উৎপন্ন বাজাতের 
বিষয় আলোচনা কাঁরতে থাফেন। ২০ বংসরু বয়সের পূবেছি তানি মাল আমদালপ শুষ্কের সম্বন্ধে 
কয়েকা প্রবন্ধ লিখেন। প্রথমে বেনিয়ান, পরে অংশীদার কূপে একটি ইউরোগশর ফার্মে আভক্ঞতা 
লাভ কাঁরয়া তিনি নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার ফার্মের নাম হইল আর, জি, ঘোষ 
এপ্ভ কোংরেক্গ্নে ও আঁকিয়াবে হার কোম্পানীর শাখা ছিল। তিনি বাবসায়ে সাফল্য লাভ 
করেন এবং বহু অর্থ উপার্জন কলেন। বাকলা"ড-.”0360621 81006: 00৩ 1৮ লিডার 
৯০২৪ পে) 


তৃতাঁয় পরিচ্ছেদ ৯৭ 


একজন নির্বোধকেই সৃষ্টি করা হুয়।” 'কদ্তু হিন্দুদের এবং ততোধিক মুসলমানদের 
মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় পৈতৃক সম্পাত্ত অসংখ্য সমান অংশে বিভন্্ হয় এবং তাহার ফলে 
অসংখা মূ, নিরোধ এবং উচ্ছৃঞ্ধলের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত হয়। 

যাহারা ইউরোপণয়দের গাদশর বেনিয়ান ছিলেন, অথবা যাহারা ব্যবসা ব্যণিজ্যে সাফলা 
লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা যে পাঁরশ্রমণ; কমি, উদ্যোঙ্গণী ও সাহফদু মাড়বার, 
যোধপহর ও [বকানপরের আধিবাসশদের চ্বারা ক্রমে ক্রমে বাপিজাক্ষেত্র হইতে বাহক্কৃত হইবে, 
ইহা স্বাভাবক। ১৮৭০ খদ্টাব্দের সময়েই বড়বাজারের অনেক অংশ তাহাদের হাতে 
যাইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও কতকগদুল বড় বড় বাঙ্গালা ব্যবসায়শ ছিল, যাহাদের পর্ব- 
প্রুষরা ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহিত কারবার কাঁরয়াছিলেন। 

কিন্তু সয়েজ্ খাল খোলার পর হইতে প্রাচোর সপ্পো ব্যবসায়ক্ষেত্রে ফুগান্তর উপস্থিত 
হইল্ল। ইহার ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা কালিকাতার ১৭০ সাল্পের আমদানশ রপ্তানীর 
হিসাবের সপ্গে ১৯২৭--২৮ সালের হিসাবের তুলনা করিলেই বুঝা হায়। ৩) লশ্ডন, 
িভারপূল এবং স্লাসগো বোম্বাই ও কলিকাতার নিকটতর হইল। আর রেলওয়ের দ্রুত 
বিস্তৃতি ও তাহার সঞ্গে দেশের অভ্যন্তরের স্টিমার সার্ভ'স--সেই নৈকট্য আরও বাষ্ধ 
কারল। বড়বাজার ও ক্লাইভ ম্টট এখন মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া বাবসায়ণতে পূর্ণ এবং 
বাপ্গালীরা বালিতে গেলে স্বেচ্ছারমেই বাশজাজশত হইতে সম্পূর্ণ বাহক্কৃত হইয়াছে! 
বড়বাঞ্জারের দক্ষিণ অংশের যেখানে রয়েল এক্সচে্স, ব্যাৎক ও শেয়ার বাজায় আছে, সেখানে 
ইউরোপণয় বাঁপকদের প্রাধান্য, কিন্তু সেখানে প্রত্যহ যে কোটি কোটি টাকার কারবার 
চলিতেছে তাহার দপ্পো মাড়োয়ারী ও ভাটির়াদের ঘানম্ঠ যোগ আছে। এই অন্যলের, তথা 
বড়বাজারের জমির ম্বন্থ প্যক্তি বাঞ্গালীদের হাত হইতে চািয়া গিয়াছে। অভাবে পার্ডুয়াই 
বাশালকে পৈতৃক সম্পান্ত বিক্রয় কাঁরতে হইয়াছে । একটা জাতির জ্ববনে যে দা 
সুযোগ আসে, তাহা এইভাবে কাঁড়িক্স লইতে দেওয়া হইল। বাংলা তাহার সনহোগ্গা 
চিরকালের জন্য হারাইয়াছে। তাহার প্রাচীন আঁভজাত বংশের বংশধরগণ এবং ভদ্রসোক 
সম্প্রদায় তাহাদের নিজের জক্মভুমতেই গৃহহশন ভবঘুরে হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহারা হয় 
অনশনে আছে, অথবা সামান্য বেতনে কেরাশীকরি করিয়া জশীবিকানর্বাহ করিতেছে। 

এখন আমার 'নজের কথা বাঁপ। আমার সর্বক্োষ্ঠ ভ্রাতা মাইনর ছারবান্ত পরীক্ষা পাশ 
করাতে, তাঁহাকে শিক্ষা শেষ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে হইল। আমর অগ্রন্ 
এবং আম এম, ই, পরশক্ষা দিবার জন্য প্রদ্তুত হইতোঁছিলাম। আমার পিতার পক্ষে এখন 
কটা গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইল। তান সাধারণ পল্লশীবাদ* ভদ্রলোকের চেয়ে বেলণ 
শিক্ষিত ছিলেন এবং কাব্য সাহিত্য প্রভাত উত্তমরূপে অধায়ন কারিয়াছিলেন) স্তরাং 
তাঁহার ছেলেরাও যাহাতে তৎকালীন উচ্চতম শিক্ষা পায়, এজন্য তিনি বায্ন ছিলেন। 


(ও) জাঁলিকাতার বন্দরে মেটানো পশাছাতের গর ্ট কর বুভীত)৮- 


১৮৭০-৭১১৬৯৩,৯৮,৯১৪০ ১৯১২৭-২৮ :৮৩,৫৯,২৪,৭৩৪ 


কালিকাতার বন্দর হইতে মেট রপ্তান পদ্যগাতের মলা গেবর্ঘমেশ্ট হর্স ব্যতত)$_ 
৯৮৭০-৭৯ ১৯২৭-২৮ 

ভারতাঁয় পণাদুব্য ২২,৫৭,৮২,৯৩৫ ১৩৭,৬৭,৩৮,৭৭৯ 

বিদেশশ পগ্যনুবা ২১,৩৪৫৫৩ ৭০,৯৫,৮২২ 


মোট ২২৭৭১২১২৪৮৬ ১৩৮৩৮৬০৩৪,৬০১ 
উহা হইতে দেখা যাইবে যে, জামদানশ ও রঞ্তানশী পণ্যের মূলা রে ছয় গণ বাঁড়িযাছে। 
২ 


৯৮ 'আত্মচারভ 


তখনকার দিনে আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতায় আিতে নোঁকার ৩1৪ দিন লাগিত। 
কিচ্তু- বর্তমান রেলওযে ও স্টীমারযোগে পথের দূরত্ব কাঁময়া শিয়াছে, এখন ১৪ ঘণ্টায় 
আমাদের গ্রাম হইতে কালরাতায় আসা ঝায়। তখন বিষ্বাবদ্যালয়ের পারিদর্শানাধীনে কোন 
প্রাসাদতুল্য হোটেম বা 'মেস' ছিল না! আমার পিতার সম্মৃথে দুইটি মার পথ ছিল। 
প্রথম, একজন শিক্ষক অভিভাবকের অধীনে কলিকাতায় তাঁহার ছেলেদের জন্য একটি পৃথক্‌ 
বাসা রাখা) চ্বিতীয়, গ্রাম হছইতৈ নিজেক্াই ক্পিকাতায় আসিয়া বাস করা এবং স্বয়ং ছেলেদের 
তন্বাবধান করা। কিন্তু এই শেষোক্ত পথেও অতান্ত অস্যাবধা ছিল। আমার পিতা বড় 
জাঁমদার ছিলেন না এবং উপযুক্ত বেতন দিয়া কোন 'বশ্বন্ভ কর্মচারশবর উপর গ্রামের 
সম্পাত্তর ভার ন্যস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছল না৷ ভাঁহার জাঁমদারশী কতকগুলি 
ছোট ছোট তালুকের সমদ্টি ছিল এবং তান ব্যান্ষিং ও মহাজনীর কারবারও আরম্ভ 
কাঁরয্াছলেন। এই শেযোন্ত কারবারে তান সম্পী্ত ব্ধক র্াঁখয়া বহু লোককে টাকা 
ধার দিয়াছিলেন। সৃতরাং তাঁহার পক্ষে গ্রামে থাকিয়া এ সমস্ত সম্পাত্ত ও কারবার নিজে 
দেখা অপরিহার্য [ছিল। দশর্ঘকালের জন্য গ্রাম ছাড়া দূরে বাস করা তাঁহার পক্ষে 
স্বভাবতই ঘোর ্দীতকর। কোন্‌ পথ অবলম্বন করা হইবে, তাহা লইয়া আমাদের পরিবারে 
আলোচনা চলিতে লাগল । আমার মনে আছে, পিতা ও মাতার মধ্যে ইহা লইয়া প্রায়ই 
আলোচনা হইত এবং এ 'বষ়ধে কোন নাশ্চত গ্রীমাংসা করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন ছিল। 
অবশেষে স্থির হইল ষে, দিতামাতাই ছেলেদের লইয়া কাঁলকাতায় থাকবেন, অনাথা অল্প- 
বয়স্ক ছেলেদের পক্ষে বিদেশে বাসা প্রদ্ভীতর বন্দোবস্ত কাঁরয়া থাকা অসম্ভব। 

আমার পিতা তাঁহার পল্লাজীবনের একটি অভাবের কথা বাঁকা প্রায়ই ক্ষোভ পরকাল 
রারিতেন। পল্লীর যে ভদ্রসমাজের মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে হইত, তাহার বিরুম্ধে তান 
অনেক সময়ই আঁভিযোগ কাঁরতেন। পঞ্লশর ভন্ুলোকেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস 
কারতেন। হাফেজ, সাদ এবং খ্যাত ইং্রাজ সাহাত্যকদের গ্রন্থ পাঠে খাঁহার মন ও 
চরিত গঠিত হইয়াছিল, যিনি রামতন; লাহিড়ীর পদমুলে বসিয়া শিক্ষালাভ কারিয়াছিলেন, 
তান 'লক্ষায় অর্ম্মলতাম্দবী পণ্চাংপদ, কুসংস্কারগ্রদ্ত ও গোঁড়ামিতে পূর্ণ লোকদের সংসর্গে 
আনন্দলাভ কারবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। দুই একটি দষ্যান্ত দলে আমার বন্তব্য 


কাঁরয়াছিলেন। এই পণ্ডিত সহ বিধবা হাহ করিতে সম্মত হইলেন। 


প্রাচীন ও লবন 
এই বে বাহে বেরা চকে ছড়া পন এবং দাই 
যশোরে আমার পিতামহেত কাণে ধাইয়া পৌঁছল! পিতামহ গোঁড়া হিচ্দ্‌ ভিলেন, 


বং অই ঘোয অপরাধের কা নান লডিত হই তানি পাঞ্কণীর ডাক 
বসাইয়া ভাড়াতাঁড় যশোর হইতে রাড়াঁলজতে আপিলেন এবং বিধবা বিবাহ বদ্ধ ফি্াফুরিতে 
আদেশ দিলেন। আমার পিতাকে বাধ্য হইয়া এই আদেশ মানিতে হইল এরং বিধবা বিরাহ 
দেয়া আর ঘটিজ না। 


তৃতায় পারজ্ছেদ ১৯ 


আমার শিতামহের ্রাম্ধে, পাশ্বস্থ গ্রামের বহুলোক & অন্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার 
করিল; কেননা, আমার পতা তাহাদের মতে 'শ্লেচ্ছ হইয়া শিয়াছিলেন। এমন বঘাও 
প্রচারিত হইল বে, জনৈক প্রাতবাপণর হারাদো বাছুরটিক্ে প্রকৃতপক্ষে হত্যা করিয়া চপ 
কাটলেট ইত্যাদি সংখাদ্য রল্ধনপূর্বক টৌবলে পরিবেধশ করা হইয়াছে। সাতক্ষীরার 
জাঁমদার উমানাথ রায় একটা ছড়া বাঁধয়াছিলেন, তখনকার দনে এ ছড়া খুব লোকপ্রিয় 
হইয়াছিল। ছড়ার প্রথম অল্তরাটি এইরূপ $- 


প্হা কৃষ। হা হরি, এ কি ঘটাইল, 
ঝাড়াল টাকার ৪) ন্যায় দেশ ঘজাইলা।” 


(৪) টাকীর (২৪ পরগনা) কাজশনাথ মূসা রামমোহন রায়ের সংস্কার আন্দোলনের একজন 
সমর্থক ছিলেন এবং সেই কারণে গ্রামের শোঁড়ারা তাঁহার উপর খস-হস্ড ছিল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কাঁলকাতায় শিক্ষালাড 


১৮৭০ খাচ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার 'পিতামাত্তা স্থায়ীভাবে কাঁলকাতায় আসলেন 
এবং ১৩২নং আমহান্ট চ্কীটের বাড়ী ভাড়া কারলেন। আমরা এই বাড়ীতে প্রায় দশ 
বংসর বাস করিয়ছিলাম। (১) আমার বাঙ্যকালের সমস্ত স্মৃতিই & বাড়ণ এবং চাঁপাতলা 
নামে পারাচিত সহরের এ অন্চলের সলগো জাঁড়ত। আমার পিতা আমাকে ও জ্ঞেষ্ট ্রাতাকে 
হেয়ার স্কুলে ভা্ত কাঁরয়াছিলেন। হেয়ার স্কুল তখন ভবানীচরণ দত্তের লেনের সম্মৃখে 
একাটি একতলা বাড়ীতে অধাস্থত ছিল। এখন এ বাড়ী প্রোসিডেন্স কলেজের রসায়ন 
বিভাগের অন্তভূত্ত হইয়াছে। 

আমার সহাধ্যায়শীরা ধখন জানিতে পারিল যে, আম যশোর হইতে আসিয়াছি, তখন 
আম তাহাদের বিদুপ ও পারিহাসের পাত্র হইয়া উঠিলাম। আমাকে ভাহারা 'বাঙাল' 
নাম দিল এবং মন্দভাগা পূ্ববদ্দাবাসীঁদের যে সব হুট-বিচ্যাতি আছে বাজয়া শোনা বায়, 
তাহার সবই আমার ঘাড়ে চাপানো হইল! এক শতাব্দী পূ্বে স্কটল্যাণ্ডের বা ইয়কশায়ারের 
কোন গ্রামা বালক তাহার কথার বিশেষ 'টান' এবং ভাব-ভঙ্গার বিশেষত্ব লইয়া যখন জাশ্ডন 
সহরের বালকদের মধ্যে উপাস্থিত হইত, তখন তাহার অবস্ধাও কতকটা এই রকমই হইত। 
তখনকার 'দিনে জাতাঁয় জাগরণ বাঁলয়া কিছুই হয় নাই; সুতরাং অঞ্প লোকেই জানিত 
ধে, আমার জেলা এমন দৃই জন মহাযোদ্ধাকে জন্ম ও আশ্রয় দিয়াছে- যাহারা মোগল 
বাদশাহের 'বরদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উদ্ভাীন করিয়াছিলেন। অন্যথা বিদ্ুপকারপীদগগকে 
আমি এই বালয়া নিরন্তর কাঁরতে পারতাম যে, রাজা প্রতাপাদিতের সামারক আঁভযানের 
ক্ষেতসমূহ আমার গ্রামের আঁত নিকটে এবং রাজা সাঁতারাম রায়ের রাজধানশ মহচ্মদপুর 
আমার জেলাতেই অবাস্ধিত। বাঙলার তদানীম্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ভর্ীবত কবি এবং আময়াক্ষর 
ছন্দের জন্মদাতা “বাংলার মিলটন” আমাদেরই গ্রামের দৌঁহর এবং তৎকালীন সববশ্রেম্ঠ 
জখীবত নাট্যকার দা'নবন্ধয মি আমাদের জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং স্তন্যপানে পদ্ট 
হন-_ এসব কথা বাঁলয়াও আম বিদ্লুগকারাঁদের নিরস্ত করিতে পারিতাম। 

কারিকাতা আসবার পূর্বে আমার মানসিক উন্নীত কিরূপ হইয়াছিল, সেকথা এখানে 
একট, বালব। পিতার সঞ্দো আমাদের (আমি ও. আমার ভাইদের) স্বপ্থ সরল ও 
নোহার্দযপর্শ ছিল। বই পড়া অপেক্ষা পিতার স্পো কথা বাঁয্লা আমরা অনেক বিষয় 
বেশী শাখিতাম। তাঁহার নিকটে শিয়া কথাবার্তা বাঁলতে ও গজ্পাঁদি করিতে তিনি আমাদের 
সবপ্রিকার সংযোগ দিতেন। আঁঘ অনেক সময় দেখিয়াছি, পিতা ও পত্রের মধো একটা 
দুলা ব্যবধান, প্র পিতাকে ভয় করিয়া চলে, দুই জনের মধ্যে ধেন একটা রুক্ষ 
নাঁরধতার স্ব বর্তমান। মাতা অথবা পাঁরবারের কোন বদ্ধ; বগতা ও গৃপলের মধ্যে অনেক 


১) & বাড়ীর এখনও সেই প্যান ন্বয় আছে। 


চতুর্ঘ পারজ্ছেদ ২১৯ 


সময়ই মধ্যস্থের কার্য করেন। আমার পিতা মৌভাগাক্রমে চাগক্য পশ্ডিতকেও আঁতরুম 
কারিয়াছিলেন। 


লালয়েং পণ্চবর্যাঁণ দশবর্ষাপি তাড়রেং। 
প্রাপ্তে তু যোড়শে বর্ষে পূামতবদাচরেং 


ইহাই চাপকোের উপদেশ। কাঁলিকাতা আসার পর্বে আম ষখন শ্রাম্য্কুজে পাঁড়তাম এবং 
আমার বয়স মার নয় বংসর, সেই সময়ে ইীতহাস ও ভূঙ্মোলের প্রীতি আমার অনুরাগ্ধ ছিল। 
একদিন পিতার ভূগ্গোলের জ্ঞান পরাঁক্ষা কাঁরতে আমার মনে ইচ্ছা হইল। আম তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা কারলাম, সিবাস্টপুল কোথায়? তান বাঁললেন-এক নসবাস্টপূলের কথা 
বাঁলতেছ? ইংরাজেরা এ সহর কিরূপে অবরোধ কাল, তাহা আম যেন চোখের সম্মুখে 
দোখতোছি। এই উত্তর শ্ানয়া আমি নীরব হইলাম। 

আর একবার ইংরাজের দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধের কথা বাজতে শিয়া তান একটি 
ঘটনার উল্লেখ করেন, যাহা আমাদের যুবকদের সর্বদা স্মরণ রাখা উঁচত। সপাহণ বিপ্লোছ 
আরদ্ভ হইয়াছে। স্যর কাঁলন কাম্পৃবেল পেরে লর্ড ক্লাইভ) তখন ছুটিতে আছেন এবং 
এঁডনবার্গ ফিলজফিক্যাল ইনদ্টিটিউটে বাঁসয়া সংবাদপত্র পাঁড়তেছেন। ইস্ডিয়া আঁফস 
হইতে তারযোগে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তান ভারতে বুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত আছেন 
কিনা? ভান তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন-হাঁপ। কয়েক মানট গরেই আবার তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করা হইল, কখন তান ধারা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন? তিনি উত্তর দিলেন 
“এই মহূর্তে।” 

আমার পিভার মুখ হইতেই আমি প্রথম শখ যে, প্রাচীন ভারতে গো-মাংস ভক্ষপ 
বেশ প্রচালত ছিল এবং সংস্কৃতে আতিঘির এক নামই হইল “গোঘ]” যোঁহার কল্যাপার্থ গো- 
হত্যা করা হয়)। (২) আমার মনে পড়ে তাঁহার মুখেই এই দুইখাঁন বহির নাম আম প্রথম 
শাবান (0712815 ববা€া 707088))5 200. 8800105 বওসঞছ। 0গ্রআঞাওট। 
নাম দুইটি আমার কাছে অর্থহীন বোধ হইয়াঁছল, ইহা আমি ম্বাঁকার করিতেছি। কয়েক 
বংসর পরে আলবার্ট স্কুলে আমি যে সব গ্রন্থ পূরস্কার পাই, তাহার মধ্যে একখানি ছিল এই 
বা): 000088)00 আমার মন কৌতুহলপ্রবণ ছিল। পড়াশনাতেও আমার অনুরাগ 
ছিল। সেইজন্য আমি প্রারই পিতার গ্রন্থাগারের বইগযাল নাড়াচাড়া কঁরিতাম। জন্সনের 
'িজনারী দুই কোয়ার্টো ভালুয়, উড কর্তৃক সপ্প্াদত এবং ১৮১৬ খন্টাব্দে প্রকাশিত এই 
বইখানি আমার চিত্ত আকৃষ্ট কারয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রাচীন ও বিখ্যাত সাঁহাতাকদের 
লেখা হইতে থে সব উদ্ধৃত্যংশ ছিল, তাহা আমার খুব ভাল লাগিত। আম এই গ্রন্থের 
পাতা উল্টাইতাম এবং উদ্ধৃত মুখস্থ কারতাম, ফাঁদও “51391. 4825. 200 চি], 
এই সব সাঞ্কেতিক "হরর অর্থ আমি ব্দীঝতাম না। একাঁদন আমি নিম্নালীখত পরী 
নীল মুখস্থ কারলাম_ 

41800800539 006 00196 06 ০০৭, 001071586 0১6 দায়ে পাতাতে 
আছ এও 8) 00 38805-8]0,  আমার জ্যোন্ঠ ্রাতা নয়া বিস্মিত ও 
অনন্দিত হইলেন। ্ 


7 (২) রাজেন্দুলাল মিত্রের করেকটি প্রবন্ধ পস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে “7১৩৩ [5905 
১৯8২০৩0015৫ ডের টার আপ্র কো) প্রান জাতে গোনা নামক চথ 
॥ 


২ আত্মচরিত 


সেক্সপণয়র়ের সল্গো আমার শারচন়্ন মে ঘানষ্ঠ বন্ধ্ত্বে পাঁরশত হইয়াছিল এবং বালা- 
কালে আমি ঘেটুকু পাঁড়য়াঁছিলাম, তাহার ফলেই অমর ফাঁধর নাটকের প্রাত--বিশেধতঃ, 
বিয়োগাল্তে নাটকেন প্রা আমার অন্রাগ বদ্ধ পাইল। স্কুলে আমার ছাতুজশীবনের 
কতকগ্যাল ঘটনা এখনও আমায় মনে আছে। ক্লাশের বাঁ্ধক পরীক্ষায়, প্রেসিডেল্সী 
কলেছের অধ্যাপকেরা আমাদের পরণক্ষক থাঁকিতেন। প্যারচরণ সরকার আমাদের ভূগোলের 
খবং মহেশচন্দু ব্যানার্জি ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। এই দুইটি বিষয় আমার খ্বব য় 
ছিল, এবং সহাধ্যারীদের মধ্যে আমই এই দুই বিষয়ে বেশশ নম্বর পাইতাম। পর পর 
দুই বংসর মৌখিক পরণক্ষায় মহেশ বাবুর নিকট আমি পরা নক্ধর গাইলাম। প্রচ্ন করা 
মাত আম লল্তোবজনক ভাবে তাহার উত্তর দিতাম। একবার [তানি আমাকে জিজ্কানা 
করেন,“তোমার বাড়ী কোথায়? আমি বাঁললাম “ঘলোর”। এই উত্তরে তিনি বেশ 
সন্তুষ্ট হইয়াঁছলেন, মনে হয় । 


ছেয়ার স্কুল 
বর্তমানে যেখানে প্রোসডেম্সী কলেজ্র অবস্থিত, পূর্বে সেখানে খোলা ময়দান ছিল 
এবং এটি আমাদের খেলার মাঠর্পে ব্যবহৃত হইত। স্থামের সক্ফুলান না হওয়াতে ১৮৭২ 
খষ্টাব্দে হেয়ার স্কুদ নূতন বাড়ীতে এখন যে বাড়তে আছে) স্থানান্তারত হয়? 
বিদ্যালয় গহের একটি ক্লাশের দেয়ালে গাঁথা মর্মরফলকে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতির উদেল্যে 
নিম্নালখিত কয়েক লাইন ইংরান্দী কাঁবতা আছে। উহা 'চ্, এল, িচা্ডগনের রচিত। 


কি পথে গেঘাজামাএিগ]গত সো 20000, 
7 016 0650050.00 972 86186100360: 

০ 8155৫ 05 0200 [020 10) উতাতত। 101৩, 
400 ঢোছ05 200 থা 28060 11523 556051” 


বহে পরোপকারণ বিশ্বস্ত বন্ধু তোমার জীবন একমাত মহৎ উদ্দেশ্যে উতসগরকৃত 
হইয়ছিল। সে উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা হন্দুআাতির মনকে জাগ্রত 
করা এবং সত্যের তথা প্রন্কীতর যে আলোক তাহাদের, মনে চ্গান হইয়া "গিয়াছে, তাহাকে 
পুনঃ প্রদগ্ত করা। 

কাঁবতাঁট আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল এবং এখনও আম উহা অক্ষরে অক্ষরে আবৃতি 
কাঁরতে পারি। 

তখন 'গ্ারিশচগ্র দেব হেয়ার স্কুঙ্গের এবং ভোলানাথ পাল প্রীতদ্বন্থণ হ্দ; স্কুলের 
হেড মান্টার ছিলেন। গভর্ণমেশ্ট কর্তৃক গাঁরচালত এই দুই স্কুল তখন বাংলাদেশের মধ্যে 
প্রধান বিদ্যালয় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে প্রাতযোশিতা চলিত। কাঁলকাতা বদবাবদযালয়ের 
প্রবোশকা পরীক্ষা কোন্‌ স্কুলের ছাত্র প্রথম স্থান লাত কাঁরবে তাহা লইয়া বেশ 
শ্রাতদ্ঘান্দিতা চাঁলত। তখনকার 'দনে কলিকাতায়, শুধ কাঁলকাতায় কেন, সমস্ত বাংলায় 
বে-সরকারা স্কুলেরসংখ্যা খদব কম ছিল। প্রোসডেম্সি কলেজের প্রান্দপালর্পে জেমস 
সাটক্রিফ হেয়ার ও হিন্দ্য উভর স্কুলের কর্তা ছিলেন এবং তিনি প্রাত পানবার নিয়মিত 
ভাবে আমাদের স্কুল পারিদর্শন করিতে আসিতেন। আমার পড়শুলার বেল অত্যাস ছিল, 
কিদ্তু তাই বলিয়া আদম প্যস্তক-কাঁট [ছিলাম না। জলের নির্দিষ্ট পাঠ্য পস্তকে আমার 
জান-তৃফা মিডিত না। আমার বই পড়ার দদকে ত্র বোঁক ছিল এবং যখন আমার বল 


চতুর্ধ পারছেদ ৩ 


মাত ১২ বংসর সেই লময্প আমি শেষরাতরে ওটা, ৪টার সময় উঠিয়া কোন প্রিয় গল্থকারের 
বই. নির্জনে বাসিয়া পাঁড়তাম। . পরে আম এই অভ্যাস তাশে করি; কেননা, ইহাতে 
স্বান্য্ের ব্যাঘাত হয়, লাভও বিশেষ কিছু হয় না। এখন পর্ষক্ত ইতিহাস ও জীধনচাঁরত 
আমার খুব প্রিয় জানিষ। চে্বারের জাবনচারত আমি কয়েকবার আগ্মাগগোড়া পাঁড়য়াছি, 
শনউটন ও গ্যাঁ্লীলগর জাবনশ আমার বড় ভাল লাগত, যাঁদও সে সময়ে জ্ঞান-ভাণ্ডারে 
তাঁহাদের দানের মাহমা আমি বুঝিতে পারতাম না। স্যর উইিয়াম জোন্ন, জন লেডেন 
এবং ভাঁহাদের ভাষাতত্ত্ের অগাধ জ্ঞান আমার মনকে প্রভাবাম্বিত কারত। ফ্রাঙ্কাঁলনের 
ভীবনশও আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। জোম্দের প্রশ্নের উত্তরে ভাঁহার মাতার সেই উক্ত 
'পাঁড়লেই সব জানিতে পাঁরবে- আমি ভুল নাই। আমার বাল্যকাল হইতেই বেঞ্জাঁমন 
ফ্লান্কীলন আমাকে খুব আকৃষ্ট কাঁরভেন এবং ২১০৫ সালে আমি যখন দ্বিতীয়বার ইংলশ্ডে 
যাই, সেই সময় তাঁহার একখানি 'আত্মচাঁরত' সংগ্রহ কাঁরয়া বহুবার পাঠ কার। পেব্সিল- 
ভেনিয়া প্রদেশের এই মহত বান্তির জীবনী চিরাদিনই আমার নিকট আদর্শ স্বরূপ ছিল. 
কিরূপে সামানা বেতনের একজন কম্পোঞ্ছিটার হইতে "তান জের অদম্য অধ্যবসায় ও 
দুর্জয় শান্তর দ্বারা দেশের একজন প্রধান ধ্যান্তরপে গণ্য হইয়াঁছলেন, তাহা আমি 
সাঁবচ্ময়ে স্মরণ কারতাম। 


স্রাছম সমাজ 


কতকটা আশ্চর্যের বিষয় হইলেও, বাল্যকাল হইতেই আম রাহন্রসমাজ্ের দিকে আকৃদ্ট 
হইয়াছলাম। নানা কারণে ইহা ঘাটয়াছিল। আমার পিতা বাহাতঃ প্রচালত হিন্দুধর্মে 
নামমান্র বিশ্বাস ছিলেন, কিন্তু অন্তরে পূ্ণরূগে সংদকারবাদী ছিলেন। আমার পিতার 
্রন্থাগারে তত্ুবোধিনন পাঁতিকার খুব সমাদর ছিল। " দেবেন্দ্নাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, 
রাজনারায়ণ বস, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির রচনা ও উপদেশ ক্রমে 
কমে আমার মনে ধর্মভাবের বাঁজ বপন করিয্নাছিল। কোন শান্তশালণ ব্যা্কবিশেষের 
প্রভাব আমার মনের ধর্মীবধ্বাম গাঁড়য়া তোলে নাই। কোন অপৌরুষেক্ন ধর্মে আমি 
স্বভাবতই বিশ্বাস কারতাম না। তত্ববোধনশ পতিকায় ফ্রান্সিস উইলিয়াম নিউম্যানের 
রচনাবলী, ফ্রান্সেস পাউয়ার কব্‌ এবং রাজনারায়ণ বসুর পরাবলপী, আমার মনে বিশেষ 
প্রভাব বস্তার কাঁরয়াছল। 'জর্মীণ স্কুলের' অন্যতম প্রাতানধি টস বাইবেলের যে নব্য 
সংকারমূলক আলোচনা কারয়াছিলেন, তাহাও আমার মনে লাগত । ই প্রণীত 1780 ০6 
0706 মতা গ্রচ্থে খুষ্টের জ্রবনের অলোৌঁকক ও আঁতপ্রাকৃত ঘটনাবলী বাঁজতি 
হইয়াছে। এই প্রন ব্রাহসমাজের প্রবাচা্ষগণেক বিশেষ পপ্রয় ছিল। রেলানের ']4 
90550 গ্রস্বকেও এই পর্যায়ে ফেলা ষায়। আমার পাঁরণত বয়সে মার্টনের 0068 
তা এতে 006 0090থ 18661 এবং 'চহুটেছাত 06 1708৮ খিওডোর 
পার্কার ও চ্যানংএর রচনাবলী আমার দিত্য সহচর ছিল। বলশপ কোলেননোর 715 
চ6086600), 071608117 [8071069' নামক গ্রন্থ আমার পাঁড়বার সুযোগ হয় নাই। 
কিন্তু অনা গ্রল্ধে এই পুস্তকের বে উল্লেখ আছে, তাহাতেই আমি উদ্দেশ্য ও মর্ম 
উপলাম্ কারতে পারিয়াছি। পরবতাঁ কালে, মূসা কর্তৃক প্রচারিত সৃষ্টর সমরপজ্ণ এবং 
পাবার বরস সন্ধে ভুদার আবিক্কার এই উভয়ের মধ্যে গাডাঁর অনৈক্য অপৌরহেয় ধর্ম 
আমার বিশ্বাস আরও নষ্ট করে। হিন্দু সমাজের প্র্ালত জাতিভেদ এবং তাহার আনুযাপাক 
"অস্পশোতা' আমার কট মানুষের সম্পো মানুষের চ্যাভাখক জনছচ্ছের ঠিক 'বিগরাত 


২৪ আত্মিত 


বাঁলয়া মনে হইত। বাধ্যতামূলক বৈধব্য, বাল্য বিবাহ এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য প্রথা আমার 
নিকট জনা বাঁগয়া বোধ হইত। আমার পিতা প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার অল্ততঃ একাঁট 
ছেলে বিধবা বিবাহ কারবে এবং আমাকেই তান এই কাধের উপহ্ত মনে করিতেন। 
ন্লাহর সমাজের জমান্দ-সংস্কারের দিকটাই আমার মনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার 
কারযাছিল। 

কেশকন্দ্র সেন ১৯৮৭১ খদ্টাব্দে বিলাত হইতে ফিরিয়া "সুলভ সমাচার” নামক এক 
পয়সা মুল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপ্র প্রকাশ করেন! এই কাঙগজে অনেক নৃতন ভাব 


তাঁহার ধমোণপদেশ খনিতে যাইতাম। আদি রাহমানের দগ্গো বিচ্ছেদের পর কেশবচনদুই 
এই নূতন সমাঙ্জ স্থাপন করেন। কেশবচন্দরের গম্ভীর ওকজস্বিনী কণ্ঠদ্বরের বঞ্কার 
এখনও' আমার কানে বাঁজতেছে। টাউন হলে কিম্বা ময়দানে বা ত্যাবার্ট হলে কেশব- 
চল্দের বন্ধৃত শ্যানবার সুযোগ আমি কখনই তাগ্গ কাঁরতাম না। 

১৮৭৪ সাল আমার জীবনের একাঁটি গৃরুতর ঘটনাপূর্ণ বৎসর) আম সেই সময় 
ঘর্থ শ্রেণীতে পাঁড়তাম। আগ্রম্ট মাসে আমার গুরুতর রন্জামাশয় রোগ হইল এবং কলমে 
এ কো এত বাঁড়িয়, উঠিল যে, আমাকে স্কুলে ফাওয়া ত্যাগ কারতে হইল। এ পর্যন্ত 
আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পারিপাকশন্বি বা ক্ষুধারও কোন গোলযোগ ছিল না। আম 
পৈতৃক অধিকারে সবল ও স্মাঁঠত দেহ পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ব্যাঁধ রুমে স্থায়ণ 
রোগ হইয়া দাঁড়াইল এবং যাঁদও সাত মাপ পরে তাহার তগব্রতা কিছু হ্রাস পাইল, তথাপি 
আমার ম্বাস্থা ভাঁৎ্গয়া গেল এবং পাঁরপাকশন্তি নস্ট হইল। আঁম ক্রমে দর্বল হইয়া 
শাঁড়লাম এবং তরুঘ বয়সেই আমার শরির আর বাঁড়ল না। আম বাধ্য হইস্্া আমার আহার 
মন্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম মানিয়া চলিতে কৃতসকেম্প হইলাম। 

এক বিষয়ে এই ব্যাঁধ আমার পক্ষে আশীর্বাদ প্বরূপ হইল। আম সব সময়েই লক্ষা 
করিয়াছি ষে, ক্লাশে ছেলেদের পড়াশুনা বেশীদূর অগ্রসর হয় না। কতকগ্যাল ছেলের 
ব্যান্ধ প্রথর নহে, কতকগালির বৃদ্ধি মাঝার গোছের, আর অঞ্পসংখ্যক ছেলের ব্যাদ্ঘই 
উচ্চশ্রেণীর থাকে॥ এই সব রকম ছেলসেকেই একসঞ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, ফলে ইহাদের 
সকলের বুদ্ধি ও মেধার গড়পড়তা অনুসারে পড়াশুনার উদ্বাতি হয়; তার বেশন হয় না। 
ক্লাশে এক ঘণ্টা বন্তৃতা ৪৫ [মানিটের বেশী নহে, তার, মধ্যে ছেলেদের হাজিরা ড্যাকতেই 
প্রায় ৯০ মিনিট সময় যায়। ইটন, রাগবাঁ, হ্যারো প্রভাতির মত ইংরাজশ স্কুলে এমন অনেক 
স্যাবধা আছে, বাহার ফলে এই জব রুটির অন্য দিক দিয়া সংশোধন হয়। এ সব চ্কুলে 
ছেলেরা এমন অনেক বিষয় শিখে, যাহা অমুল্য এবং যাহার ফলে তাহাদের চরিত গঠিত 
হয়। বই পাঁড়গলা যাহা শেখা যায় না, এরূপ সব বিষয়ে সেখানে তাহারা শিখে। 'ওয়াটারলুর 
যহ্ধ ইটন স্কুলের রড়াক্ষেত্েই জিত হইয়াছিল'-ওয়েলিংটনের এই উীন্তর মধ্যে অনেকখানি 
সতা নাহত আছে। এই সব স্কুলের হেডমান্টারদের আনেক সময় িশপের পদে অথবা 
অক্সফোর্ড বা কো্রজের মান্টারের পদে উন্নাত হয়। এই্র্গ স্কুল একজন আন 
অল্ততপক্ষে বাউলারের_গার্ব কাঁরতে পারে। €৩) কিন্তু বাগ্যাল” ছেলেরা সাধারপতঃ যে সব 
স্কুজে পড়ে, তাহামের এমন কোন সবাবিধা লাই। এখানে তাহাকে এমন এক ভাষায় 


€6) সায়াজ্ের প্রথম বাক বিএধবিদ্যালয় পাম্মিলনশীতে কাঁলকাতা বি্যবিালরের প্রতিনিধ- 
হল রা 
অতিথি হইলাছিলাম। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ ২৫ 


শিক্ষালাভ কারিতে হয়, যাহা তাহার মাতৃভাষা নহে এবং ইহাই তাহার উন্নাতর পক্ষে একটা 
প্রধান বাধা স্বরূপ । 

ছেলে যদি ক্লাশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হয়, তাহা হইলেও ক্লাশে তাহার পড়াশুনার উদ্মোতি 
ধার গতিতে হইতে বাধ্য। অজ্ঞাতসারে তাহার মনে একটা গর্ব হয়, কোন কোন সমরে 
সে আত্মম্ভরণ হইয়া উত্তে। বাস্তাবক পক্ষে সে কতটুকু শিখে-_আঁতি সামান্যই! অনেক 
সময় সে ভাবে যে, যাহা তাহাকে শাখিতে হইবে, তাহা তাহার পাঠা প্রদ্তকের সক্কষীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যেই আছে। তাহার জ্ঞান-ভাপ্ডার অত্যন্ত সীমাব্ঘ। এতন্ব্যতীত, প্রখর 
বাদ্ধশালী ছাত ষেটুকু তাহার পক্ষে একান্ত প্ররোজন, সেইটুকু আয়ন্ত কারবার কৌশল 
শিখে। ক্লাশের প্রধান ছাই ঘে সব সময়ে নর্বোৎকদ্ট ছাত, ইহাও' সত্য নছে; যাঁপও কোন 
কোন সাধারণ শিক্ষক তাঁহার সক্কীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা সেইর্প মনে করিতে পারেন বটে! 

লর্ড বায়রণ এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ_অক্কে অতান্ত কাঁচা ছিলেন এবং সেই কারলে 
বিদ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের সাফল্যের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। স্যর ওয়াল্টার স্কটের 'শিক্ষক 
ভাবষ্যং বাণী করিয়াছিলেন যে, তানি স্কেট) একজন গদ্দ্ভ এবং চিরজ্সশিবন পাদ্দডই 
থাকিবেন। এঁডসনের শিক্ষক তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকট এই বাঁলয়া পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন যে, তানি ঞোঁডসন) অতান্ত নির্বোধ। 

শিক্ষার আরও উচ্চ স্তরে যাওয়া যাক। প্রায় দেড় শত জন “গসনিয়ার র্যাংলারের” 
জীবন আলোচনা করিয়া দেখা টিয়াছে যে, পরবতাঁ জশবনে তাঁহাদের আধকাংশের কাত 
জন্বন্ধে কোন কথা শোনা যায় নাই, তাঁহারা বিদ্যালয়ের সাধারপ 'শিক্ষকরূণে জাঁবনযাপন 
করিয়াছেন মান 

ষাহা হউক, এইরূপে স্কুলের বৌচন্রাহপন শৃক্ক পাঠাপ্রণালশ হইতে মুক্ত হই্া আমি 
মনের সাধে নিজের ইচ্ছানুষারণী অধায়ন কারবার সংযোগ লা কাঁরলাম। আমার জোম্ঠ- 
ভ্রাতা এই সময়ে প্রেসিডোন্স কলেজের ছাত্র ছিলেন, [তানি দিতার লাইব্রেরীতে আরও 
বহ মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ কারলেন। লেখতিজের 15616001075 হিগেছা। 2100০ 
মাহ] 11080016 তখন প্রবোশকা পরাক্ষার্থ'দের পাঠ্য ছিল। এই বাহ আমার 
এত প্রিয় ছিল যে ইহা আগাগোড়া কয়েকবার পাঁড়য়াছি। 561900008 পাঁড়য়া আমার 
জ্ঞানতৃষ্কা মিটিল না, কিন্তু ইহা ইংরাজণ পাহত্যের সঙ্গে আমার পাঁরচয়ের সোপানস্বরূপ 
হইল। গোল্ডস্মিথের 8০2: ০6 %৮4169610” আমি পুনঃপ্নঃ পাঠ করিলাম এবং 
উহার প্রত্যেক চাঁরপই আমার নিকট পারচিত হইয়া উঠিল। স্কোয়ার থর্ণীহল, মিঃ বার্চেল, 
আলাভয়া, সোঁফয়া, মোসেস এবং সেই অননযকরণসয় গধত_-দি হারামিট' এবং আলাঁভয়ার 
সেই বিলাপ-গশীত_ “1150, 1051 02020, 51009 00 £0110" _অধর্শিতান্দী 
পূ্বে আমার যেরূপ মনে ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। ইহা িশেষরুপে উল্লেখযোগ্য, 
কেন না ইংরাজ পাদরণর শারবারক জীবন সম্বন্ধে আমার কোন আঁভজ্ঞতাই ছিল না। 
বহু বংসর পরে ইংলপ্ডে অবস্থানকালে জর্জ ইলিয়টের '506755 £ি0ো। 01501081 
770 ভাবে আমাকে মুখ্ধ কারিয়াছিল। কল্তৃতঃ মানব-প্রকাঁত দেশ-কাল-জাতিধর্ম- 

সর্ধরই এক এবং কবির প্রাতভা বেখানে মানব-প্রকাতির গভশর রহসা ব্যস্ত করে, 

তখন তাহা সকলেরই হদক্ন স্পর্শ করে। “পেশরেটর” হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ এবং 
ছন্সনের 'রাসেলাস'ও আমি পাঁড়য়াছিলাম। 'রাসেলাসের' প্রথম প্যারা ৪, %170 
15060 সা 26011 ইত্যাদ আমি এখনও অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি করিতে পারি 
শীই আম উক্চশ্রেধর ইংরাদশ সাঁহভোর প্রাত আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়লাম। নাইটের 
10০৮5 স51806 0৩8, 200001 এই বিষয়ে আমাকে সহায়তা কারয়াছিল। 


ষ্$ আত্মচরিত 


সেক্সপারয়ের জীলয়াস সীঞ্জর, মাচ্চেপ্ট অব ভাল এবং হ্যামজেটের কতকগল 
নির্বাচিত অংশে (ষদ্ধা_ 501$19015) আমার সম্মুখে নূতন জগতের চ্ধার খ্যীলয়া দিল 
-এবং পরবতণ জীবনে মহাকবির বহিগিল যতদূর পার পাঁড়ব, ইহাই আমার অন্যতম 
আকাক্ষা হইল। 

এই সময়ে বাঞ্গলা সাহিত্যে নধবূশের প্রবর্তক “বগ্গ্শন” মালিক পর প্রকাশিত 
হইল। ইহাতে বক্কিমচল্ছের 'পব্ষবৃক্ষ” ধারাব্যাহকরূপে বাহির হইতোছল। যাঁপও সেই 
অজ্পবয়সে নিপু্পহস্তে আঁক্কত মানব-চাররের এ পব স্ক্ষ্র বিশ্লেষণ আম ব্যাঝতে 
পারতাম না, তবুও ফেবল গল্পের আকর্ষণে আম ও প্রীসম্ধ উপন্যাস অসীম উংসক্যের 
সঞ্চো পাঁড়ভাম। প্রফল্লচন্দ্র বন্দ্োপাধ্যায়ের_ _বাল্যশীক ও তাহার যুগ এবং রামদাস সেনের 
কালিদাসের ধৃশ্স' আমার মন পুরাতত্বের দিকে আকৃষ্ট কারলল। এখানে বলা আবশ্যক যে, 
শীবাবধার্থ-সংগ্রহে” রাজেন্দ্লাল মিত্রের 'বাশালার সেনরাজগ্রণ' ও এ শ্রেণপর অন্যান্য প্রবন্ধ 
বাংলার প্রাতত্ব আলোচনার সন্রপার্ঠ করে। তখন কম্পনা কাঁর নাই যে, পরাতত্ের প্রাত 
আমার এই আকর্ষণ পরবার্তকালে “ীহল্গু রসাযনশাস্যের ইতিহাস” রচনাকার্ষে আমাকে 
সহায়তা কারবে। 

বঙ্গাদর্শনের' দষ্টান্তে যোগেন্দরনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত 'আর্ধদর্শন প্রকাশিত 
হইল। এই পরিকার প্রধান বিশেষত্ব ছিল, জন ক্টুয়াট মিলের আত্মচর্িতের অনুবাদ। 
উহা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত কাঁরল। একটা বিষয় আম বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিলাম।  জেমস্‌ হিল তাঁহার প্রাতিভাশালী প্রকে কোন সাধারদ স্কুলে পাঠান নাই 
এবং নিজেই তাহার বন্ধ: ও শিক্ষক হইয়াছিলেন! অফ্পবয়সে জন দ্যাট মিলের ব্যাম্ধ- 
বাঁকির অসাধারণ বিকাশের ইহাই কারণ মনে করা যাইতে পায়ে। মানত দশ বংসর বরসে 
জন শঁয়া্ট মিল লাটিন ও গ্রীক ভাষা, পাটশগণিত এবং ইংলশ্ড, স্পেন ও রোমের ইতিহাস 
[শাখয়া ফেলিয়াছিলেন॥ 


পাঠে অনুরাগ 


আমি তখনকার দিনের তিন প্রধান সাপ্তাহিক পছ্ের নিয়ামত পাঠক 'ছিলাম_ 
ম্যারকানাথ বিদ্যাভুষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ', 'অগৃভবাজার পাতিকা' তেখন ইংরাজশ ও 
বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইত) এবং কৃফদাস পাল কর্তৃক সম্পাদত পুন্দু পৌষয়ট। 
প্অমতবাজার পন্িকাপ্র শ্েষপনর্ণ মন্তব্য এবং সরকার কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারের তর 
সমালোচনা আমি খুব উপভোগ কারতাম। নরেন্্নাথ দেন ও কৃফবিহারণ সেনেন্ ফুদ্ম 
সন্পাদকতায় প্রকাশিত 'ইশ্ডিয়ান-মিরর' তখন এ অঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব 
পারচালিত একমার ইংরাজী দৌনক ছিল। এই কাগজ পাইবার জনা আমার এত আগ্রহ 
ছিল যে, ক্লাশ আরম্ভ হইবার একঘপ্টা পূর্বে আঁম আ্যলবাট হলে উহা গাঁড়বার গন্য 
যাইতাম ! 

এখানে এমন একাঁটি ঘটনা বর্ধনা ফরিব, যাহা আমার জবসের গতি ও প্রন্কাত পারবার্তত 
করিয়া দয়াছিল। একদিন আঁম আমাদের প্ল্থাঙ্ারে স্মিথের চাও [আব 
নামক একখান বাহ দেখিলাম। বাহখান নিশ্চয়ই আমায় জোম্ঠ ভ্রাতা কোন পূরাতন 
প্রস্তকের দোকান হইতে কিনিয়া জানিয়াছিলেনা কয়েকপাতা উল্টাইয়াই আম বিল্মিত 
ও আনন্দিত হইলাম। ইহাতে যে সব পদ ও বাক্য ছিল, চেক্টা কাঁরযা তাহয় অর্থনবাধ 
আমার হইল। [বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কেত ব্যাকরখেয় উপরমাঁদকা আমায় পড়া 'ছিল্স। 


চতুর্ধ পারচ্ছেদ চে 


আমি দেখিলাম ল্যাটিন ও সংস্কৃত এই দই প্রাচীন ভাষায় আশ্চর্য সাধশা। দৃষ্টান্ত 
স্বরুপ ল্যাটিন ভাষায় 2.500192780 19506, 21665 661016৬0৮. শোল্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইলে লিক্পকলার বিকাশ হয়) এই বাকাটির উল্লেখ করা যাইতে গারে। সংস্কতে অন্রূপ 
পদকে ভাবে এমী বলে। ইহাতে "আমার মন বিগ্ময়ে পূর্ণ হইল। সেই অপবরসে এই 
দুই ভাহার মধ্যে আশ্চর্য সাদ্য সম্পকে সমস্ত বিষয় বাবার মত জান বা ববদ্ধ আমার 
হয় নাই, অথবা উহারা যে একটা মৃত ভাষা হইতেই উৎপর (0:105015 [হা 30 
09000212056 00020 06089 17100408 128038০5 প্রভীতিতে ষেরুপ 
বাখ্যাত হইয়াছে), তাহা ধারণা কারবার শান্তও আমার ছিল না। বিষ্তু আমি তখনই 
জ্যা্টিন 'শিখিবার সক্কষ্প করিয়া ফোঁললাম এবং সে সচ্ষল্প আঁষলম্বে কার্ষে পাঁরপত 
কারিলাম। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতত এই আমার ল্যাটিন ভাষা শাখার সুযোগ । আমি 


চ0001012 য পাঠগৃৃলি নূতনভাবে মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাঙ্গিলাম এবং শীঘ্রই 
৮0015 র গ্রথমভাগ শেষ করিয়া ফৌললাম। তার পর 'দ্বিতীয়ভাগ এবং ব্যাকরণও 
পাঁড়লাম। 


্রান্ন সাত মাস আমাশয়রোগে ভুগ্গিবার পর আমি অনেকটা ভাল হইলাম কিন্তু এ নোগ 
একেবারে সাঁরল না, ১৮৭৫ সাল হইতে জশপব্যাধি রূপে উহা আমায় সপ্গোর সাথশ হইয়া 
আছে। উহার ফলে অজজীর্প, উদ্রাময় এবং পরে অনিন্লা রৌগেও আমি আরাম্ত হইলাম । 
জমি আহারাঁদ সম্বন্ধে ধূব কড়াকাড়ি নিয়ম পালন কাঁরতে বাধ্য হইলাম। ক্ষুধাবৃস্ধি 
করিবার জন্য সকালে ও সম্ায় ভ্রমণ করার অভ্যাস কারলাম। বখন গ্রামে থাকিতাম, 
তখন মাঁটি কাঁটতাম হা বাগানের কাছ কারতাম। সাঁতার দেওয়া এবং নৌকা চালনাও 
আমার প্রিয় বারামের মধ্যে ছিল 

একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়াকে কেন যে আধি প্রকারান্তরে আশীর্বাদ স্বর্প 
মনে কাঁরয়াছিলাম, তাহা এখন বুঝা যাইবে । আম অনেক সময় লক্ষ্য কারয়াছি, সবলদেহ 
বুষকেরা তাঁহাদের 'বাথের ক্ষুধার গর্ব করেন এবং প্রচুর পারমাণে আহার করেন। 'কছু 
ধীদন পর্বন্তে তাঁহাদের বেশ ভালই চলে। 'কন্তু প্রকীতি একাঁদিকে যেমন যাহারা তাহার 
নিয়ম পালন করে তাহাদের উপর স্দয়, অন্যাঁদকে তেমীন নিয়ম লগ্ঘনকারীদের কঠোর 
হস্তে শাস্তিদান কারা থাকে। এই সমস্ত লোক গাববশতঃ জ্বাস্োর সাধারণ নিয়ম ভগ 
করে, ফলে বুম, বাত, স্নায়বিক বেদনা প্রভাতি রোগে ভাগয়া থাকে! সম্প্রতি.কলিকাতার 
করেকট জামদায পাঁরবারে আমার যাইবার প্রয়োন্দন হইয়াছিল। যাঁদও তখন বেলা দা, 
তথা তাঁহাদের কেহ কেহ ধা হইতে গান্লোখান করেন মাই। অন্য কেহ কেহ তাঁহাদের 
বিশাল দেহ লইয়া বাঁসতে অসমর্থ হয মেজের কার্পেটের উপর অজগর সর্পের মত পাঁ়িয়া 
ছিলেন। আমি তাঁহাদের গুখের উপর বাঁললাম বে, তাঁহাদের সমস্ত এম্যধের সলোও 
আঁ জামার সাদাসিধা অভ্যাস ও কর্মময় জীবন 'বানময় কারে পারি না। বিচ্ছু কেবল 
এই শ্রেঘশীর লোককে দোষ 'দদ্না লাভ বি? আমাদের কোন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যান, বাঁহাদের 
জন্য সমস্ত ভারত শ্বৌরবাক্বিত, স্বাস্থোর প্রার্থীমক নিয়মগাল উপেক্ষা করাতে অকালে 
ইহলোক ত্যাগ কারিতে বাধ্য ছইস্লাছেন। আাতারন্্ মানাঁসক পরিশ্রম অথচ শরীর চালনার 
অভাব-ইহারই ফলে কেশবচন্্ সেন, কৃজদাস পা, বিচারপাতি তেলা্গা, বিবেকানন্দ, 
শোখেল প্রভীত বহন রোগে আহান্ত হইয়া অকালে মতামখে পাতত ছইয়াছেন। ৪৪ 
বংসয় হইতে ৪৬ বসের বয়সের মধ্য তাঁহাদের অধিকাংগের মৃত্যু হইয়াছে; অথচ এ বয়সে 
একজন ইংরাজণমাত আীবস-মধ্যাহে উপনাত হইয়াছে বঙ্িয়া মনে করে। ইহার গ্যারা দেশের 
যে. কত বড় ক্ষতি হয়, তাহার ইয়া কযা ধায় না। মনে ভাবদ, গৌখেল ছাদ আরও দল 


৮ আত্মচারত 


বংসর বাঁটিয়া থাঁকতেল, তবে দেশের ?ি লাভ হইত! গোখেল যে বাধ্যতামূলক প্রাথামক 
শিক্ষা আইনের খসড়া উপস্থিত কাঁরয়াছিলেন, তাহা গবর্পমেশ্টের সহানুভূতির অভাবে 
এমনভাবে উপেক্ষিত হইত না। এতাঁদনে উহা নিশ্চয়ই দেশের আইনে পারণত হইত। 

মুড কৃত কার্লাইলের জীন চরিত বাঁহারা পাঁড়য্নাছেন তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিবেন, 
যে, উক্ত স্কচ দার্শীনক ও মনাবশী যখন এডিনবার্খে ছার ছিলেন, তখন তিনি বিষম উদরের 
বেদনায় ভুগিতেন। আনিদ্রারোগ্গও তাঁহার চিরসহচর ছিল। অথচ স্থাস্থোর বাধ কঠোর” 
ভাবে পালন কারিয়া এবং নিয়মিতভাবে ব্যায়াম কারয় তিনি কেবল দশর্ঘকশীধন লাভ করেন 
নাই, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ পাশ্রম কাঁরতে পাঁরিয়াছিলেন। হারবর্ট স্পেনসার 
কার্লাইলের অপেক্ষাও রোগে বেশি ভূগিয়াছলেন। আমি এরুপ আরও অনেক দক্টোন্তের 
উল্লেখ কারতে পারি। বিচ্তু অপ্রাসাাক বোধে তাহা হইতে বিরত হইলাম; 

ল্যাটিন সামানা কিছ: শিখিয়া আম দোখলাম যে স্মিথের চ901১ 7১177011212 
(চটে 1 & 11) কাহারও সাহাষ্য বাতীত আম বেশ পাঁড়তে পার। ফরাসী, 
ইটালীয়ান ও স্পোনিশ এই তিন ভাষাই জ্যা্টিন হইতে উদ্ভূত; সুতরাং মূল ভাষা ল্যাটিন 
জানিলে, এ তিন শাখা ভাষা অনায়াসেই আয়ত্ত করা যায় এবং এক একটি লতন ভাষা 
ধশক্ষা কাঁরতে পারলে যেন এক একটি নূতন অগতের দ্বার উদ্মুত্ত হইয়া যায়। সুতরাং 
আমার জাঁবনের এই অংশের কথা এখনও যে আম আনন্দের সঞ্চো স্মরণ করি, তাহার [বিশে 
কারণ আছে। কিল্তু বত স্যাহত্যের সঙ্গে পারিচিত হই না কেন, ইংরাজশ সাহত্য আমাকে 
যেন যাদ করিয়াছিল। কে. এম. ব্যানার্জর. [70010795018 06782107315 
'আমরে পিতা যৌবনে পাঁড়য়াছিলেন। এ বাহতে 417701075 [.5000753 01 1২01880 
17190, £২০11225 060৮ পজগোগ, এবং 09000015 [২০ 00075 
হইতে নির্বাচিত অংশ ছিল । শীল আমার মনের উপর আপনি প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল। 
কয়েক বৎসর পরে বিখ্যাত রোম সম্মাটের 1:150112/01075 পড়ি। গিবনের প্রাসম্ধ রোমক- 
গয়াটনুয়ের চরিঘাঁচ হোঁ্ুকান, এপ্টোনিনাস শিয়াদ এবং মার্কাস আরোর্লয়াস_ই'হারা যেন 
ভগব্মনের আদেশে পর পর আবিডূতি হইয়াছিলেন)__আমার চিন্তারিস্ট মুস্তিদ্ককে অনেক 
সময় শন্ত করিয়াছে। আমার এই পারত বয়সেও, ল্যাবরেটরশতে সমস্ত দিন কাজ 
কারবার পর আমি লাইব্রেরঁতে শিয়া একঘণ্টা ইতিহাস বা জশবনচাঁরত পড়িয়া বিশ্রাম লাভ 
কার, তার পর মক্পদানে ভ্রমণ করিতে যাই! ূ 

পবোন্ত চেক্বারের 03108791017 ব্যতীত মণ্ডারের 7762501৩ 01 81০ঘ9077ও 
আমার বড় প্রিয় ছিল। আমি এ বইয়ের যেখানে ইচ্ছা খুলিয়া পাঁড়তে আরম্ভ কারিতাম 
এবং পাতার পর পাতা পাঁড়য়া যাইতাম। একদিন এ বইতে আম রামমোহন রায় সন্ধে 
প্রবন্ধটি পাইলাম এবং দোখলাম যে এ প্রবম্ধিই স্কুল ধূক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
২৩৪৫০ ০. 1৮ এ আবকল উদ্ধৃত হইয়াছ্ে-যাঁদও তাহা গ্বশকার করা হয় নাই। 
এই রণডারই হেয়ার দ্কুলের চতুর্থ শ্রেপণীতে পাঠ্য ছিল। [68907 06 810£780ছতে 
বহু মহৎ লোকের জীবন আছে, তন্মধ্যে কেবলমান্ত একজন বাষ্ধালশর জবনন সা্াবষ্ট 
কারবার যোগ 'বিবৌচত হইয়াছে। ইহা দৌখয়া আমার মনে বেদলাও হইল। 

বখন আমাশয় ব্যাধি হইতৈ আমি অনেকটা মূত্র হইলাম, তখন আবায় নিয়ামত 
তাবে স্কুলে পাঁড়তে আমার ইচ্ছা হইল। আম কোন্‌ স্কুলে ভার্ত হইব, তৎসদ্বদ্ধে আমার 
জোম্ঠ ভ্রাভার পরামর্শ জিজ্ঞাসা কাঁরলাম। আমার 'পতা এ সব বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন 
না। আমার উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এবং আমার পছন্দমত বে কোন ফুলে 
ভাত হইবার জন্য তিনি আমাকে স্বাধীনতা দয়াছিলেন। আমি প্রায় দুই ব্ংসর স্কুলে 


চতুর্থ পারচ্ছে ২৯ 


অনুপস্থিত ছিলাম, সুতরাং সে হিসাবে আমি আমার স্হপাঠাঁদের ?পছনে পাঁডিযাছিলাম 
স্কুলের সেসনও তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বংসরের অবাঁশন্ট সময়ের জন্য আম 
আলবার্ট স্কুলের তৃতাঁয শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম । এ স্কুল তখন লবেমার ফেশবচন্দর সেন 
এবং তাঁহার সহকমাঁদের দ্বারা প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে এবং স্বভাবতই ইহার প্রতি আমার বিশেষ 
আকর্ষণ ছিল। কেশবচন্দ্রর কানষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণাবহারী এই স্কুলের 'রেকটর' কোর্ষতঃ হেড 
মাষ্টার) ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তান অঞ্প িছুকালের জন্য জয়পুরে মহারাজার 
কলেজের প্রিজ্দিপাল হইয়া শিয়াছিলেন। কৃষ্ণবিহারশর স্থানে শ্রীনাথ দত্ত কাজ কাঁরতে- 
ছিলেন। শ্রীনাথ দত্ত জপ্ডনে এবং দাইরেনচেষ্টারে কাঁষ-বিদ্যার শিক্ষা সমাপ্ত কাঁরয়া 
কিছ্াদন হইল দেশে ফাঁরয়াছেন। এই স্কুলে আঁমি আমার মনের মত পরিপাক 
অবস্থা পাইলাম। শিক্ষকেরা সকলেই রাহ সমাক্জের লোক। কেশবচন্দ্র যখন জাতিভেদ 
ত্যাগ করিয়া আদি ব্রাহম সমাজ হইতে বিচ্ছ্ন হইক্লা নৃতন সমাজ স্থাপন করলেন, তখন 
এই শিক্ষকেরা তাঁহার পতাকাতলে আঁসয়া সমবেত হইলেন। এই সব সংস্কারের অগ্রদ্ত- 
গণকে কিরূপ সামাজিক নিষাতন সহ্য করিতে হইক্লাছিল, তাহা এখনকার যুবকগণ ধারখা 
করিতে পারিবেন না। যাঁহারা পিতামাতার 'প্রয় সন্তান, তাঁহাদের আশাভরসার স্থল, 
তাঁহাঁদগকে অনেক ক্ষেত্রে পিতৃগৃহ ত্যাগ কারিয়া অনার আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে হইয্যাছল। 
কিন্তু তাঁহারা সাহসের সঙ্গে সানন্দচিত্তে কোন দ্বিধা ধা আশ্পান্ত না করিয়া এই সমস্ত সহ্য 
করিয়াছিলেন! এই চ্কুলে ভার্ত হইবার পর দুই মাস ষাইতে না যাইতেই, সকলে আমার 
কথা লইয়া আলোচন্য কারতে লাশিল। আমার শিক্ষকেরা শীঘই বুঝিতে পারলেন ষে 
আমার সহপাঠীদের অপেক্ষা আমি সকল বিষয়েই শ্রেদ্ঠ এবং অজ্পবন়্সে আমর এই 
অনন্যসাধারণ কতিত্ব সকলেরই দষ্টি আকর্ষণ কাঁরল। যখনই 00108 বা শব্দরূপ 
সম্বদ্ধে কোন প্রম্ন উঠিত, আম তংক্ষণাৎ তাহার মৌলিক অর্থ বাঁলয্লা দতে পারতাম । 
দহ্টান্ত স্বরূপ, হোয়াইটের িঞছোথ] 71900 0 561007716 হইতে উদ্ধৃত একটি 
জাইনে 01086080100 এই শব্দ ছল! আমার ল্াটিনের সামান্য জ্ঞান হইতে & ভাষার 
সাঁহত সংস্কৃতের সাদূলা উপলান্ধ করিয়াছিলাম। 


100৫ 1883 সেং্কৃত নাঁড়) 
1066200-1085900 সেফস্কৃত দশম) 


কিস্তু পরবতাঁণ সেসন হইতে হেয়ার স্কুলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমি মনে মনে আশা 
পোষণ কারতোছুলাম। ইহার প্রাত্তচ্ঠাতার নামের সঙ্গে বহু গৌরবময় স্মাতি জাড়িত ছিপ 
এবং শিক্ষাগতে এই স্কুল একটা নিজদ্ব ধারাও গাঁ তুলিয়াছিল। পক্ষান্তরে আযালবাট 
স্কুল নূতন স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্কুল হইতে কোন প্রাতিভাশালণ খ্যাতনামা ছারও 
বাহির হয় নাই! সমতরাং আম ক্লাশের বা্ষক পরণক্ষা দিলাম না। পরীক্ষায় প্রথম 
স্বান আঁধকার কারল্লা পুরস্কার লাভ করিব, এ 'বশ্বাস আমার ছিল; কিম্কু প্রস্কার 
জাভ কারবার পর ও. স্কুল ছাঁডুযয হাওয়া আমার পক্ষে অন্যান মলে হাটক়াছিল। এই সব 
কথা ভাঁবয়াই আমি পরীক্ষা দিলাম না। আম আমার দিজ গ্রামে য়া দীর্ঘ ছুট ভোগ 
করিলাম এবং নিজের ইচ্ছামত গ্স্থ অধায়নের সঙ্গো সপে কৃষিকার্ষের দকেও মন দিলাম 

বালাকাল হইতেই আমি একট; লাক ছিলাম এবং সমবয়র্সী ছেলেদের সঞ্গো িশিতাম 
না। অধ্যান, কাকার ও বায়ামই আমার প্রিয় ছিল। আমার বরাধর এইরুপ আঁডমত 
যে, যেসব ছেলেরা সহরে মানুষ, তাহারা সহরের কাদপ্যাসগ্দীলর হাত হইতে শুর হইতে 
পারে না। তাহান্া করিম আবহাওয়ার মধ্যে লালত পালিত হয়। ফলে নিজেদের তাহারা 


৩০ আত্মচারত 


পরেন জব মনে করে এবং গ্াম্য বালকদের কথাবার্তা, ভাবিভঙ্গধ, আচার ব্যবহার লইয়া 
তাহারা নানার্প শ্লেষ বিদুপ বর্ষশ করে। তাহারা গ্রামের লোকদের প্রাত সহাননভূতিও 
বোধ করে লা। জনৈক ইংরাজ কাবি তাঁহার সময়ে গ্রামা জাঁবনের প্রাড় সহূরে লোকদের 
এইরপ অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য কারিয়া, ক্ষুব্ধাচত্তে (িখিয়াছিলেন_ 
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বর্তমানে, যাহারা চিরক্ৰশীবন সহরে বাস কুয্না আসিয়াছে, তাহাদের মূখে “গ্রামে 
ফিরিয়া যাও” এই ধায়া শ্ীনতে পাই কিন্তু ভাহাদের মুখে এসব তোতাপাখশর বাল, 
কেননা তাহাদিশ্গকে যাঁদ ২৪ ঘণ্টার জন্যও সরল অনাড়ম্বর গ্রামজশীবন ফাপন করিতে হয়, 
তবে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। কৃষক ও জনসাধারণের সঞ্গে আমার ঘানম্ঠ সংসর্গের 
জা আমি ১১২১ ০১৯২৯ সালে দক্ষ ও বদযাপা়িাদগের নেবার আবানিয়োস 

কাঁরতে পারিয়াছিলাম। (৪১ 

আমি বংসরে দুইবার গ্রামে যাইতাম- শশতে ও গ্রশদ্মের অবকাগে। ট্হার ফলে আমার 
মন সহরের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে অনেকটা মুস্ত হইত। আমার এই বৃম্ধবয়সেও, শৈশব- 
স্মৃতি জাঁড়ত গ্রামে গেলে আমি যেমন সুখশ হই এমন আর কিছুতেই হই লা। 

আমার পিতার বৈঠকখানায় যাঁহারা আিতেন, তাঁহাদের সপ্গ আমি স্বভাবতঃ এড়াই্লা 
চাঁলিতাম। কিল্হু সরল গ্রাম্লোকদের সন্পো আমি খাব প্রাণ খুলিয়া মাঁশতাম। আদি 
অনেক সময়ে তাহাদের পর্ণকুটরে ষাইতাম, সেকালে গ্লামে মুদশর দোকান খুব কমই ছিল; 
সাগ এয়ার, মিরা প্রভীত রোশীর প্রয়োজনীয় পথ্য গ্রামে অর্থবায় করিয়াও পাওয়া 
যাইত না। আমি রুগ্ন গ্রামবাসীদের মধ্যে এই সকল 'জানিষ বিতরণ কাঁরতে ভা্গবাসিতাম। 
মাতার ভাশ্ডার হইতেই আমি এই সব দুব্য গ্রহণ কারতাম, এবং আমার মাতাও সানন্দে 
এঁবষয়ে আমাকে সাহাব্য কাঁরতেন। 

৯৮৭৬ সালের জানুয়ারণ মাসের প্রথমভাগে আম কাঁলকাতায় ফাঁরলাম। আলবার্ট 
স্কুলের কতৃপিক্ষের নিকট, যতদুর পর্যন্ত আম পাঁড়রাছি, তাহার জন্য সার্টিফিকেট 
চাঁহলাম। উদ্দেশ্য হেয়ার স্কুলে অনুরূপ শ্রেণীতে ভার্ত হইব। কিন্তু কালীপ্রসন্ন 
ভটটষচার্য(৫) প্রমুখ আমার শিক্ষকেরা সকলে বিয়া আমাকে এই কা হন্ুতে বৃত্ত 
কাঁরতে চেস্টা কারলেন। কৃষাবহারশী সেন মহাশয়েরও শগগ্রই আয়পরে হইতে 'ফারিকার 
কথা ছিল। সুতরাং জমি মত পারবর্তল করিলাম। আমার জীবনে এই আর একট শুভ 
ঘটনা। হেয়ার স্কুলে শিক্ষকদের সঞ্গে আমাদের সম্ছষ্থ অনেকটা কৃতিম ছিল। ক্লাসের 


(৪) তথাকথিত স্মবনত স্পরদার়ের লোকদের মধ্যে অনেকে জেলা সশ্মি্নধর জন্য সামান্য চাঁদা 
দিয়া থাকে। ইহারা প্রান্ণই আিবোদ্ব করে বে, *বারৃরা কেবল টাকার দরকার পড়িলে আমাদের 
কাছে আসেন তারা মদের পবা দেখা যাদের সো সমানভাবে মন সা 
ধগ্াগারমে তাহাদের এই অভিযোগ সত্য। জাতিগত শ্রেষ্ঠতা হইতে যে অহচ্কারগূর্ণ দরের 
ভাব জন্লে তাহাই শিক্ষিত ভ্রলোক ও জনসাধারদের মধ্যে বারধান সষ্ট করিয়াছে এই দে 
চাঁনাঙ্ছাত্দের আচরল আমাদের অনুকরণীয় । 

$) সংগ্কৃতের অধ্যাপক, অজ্লিন পর্বে ইহার মন হইয়াছে! 


চতুর্থ গারচ্ছেদ 5৯ 


বাহিরে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বধ্ধ ছিল না, সেল্ঘলে তাঁহারা যেন জাসাদের 
অর্গারচিত ছিলেন। 

হেয়ার স্কুলে চতুর্থ প্রেখীতে আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তনি মৃখভপাী করিতেন। তাঁহার অটুহাপ্য ও মৃখভঞ্াঁ, আমাদের মনে রাসের সঞ্ঠার 
করিত। তাঁহার বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, ঘন গম্ষ এবং ঘৃখাক্কীতর জন্য তাঁহাকে বাধের মত 
দেখাইত। সেই জন্য আমরা তাঁহার নাম দিয়াছিলাম 'াঘা চণ্ডী'। পক্ষাম্তরে আলবার্ট 
স্কুলে আমাদের শিক্ষকেরা শান্ত ও মধুর প্রকাতির আদ্শন্বরূপ ছিলেন। আদর্প শিক্ষকের 
যে সব শপ থাকা উাঁচত, আদদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সে সবই "ছ্ছল। আম ষেন এখনও 
চোখের উপর দেখিতেছি, তাঁহার অধরে মৃদ্‌ হাস্য এবং মুখ হইতে শাস্ত জ্যোতি বিকপর্প 
হইতেছে! মহেন্দুনার্থ দাঁকেও আমরা সমান ভালবাঁসতাম। ই'হারা উভয়েই সামাজক 
শনর্ধাতন হাঁসমূখে সহ্য কারয়া রাহনসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। আমি এবং আমার দুই 
শ্রকজন সহাধ্যায়ী তাঁহাদের বাড়ীতে প্রান্নই ধাইতাম এবং তাঁহাদের সপ্দো সকল হলে 
খোলাখুলি আলাপ কারতাম। ত্রাহম সমাজ্ছের তত্বুসমূহ তঁহারা আমাদের নিকট ব্যাথা 
কাঁরতেন; অন্য ধর্মের সঞ্গো ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে ইহা অপৌরুষেয় নহে; ইহার প্রধান 
ভিত্তি প্রজ্ঞা ও বোধি (7২911009115. 200 11073000) ॥ জীবনে এই আঁম প্রথম 
[0091098 বা বোধির অর্থ অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিলাম। আদর্শ শিক্ষকের ব্ান্তগত 
সংসগেরি প্রভাব কিরূপ তাহা আঁম বুঝতে পারলাম। ইহার বহ্যাদন পরে ধখল আমি 
ওযা, 0৮225 8000] 10855 নামক বইখানি পাড়, তখন আমার পুরাতন শিক্ষকের 
কথা ধনে হইয়াছিল; রাখব স্কুলের আশ কেন যে ছাত্রপরম্পরাক্রমে সকলের হেয় জর 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াঁছলেন, ভাহাও আঁম বৃবিতে পাঁরয়াছিলাম। 

অন্ধ্শতাব্দী পূবেরি কথা স্মরণ কাঁরলে, আমি আ্যালবার্ স্কুলের 'শক্ষকদের কথা_ 
তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহ ও সৌহার্দাপূর্ণ সম্বন্ধের কথা সকৃতজঞচিত্তে স্মরণ কাঁর। 
পরার বিতরণের সময় আম অবশ্য প্রস্কার পাইলাম না, কেননা আমি বহ্যাপন প্কুলে 
অন্পাস্যত ছিলাম। কিন্তু শিক্ষকেরা ব্যাপারটি অপোভন হয় দৌঁখয়া পরামর্শ কারয়া 
আমাকে সকল শবষয়ে উৎকর্ষতার দ্্ন্য একটণ বিশে পুরস্কার দিলেন। পর বৎসর আমি 
পরাক্ায় প্রথম হইলাম এবং বহু পস্তক পুরস্কার পাইলাম। এ সব পৃস্ভকের মধ্যে 
হাজলিট কর্তৃক সম্পাদিত সৈক্সপীয়রের সমস্ত গ্রল্ধাবলী, ইয়ংয়ের 180৫ 10058175 
ও থ্যাকারের £118]1গা। [70000033 ছিল। 

কফবিহারণী সেন জয়পুর হইতে ফিরিয়া স্কুলের 'রে্রের' কর্ভ'বাডার গ্রহপ করিলেন। 
তান স্মপণ্ডিত ছিলেন- ইংর়াজশ সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় অধিকার ছি, তাবে তান বন্তৃতা 
কাঁরতে পারতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতা কেশবচন্্ সেনের [তান বিপরীত 'ছিলেন। 
কেশবচল্ডের বাশ্মিতা বহন সভার বিটিশ প্রোতৃমশ্ডলশীকে পর্ঘষ্ত বিচাঁলত কারয়ানছিল। 
কৃফবিহারীর শছাল লিখিবার ক্ষমতা এবং সে ক্ষমত্য তিনি উত্তমরূপেই চালনা করিতে 
পারিতেন। তানি “ইশ্ডিয়ান মিররের" ধূশ্মসম্পাদক ছিলেন, অন্যতম সম্পাদক 'ছিজেন 
তাঁহার খল্পতাতছ্রাতা নরেন্দ্রনাথ সেন। পমররে' যে রাঁববার সংখ্যা প্রকাশিত হইত, 
কষাবহারণ একাই তাহার সম্পাদক" ছিলেন। এই সংখ্যায় কেবলমার ধর্ম সম্বঙ্ধেই 
আলোচনা থাকিত। বচ্কৃতঃ ইহা ব্রাহনসমাজজের অন্যতম মুখপত্র ছিল। 

* কেশবচচ্্ এবং তাঁহার সহকমরদের উদ্যোগে আ্যালবার্ট হল তখন সবেমান স্বাপিত 
“হইয়াছে। হলের নাডের তঙগায় স্কুলের রান বাঁসত, উপর তলার হলে এবং দরাঁডং নুমের 
[পাশের করেকটি জরে রাস বাদত। রিভিং রুমের টোিলের উপর প্রধান প্রধান সামরিক 


৩২ আত্মচারত 


পণ, দৈনিক পর প্রীত রাক্ষিত হইত। আম ক্লাস বাসবার এক ঘণ্টা পূর্বে রাঁভং রুমে 
হাইক্া এসব সামায়ক পর প্রত্বাীতি বতদূর পার পাঁড়তাম। 

এই সময় রুশ-তুর্ক যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ওসমান পাশা শ্লেভ্না এবং আহম্মদ প্রস্তার 
পাশা কার্স কিভাষে শত্রুইস্ত হইতে রক্ষা কারতোছলেন জ্গধ্বানণ, বিশেষতঃ, এঁসয়া- 
যাসীরা তাহা সাবস্ময়ে লক্ষ্য কারতোঁছল। 'দিনের পর 'দিন সংবাদপত্র পাঠ কাঁরয়া আম 
ধুদ্ধের গাঁত প্রকৃতি অনুধাবন কাঁরতাম। বলা বাহুল্য আমর সহানদভতি সম্পূর্ণরূপে 
তৃকাদের প্রাতই ছিল, কেননা তাহারাই একমার এসয়াবাপী জাতি_যাহায়া ইউরোপের উপর 
তখনও প্রাধান্য বিস্তার করিয়াঁছল। মনে পড়ে, জোছ্ঠ ভ্রাতার সপ্পো যুদ্ধের নৌতক আদর্শ 
লইয়া আমার তুমূল তকঁবতর্ক হইত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ্ক্যাডদ্টোনের বাক্যের দ্বারা 
প্রভাবাম্বিত হইয়াছিলেন এবং ক্ল্যাদ্টোনের অনুকরণ করিয়া বাঁলতেন_তুকণরা 
সার" এবং তাহাদিগকে মাল সমেত ইউরোপ হইডে বাহিত কার দেও 

॥ 

কৃকবিহারশীর শিক্ষকতায় ইংরেজ” সাহিত্যের প্রা আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। 
ধাহারা কতকগঠীল পদের প্রীতশন্দ দিয়া এবং কতকগনুজি শব্দের ব্যাখ্যা কৰিয়াই কর্তব্য শেষ 
করে, কৃষ্ঝবিহারণ সেই শ্রেণীর সাধারণ 'শক্ষক ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষাদানের প্রণালশ 
জন্পূ্ণ স্বতন্দ ছিল। তিনি যে বিষয়ে পড়াইতেন তৎসম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া বিষয়টি চিত্তাকর্ষক কাঁরয়া তুলিতেন। একাদিন পড়াইতে পড়াইতে 'তাঁন বাঁললেন 
বে বায়রণ স্কটকে 4১0110 5৩019] 9০০ এই আখ্যা দয়াছেন। এই কথা শুনিয়া 
আমার কাঁবি বায়রণ সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হইল। বায়রণ গ্রাকাঁদশ্বকে তুরস্কের বম্ধন- 
শৃঙ্খল ছিন্ন কারবার জন্য যে উদ্দীপনাময়ী বাণ) শুনাইয়াছিলেন আমি ইীতপ্‌বেই তাহা 
কণ্ঠস্থ কায়াছিলাম। স্কটের 1%21710৩ উপন্যাসে যে পারচ্ছেদে লড়াই দ্বারা বিচার 
মশমাংসা কারিবার বর্ণনা আছে, তাহাও আমি পাঁড়য়াছিলাম। আম এখন আমাদের 
লাইব্রেরী হইতে বায়রপ ও স্কটের অন্যান্য কাব্য গ্রশ্থাবঙ্গী খ্ঠাঁজয়া পাঁড়তে আরণ্ভ 
ফরিলাম। বাঙবেয়মের আমার এই প্রয়াস ষাঁদও বামন কর্তৃক দৈত্র অস্সম্ভার হরপের 
মতই বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু আম “08119 22005 এ 5০000 
চ২৫সৃগতেও” নামক রচনায় বায়রণ এাঁডনবার্গের সাঁহতা সমালোচকদের প্রাত যে তাঁর 
শ্বোষ বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা পাড়া বেশ আনন্দ উপভোগ কাঁরলাম। 

আমি আমার জীবনের এই অংশের কথা বি্বৃতভাবেই বর্ণনা করিলাম, কেননা দই 
এক বংসরের পরেই এমন সময় উর্গাস্থত হইল, ব্ঘন আমাকে সাহত্য ও বিজ্ঞান এই দুইটির 
মধ্যে একটিকে বাছয়া লইতে হইল। আমম স্যাহত্যের মায়া ত্যাগ কাঁরয্লা বিজ্ঞানেরই 
আনগ্রত্য স্বকার করিলাম এবং ল্ান নিঃসংশয় একানম্ঠ দেবককেই চাহিল। 

আম প্রবোশকা পরীক্ষা দিলাম। আমার শিক্ষকদের আমার সচ্বন্ধে খুব উচ্চ আশা 
ছিল) তাঁহারা আমার পরীক্ষার ফল দেখিয়া একট ননরাশ হইলেন! কেননা আমার নাম 
বৃ্তিগ্রাপ্তদের.তালিকার মধ্যে ছিল না। আঁ 'ীনজে এই বিষয়, শাল্তভাবেই গ্রহণ কারলাম। 
যাহারা 'ববাি্যালয়ের জ্োঁতি্করূপে মৃহূর্তকাল উদ্জবল হইয়া উঠিয়া পরমহতেই 
নিয়া যায়, যাহারা আজ খুব হশের আঁধকার,'কিসতু কালই বিন্মতির গর্ভে বিলীন হইবে, 
সেরূপ ছেলেদের কথা মনে কারিয়া আমি বরাবরই মনে মনে ছাঁস। 

বিদ্যালয়ের পরণক্ষা চ্হারা প্রকৃত মেধা বা প্রাতভার পারিটয় পাঁয়া সা কিনা, & বিষয় 
লইয়া অনেক লেখা বাইতে পার়ে। "শিক্ষকের ফার্ষে আমার ৪৫/হদ্র-ব্য্ীন আঁভজ্ঞতায, 


চতুর্ঘ প্রারচ্ছেদ ৩৩ 


আমি বহন ছাত্রের সংস্পর্পে আসিয়াছি। যাহারা বিদ্যালয়ে পরাক্ষায় খুব কাঁতিত্ব দেখাইয়া 
বৃত্তি প্রভাত পাইয়াছিল, তাহাদের অনেকের পরবতর্* জশবন বার্ধতার মধ্যে পর্ধবাঁসত 
হইয়াছে। এমন কি সেকালের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বান প্রাপ্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মর্বোচ্চ সম্মান) ছাত্রেরা পর্যন্ত জীবনে বিশেষ কীতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাঁছায়া 
আধিকাংশই বিস্মিত গর্ডে বিজন হইল়্া শিয়াছ্ছেন অবশ্য প্রতন্তরে আমাকে বলা হইবে 
অমুক অমনুক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরণক্ষায় কাতিক্ষের জন্য উচ্চপদ লাভ কাঁরয়াছেন, কিচ্ছু 
এইজন একাউন্টাপ্ট জেনারেল বড় দরের কেরাপী ভিন্ন আর ছুই নহেন। 'নউটনকে 
টাকশালের কর্তা কারিয়া দিলে হর়ত তাঁহার পদার্ঘবদ্যার জ্ঞানের বলে তান টাকশালের 
বহন সংস্কার সাধন কারতে গারিতেন। বাণী আযান বাঁদ ক্যাল্কুলাসের' আঁবদ্কারকর্তাকে 
রাজস্বসাচব পে নিষ্ন্ত কারতেন, তবে কি তান যোগ্য নির্বাচন করিতেন? আমার 


মধ্যে কলিকাতা 'বারে' আইনজশবারুপে প্রাদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ছাতজশবন 
খুব কাতিতপূর্ণ ছিল না। ডবালিউ, ?সি, ব্যানান্দর্শ, মনোমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, 
সতাঁশরঞ্ষন দাশ এবং আরও অনেকে বিশ্বাবদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্ব নয দেখাইলেও, 
আইনজাীবার্‌পে সাফল্যলাভ কায়াছিজেন। প্রথম ভারতীয় '্যাংলার' এবং প্রেমচাঁদ 
রায়টাঁদ বৃত্তিধারঁ আনন্দমোহন ধস, ব্যািষ্টাররূপে বিশেষ প্রীতচ্ঠালাভ করেন নাই? 

কোন একটি ধিষয়ে জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও সাধনাই গৌরবের মূল। যে ছাদ কল 
বিষয়েই 'ভাল' সেই সধোরণতঃ পরীক্ষায় প্রথম হয়। বিল্রু'্কাব পোপ সত্যই বালিয্াছেন-_ 
একনন প্রাতভাশালীর পক্ষে একটি বিষয়ই যথেষ্ট 


৩৪ আত্মচারত 


প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার গ্রধন 0৭) ছিল। আমাদের পাঁরবারের ব্যয় সঙ্গষকোচ করা এখন 
প্রয়োজন হইয়া পাঁড়ল,-এবাং ইহার ফলে আমাদের কলিকাতার বাসা উঠাইয়া লওয়া হইল। 
আনার পতামাতা গ্রে যাডীতে গেলেন এবং আসি ও আমার জা ছতানাসে আগর 

। 

আমি পণ্ডিত ঈন্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেগ্রোপাজটান ইনম্টাউিউশানে ভার্ত হইলাম। 
উহার কলেজ বিভাগ নূতন খোলা হইয়যাছল। উল্চাশিক্ষা মাধামক শিক্ষার মতই সলভ 
কারিবার পাহসপন্্ণ চেক্টা ভারতে এই প্রথম। চ্কুল বিভাগের মত কলেজ বিভাগের 
'বেতন'ও িনটাকা মাত ছিল। আমার বিদ্যাসাগ্থরের কলেজে ভার্ত হইবার পক্ষে কয়েকটি 
কারদ ছিল। প্রথমতঃ মেট্টোপালটান ইনান্টাটউশান জাতীয় প্রাতষ্ঠান-যাহাকে আমাদের 
নিজস্ব বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পাঁরিত। দ্বিতীয়তঃ, এই কলেজে সুরেন্দলাথ 
বন্দোপাধ্যায় (ষিনি আমাদের লয়ে ছাদের নিকট “দেবতা” ছিলেন বাঁললেই হয়) ইংরাজশ 
গদ্য সাঁহতোর এবং প্রসম্বকুমার লাহিড়াঁ [প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সেক্সপীয়র 
মাহত্যে সৃগাপ্ডিত টন সাহেবের প্রিম্ম ছার) ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। 
আমি কিন্তু ফার্ট আস্‌ পাঁড়বার সময় রসায়নে এবং বি, এ, পাঁড়বার সমক্স পদার্ঘীবদ্যা 
ও রসায়ন উভয় বিষয়ে, প্রেসিডেল্দশ কলেজে বাহরের ছান্ন হিসাবে অধ্যাপকদের বন্তৃতা 
শুনিতাম। এফ, এ, কোর্সে সেই সময় রসায়নশাস্ম অবশ্াপাঠ্য বিষয় ছিজ। হিঃ পেরে 
স্যার আলেকজে্ডার) পেড্‌লার গবেষণামূলক পরাক্ষা কাধে (83056207601) . বিশেষ 
দক্ষ ছিলেন। আমি প্রায় জের অজ্ঞাতসারেই রসায়ন শাস্যের প্রতি আর্ট হইয়া 
পাঁড়লাম। ক্লাসে এক্সপোরমেস্ট' দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া আম এবং আমার একজন 
সহাধ্যায়ষ্ট বাড়ীতে একটস ছোটখাট 'লেবরেটরা' স্থাপন করিলাম এবং আমরা সেখানে 
কোন কোন এএক্সপেরিমেপ্টও" কারিতে লাগিলাম। একবার আমরা সাধারণ টিনের পাত 
দদিল্বা একাটি 050-050508া) 101054096 তৈয়ারী কারয়াছলাম। এই স্থূল 
হন্যত্বারা পরণক্ষা কাঁরিতে গিয়া একাঁদন উহা ভাবণশন্দে ফাটিয়া গিয়াছল।  দৌভাগ্যক্রমে 
আমর আহত হই নাই। রস্কোর 16006121 ].635015 তখন পাঠ্য থাকলেও, 
আম বতদুর সম্ভব আরও অনেকশনীল রসায়ন বিদ্যার বাহ পাঁড়য়াছিলাম। 

রদায়ন শাস্যের প্রতি আমার আকষণের ফলে আম শব” কোর্স লইলাম। বি, এ 
পরাক্ষায় তখন ইংরাজণ অবশ্যপাঠ্য ছিল। গদ্য পঠঠ্যতালিকার মধ্যে মীর্শর “৪” 
থবং বাকের [69600005 00. 00 176000) 75৮010010য ছিল। সুরেল্দুনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় খুব পাশ্ডিত্যের সাঁহত চিত্তাকর্ষক করিয়া এই সব বাহ পড়াইতেন। 

ছাত্র জীবনের এই সময়ে আম সাহতোর প্রাত অন্রাগ্গ সংযত কারতে বাধ্য 
হইয়াঁছলাম। কেননা অন্য অনেক গ্রাতযোগসী বিষয়ে আমাকে মন দিতে হইয়াছিল। আমি 
নি্গের চেষ্টায় ল্যাটিন ও ফ্রেপ্ট মোটামুটি 'শিখিয়াছিলাম; সংস্কৃত কলেন্গ পাঠা হিলাবেই 
'শাখিয়ান্ছিলাম। এফ, এ, পরাশক্ষায়--রদবংশের প্রথম সাত সর্গ এবং ভাটরিকাব্যের প্রথম 
পাঁচ সর্ঘ পাঠা ছিল। একজন পাঁশ্ডতের সহায়তার কাঁলদাসের আর একখান অপূর্ণ 
ফাব্য “কুমারসদ্ভবমূ”-এরও রসাদ্বাদ আঁম কারয়াছিলাম। এই সময়ে আম “গিলক্াইস্ট 
হৃতি পরাক্ষা দিতে মনস্ব করিলাম। এই পরীক্ষা লশ্ডন বিশ্বাবদ্যালয়ের “ম্যাটট্রকুলেশন” 


5) কমলাকর শীববাদতান্ডবে* বলিয়াছেন_জাইলজেরা "প্রীধনস্এয় অর্থ লইয়া তুমূলে হুত্থ 
কয়েন। প্্রীধন' লব্বন্থে গযৃদাস বন্দ্যোপাধায়ের "10৩ 71000 থান ০8 ট821285৭20৫ 
505017208 জু্টবা। 


চহুর্থ পরিচ্ছেদ ৩৩ 


রক্ষার অনুরূপ ছিল, এবং ইহাতে পাশ কারতে.হইলে ল্যাটিন, গ্রশক অথবা সংস্কৃত, 
ফরাসী বা জার্মান ভাষা জানা অপাঁরহার্য ছিল। আম গোপনে এই পরীক্ষার জন্য 
প্রদ্তৃত হইতোঁছিলাম। আমার জ্যে্ঠ ভ্রাতা এবং একজন গ্রামপম্পকী় জ্যাঠতুতো ভাই 
ভিন্ন আর কেহ এ সম্পর্কে সংবাদ জ্ঞানিতেন না। আঁম বিশেষ ভাবে এই সংবাদ গোপন 
বাঁখযাছিলাম, কেননা পরাঁক্ষায় ব্যর্থ হইলে, সহাধ্যারীগণের শ্লেঘ ও বিদুপ সহ্য কাঁরতে 
হইত। কিন্তু জমে জমে এই দিস্ত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পাঁড়ল; এবং আমার একজন 


ক্যালেশ্ডারের 
হইবে। পরীক্ষায় সাফল্যলাভের [বিশেষ আশা আম কাঁর নাই এবং পরশক্ষার ফল বাহন 
হইতে কয়েক মাস অতাত হইল দেখিয়া আম সকল্প আশা ত্যাগ কারলাম। একদিন 
কলেজে পড়া আরম্ভ হইবার পূ্বে 'ট্টেটসম্যানের' একটা প্যারাপ্রাফের প্রাত একজন আমার 
দাক্টি আকর্ষণ কাঁরল। উহাতে সংবাদ ছিল “'গলরাইন্ট” বাত পরাক্ষায় দৃইজন উত্স 
হইয়াছে, বাহাদুর লামক বোল্বায়ের জনৈক পাশ এবং আমি। দপ্রশ্পিপাল একটা 
পরেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া অভিনাক্দিত কারলেন। “হন্দু পো” তেখন কৃষদাস 
পাল সম্পাদক) জিখিলেন_আমি ইনস্টিটউশনের জন্য নূতন কীর্ভ' সয় কাঁরয়াছি। 
কিন্তু এ কলেজের পড়ার সক্চো আমার “গিলক্রইস্ট বান্ত” পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হওয়ার সম্বন্ধ 
কতাকু তাহা আমি ঠিক বাঁধতে পারলাম না। 

আমার পিতা তখন হশোরে থাকিয়া যশোর স্টেশনের 'িকটবততাঁ ধোপাখোলা পল্তনশী 
তালক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিডৌছিলেন; তাঁহার দেনা শোধের জন্য ইহা প্রয়োজন হইয়া 
পাঁড়য়াছল। [তান আমার 'বিলাত যাওয়ার ইচ্ছায় সহজেই সম্মত হইলেন আম 
রাড়নীলতে আমার একজন দুরসদ্পর্কে খুড়তুতো ভাইকেও “্টেটসম্যানের” কর্ভত অংশসহ 
একখান ইংরাজী চিঠি লিখিলাম। চিঠির শেষে নিক্নালখত কথাগনীল ছিল,--উহা 
এখনও আমার স্মতপটে মদত আছে। “আমার মাতাকে এই সংবাদ জানাইবে। তিনি 
পথে বিলাপ করবেন, ছু পরে আমার চার বাসের বিদেশ বাসের বানায় নই 
সম্মত 1” 


গ্রেলাম। আম মাকে খুব ভাল বাসিতাম, সৃতরাং বিদায় দৃল্য অত্যন্ত করণ হইল. 
এবং আমি বিষযচিত্ে তাঁহার নিকট হইতে চায় আলিযাছিলাম। আমি তাঁহাকে এই 
বালয়া সাচ্ছনা দিলাম বে, আঁম যাঁদ জাবনে সাফল্য লাত করি, তবে আমি প্রথমেই 
পারবারিক সম্পত্তির জমপত্তির পুলরচ্থোর এবং ভদ্রান বাটার সংস্কার কারব। আম স্বীকার কার 
যে, আমার মনের আদর্শ তদানশল্তন সামাজিক আবহাওয়ার প্রভাবে সক্কীর্ণ ছিল 
বিধাতা অনার খ্যবস্থা কাঁরলেন এবং পরবরত্ঁ জিবনে আমি এই শিক্ষাই লাভ কারলাম 
হেপাতে অব্ধ রাখা অপেক্ষা উপাত অর্থ ায় করবার নানা উত্তর উপার 
। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ইউরোপ দারা বলাতে ছারজশবন-_ভারড বিষয়ক প্রবন্য 
(9 0. 10012) -ছাইল্যাশ্ডে ভ্রমণ 


আমি এখন বিলাত হারার জনা প্রস্তুত হইতে লাগলাম এবং হেয়ার স্কুলে আমার 
ভূতগ্ব সহাধ্যায়ী দেবগ্রসাদ সর্বাধিকারীর সাহায্য প্রয়োজনীয় [জিনিষ পয ক্রয় কারলাম। 
জাবন যাপন গ্রলালী সহসা এরপ পারিবার্তত হইতে চলিল বে, তাহা ভাবিয়া আঁ শ্রার 


লেখাতে ছার কাটি খাতে হয় এবং কন ভাবে ভা মাহ 
হয়। 

শীয়ই আমি জানিতে পারলাম যে ডাঃ পি, কে, রায়ের কনিষ্ঠ শ্রাতা শ্বারকানাথ রায় 
বিলাতে ডাক্তারী পাঁড়বার জন্য যাইতেছেন। আমি তাঁহার সঙ্দো দেখা কারলাম। ঠিক 
হইল যে, আমরা দুইজনে এক জাহাজে বিলাত যাইব। পারদামে হানি হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 

আমরা কাঁলিফোর্নিয়া, নামক জাহাজে প্রত্যেকে ৪০০, টাকা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর 
সেঙ্গন ভাড়া লইলাম। জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন ইন নামক জনৈক সাহেব। এ দময় 
পুর 'মনসূনের' সমর এবং আমরা সরাসার কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাইতোছিলাম। সৃতরাং 
জাহাজের ধায়্ী সংখ্যা কম 'ছিল। আমার বথ্ধুরা জাহান্জে যাইয্না ঘধন আমাকে বিদায় 
এবার উপরে উমার নে হেল ই এব এন 


সেকালে আমি জনসনের রচনারশীতির একট; ভন ছিলাম । আমাদের জাহাজ “পাইলটের 
নেতৃত্বে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ফল্তা হইতে কিছুদূর গেলেই, আমি আমার দেহে 
একটা নূতন রকমের অসুখ বোধ করিতে লাঁগলাম। বমনোদ্রেক হইতে লাগিল । বদ্তৃত 
আম “সমযরোগের" দ্যারা আন্ান্ত হইলাম! ডাঃ ডি, এন, রায় তাঁহার ভ্রাতার বাড়ীতে 
ইউরোপাঁয় জীবনযাপন প্রণালী অভাস কারয়াছিলেন, এবং তাঁহায় “সমদদ্রয়োগ” হইল না। 
জীন জাহাজে আগাগোড়া বেশ সুস্বই ছিলেন! তাঁহার প্রচশ্ড ক্ষুধা ছিল এবং তান 
বেশ খাইতেও পারিতেন। সপ বা কোল, আল ভাজা ও আল লিক্ধ এবং পু 
ইহাই ছিল আগার সম্বল। ধধন আমি ক নার টোল বসতে 
যাইতাম না, হেড টার্ড আমার উপর সদর হইয়া আমার কোনে অমাট দূ 
গাউন দিয়া আসিতেনা 

€& 1৬ দিল পরে আমাদের দশম কলদ্বো গেশীছিল। দখা আমাদের আনন্দ 
হইল এবং আমরা তাঁয়ে উঠিয়া সারের দশ্যোঁদি দোখিলাম। ' আমার বতদর দ্মনণ হয়, 
এই স্থানে আমরা জানিতে পারলাম যে, উ্-এল-কোথির-এর হচ্ধে পরাজিত হইয়া 
আরবী গ্াশা কনদণ হইয়াছেন এবং সূর়েজধালের পথে জার কোন [বিপদের আপক্কা নাই। 


গঞ্চম পরিচ্ছেদ তথ 


আমার মনে পড়ে, একখান িংহলশী পরে দিংহলের ভূতপূর্ব গবর্গর দ্যার উইালিয়ম 
গ্রেগরাঁকে ভরসনা কারা লেখা হইয়াছিল ঘে মিপরণ জাতীয়তার নেতা বালয়া আরব 
পাশাকে প্রশংসা করিয়া তান [প্রে্র) অন্যায় কাঁরয়াছেন। 

কলম্বো হইতে এডেন পর্যন্ত আমার পক্ষে আর একটা আঁগ্নপরাক্ষা। এই সময়ে 
জাহাজ খুব দলিতোঁছল। * কখন কখন মনে হইতোঁছিল-_এইবার বাকি সে সমর মধ্যে 
ডাবয়া হাইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বখন সমন শান্ত হইল, ওখন আবিল্বে আমার 
পববামষাও' দূর হইল। পরে আমার আর মনেই রাঁহল না বে, আমার কখনও ঞসমনূুয়োগশ 
হইয়াছিল। দ্টমার এডেনে পেশছিল। আরব-বালকেরা জাহাজের নিকট ভিড় কাঁরয়া 
চেঁসইতে লাগিল। “পয়সা দাও ডুবি” ইজ্যাদি। কেহ কেহ কৌত্‌হলাঁ হইয়া সমদন্রের 
জলে দিকি দুয়ানী প্রভীত ফোঁলিয়া ?দল_ ডুবুরঠ বালকেরা তংক্গদাধ তাহা জলে 
ডুবিয়া তুলিয়া আনিল। তারে উঠিয়া দেখিলাম বাজারের দোকান প্রদত প্রধানত 
বোম্বাইওয়ালাদের 

লোহিত সাগর ও সুয়েজখালের মধ্য দয়া আমাদের জাহাজ নির্বিঘোই পথ আঁতরুম 
কারল। ইসমালিয়াতে আমরা শ্দানিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, তীর হইতে আমাদের জাহাজ 
নন্ষা কারয়া কেহ গলি ছাড়বে লা। পোর্ট সৈয়দের অধিবাসীরা মিশ্রজাত এবং তথাকার 
'িশরণীরা ফরাসী ভাষায় বেশ কথা বাঁতেছে। কদ্তু কতকগাল দৃশ্য দেখিয়া আমাদের 
বড় ঘৃখা হইল। মাল্টার কা আমার অঞ্প অঞ্প মনে পড়ে এবং জিন্রস্টারে গিয়া আমাদের 
জাহাজ শেষবার পথিমধ্যে থামিল। এখানে ফেরাঁওয়ালারা আঙ্গুর ব্রণ কাঁরতোছিল_. 
দাম প্রীত পাউপ্ড ওজনের এক গোছা এক পেনী। আমরা যখন অল্তরীপ ঘ্দারয়া পার 
হইতোঁছলাম তখন শুনলাম যে, বিদ্কে উপসাগরে জাহান্জ চলাচল অত্যন্ত বিপদপর্ণ। 
কয়েক বৎসর পরে (১৮৯২) এ কোম্পানীরই আর একখানি জাহাজ ঠিক এস্ধানে এই 
কাস্তেন ও বহু যাল্রাঁসহ ডুবিয়া গিয়াছিল। এই সব যাদের মধ্যে মুর সেনাল 
কলেজের অধ্যাপকের পত্র মিসেস বাউটক্লাওয়ার এবং তাঁহার সন্তানেরাও ছিলেন। অধ্যাপক 
বাউটওয়ার 'স্টেটস্‌মযানের' মিঃ পল নাইটের ভগ্নঈপাঁত ছিলেন। 

, সম্টভ্রমণের সময় ডেক-চেয়ারে শুইয়া নানার,প বাদ্বস্ন দেখা সময় কাটাইবার একটা 
তরি উপায়। (১) কোন কোন বারী 'সেলুনের' লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া পড়েন। কিন্তু 
শইসব বইয়ের আঁধকাংশই অনার ও লঘপাঠ্য। দৌভাগ্যুমে আঁম নিজে কয়েকখানি 
ভাল বই সঞ্চে আনিয়াছিলাম। স্মাইল্সের “11:01” আমার প্রিয় দলা 'ছিল। 


৮ আব্মচারত 


আমরা যথাসময়ে গ্রেভদেশ্ডে পেছিলাম। কাঁলকাতা হইতে গ্রেতসেপ্ডে পৌঁছতে 
আমাদের ৩৩ 'দিন লাগিয়াছিল। সেখান হইতে লপ্ডনের ফেন চার্চ প্টশট দ্টেশনে গেলাম? 
প্ল্যাটফর্মে জগদীশচন্দ্র বসু এবং সত্যরজন দাশ ভোরত গবণমেপ্টের ভূতপূর্ব আইন সক 
মিঃ এন, আর, দাশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) আমাদের অভ্যর্থনা কারলেন। ডি, এন, রায় এবং 
আমি প্রায় এক সপ্তাহ ভাঁহাদের নিকট থাকিয়া লশ্ডনের অনেক দ্য দেখিলাম। নহ- 
শ্রাতার পেরুলোকগত করেল এন, পি, দিছে আই, এম, এস এবং পরলোকগত লর্ড [সংহ) 
সৌজন্য সহক্ষারে আমাদের পতপ্রাদর্শক 'পাণ্ডা” হইলেন। 

টেমস নদীর উপরে জ্লিটিশ সামলানোর রাজধানীর জাঁকজমকপূর্ণ দশ্য আমি আমার 
সক্গাথে প্রতাক্ষ দেখিলাম। এই সহর এতদূর ব্যাপয়া যে, দৌখয়া আম স্তম্ভিত 
হইলাম। আমরা রিজেন্ট পার্কের নিকটে প্লম্টার. রোডে বাসা লইলাম। এই অনল 
রাস্তার গ্াড়ঁঘোড়ার কোলাহল হইতে মাক্ত ছিল! এই রাস্তা এবং ইহার িকটবতাঁ রাস্তায় 
তিক একই ধরণে তৈয়ারী বাড়ী, দেখিতে ঠিক একই রকম। ল্যাপ্ডলেড? তোমাকে একটা 
বাহিরের দরজার চাবি দবেন! কিন্তু তুমি খাঁদ সহরে নবাগত হও, কিম্বা অনেক রাতে 
বাড়তে ফাঁরবার পথে বাড়ীর নম্বর ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার দূরশার শেষ 
নাই! যাঁদ তোমাকে সহরের কোন দুরবতত স্থানে ধাইতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে 
৮8057036000 বা লখ্ডনের মানচিত্র দোখিতেই হইবে। এবং তারপর যথাস্ধান ঠিক 
কারিয়া নাঁদষ্ট বাস গাড়ী বা ভূ-নম্নস্থ রেলখাড়ীতে চাঁড়তে হইবে। নতুবা তোমার 
গোলকাঁধায় পাঁড়য়া হাবুডুবু খাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। ১৮৮২ সালের প্রথম 
ভাশেও লপ্ডনে “টউব' রেল ছিল না। শলিশ্ডনে যাহারা জশবনের অধিকাংশ সময় বাপন 
করিয়াছেন, এমন কি বাঁহারা সেখানে জন্মস্বহণ করিয়াছেন ও লালিতপ্ালত হইয়াছেন, 
তাঁহারাও 'ম্যাপ" না দেখিয়া লশ্ডনের রাদ্তাঘাট ঠিক করিতে পারেন না। সৌভাগান্রমে 
লপ্ডন প্ীলশম্যন সর্বদাই তোমাকে সাহাবা কাঁরিতে প্রস্তৃত। বিদেশশর প্রাত নে [বশেষ- 
, রুপ মনোযোগ দেয় ও সৌজনা প্রদর্শন করে। তাহার পকেটে ম্যাপ থাকে এবং & অণ্টলের 
রাস্তাঘাট তাহার নখদপপণে। তুমি ষে সংবাদই চাওলা কেন, 'তাহার জানা আছে। “এই 
পথে শিয়া বামাদকে তৃতীয় রাস্তার মোড় ঘ্বারয়া সোজা গেলেই আপ্পান গন্তব্যস্থানে 
পেশীছবেন”। এই প্রসপ্পো সেক্সপণয়রের “মার্চেন্ট অব ভেনিস্‌” নাটকে ল্ান্যেলট: শ্যোবের 
রাস্তার বর্ণনা স্বভাবতই আমাদের মনে আসে। - 

কখন লশ্ডন পলিশম্যান তোমাকে ঠিক বাস গাড়ীর জন্য অপেক্ষা কাঁরতে বালবে এবং 
গাড়ী আদলে দ্রাইভারকে বলিয়া দিবে তোমাকে যেন ঠিক জায়গায় নামাইয়া দেয়। আমার 
ছাত্রাবস্থায় লশ্ডনের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ছিল- প্রায় স্কটল্যান্ড দেশের লোধসংখ্যার সমান। 
চতুর্থনার (১৯২০) আমি ঘখন বিলাত যাই, তখন দৌখলাম লশ্ডনের লোকসংখ্যা বাঁড়য়া 
স্তর লক্ষ হইরাছে, দলো সঞ্গো সহরের আয়তনও বাড়িয্নাছে। গ্লেটরিটেনের কয়েকটি 
বন্দর ও পোতাশ্রয়েরও বিরাট উন্নত হইয়াছে। এই প্রসপ্পো লপ্ডন ছাড়া ল্িভারপল, 
প্লাস, নক প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 

এ বিষয়ে আর বেশী বাঁলবার দরকার নাই। লগ্ন সহয়ে আমার অবস্থিতির প্রথম 
সপ্তাহেই আমার সক্গকোচ ও ভয়ের ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয্লাছিল। কোন নূতন স্থানে 
প্রথম গেলে, অপাঁয়চিত আবহা, লোকের মনে এইর্‌প সহ্কোচ. ও ভয়ের ভাব 
আসে। আম লম্ডন হইতে এডিনবার্গ বায করিলাম। এঁভনবার্গ ধহাদন হইতে 'িদ্যা- 
পাঁঠপে বিখ্যাত। মনস্ততীবদ্যা এবং চিিংসাবিদ্য বিশেষতঃ শেষোক বিদ্যা শাখার 
জন্য দেশ 'বদেশ হইতে ছ্থাধেরা গাঁডনবার্ষে আঁসত। কয়েকঞ্জন বিখ্যাত অধ্যাপক রসায়ন 
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ও পদার্ধীবদ্যা অধ্যাপনা করিতেন। কতকগ্যাল চিকিংসাবন্যা পক্ষার্থী ভারতাঁয় ছাত্রের 
সাঁহত আমার পারচয় হইল। এিনবার্গে এরূপ ছাত্রের লংখ্য খুব কম ছিল না। মিস 
ই, এ, ম্যানংও এাঁডনবার্গের কয়েকটী জনুপারবারের নিকট আমার জন্য পারচয়পর 
দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে লশ্ডনে ও িলাতের অন্যান্য স্থানে যে সব ভারতাঁয় ছা 
থাকতেন, মিস্‌ ই, এ ম্যানিং ভাহাদের উপকার কারবার জন্য সবদ্‌ প্রস্তুত ছিলেন। 

এাডলবার্গ লপ্ডনের চাঁরশত মাইল উত্তরে, সুতরাং লণ্ডন অপেক্ষা এখানে. বেশী শীত। 
আমার লরশ্ডনের বন্ধুরা এডিনবাঞ্গের আবহাওয়ার কথা জানিতেন, সুতরাং অঁহারা আমার 
সঙ্গে প্রচুর গরম জামা প্রভাত 'দিয়াছিলেন, একটা 'নউমাকেটি” ওভারকোটও তাহার মধ্যে 
ছিল। এই সময়ে বিলাতাঁ দার্দ ও পোষাক-পারঙ্ছদ সম্বন্ধে আমার ফে আভিজ্ঞতা হয়, 
তাহা বেশ কৌত্হলপ্রদ। আমার সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদের জন্য টটেনহাম কোট” রোডের 
দার্জর দোকান চার্লস বেকার এপ্ড কোম্পানীতে খেলাম! কিন্তু সান্ধ্য সম্মিলন, ডিনার, 
বল নাচ প্রত্ৃতির জন্য আমাকে বিশেষ “স.ট" তৈরণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। সেই 
কুধীসত “টেইল-কোট” আম কিছুতেই পছন্দ করিতে পারলাম না। ইংরাজদের সাধারণ 
বাঁধ ও সহজজ্ঞান যদেদ্ট আছে। তৎসত্েও তাহায়া এই বর্বর পোষাকের “ফ্যাশন” কেন 
যে তাগ কারতে পারে নাই, তাহা আঁ বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে তাহাদের 'শোঁলক' 
ভরাতাগণের জিদ আন্ডর্য ।' সৌন্দর্য বোধের জন্য বিখ্যাত এবং চতুদশ লুইয়ের সময় হইতে 
'্যাশনের' পথপ্রদর্শক ফ্রান্সের নিকট আম এ সম্বম্ধে বোশ আশা করিয়াছিলাম। পকদ্ভূ 
আমাকে নিরাশ হইতে হইল। ইংরাজেরা পোষাক পারচ্ছদ এবং নার, (৫17130) 
বিষয়ে যেভাবে ফরাসীদের অন্ধ অন:করণ করে, তাহা আমার নিকট চিরাদলই নির্বাধ্ধতা 
বায় মনে হইয়াছে। 

সে বাহা হউক, এখন আমার কাহিনশ বাঁল। চোগ্সা ও চাপকানব্ুক্ত ভারতাঁয় লম্বা 
পোথাক সমপরসিক্ম রাজা রামমোহন রায় যাহা বিলাতে থাঁকতে পারতেন তাহাই ভারতাঁয়দের 
পক্ষে উপবোগণ। আমাকে অক্সফোর্ড ঘাটের চার্লস কান এপ্ড কোম্পানশর দোকানে জইয়া 
যাওয়া হইল। বন্ধুদের নিকট ধার কারা একটা পোষাকের (চোগ্াচাপকানের) নমদনাও” 
সপে সইলাম। দোকানে আমার গানের মাপ লইল এবং পোষাক তৈয্ারণ হইলে প্রদর্ধার 
যাইয়া মাপ ঠিক করিয়া লইয়া আসিতে অনুরোধ করিল। পোষাক তৈরী হইলে আমাকে 
তাহালনস্ব্ধীদ দস এবং দোকানে গেলাম। পোষাক গাঁরলে দেখা গেল যে যাঁদও মোটামুটি 
গায়ে লাঁগায়াছে, তব;ও স্থানে স্থানে একটু টিলা হইয়াছে। দার্জ প্রথমে আমাকে এই 
হা দেখাইয়া দিয় কৈহিয়ৎ স্বরণে বাঁলল_ “মশায়, আগান এত সর; ও পাতলা যে 
আপনার শরীরের জন্য মাপসই জামা করা শঙ্ত” কোন কোন পাঠক হয়ত আমার এই 
দশায় হাঁসবেন। সম্ভবতঃ আমার চেহারা অনেকটা "আইকাবড ক্রেনের' মত, ছিল। 
আমি আঁপকটেটাসের শিষ্য এবং ডাইগাঁজানসের অন্যরাগী,_কৌপাঁনধারা মহাত্মা গীম্ধীও 
আমার প্রদান পায--অনাড়্যর সরল জাঁবন এবং জ্ঞান চর্চাই জশবনের আদর্প, সুতা 
এইরূপ জর বিষয়ের উল্লেখ করার জন্য পাঠকদের নিকট আমার কমা প্রার্থনা করা উচত। 

আমি আমার পাঠ্যম্থান এাঁডনবাগে* অক্লোররের ম্বিতীয় সপ্তাহে পৌঁছিলাম। শাতের 
দেসন আরম্ভ হইবার তখন কয়েকাঁদন বাকণী আছে! এডিনবার্ সুন্দর সহর, লণ্ডনের 
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ছিল। রবিবার দিন আম পাল্লখর মধা দিয়া হাঁটিয়া দূরবতঁণ পাহাড়ে বাইতাম ও তাহার 
চড়ে উঠিতাম। সৈই সময়ে সপ্তাহে ১২ লং ৬ পেন্স দিলে, বেশ পছন্দসই একখান 
বনিবার ঘর ও একখানি শয়নঘর পাওয়া যাইত! করলার জন্য আতারল্প ভাড়া লাশিত 
লা। কয়লা স্তূপাকার করা থাকিত এবং ইচ্ছামত “ফায়ার প্লেসে”্* জ্বালানো যাইত। এক 
পেনীতে 'পরিজ' ও মিল্ক দিয়া প্ৃদ্টিকর প্রাতরাশ মালিত। 

সৌভাগাকমে আমার “ল্যান্ড লেডণ” বড় ভাল মানুষ ছিলেন। "তান, তাঁহার .স্বামী 
ও সল্তানদের লইয়া বাড়ীর পিছনের অংশে দাকিতেন, রাস্তার ধারে লম্মখের অংশ ভাড়া 
(দিতেন। অন্যান্য স্কচ ল্যান্ড লেডদের মত তান খুব সং ছিলেন এবং আমার নিকট 
সাক পর্নসাও আভিরিক্ত লইতেন না। মোজা প্রড়ীতি ধোপাবাড়ী” হইতে যতবার ধুইয়া 
আসিত, ল্যান্ড লেডণর মেয়ে প্রত্যেকবার মেরামত করিয়া দিতেন। 

ক্কচ প্রথের তুলনা নাই, ইহা যেমন সপ্ভা, তেমনি উৎকৃদ্ট। “কচ সম্পর্কে 
একাট ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। আমি একবার বড়াদনের জমাল্তে 
“বারউইক আপন টুইড” সহরে কাটাইয়াছ্িলাম। নিকটে জেডবার্খে পুরাতন পাশ্গর 
ধরসোবশেষ দেখিতে গেলাম। তুষারাচ্ছণ্র পথে পায়ে হাঁটিয়া গেলাম! অতাঁতের ধর্মমচ্দির 
দৌখয়া ফিরিবার পথে কোন রৈস্টোরাঁর সন্ধান করিতে শাশ্সলাম। লোকে সামান্য একখানি 
দ্র আমাকে দেখাইয়া দিন এবং আঁমও কতকটা দ্বিধা সক্কৃচিত চিন্তে সেখানে প্রবেল 
ফারিলাম। স্থানউঠ অনাড়দ্বর, পারক্কার পাচ্ছে । আমাকে এক প্লেট পকচ ব্রথ' ও বড় 
একখণ্ড রুট পাঁরবেশন করিল। আমার জলযোগের পক্ষে সেই যঘেদ্ট। মাত্র এক গোঁন 
মূল্য আমাকে দিতে হইল। আমার সমরে অতশতের ছাত্রদের সম্বদ্ধে অনেক কাঁহনী 
শোনা ধাইত। কৃষকের ছেলেরা বাড়ী হইতে হাঁটিয়া, অথবা শকটে চাঁড়য়া বহুদুরে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পাঁড়িতে যাইত। বাড়ী হইতে স্গো ওটামল জেই), ডিম, মাখন প্রদ্থীত আনিত, 
এবং লেগ্দাল ফ.রাইয়া গেলে, মাকে মাঝে বাড়া হইতে গনর্বার আনাইয়া লইত। কার্লাইলের 
জীবনী” যাহারা পাড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার ছাত্াবম্থায়, এডিনবার্গে ছেলেনা 
কতদূর িতব্যারতার সঙ্গে জীবনযাপন কারত। গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এাঁডনবাগে 
এমন কি, কহিকাতায় পর্যন্ত ছান্নজশবনের বহু পাঁরবর্তন হইয়াছে। সুতরাং সেকালের 
ছাত্জাঁবনের বর্দনামূলক নিদ্দালাঁখত উদ্ধৃতাংশ পাঠকের নিকট কৌতুহলপ্রুদ বোধ হইতে 
পারে+ 

“ইরোজমের নিকট ববষবাবিদ্যালয়ের জীবন বাঁলতে বুঝায় বড় বড় ইমারত, সংসাক্দিত 
গৃহ, বহ; টাকার বৃত্তি; ১৯ বংসর হইতে ২৩ বংসর বরস্ক তরুণ ছানঙগশ; তাহাদের মাড়ী 
হইতে খরচের জন্য প্রচুর অর্থ আসে_ জেমস কার্নাইলের জাঁবনের কোন এক বংসরে ধাহা 
সবোচ্চ আয় ছিল, প্রত্যেক ছা তাহার দ্বিশ্ৃুল অকাতরে ব্যয় করে। তখনকার 'দিনে 
উই নদীর উত্তর দিকের 'বিষ্ববদযালগালতে কোন আঁর্থক গ্রক্কার, ফেলোসপ বা 
হাত্তির বাবস্থা ছিল না-ছিল শুধ; বিদ্যা শেখার ব্যবস্থা এবং আত্মত্যাগ ও দাঁরদ্যের ত। 
এইখানে ধাহারা বাইত, তাহাদের অধিকাংশেরই পিতামাতা কার্লাইলের [পিতার মতই দির 
ছিল। রে জিত ক কার দামের পার পর পতন যোগে 


পণ্চম পরিচ্ছেদ ৪৯ 


“সাধারপতঃ, যে সকল ছার তাহাদের পারিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মেধাবণ হইত এবং 
ঘাহাদের উপর পরিবারবর্শের ঘথেম্ট আস্থা ছিল, চৌদ্দ বংসর বরনে সেই ছান্নগপ এভিনবার্গ, 
মাসগো প্রীত স্হরে প্রেরিত হইত। বাড়ী হইতে বাঁহর হইলে পথে অথবা গল্তব্য 
মহরে তাহাদের দেখাশদুনা কারবার কেহ থাঁকত না। যানের ভাড়া দিতে পারিত না বালিকা 
তাহারা বাড় হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিত। কলেজে নিজেরাই নাম ভাত" করাইত। নিজেরা 
বাসা ঠিক কারত এবং জ্বভাবচারত্রের জন্য কেবলমাত নিজেদের উপরেই নৈর্ভর কাঁ্ত। 
রামের বাড়ণ হইতে মাঝে মাঝে লোক আসিয়া ওট মল ছোতু), আজব, লবণান্ত মাখন প্রভীত 
খাদ্যন্ব্য দিয়া বাইত । কখন কখন কিছু িমও [দিত। তাহাদের [ম্তব্যায়তার গদুণে অন্য 
কোন খাদ্য আর তাহাদের দরকার হইত না। যাহারা খাদ্য্রবা আনত তাহাদের সপ্লোই 
ময়লা পোষাক বাড়ীতে মায়েদের নিকট ধোওয়া ও মেরামতার জন্য পাঠাইত। বিষান্ত 
আমোদ হাত হইতে দারিদ্যুই তাহাঁদগকে রক্ষা কারত। নিজেদের মধ্যে তাহারা 
বন্ধৃত্ব কারত, পানভোজন ও ভাবাবানময় কারত। কথাবার্ত ও আলোচনার জন্য 
তাহাদের বলন্দেদের ক্লাবও থ্াকত। “টারমৃ” শেষ বা কলেজ বন্ধ হইলে তাহারা দল বাঁধিয়া 
পদরজে বাড়* যাইত, প্রত্যেক ছেলারই ২1৪ জন ছান্ত সেই দলে থাঁকত। এই সব িশ্ব- 
বালের ছারা মপারিত ছল, পথে ভাহানের আতিথা এবং আদর অভা্নার অভাব 

না। 

“স্বাবলদ্বনের শিক্ষা হিসাবে, এমন উৎকৃষ্ট শিক্ষা্াভের ব্যবস্থা 'রাঁটিশ দ্বীপপুঞ্জে 
আর দেখা যাইত না।” (71007651188 0£ 02111). 

তাহার পরে কয়েকবার আমি এাঁডনবার্গ ও অন্যান্য ল্কচ সহরে শিল্াছি। কিন্তু 
সহরের জশবন সম্পূর্ণ পা্রিবর্ভতি হইক্সা গিয়াছে। হাইল্যাপ্ড এখন আর শাল্তপূর্প 
গিজন স্থান নহে। খরপন্যাসক স্কটের মনোমুখ্ধকর বর্ণনা, বিচ পার্বতা দূশা, রেলওয়ে, 
ঘোটরবাস--এই সকলের ফলে দলে দলে ভ্রমণকারীরা এখন হহাইল্যাপ্ডে' যায়, তাহাদের 
মধ্যে কোটিপতি আমোরকাধাসীরাও থাকে। তাহারা প্রত্যেক সজনে'র জন্য বাড়সভাড়াও 
করে। স্কচেতা কিন্তু পরথবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহাঁসক ও পারশ্রমী জাতি। পাটের 
কল, পাটের বাবসা ভাশ্ডিসহরের একচেটিয়া; হযগলশ নদীর উপরে প্রায় ৭০) ৮০ট পাটের 
কল আছে, তাহার আঁধকাংশ সনচতুর স্কচদের চ্বারাই পরিচালিত! “লাসগো লপ্ডনের পরেই 
গধনীয় সহয়। গত ৫০ বংসরে স্কটল্যাশ্ডের এত্ব্ধ প্রভূত পাঁরমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এঁডনবার্ সহরেরও দুত পারবর্তন হইয়াছে।  এঁনবার্গ বাবসা বাশিঝ্যোর কেন্দ নহে; 
কিস্তু প্রচুর পেল্সনভোগণী অবসরপ্রাপ্ত আযাংলো-ইশ্ডিয়ান এবং বিদেশে প্রভুত ধনসন্তয়কারী 
ব্যবসায়ী প্রভাতি ঁডিনবার্ে বাস করাই পছন্দ করেন। 

এঁডনবার্গ সহরের চাঁরাঁদকে সুন্দর বাসভবন গাড়িয়া উঠিতেছে- লৃতন সহর. দত 
বিস্কৃত হইতেছে । আঁধবাসশীদের সরল িতবায়ী জীবন অদৃশ্য হইয়াছে এবং বর্তমান 
যুগের বিলামপূ্ণ জীবনযাপন প্রশালণ গ্রহণ কারতে তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেছে না। 
স্ষটকযাপ্ডের জাতীয় কবি বার্নস বিললাসিতার যে তাঁর 'নম্পা করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা 
ভুলিয়া গিয়াছছে। 

শীতের সেসনের প্রথমেই আমি ভা্ত হইলাম এবং প্রার্থীমক বি, এসসি, পরাশক্ষার জন্য 
বসায়নশাস্য, পদারীবদ্যা এবং প্রাখাবদ্যা অধায়ন ফাঁরতে লাগিলাম। গ্রীম্দ সেদনের জন্য 
উীম্ডদাবদ্য রহিল, কেন না শরংকালে এ দেশে গাছপালার প্প্রেপ অব কারিয়া পড়ে। 
শীতকালে গাপটিল একেবারে প্রশূল্য হয় এবং তাহাদের কান্ড ও পাখা্রশাখা অনেক 
সময় তুষার থাকে। অধ্যাপক টেইট পদার্ধাবদ্যার মূল লূত চমৎকার ব্দকাইতেন। 


৪২ আত্মচিত 


কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধা যে পদার্থাবদ্যার পাঠ্য হিসাবে টেইট ও টম্সনের 
িআআোঞ) 281090787 নামক যে পর্তক নার্ঘস্ট ছিল, তাহা একটু দুরূহ এবং 
আমার পক্ষে দুর্বোধ্য ধালয়া মনে হইত। আম পর পর দুই সেসনে টেইটের দুইটি 
ধারাধাহক বন্তৃতা খ্দানয়াছলাম কিন্তু আম শীঘ্ই বাঁঝতে পাঁরগাম রসায়নই আমার 
মনোমত বিদ্যা। কলিকাতায় থাকাতেই আমি এই বিদ্যার প্রাত আকৃষ্ট হই। এক্ষপে আম 
ঠা সহকারে এই দার সা কারতে লািলাম, যদিও নানা ও, অবহেলা কার 

আমাদের রসায়ন শ্রাস্্ের অধ্যাপক আলেকজ্াপ্ডার ক্রাম ব্রাউনের বহস তখন ৪৪ 
বৎসর। জুনিয়র ক্লাসে ৪০০ হইতে ৫০০ পর্যল্তি 0160:09] ছাত্র থাঁকিত, তাহাদের প্রায় 
সকলেই পরাক্ষায় পাশ কারবার জন্য প্রস্তুত হইত। গৃহ হইতে সদ্য আগত স্কচ যুবকেরা 
স্বভাবতই তেচ্ছ ও উৎসাহে জীবন্ত; অধ্যাপক ক্লাসে আসিতেই তাহারা মহা আড়ম্বরে 
তাহার অভর্থনা কারিত। তাঁহার আসবার পূর্ব হইতেই তাহারা গান গাহিতে আরণ্ভ 
ফাঁরত। এত বড় ক্লাস ঠিক রাখা শক্ধ কাজ, ক্রাম ব্রাউনও রাসে এতগৃলি ছেলের সন্মৃখে 
আসিয়াই একট. চণ্চল হইয়া পাঁড়তেন। ছাত্রেরা তাঁহার এই দৌর্বলা শগম্ই ধাঁরয়া ফলত, 
ফলে থাঝে মাঝে নাটকীয় ঘটনা এমন কি শোচনীয় ব্যাপারও ঘাটিত। জ্রাম ব্রাউন যখনই 
চাঞ্চল্য দেখাইতেন, তখনই ছেলেরা তাহার সুযোগ লইত। তাহারা মেজের উপর বুট 
দিত, মেজে ঠুকিত বা এরূপ আরও কিছু কারত। ইহার ফলে অধ্যাপকের চাণ্যল্য বাষ্ধ 
পাইত। “ভদ্ুগপ, তোমরা এমন কাঁরতে থাকলে, আম বন্তৃভা কারিতে পারিব না।” এই 
আবেদনে সুফল হইত, ছেলেরা শান্ত হইত। হাম রাউন অমায়িক ও উদারমনয এবং খাটি 
ভগ্রলোক ছিলেন। তিনি চনা ভাষাও কিশ্ঠিং জানিতেন। তাঁহার তীক্ষ মেধা জাঁটল 
খখিতের সমস্যা সহজেই সমাধান করিতে পাঁরিত, শরণর তত্তে কর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছ 
নূতন দানও ছিল। তাঁহার সহযোগস টখাঈ ফ্রেজার ও তাঁহাকে '্ষার্মীকোলজ'র একটা 
নূতন শাখার প্রতিষ্ঠাতা রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। উচ্চতর ক্লাসে, 0775:3110হাথোস 
প্রভাত জটিল বিষয়ের অধ্যাপনাতেই তাঁহার গভশর জ্ঞান ও পাশ্ডিত্যের পরিচয় ভাল করিয়া 
পাওয়া যাইত। তখনকার দিনে কেমান্রিজ, অকফোর্ড প্রত্ীত ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকদের পাঁরশ্রামকের তুলনায় এঁডনবার্গ 'িশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পারিশ্রামক 
*রাজোচিত” ছিল বলিলেই হয়। সমস্ত পফস' অর্থাৎ ছাত্রদত্ত বেতন তাঁহারা পাইতেন। 
বেতনের পাঁরমাণ সাধারণ ক্লাসের জন্য ৪ গিনি এবং প্র্যাকটিক্যাল বা ফাঁলত বিষয়ের জনা 
৩ গিনি ছিল! 

জ্রাম ব্রাউন তখন মোটা ও অলস হইয়া পাঁড়তোঁছলেন। তিনি শচদ্তা কাঁরতে ভাল 
ব্াঁসতেন এবং জৈধ রসায়নের ছায়েরা তাঁহারা আবিচ্কত 781710 [াঁপযে01৩-র জন্য 
তাঁহার নিকট কৃতত্র থাকবে, কেননা ইহা রসায়ন শাস্মের উন্নতিতে বহুল পরিমাণে সহায়তা 
করিয়াছে। তিনি ব্যবহারিক “ক্লাসে বা লেবরঈটরীতে কাজ করিতেন না বটে, কিল্তু সেনা 
যোগ্য ভিমনদ্রেটর ও সহকারণ নিয্ কারিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জার্মান 'বিধ্বাবদ্যালয়ের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাঃ জন 'গিধসন ও ডাঃ [লিওনার্ভ ভাঁবনের নাম উল্লেখযোগ্য। শিবসন হাইডেল- 
বার্গে প্রসিষ্ধ রসায়নাবৎ বুনসেনের 'নিকট পাঁ়য়াছিলেন, এবং তাঁহার পরণক্ষা ও বিশ্লেষণ 
প্রশালী উল জার্মান 'অধ্যাপকের রাত অনযযায়ই ছিল$ আমার পড়াশনা বেশ ভাল 
হইতে লাগল_এই দুইজন ডিমনখ্োটরের সপ্পো আমার খৃষ ঘনিষ্ঠতা হইল।  ধ্ষরূপ 
জানন্দ ও উৎসাহ সহকারে জাম আমার প্রিয় বজ্ঞানসমূহ অধ্য়ন কারভাম তাহা এই ৫০ 


পঞ্চম পারচ্ছেদ ৪৩ 


বংসর পরেও মনে পাঁড়তেছে। আঁম জার্মান ভাষা মোটামটর শিখিলাম, তাহার ফলে উত্তর 
ভাষায় লিখিত রসায়ন লাম্ম বুঝিতে পারিতাম। আমার একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন জেমস 
ওয়াকার (পেরে স্যার জেমস ওগ্লাকার)। তান ডাশ্ডীর অধিবাসী ছছিলেন। ক্কাম ব্রাউন 
অবসর গ্রহণ কালে, ওয়াকারই এ পদ লাভ করেন। আমার জমসাময়িক 'জুনিয়র ছান 
আর দুইজন খ্যাতি লা কািয়াাছিলেন। একজন আলেকজ্াপ্ডার স্মিথ, ইনি গলে চিকাগো 
ও কলম্বিয়া বিদ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। অন্য একজন [হিউ মার্শাল, ইীন 'কোবাল্ট 
আলাম" আবিচ্কার এবং 'পারসালফারকা আযাসিড' সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বখ্যাত। 
মার্শাল মান্ন ৪৫ বংস্র (১৯১৯৩ খুঃ) ধয়সে মারা যান। 6৭ বংসর বয়সে (১৯২২ খই) 
স্মিথের মৃত্যু হয়।* 

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কাঁরিতোঁছলাম তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে, ধাহার 
দ্বারা আমার সমগ্র ভবিধ্যৎ জ্দশবন প্রভাবাচ্বিত হয়। সুতরাং এ ঘটনাটি এখানে 
উদ্লেখষোগ্য। স্যার ক্ট্যাফোর্ড নর্থকোট ১৮৬৭--৬৮ সালে ভারতসাঁচব ছিলেন। ইনিই 
পরে লর্ড ইড্‌সালি উপাধি লাভ করেন৷ ১৮৮৫ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড 
রেক্তাররূপে ইন ঘোষণা করেন যে “সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা” 


পুনরায় জাগ্রত হইল এবং িছুকালের জন্য রসায়ন শাস্তের স্বান আঁধকার কাঁরল। 'িশ্ব- 
বিদ্যালয়ের লাইব্রেরশ হইতে আঁম ভারত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আনিয়া অধ্যয়ন কারতে লাগলাম । 
রূসেলের +]-[7016 185 ২9188”) [810755 “1717006 0011661000151706, 
৫৩ 0৩ 0605. 100017069”এ ভারত সম্বন্ধে প্রবন্যাবলগ প্রভাত ফরাস* ভাষায় 
লাখ গ্রন্থও এই উদ্দেশ্যে পাঁড়লাম। আমি শীঘ্রই দোখিলাম যে বাজেট আলোচনা এবং 
যাজম্বনীতি, বালময়নসীতি প্রভৃতি বাঁকতে হইলে অর্থনীত (0110091 8০005) 
কিছু; জানা দরকার আমি সেইজন্য ফসেটের £0176109] চ100170107 এবং. 71552 
01 10390 [71091106 গ্রপ্থ পাঁড়লাম। এই অন্ধ অর্থনর্শীতাবং হযাকনশর প্রাতীনাধ- 
রূপে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন এবং ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর ব্্রানের জন্য 
প্রসাম্থ লাভ করেন। বাল্যকালে “হিম্দ্পেছিয়টে" আঁম পাঁড়রাছিলাম, মিঃ ফসেট 
পার্লামেন্টে ভারতের বহন উপকার কাঁরয়া ভারতবাসাঁদের ভালবাসা লাভ করেন। জন- 
সাধারণের নিকট হইতে তাঁহার ভারতপ্রশীতির জন্য "1%1601507 10: 10019” বা 
“ভারতের প্রাতার্নীষ', এই আধ্যাও ?িতনি লাভ করেন। এই বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে ভারত 
সম্বন্ধে বহু প্রমাণিক জল্যই আঁম পাড়ার ফেিরাহিলাম। “ফর্ট নাইটি রাড”, 
সম্বদ্ধীয় প্রবচ্ধ আমার দাদ্ট এড়াইত না। কততকগযীল প্রধান প্রধান এ্ীতহাঁসিক সমস্যা 


* এস্বলে একট কৌঁতুকাবহ: ঘটনার উল্লেখ কাঁরতে বাধা হইলাম। গত বংসর ঢাকা 
বি্বৃবদযালয় আমাদের গবণ'র সার জন এন্ার্সন ও আমাকে (অন্যান্যদের মহো) সম্মান স্চক 
উপাধ দেন। আঁ ভাইস্চা্‌সেলরের 4১ 7005 তে স্যার জনের ঠিক পালেই উপবেশন 
কার এবং তাঁহাকে উদ্দেশ করা বলিলাম, “আজ আময়া উভরেই 61107 £80026 অর্থাৎ 
নং উপাধিষারঁদ, তাহাতে স্যার জন বলেন, ইহা ঠিক নয়; আমরা 
0 8800305 অর্থাৎ তিনিও আমার অনেক পরে শ্রাভনযার্ 'িষ্বাবদ্যালয়ে এ টেট 
ঢায নিকট অধান়ন ফরেন এবং ন0৩ সত ফেসমান বিদ্যায়) লান্ করেন। 


9৪ আত্মতারিত 


সম্বন্ধে পার্লামেপ্টে তক্কাবিতর্ক ও আলোচনাও আম পুরাতন “হ্যানসার্ডে” পোঁলামেপ্টে 
এ বন্তুতার রিপোর্ট) পাঁড়য়াছিলাম। 

গ্রন্থ রচনায় বিশেষতঃ এই শ্রেণীর রচনায় আমি নুতন ভ্রতশী। কিন্ভু ভারতবাসী 
হিসাবে আমি এই সুযোগ পাতা করা সঙ্গত মনে কাঁরলাম না। আম বহ; উপাদান 
সংগ্রহ করিয্লাঁছলাম, এখন সেইগযীল সাজাইয়া লিখতে আরম্ঞ করিলাম । 'নাষ্ট সীমার 
মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের সার বস্তু গন্ছাইয়া বাঁলতে পারাতেই প্রবন্ধ লেখকের কৃতিত্ব 
বহুভাষণ এ বহ্যাবস্তাত সর্ধদা পারহার করাই কর্তব্য। আমি আলোচ বিষয় দুই ভাগে 
বিভন্ত কারলাম। প্রথম ভাগে ৪টি অধ্যায় এবং 'দ্বতীয় ভাগে ৩টি অধ্যায় সা্মাবক্ট 
কাঁরলাম। আমার 'চম্তাম্্োত দূত প্রবাহিত হইতে লাগল এবং আঁম দোঁখিয়া বিস্মিত 
হইলাম ষে, “টেন্ট টিউবেরপ ন্যায় লেখনণও আম বেশ সহজভাবে চালনা করিতে পারি। 

থাসময়ে আম আমার প্রবন্ধ দাখিল করিলাম৷ উপরে একাঁট "মটো” থাকল এরং 
সঙ্গো একটি ?সলমোহর করা খামে আমার নাম রহিল। প্রবন্ধ পরণক্ষার ফল ধোবত 
হইলে আম একপ্রকার “বিষাদ মাশ্রত আনন্দ" অনুভব করিলাম। 'পূরণ্কার আম পাই 
নাই, অন্য এককন প্রাতযোগাঁ তাহা লাভ কারাছিজেন, কিন্তু আমার এবং অনা একজনের 
প্রবন্ধ 770517078 8006556701৮ অর্থাৎ আদর্শের কাছাকাছি বাঁলয়া গণা হইয়াছিল। 

আমার হাতের লেখা খারাপ, সেকালে টাইপরাইটারও ছিল না। এঁদকে আঁম প্রবন্ধের 
কোন নকলও রাখি নাই। আমি প্রবদ্ধাট নিজ্বায়ে প্রকাশ কাঁরিব বাঁলয়া ফেরত চাহিয়া 
পাঠাইলাম। আবেদন গ্রাহ্া হইল। প্রবন্ধ ফেরত পাইলে দোখলাম উহাতে প্রবদ্ধ- 
পরাঁক্ষকদের একজনের মন্তব্য লিপিবদ্ধ রহিগ্নাছে। আম তাহা হইতে কয়েকাট কথা 
উদ্ধৃত কারতেছি। কেন না কথাকয়টি আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে 

“আর একট উল্লেখযোগ্া প্রবন্ধ যেটিতে মটো আছে। ......ব্র্টিশ শাসনের বিরদ্ধে ইহা 
ছ্লেষপূর্ণ আক্রমণে পূর্ণ।” পরে আম জানিতে পারি স্যর উইীলয়ম মুয়র এবং প্রোফেসার 
ম্যাসন প্রবন্ধপরশক্ষক ছিলেন। মূম্নর একজন খ্যাতনামা আংলোইশ্ডিয়ান শাসক 'ছিলেন। 
তানি খত প্রদেশের গবর্ণরপদেও কিছুকাল সমাসীন ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর 'কিছ্াদন 
ভারত সচিবের কাউীদ্সিলের সদস্য ছশ্গেন। স্যার আলেকজেশ্ডার গ্লাপ্টের মৃত্যুর পর 
তাঁহাকেই এঁডিনবার্শ 'বম্বাবদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য আহবান বরা হইয়াছিল! 
মর 1466 0৫ 8181১02007 মেহম্মদের জীবন*), লাখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। এই 
ননল্ধে তাঁহার আরবৃ ভাষায় গভাঁর পাশ্ডিতোর পারচয় পাওয়া যায়? 

৯৮৮৫ সালে সেঙনেন্স উদ্বোধন কারবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাতদের সম্বোধন 
কারা মুর ষে বন্তুতা করেন তাহাতে তান অন্য দুইটি প্রবন্ধ ও আমার প্রবন্ধের উল্লেখ 
কারয্লা বিশেষ প্রশংসা করেন। আঁম প্রধানতঃ বিদ্ববিদ্যালরের ছায়দৈর মধ্যে বিতয়পের 
জনা প্রবক্ধাট প্ৃদ্তকাকারে ছাপাই। উহার সঞ্পো ছাতদেয় প্রাত একাঁটি নিবেদনপণ্রও ছিল। 
পরে সাধারঘ পাঠকদের জন্যও আম পৃস্তকের একটি সংস্করণ প্রকাশ কার। তৎকালে 
শীঁভক্ষা নীতি"তে আমি বিদ্বাসশ ছিলাম এবং শিশুসূলভ সরলতার সহিত আমি ভাবিতাম 
যে, ভারতের দুখ দুর্দশার করা যাঁদ বিটিশ জনসাধারণের গোচর করা যার তাহা হইলেই 
গেঙ্গযালর প্রাতকার হইবে। আমার এই মোহ ভা হইতে বেশশ দিন লাঙ্গে নাই। পবীতবীর 
ইতিহাসে এমন একটি দন্টাল্ত, নাই যে. প্রডৃজাতি স্বেচ্ছায় পরাধীন জাঁতকে ফোন কিছ 
অধিকার [দয়াছে। ইংলপ্ডৈর মত ল্বাধীন দেশেও ব্যারনেক্কা কৃষকদের সঞ্চো মাত হইয়া 
বরা জলের আনজ্ছৃক হস্ত হইতে “ম্যাগৃনা কার্টা” কারা লইয়াছিল। 29 প্রাডো 
0086 022890000 _ পার্লামেন্টে নিরাচিনের অধিকার ব্যতীত দেপবার্সীরা 


গণ্চম পাঁরচ্ছেদ ৪৫ 


্ান্স দিরে না-শাসনতল্মের এই মূলনীতি প্রাতাষ্ঠিত করিতে ব্রিটিশ জাতিকে গৃহদ্ধ 
করিয়া রক্ল্রোত বহাইতে হুইর়াছিল। আমার বাহতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছারদের প্রতি যে 
নিবেদন ছিপ, তাহা হইতে কয়েক ছুত উদ্ধৃত কাঁরতেছি। 

“ভারত-ব্যাপারে ইংলশ্ডের গভীর অবহেলা ও খঁদাসীন্যের ফলেই ভারতের বর্তমান 
শোচনীয় অবস্থার উৎপাত; ইংজপ্ড এ পর্যন্ত ভারতের প্রীত তাহার পাঁবন্ন কর্তব্য পালন 
করে নাই। তোমরা গ্নেটন্রিটেন ও আয়র্লাশ্ডের ভবিষ্যৎ বংশধরশ্গপ, ভারতে আঁধকতর উদার, 
ন্যায়সাত ও সহদর শাসন নপীত অবলম্বনের জন্য তোমাদের দকেই আমরা চাহয়া আছি। 
সেই শাসননশীতির উদ্দেশ্য কতকগাযাল মামূলী ব্যাল হইবে না, তাহার উদ্দেশ্য হইবে ইংলশ্ড 
ও ভারতের মধ্যে ঘাঁনষ্ঠতর মৈরীর বম্ধন স্থাপন। তোমাদের উপরই আমাদের সমস্ত আশা 
ভরসা। শশগ্পই এমন দিন আঁসবে বে তোমাঁদশকেই সেই সাম্রাজ্জোর শাসনকার্য পাঁরিচালনার 
ছার গ্রহণের জম্য আহবান করা বাইকে সাম্মাজ্যে সূর্য কখন অন্ত যায় না এবং যাহার 
রাষ্টিক বাঁলয়া আময়া গৌরবান্বিত। অপুর ভবিধাতে তোমরাই ২৫ কোট মানবের 
ভাগ্যবিধাতা হইফে। আমরা আশা কার যে তোমরা যখন রাজ্জাশাসনের ক্ষমতা পাইবে, 
তখন বত'মান অ-রিটিশ নশীতর অবসান হইবে এবং ভারতে এখনকার চেয়ে উচ্জর্ল ও 
সুখময় ধুগের উদয় হইবে।” 

আম জন ব্রাইটের নিকট বাঁহর একখণ্ড পাঠাইলাম। এ সঙ্গে একটশ পত্রে ভারতের 
সপ্পো ব্রহ্যদেশভুক্তি এবং তাহার ফলে ভারতবাসীদের উপর লবণশহ্ক বাবদ ট্যাক্ববৃচ্ধির 
অন্যায় নশীতির প্রাত তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরলাম। ব্রাইট সুন্দর একখান পত্রে আমাকে 
্রত্যু্তর দিলেন। উহার সঙ্গো পৃথক একথানি কাগজে লেখা ছিল-“এই পর আপনি 
যেভাবে ইচ্ছা বাবহার কাঁরতে পারেন।” আমি ওংক্ষণাৎ টাইমস্‌ ও অন্যানা সংবাদপত্রে 
জন রাইটের পত্রের নকল পাঠাইয়া দিলাম । একাঁদন সকালে উঠিয়া দৌধ যে, আঁম কতকটা 
বিখ্যাত লোক হইয়া পাঁড়য়াছি। খবরের কাগজের বড় বড় 'পোপ্টারে' বাহর হইল_ 
“ভারতয় ছাতের নিকট অন ব্রাইটের পর”। রয়টারও এ পনের 'নন্লালিখিত দারমর্ম ভারতে 
তায় কাঁরয়া পাঠাইলেন। 

“আম আপনারই মত হার্ড ডাফারনের বর্মনশীতির জন্য দ্াখিত এবং তাহার তাঁর 
নিন্বা করি। পৃরাতন পাপ ও অপরাধের নাতির ইহা পরয়াবা-_খে নীতি চিরাদনের 
জন্য পাঁরতান্ব হইয়াছে বাঁলয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম। ভারতে আমাদের প্রকৃত স্বার্থ 
কি, তংসম্বব্ধে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে গভীর অল্ঞতা_সঞ্গে সঙ্গো ঘোর স্বার্থ 
পরতাও রহিয়াছে। সব্ষশীতি এবং প্রকৃত রাজনতিজ্ঞতা হইতে ন্ট হইলে আমাদের বিপদ 
ও ধংস অনিবার্ধ এবং আমাদের বংশধরগণের তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে৷” 

অন্ধশিতান্দী পূবে লাখিত আমার চয 08 117019 পৃশ্তিকা হইতে কয়েকছুর 
এখানে উদ্ধৃত কালে অশ্রানাক্পাক হইবে না। এ প্রবন্ধ ১৮৮৬ সালে মুত ও প্রকাশিত 
হয়্। আমার মনে হয়, পরবতর্ণকালে আমার রচনাশান্তর অধোগাত হইয়াছে। ৫০ বংসর 
পর্বে আমার রচনারপীত বেরুপ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ছিল, এখন জার সেরূপ নাই। সম্ভবতঃ 
রাসায়নিক গবেষণায় নিমগ্ন খ্যাকবার জন্যই এইরগ ঘটয়াছে। 

(েও্ঞ্ঠ 90 [7019 ভোরত বিষয়ক প্রবন্ধ) হইতে উদ্ধৃত) 
“ইংপ্ড ভারতের সামাজিক উন্নতির জন্য বাহা করিয়াছে তাহা ইা-ভারতাঁর 


হতহাসের একাটি গোঁরবর অধ্যায়। রাশিয়া মযো মধ্যে তাহার রিষ্বাবিদ্যালয়ের দ্বার 
রষ্ধ করিয়া দেয়, কিস্তু ইলেশ্ড অন্ধ শতান্দীরও আঁধক কাল ধারয্লা সরকারী কলেজ 


ঞড আত্মচারত 


সমূহে লক, বাক হ্যালাম এবং মেকলের গ্রম্থাবল বিনা ক্বিধায় পাঠ্য প্রস্তকরূপে নাদশ্টি 
কারয়াছে। শশাক্ষিত সম্প্রদায়ের মন এইরূপ নিয়মতল্মের মূল সত্রেয় ধ্বারা অনুপ্রাপত 
হইয্লাছে। তাঁহাদের প্রত্যেকে এখন রাজনৈতিক বযাম্ঘর এক একাটি কেন্ুস্বরূপ এবং তাহা 
হইতে নানারূপ চিষ্তাধারা বিবর্ণ হয় এবং অপেক্ষাকৃত আশাক্ষত লোকেরা তাহা গ্রহণ 
করে। ভারতে এখন ষে সব ঘটনা ঘাঁটতেছে, বিলাতের জনসাধারণকে তৎসম্বন্ধে সচেতন 
কালিয়া তুলিতে হইবে। সমাজের উচ্চস্তরে যে সমস্ত চিন্তা ও ভাব বিদ্তৃত হইয়াছে, তাহা 
এখন নিম্নস্তরে প্রবেশ কারতেছে। জনসাধারণ তাহার. চ্বারা অনন্প্রাপিত হইতেছে। 
ইহাকে লশপ্য বাঁজিয়া উড়াইয়া দিলে চাঁলবে না। দর্ভাশাক্রমে ইংলস্ড এখন অপারহার্ষ 
তথ্য ও য্যন্তি স্বাঁকার কাঁরতে প্রস্তুত নয় এবং ভারতের নব উদ্বোধিত জাতয়তার ভাবকে 
চস পিধিয়া মারতে চেষ্টার দুটী কাঁরতেছে না। বিদেশ শাসনের স্যার্থপর কঠোর ও 
নিষ্টর নীতর ফলে দেশবাসীর উপর নানারূপ অযোগ্যতা ও অক্ষমতার ভার চাপাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে। ধে মহূর্তে কোন ভারতবাসণী নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা কাঁরতে আরদ্ভ 
করে, সেই মৃহৃতেছি সে সম্ভবতঃ নিজের জন্য লল্গ্রা অনুভব করে) আদর্শ ও যাস্তবের 
মধ্যে সে আকাশ পাতাল প্রডেদ দেখে। 'ব্রাটশ রাজনীতকদের কথা ও ফার্ষের মধ্যে 
সামজস্য স্থাপন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। দর্রদৃষ্টি বঙ্গে পূর্ব হইতে সময়ের 
গাঁ বুঝা, অস্ততঃপক্ষে উহা অনুমান করা- এবং তদনহসারে কার্য করা বিজ্ঞ রাজনগীতজের 
লক্ষণ। ফরাসী বিপ্লব ষে এত শান্তশালশী হইয়াঁছল, তাহার কারণ ষ্তাহার মূলে ছিল 
মানাঁসক বিদ্রোহ। ল্টেয়ার স্বদেশ হইতে নির্বাঁসত হইয়া একজল বিদেশী রাজার 
অন্যগ্রহে জশবন ধার কাঁরতে বাধ্য হইয্লাছলেন এবং সেই কারণেই তান জগতের মনের 
উপর আঁধকভর প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছলেন। রূসোর জশবনই বাকি? কঠোরতম 
দারিল্যুও তাঁহার আত্মার শান্ত ও ভাব্যরোকে রোধ করিতে পারে নাই। কার্লাইল 
বালয়াছেন-__প্যারসের গ্যারেটে (চল কুঃনরীতে) নির্বাসিত, নিজের দঃখময় চিল্তামার 
কাঁরতে 'শাখয়াছিলেন যে, এই জগত তাঁহার বন্ধ্য নহে, জগতের বিধাবধানও তাঁহার সহায় 
নহে। তাঁহাকে গ্যারেটে বন্দী করা যাইতে পান্পিত, উল্মাদ ভাবিয়া তাহাকে উপহাস কর 
যাইতে পারিত, বন্য পশুর মত খাঁচায় পারয়া তাঁহাকে অনাহারে শ.কাইয়াও মারা যাইত;_ 
কিচ্ছু সমস্ত জ্গতে বিদ্রোহের অনল প্রজাজিত কাঁরও্ঠ কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। 
ফরাসণ বিদ্রোহ রুদোর মধ্যেই তাহার প্রচারকের সন্ধান পাইয়াছিল ৮ 

“একাদিকে রূঢ়, কঠোর, অনমনায় তক্ঘতা, অন্যাদকে হেয় আখাসমপপি, এই দুয়ের 
মধারতা কোন লম্মানজনক পল্ধা কিনাই১ আদরা অল্ভুত গে বাদ কারতোঁছি। শত 
শতাব্দীর পুরাতন প্রীতম্ঠানও কয়েকাঁদনের মধো “সৃবিধাবাদীদের সারাক্ষিত দূর্গ" রূপে 
কলাদ্কিত হইতে পারে, অদূর ভাঁবধাতে আর একজন হাওয়ার্থ আবভূতি হইয়া ইন্ডিয়া 
কাউন্সিল এবং সেই শ্রেণীর অন্যান্য ব্যরো'কে যে তাঁর ভাষায় নিন্দা কাঁরবেন না, তাহা 
কে বাঁলতে পারে? জোড়াতাঁল বা শ্বোঁজামিল দেওয়া সংশরশত্ণ নপাঁতি অনার পরীক্ষিত 
€ ব্যর্থ হইয়াছে। ৫০ সর ধায়া আয়্লাশ্ডকে “অন্রহ করিবার নশীত” তাহাকে 
আঁষকতর 'বদ্বেষভাবাপাম কাঁরযলা তৃলিয়াছে। আয়র্লাশ্ডের শিক্ষা কি ভারত সম্বন্ধে কোনই 
কানে লাগবে না? 

শআমরা দেশিতোছ, এক শ্রেপীর লেখক'কোন কোন স্বোঙ্ছাচারী ধর্মান্ধ মুসলমান 
রাজাকে খাড়া করিয়া তাহাদের শাসননশীতিয় সঙ্পে বত'মান 'রাটিশ শাসনের তুলনা ক্ষারতে 
ভজহাসেদ। ইহা ন্যাযপরারণতার দক্টাক্ত বটে! কিম্তু মুসলমান শানন কি 'রাটিশ 


পঞ্চম পারচ্ছেদ ৪৭ 


শাননের তুলনায় হাঈন প্রাতপন্ন হইবে? একথা ভুলিলে চলিবে না, যখন রাপণ মেয়ী 
ধমসিন্ব্ধায় মতভেদ ও গোঁড়ামর জন্য নিজের প্রজাদশকে আঁ্নকৃপ্ডে বা কারাগারে 
নিক্ষেপ কারতোঁছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পরাক্তান্ত মোগল বাদশাহ আকবর সর্বধমের প্রতি 
উদারনীতি ঘোষণা কারয়াছিলেন এবং মৌলবধ, পণ্ডিত, রাঁধি, এবং মিশনারণকে দরবারে 
আহবান কাযা তাঁহাদের সপ্পো বিভিন্ন ধর্মের সন্বন্ধে দাশশীনক আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াঁছলেন। কেহ হয়ত একথা বাঁলতে পারেন যে, আকবরের কথা স্বতদ্ম, তাঁহাকে 
মোগলদের প্রাতানিধি গশ্য করা ধাইতে পারে না। ইহা অতান্ত শ্রাম্ত কথা। ধর্মীববয়ে 
উদারতা মোখল বাদশাহদের পক্ষে সাধারণ নিয়ম ছিল, বিরল ঘটনা ছিল না।” 

উত্তর প্রদেশের প্রধান সংবাদ পর, “্কটসম্যান” এই প্রবন্ধ সমালোচনা প্রসঙো 
লাথয়াছিলেন__“এই ক্ষ বাহশানি খ্যবই চিত্তাকর্ষক। ইহাতে ভারত সম্বন্ধে এমন 
অনেক তথ্য আছে, যাহা অন্যর পাওয়া যায় না। এই গ্রম্থের প্লাঁত সকলের দৃষ্টি আমরা 
বিশেষভাবে আকর্ষণ কারতেছি।” কিন্তু এই এঁতহাসিক আলোচনার উত্দাহ আমাকে 
সংযত করিতে হইল। আমার শীন্রই বি, এস্‌বস, পরশক্ষা দিবার কথা, এবং রসায়নশাস্মের 
দাবী রাজনোতিক আন্দোলনের জন্য উপেক্ষা করা যায় না। আঁম গভাঁরভাবে আমার প্রিয় 
রসায়নশাস্মের আলোচনায় আত্মনিয়োগ কাঁরলাম। বি, এস্‌নস, ডিগ্রী পাওয়ার পর 
আমাকে 'ডদ্টর' (0). 5০.) উপাঁধির জন্য প্রস্তুত হইতে হইল; এজন্য কোন মৌলিক 
গবেষণা মুলক প্রবন্ধ দাখিল করা প্রয়োজন। লেবরেটরীতে গবেষণা এবং ইংরাজণ, ফরাসী, 
ও জার্মাপ ভাষায় 'লাখত রসায়নশাস্ম অধায়ন_ইহাতেই আমার সময় কাটিতে লাগিল 
১৪৮৫-৯৯২০ পর্যন্ত আমার সমগ্র সময় বলিতে গেলে রসায়নপাস্ছের চর্চাতেই, বয় 

1 

এডনবার্শের শীতল, স্বাস্থ্যকর জলবায়ূতে আমাদের দেলের অপেক্ষা বেশণ পারপ্রম 
করা যায়, অথচ কোন ক্লাম্ডি বোধ হয় না। লেবরেটরশতে কাজ শেষ হইধার পর গৃহে 
ফারিবার পূর্বে আমি খ্ব খ্ানকটা বেড়াইয়া আসতাম! 

আম সমাজে বড় বেশশ মেলামেশা কাঁরতাম না। বরেকটি পারবারের সঞ্পো আমার 
ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু ষে কারদেই হউক এ সমস্ত পাঁরষারের বয়দ্ক পুরুষদের সঙ্গাই 
তরদদণদের স্গা অপেক্গ্য আমার ভাল লাগিত। বয়স্ক পর্ষদের সঙ্গো-আমি নানা বিষয়ে 
আলোচনা করতে পাঁ়তামু। কিন্তু যখনই তরুখীদের সপ্পো আমার পাঁরচয় হইত, আমার 
কেমল সঙ্কোচ বোধ হইত 'এবং মামুলী আবহাওয়া, জলবায়্‌ ইত্যাঁদ বিষয় ছাড়া আর 
কোন বিষয়ে কথা বলিতে পারতাম না। খর্‌পে ফুই চারিটা কথা শী্পই শেষ হইয়া 
যাইত এবং নুতন কোন বিষয় খাজয়া না পাইয়া আম অপ্রাতিভ হইসগা পাঁড়ভাম। আমার 
কোন কোন ভারতাঁর বন্য নারীমহলে আলাপ পাঁরচয়ে বেশ দৃপটু জেন ঘটনারুমে 
কান সমাজের মধ্যে পাঁড়লে তাহার 'ধাত' ব্বাঝয়া আলাপ জমাইয়া তুঁলবার মত দক্ষতা 
আমার ছিল না। কেহ বেন মলে না করেন যে, আম নারখীবদ্বেষী ছিলাম অথবা নার 
জাতির সোনদর্ব ও মাধূর্ব অনুভব করিবার শ্রা্তি আমার ছিল না। বস্তৃতঃ রমায়নশাদ্ের 
ধ্যাতামা প্রবর্তক ক্যাভেনিলের চেয়ে এ বিবল্ধে যে ক্যাম সৌভাগ্গাবান লাম, এজন্য 
নিজকে ধন্য মনে কান। * 

ডাঃ এবং মমেস কেলস ফ্যোদ্পো ছার্ডি, টিপারলেন রোড) প্রীতি শাঁনযারে ভারতীয় 
অন্যান্য বিদেশী ছাদের দ্বঙ্গূহে অভার্থনা ফাঁরতেন। প্রবীণ দ্পতীর স্গো আমার 
সৌহার্দয "ছিল। একবার আমার প্থরাতন ব্যাধি উদরাময়ে আম ভুগিতোঁছিলাম। 

সেই সহদর় দস্পতশী আমাকে দেখিতে আঁসয়াছিলেন এবং আমার জনয বলেষাবে 


৪৮ আত্মচারত 


ল্ুপাচা অথচ সংস্যাদ: খাদ্য প্র্চৃত কারল্লা আনিয়াছলেন। একথা আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে 
আরশ কারতোছ। আম কোন কোন আভঙ্ছাত ও 'ফাশন'ওয়ালা লোকদের সল্পে পারচিত 
হইয়াছিপাম, এমন 1ক, কখন কখন 'বলনাচে'ও যোগ দয়াছিলাম। আমার ভারতাঁয় পোষাক 
কথ্ুরা অনেকেই চাহিয়া লইত। একবার একজন উত্তর ভারতাঁয় মুসলমান বষ্ধু তাঁহার 
জমকাল পোষাক ও পাগড়ী দ্বারা আমাকে সাজাইয্া্ছলেন। তাহার ফলে আম সকলেরই 
লক্ষ্যের বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছলাম। খুব সম্ভব লোকে আমাকে কোন ভারতীয় [প্রিন্স 
যা রাজকুমার বাঁলয়া মনে কারয়াছিল। ফ্ষ্যাশনেষল' সমাজেয় সপ্পো পাঁরাঁচত হইতে গিয়া 
আমি দুই একবার এইরুপ কঠিন পরাক্ষা গাঁড়গ্লাছলাম। 

যথাসময়ে আমি আমার পর্থাসস্‌” বা মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিলাম, একটা বিষয়ে 
বাবহারক পরাক্ষাও দিতে হইল। আমার পরাক্ষকগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং 'ড্র' উপাঁধর 
জন্য আমাকে সপাঁরশ ফাঁরলেন। এরুপ ষে হইবে, তাহা পূর্ব হইতেই আম জানাতাম। 
এ বংদর আঁমই একমা ডত্ীর উপর প্রার্থাঁ ছিলাম এবং অধ্যাপকদের স্্ে আমার ঘানষ্ঠ 
যোগ্য ছিল। তাঁহাদের চোখের উপর তাঁহাদেরই পাঁরচালনাধীনে আমি রসায়ন শাস্তে 
কতদর অগ্রসর হইয়াছি এবং আমার মৌলিক গবেষণার মৃজ্য কি, তাহা তাঁহারা ভালই 
জানতেন। 

এই সময়ে রসায়নশাস্মের প্রাতি আম এতদূর অনুরন্ত হইয়াছিলাম যে, আমি আরও 
এক বাসর এডিনবা্গে থাকিস্রা মনোমত উহার চর্চা কারব, স্থির কাঁরলাম। আম হোপ 
প্রাইজ স্কলারাশপ পাইয়াছিদাম, 'গলক্াইঙ্ট এনভাউমেস্টের ট্রাষ্টিরাড আমার বাত্ত শেষ 
হইলো আরও ৫০ পাউপ্ড আমাকে সানন্দে পুরস্কার 'দয়াছিলেন তখনকার 'দনে বিজ্ঞানে 
শ্ভ্র' উপাধি খুব কম লোকেই পাইত, এখনকার মত তাহাদের সংখ্যা এত জী ছিল 
না। সমাজে আমার একট; প্রাতষ্ঠা হইল বালয়য আমার যোধ হইল! আম বিদ্ব- 
ধৃবদ্যলক্পের কোমিক্যাল মোসাইটশর ভাইস প্লোৌসভেপ্ট নির্বাচিত হইলাম এবং ৫ টের 
(জধ্যাপক কাম ব্রাউন) অনুপাঁস্থাততে সভায় আমই সভাপতির আসন গ্রহণ কাঁরতাম * 
আমার ছয়মাস পূর্বে ওয়াকার “ড্র উপাঁধ পাইয়াছিলেন। 'তাঁন তখন হইতেই 'ফাঁজিক্যাল 
কোমাশীর প্রতি আকৃষ্ট হইয্াছিলেন। এ বিজ্ঞানের তখন কেবল চর্চা সুরু হইয়াছিল। 
গুল্লাকার জার্মানীতে শিয়া 'ফাঁজক্যাল কোঁমাণ্টির তিনজন প্রবর্তকের অন্যতম অসটোয়াজ্ডের 
বনকট কাঁরয়াছলেন। উত্ত বিজ্ঞানের অন্য দুইজন্‌ প্রবর্তকের নাম;_ভাল্ট হফ এবং 
আরেনিয়াস7ঁ জামণনী হইতে প্রত্যাগমন কারিয্লা তিনি ইংলশ্ডে ফাঁজক্যাল কেমান্টি 
চর্চার প্রধান প্রবর্তক হইয়া দাঁড়াইয়ছিলেন। গলাসগ্গোর অধ্যাপক ভিট্মার, এক সময়ে 
জম বাউনের সহকারাঁ ছিলেন! তান আমাদের লেবুরণটরী পাঁরদর্শন করিতে প্রারই 
আসখেন। আম তাঁহাকে একবার 'জিক্ঞাসা কার, আমিও ফিজিক্যাল কোঁমাস্ট্ীর চর্চা 
আরম্ভ কারব ক নাঃ ভিট্মার উত্তর দেন--“আগৈ কেমিক্যাল কৌম্ট হও!” 


* সেসন_-৯৮৮৭-৮৪ 
কেমিক্যাল 


পঞ্চম পারজ্ছেদ ৪৯ 


এখানে একট ঘটনা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য; আকাঁম্মিক ঘটনাও অনেক সময়ে কিরূপে 
বিজ্ঞানের উন্নতিতে সহায়তা করে, ইহার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাহাদের মন 
পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকে, তাহারাই কেবহা এইরূপ আকাঁস্মক ঘটনার সুযোগ গ্রহ কারতে 
পারে। হোপ প্রাইজ্র স্কলার হসারে আমাকে লেবরেটরাঁতে অধ্যাপককে সাহাষা করিতে 
হইত, ইহাকে বিশেষ স্মাবধারূপে গণ্য করা বাইতে পারে, কেননা ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
অধ্যাপনার কাজও শেখা বায়। হিউ মারশাল জুনিয়র ছা ছিলেন এবং আমি তাহাকে 
অনেক সময়ে গবেষণা বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দতাম। একবার আমি তাঁহাকে কতক- 
শ্বীল'লবণের নমুনা দিই, উদ্দেশ্য তাঁহার বিশ্লেষণ শান্তি প্ররশক্ষা করা এবং নিদ্দের পরশীক্ষত 
ধৃবষয়েও িঃসন্দেহ হওয়া । লবশঙ্ুল আম ডক্ঈরের ঘোঁসসের জন্য তৈরী করিয়াছিলাম? 
একটার মধ্যে ডবল সালফেট অব কোবালট, কপার ও পোর্টাসরম 'ছিল। ম্যারশাল 
ইলেকঝ্োলিটিক্যাল্‌ প্রণালী অবলম্বনে বিশ্লেষণ করেন। তানি দোঁখয়া আতমাত [বিস্মিত 
হইলেন যে নশচে একরকম নৃতন দানাদার (6:7%13101776) পদার্থ জাঁময়া গিয়াছে। 
বিশ্লেষণ কাঁরয়া বুঝা গ্নেল উহা 'কোবাণ্ট আযালাম'। প্রাতক্রিয়ায় যে সমস্ত পদার্থ উৎপল 
হইল, 'পার সালফ্যাঁরক্‌ আ্যাঁসড” তাহার অন্যতম। এইরূপে একাঁদনেই বহনের 
প্রত্যাশিত একটা নূতন পদার্ণের আবিজ্কর্তার্‌পে য্‌বক ম্যারশাল 'ব্খ্যাত হইয়া পাঁড়লেন। 
তাঁহার অনেক সমসামায়ক এবং পূর্বগামা তাঁহার পশ্চাতে পাঁড়ম্লা রাঁহলেন। 

ইনঅরগ্যানিক কেমাশ্র বা অজৈব রসায়নে ড্র উপাধি পাওয়ার পর আম উজব 
রসাফনশাস্র সম্বন্ধে রশ্থাঁদ পাঁড়তে লািলাম। এই বিষয়ে আমি লেবরেটরাতে গবেধপাতেও 
প্রবৃত্ত হইলাম। ১৮৮৮ সালে শীতের সেসন শেষ হওয়ার পর দেশে 'ফারিবার কথা আঁম 
ভাবতে. লাগলাম। কিন্তু এাঁডনবার্শ ত্যাগ করিবার পূর্বে হাইল্যাশ্ডের দশ্যাবলশ 
দেখিবার জন্য আমার বহাীদনের বাসনা পূর্ণ কাঁরতে সঞ্কঞ্প করলাম। আম বার্ষিক 
এক শত পাউণ্ড ধ্ত্তি পাইতাম, ইহারই মধ্যে ?মতব্যায়তার সঙ্গে আমাকে চালাইতে হইত। 
বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে সামান্য কু টাকা পাইতাম। 

জদ্বা গ্রীব্সের ছুটীর সমক্পে আম ফার্থ অব ক্লাইড, রোথসে এবং ল্যামল্যশের সুলভ 
অথচ মনোরম সমদ্রাবাসে বেড়াইতে যাইতম[ এই সমাদর উপকূল ভ্রমণে পা তশনাথ 
দত প্রায়ই আমার সঞ্গাধ হইতেন। তিনি পরে ভারতীয় িওলাক্জক্যাল সার্ভে বিভাঙে 
চাকুরশ গ্রহণ করেন। 'িতব্যায়তার জন্য আমরা উভয়ে একত্র খ্াকতাম ও আহারাদি 
কারিতাম, এমন দি, অনেক সময় এক শঘ্যাক্ শয়ন কারতাম। ইংজশ্ডের 'রাইটন প্রভৃতি 
ধ্ষযাশনেবল' সম্্লাবাসের তুলনায় রোথসে, বিশেষতঃ জ্যামল্াশ খুবই সলভ জায়গা এবং 
সৈখানকার দৃশ্যও সন্দর ও মনোমষ্ধকর! প্রাতর্ভোজনের পর কিছ পড়াশুনা করিক্া 
আমরা পকেটে স্যাশ্ডউইচ পটিরা দশর্ঘ হ্রমণে বাঁহয় হইয়া পাঁড়তাম। পানীয় 
জলের কখনই অভাব হইত না, কেননা ও অগ্যলে প্রাকৃতিক প্রন্নবণ অনেক আছে। আমার 
বন্ধু ভূতন্ত সম্বক্ষশয় গরেখারও বহন সংথোষ্ব গাইতেন শ্রবং আমাকে পর্বতের স্তর শবভাগ 
্রদ্থৃতি দেখাইতেন। সমস্তাঁদন ব্যাপশ এই ভ্রমণ বেমন উপ্ভোগা, তেমনি স্বাস্ধাকর বোধ 
হইত। ইহার সঙ্গে সমন্রম্মান অধিকতর আনন্দদায়ক। ৪৫ বংসর পরে এখনও সেই 
সমদ্রতীরে রমশের কথা মনে পাঁড়লে, আমার মনে ধেন যৌধনের উত্সাহ ফারয়া আসে। 
রোথসে হইতে নিকটবতশ' নানাস্থানে দ্টিমারে শ্রমধ করা ঘার়। এক শাল বায় করিয়া 
আমি ইনভারারে পোডউক অক আর্গইলের দর্ঘ ও আবাসভূমি) ধা আয়ারশায়ারে এইখানে 
কাব বাসের প্মৃতিস্তদ্ভ) যাইতে পািতাম। 

নামি হাইল্যশ্তে পদরজে শ্মগের দক্ফল্প ফাঁরলাম। জমার সপ্পাধ হইলেন একজন 


৫০ আত্মচারিত 


'মৃসলমান বন্ধু। তিনি হায়দ্রাবাদ নিজাম রাজোর আধিবাসী, বিলাতে য়া মোঁডক্যাল 
ডান লইয়াছিলেন। আমরা প্রথমে চ্টাললং ছিয়া একটী সাধারণ কৃষকের গৃহে বাসা 
লইলাম এবং নিকটবতাঁ অগ্চলে ভ্রমণ কারিলাম। ব্যানাকবার্ণের যু্ক্ষেত, চ্টার্লং দর 
এবং ওর়ালেসের স্মাতিস্তম্ভ প্রভৃতি আমরা দেশিলাম। স্কটের “লেডশী অব দি লেকে” 
বর্িত স্ধানগ্যালর মধ্য দিয়া আমরা ভ্রমণ কারতে লাঁগলাম। আমার পকেটে এ বই 
একখানি ছিল এবং পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে স্কটের কবিতা আমার মনে পাঁড়তে লাশিল_ 
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লক ক্যাট্রাইনে সাঁতার দিয়া আমি আনন্দ উপভোগ করিলাম। লক লমপ্ডের তঁরে 
. ইনভারস্লেইডের একট হোটেলে আমরা একরাি বাপন কারিলাম। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই 
স্থানে ঘাঁকবার সময়ই তাঁহার বিখ্যাত কাবভা [0 ৪ 131811800 011” একট 
হাইল্যাশ্ড বালিকার প্রাত) [লাঁখয়াছিলেন। আমরা ক্যালেডোনিয়ান খালের তাঁর ধাঁরয়া 
চাঁগলাম এবং ফোর্ট উহীলয়মে একট কুটীরে কয়েকাঁদন অবস্থান কারলাম। একাঁদন 
সকালে আমরা ইতিহাস-বিখ্যাত হত্যাকাশ্ডের স্বান গ্েনকোতে খান্রা করিলাম এবং একটানা 
১৮ মাইল ভ্রমণ কাঁরলাম। আমার বন্ধুর পিপাসা লাগাতে একটা হাইল্যস্ড বাঁপকার 
স্টল হইতে এক প্লাস দূধ চাহিয়া খাইলেন। বিদেশশ ভ্রমণকারশীর প্রাত আতিথ্যের 
চিহস্বর্প বালিকা দুধের জন্য কোন দা লইল না। চারাঁদকের দৃশ্য অতুজনশয়, মনো- 
মদ্ধকর, ছবির মত সূন্দর। আমরা বেন নোভিসের গারশৃলোে উঠিলাম। ইহাই বিটিশ 
. ্বীপপ্ঞ্জের সর্বোচ্চ শিরিশুপা, উচ্চতা ৪৪০০ ফিট। এখানে একটশ 'অব্জিভেটর 
বা মানমান্দির আছে৷ 

আমরা তথা হইতে ইনভারনেসে গেলাম) সদন্দর শহর । আমি বহ; পৃবেছি 
শানিয়াছিলাম যে লণ্ডলের শিক্ষিত সমাজের চেয়েও এখানকার শিক্ষিত লোকেরা ভাল 
ইংরাজশী বলে। জান ডিনূসের সময়েও গেলিক 'মীশ্রত স্কচ ভাষা লণ্ডন সমাজে প্রায় 
গ্রীক ভাষার নায়ই দ্বোধ্য ছিল। প্রথম জেমস্‌ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখাইতে ভাঙা বাঁসতেন 
এবং সেজনা তাঁহার দরবারের পাঁরষদবর্ম' তাঁহাকে লইয়া ব্াঙ্গা বিদ্রুপ কারত। কাউন্ট 
সাল তাঁহার, উপাধি দিয়াছিলেন (26 21109£ 16817607901 10 01703667707 
অর্থাৎ খন্টানভলাতে সব চেয়ে বড় নিবোধ। দত ধাতায়াতের স্যাবধা হওয়াতে এবং 
হাটল্যান্ডবাসীদ্দের সঙ্গো দক্ষিণাণ্চলবাসশদের সর্বদা মিশ্রণের ফলে কথ্য ভাষার বিভিশ্লতা 
প্রায় লোপ পাইয়াছে। অধ্যাপকঞ্জন ন্টুয়াট র্যাকির দেশপ্রেম প্রণোদিত প্রবল চেষ্টা সত্বেও 
হার চেষ্ঙ্জ এিনবার্গ বিদ্বাবদ্যালয়ে গোলক ভাষার অধ্যাপক নিয়োশের ব্যবস্থা 
হইয্লাছল), গোলক ভাষার লোপ অবশ্য্ডাবশী। 'শাক্ষত লোকদের ভাষা কোথাও আমার 
ব্াঁঝতে কষ্ট হয় নাই। কেবল প্কচদের উচ্চারণে একট; পার্থকা আছে এই মা। 

ইনভারনেস হইতে আমরা চিরপ্মরপীয় 'ফালোডেন মরা হন্ষক্ষেত দেখিতে গোলাম 
মি ব্যজিদের গোষ্ঠী অনুসারে কবরের উপরে প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা 
দেই তশষণ দিনে হতভাগ্য প্রিন্স চার্লির পক্ষ অবলম্ধন করিয়া ধষ্থ কারয়াছিল। “কাদাই” 
ফাদ্যারল্যাশ্ডের নিষ্ঠুরতার ল্মৃতিও সেই গোম্ঠীর স্মৃতিতে এখনও জবাজহলামান হইয়া 
রাহ্‌য়াহ্ছে। প্র 

আঁডনবার্গে ফিরিয়া আমি ক্রাম ব্রাউন ও স্যর উইপিললাম দুয়ের সপ্গো সাক্ষাং কারলামণ 
রাম ব্রাউন রসারনলাস্মে পারদর্শিতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা কারিয়া আমাকে একখানি সূপাঁরণ 


শদ্চম পারজ্ছেদ ৫৯ 


পর দিলেন। কয়েকখানি পারচয়পতও দিলেন, তন্মধ্যে ভাঁহার প্রবণ রসায়নের অধ্যাপক 
লর্ড শ্নেফেয়ারের নিকট একখানি। স্যর উইলয়ম ময়ের আমাকে স্যর চার্লস বানের 
নিকট একখানি পারচয়পত 'দলেন। সার চার্লস বান বর্মর প্রথম শবর্ণরের পদ হইতে 
অবনর লইয়া ইশ্ডিয়া কাউাল্মিলের সদস্য নিষুজ হইয্লাছিলেন। বার্নার্ড আত ভন্ললোক, 
পহদয় এবং উদার প্রকৃতি ছিলেন। আম পরে জানিতে পার ষে তান একাধিকবার 
আর্থিক দরদশাগ্রস্ত ভারতাঁয় ছান্ুদিগরকে সাহাধ্য কাঁরয়াছেন। স্যর চার্লস আমাকে জল্প- 
যোগের জন্য িমনাপ কাঁরলেন এবং প্রীতশ্রীত দিলেন ধে ভারতাঁর শিক্ষাবভাগে আমাকে 
নিয়োগ করাইবার জন্য [তানি যথাসাধ্য চেক্টা কাঁরবেন। লর্ড গ্লেফেয়ারও তদানশল্তন 
ভারতসচিব জর্ড ব্রসকে আমার পক্ষ সমর্থন কাঁরয়া পনর বলাখলেন। কিল্তু আমার [বিরুদ্ধে 
নানা বাধা ছিল। সেই য্গ্গে এবং তাহার পর বহু বংসর পর্যন্ত শিক্ষণ বিভাগের উচ্চ 
পদগনীল ভোরত সচিবই এই সব পদে লোক নিয়োগ কারতেন,) ভারতবাসিগণের পক্ষে 
দর্পভ ছিল। দুই একটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যাতিক্রম হইয়াছল বটে, কিন্তু তাহা ব্যাতরুম 


নোসাহীটর লাইব্রেরশতে অধায়ন কাঁরতাম এবং রসায়নশাম্প সম্বম্ধে বহু মুল্যবান প্জ্ধ, 
বিশেষতঃ, জার্মান সামাঁয়ক পর্ন হইতে বিদ্তৃত 'নোট' লইতাম। এগ্ঘাল যে কালিকাতায় 
পাওয়া ষাইবে না, তাহা আঁম জানিতাম। 

ভারতসাঁচব যে আমাকে ভারতীয় 'শক্ষাবভাগে নিম্বোগ কাঁরবেন, এরূপ সম্ভাষনা 
সুদূত্রপরাহত বোধ হইল। আমার অর্থসম্ব্লও ফ্রাইয়া আদিতোছল। স্তরাং আর 
বেশ' দিন ইংজশ্ডে থাকা আমার পক্ষে দণ্ডবপর ছিল না। সার চার্লস বার্নার্ড আমার 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


খছে প্রভ্যাণদন_ প্রেসিডেন্সি করেরের অধ্যাপক নিষ্ত 


ঠিক ছয় বংগর পরে ১৮৮৮ সালের আগম্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি কাঁলকাতা 
পেশীছলাম। এঁডনবার্গ থাকবার সময়ে আমি আমার জোস্ঠ ভ্রাতাকে ১৫ দিন অস্তর 
পোষ্টকার্ডে একখানি কাঁরয়্া পদ 'লাখতাম (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভায়মণ্ডহারবারের উকল 
ছিলেন)। তিনি বাড়ীতে পিতা মাতাকে আমার খবর 'লীখিয়া পাঠাইতেন। আমি 
ভাঁহাঁদকে আমার আবার নীর্দি্ট তারিখ, '্টিমারের নাম প্রড়ীত জানাই নাই, কেন না 
আমার জন্য যে তাঁহারা অনাবশ্যক বায় বহন কাঁরবেন, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার- 
মনে মনে বরাবরই আশঙ্কা ছিল, পিতার আঁর্থক অবস্থা পর্বাপেক্ষা আরও বেশন শোচনীয় 
হইয়াছে। আমি আমার লঙগেজ ক্যাঁবনে রাখিয়া আঁসলাম এবং জাহাজের হেড পার্সারের' 
নিকট অট টাকা ধার কারলাম। কেন না আমার তহাবলে এক পয়সাও ছিল না। কলিকাতায় 
আমার অনেক বন্ধ্য ছিলেন, আম তাঁহাদের একজনের বাড়ীতে গিয়া উ্িলাম। আমার 
প্রথম কাজই হইল-খাত ও চাদর ধার করিয়া লইয়া পরা এবং বিদেশী পারচ্ছদ ত্যাগ 
করা। দুই একাঁদন কাঁলকাতায় থাকিয়া আম স্বগ্রামে গেলাম। শিয়ালদহ হইতে খ্দনা 
এই আমি প্রথম রেলগাড়শতে ভ্রমণ কারলাম। ১৮৮২ সালে যখন আম বিলাত বা 
কার, তখন এ রেলপথের অন্য জরিপ প্রন্ৃতি হইতোঁছিল এবং প্রসিম্থ ধনধী চাইল্ড উহার 
য্লধন জোগাইবেন বাঁলয়া শ্ুনিয়াছিলাম। আমি আর এখন ফশোরবাসী নাহ, খুলনাবাসী। 
হলো পরমা এবং বিশাজের কিছ কহ আগ লইয়া নন খরা জেলা গত 


মাতার সঙ্গে সা হালে [তিনি কাঁদি ফেলিলন। আমার কানষ্ঠা সঙোদরা 
আমাকে অভ্যর্থনা কারবার জন্য আর ইহজগতে উগাল্থিত ছিল না। এইখানে আমি একটি 
ঘটনা বালব, যাহার মূল্য পাঠকগ্রণ নিজেরাই বিচার কাঁরবেন। ইংরাজীতে একটা কথা 
'আছে_“ভবিষাতের ঘটনা বর্তমানের উপর ছায়াপাত করে'। আমার বার্ণত ক্টনাকে তাহার 
দক্টাল্তন্বরূপও গ্রশা করা যাইতে পারে। এাঁডনবার্গে একাদন সকালে ঘম ভাাবার 
গ্রে আমি আবকল পূর্বোর ঘটনা (আমার হে প্ত্যা্তন এবং কনিষ্ঠ জবার জন্য 
মাতার বিজাপ) স্যশ্নে দৌখয়াহিলাম। দুঃখের বিষয়, আদি স্বপ্নদর্শনের স্ারখ লাখরা 
বাখি নাই। বে আঁতাত দন লে আর একটা প্রমাণ সংগ্রহ কারতে 
পারিতাম। ৫১) 

কয়েকাঁদন বাড়ীতে ধাঁকয়া আমি কলিকাতায় চাঁলয্লা আসলাম এবং আমার বষ্ধু ডাঃ 
অমৃলাচরণ বসু এম. দি-এর গৃহে উঠিলাম। ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বালিব। 
আমি এখন বলায় শিক্ষাবভাগে রসায়ন শাদ্দের অধ্যাপকের পদ পাইবার জন্য বামন 
হইলাম এবং সেই উদ্দেশ্যে কফ: এবং পেড্লারের সঙ্গো পাক্ষাৎ কারলাম। আমি 
মাঘালিএ টয়া লে গবণর সার খয়ট' বেল সপে রন কারলম। 


৩) ইলা ঢযাধীনতার বোমা গ্যািব্ডী আগোঁরকা খাঁকবার সময তাহা মাতার মৃ 
সব্বন্ধে এইছসপ আঁতি-প্রাৃত স্যন্ন দেখিয়াছিলেন। 


৫৪ আত্মচরিত 


এদেশের কলেজ সম্‌হে রসায়ন শাস্দের আদর তখনও হু নাই। একমাত্র প্রোসডোন্স 
কলেজে নিয়ামত ভাবে রসায়ন শান্দের অধ্যাপনা হইত। লেবরেটরিতে “এক্সপেরিমেন্ট 
পেরাক্ষা) করা হইত। বেসরকারী কলেজের সংখ্যা খুব কম ছিল। এবং তাহাদের তেমন 
সঙ্গতি না থাকাতে বিজ্ঞান বিভাগ তাহারা খ্বালতে পারে নাই। কিন্তু এই সন কলেজের 
ছাত্লেরা নামমাঘ “ফি” দিয়া প্রোসডোঁন্সি কলেজে বিস্ঞানের ক্লানে অধ্যাপকের বন্তৃতা শুনিতে 
পারিত। ডাঃ মহেল্দুলাল মরকার তাঁহা কর্তৃক ১৪৭৬ খত প্রতিষ্ঠিত [নর 2১55০08- 
10] 20058 010%50108 06 50:905 বা ভারতীয় বিজ্ঞান সাঁঘাততেও 
পদার্থাবদ্যা ও রসায়ন শাস্রে বন্ডুতার ব্যবস্থা কারয়াছলেন এবং সাধারণে ইহাতে নামমান্ 
[ফি দিয়া যোগ দিতে পারিত। আমার স্মরণ হয়, ভাঃ মহেদ্দ্রলাল সরকার গবর্ণমেপ্টের 
নিকট এই মর্মে প্র লিখেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের ক্লাশে বেসরকারী কলেজের 
ছাত্রদের যোগদানের যে ব্যবস্থা আছে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক নতুবা বিজ্ঞান 
সামাতির বন্তৃতাগৃহ শুনা পাড়া থ্াকবে। ইহাতে বিজ্ঞান সা্মীতর উপর কোন 
দোষারোপ করা হয় নাই, বরং সাধারণ ভারতাঁয় ফূবকদের মনের পাঁরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে। 
পরীক্ষার জন্য যাঁদ কোন পাঠ্য বিষয় নাট না করা হয়, তবে কোন ছাত্র তাহার জন্য 
পারশ্রম কাঁরবে না। গবর্ণমেপ্টেরও শীঘ্রই এইরূপ ব্যবস্থা কারিতে হইত, কেন না বিজ্ঞান 
ক্লাশে ছাত-সংখ্য দিন দিন বাঁড়তেছিল এবং শব” কোর্স (জ্ঞান) ক্রমেই ছাতদের লিকট 
আধিক প্রিয় হইয়া উঠিতোঁছল। গত শতাব্দীর আশণীর কোঠায় রসায়ন শাস্তের বিরাট 
পারবর্তন হইয়াছিল এবং শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বাঁধতে পারয়াছিলেন যে 
কেবলমাত্র কতকগাাল প্রাথমিক বিষয়ে বন্তৃতা ?দলেই চাঁলিবে না, পরণক্ষাগারে গবেষণা ও 
ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও কারতে হইবে। এই সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া পেড্লার 
'শক্ষাবিভাগের ডিরেক্রকে জিখিজেন তিনি যেন বাংলা গরবর্পমেন্টকে একজন আঁতীরঙ্ত 
অধ্যাপক মঞ্জুর কারবার জন্য অনুরোধ করেন। চিক এই সময়ে আমি এঁডলবার্থ হইতে 
আসিয়া এ অধ্যাপকের পদের জন্য প্রার্থী” হইলাম। 
... উচ্চতর সরকার পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ইতিহাস আলোচনা কাঁরলে দেখা যায়, 
এ বিষয়ে সাদঙ্ছা ও বড় বড় প্রাতশ্রুৃতির অভাব নাই। 'কিচ্তু কার্যত বিশেষ 'কছুই 


ঘটে না. ১৮৩৩ ও ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট ইন্ট ইন্ডিয্লা কোথ্পানিকে নূতন 
সনদ প্রদান উপলক্ষে যে আলোচনা হয়, তাহা পাঠ কারে দেখা ধাইবে অনেক উদারভাবগূর্ণ 
কথা বলা হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালে মেকলের বন্ৃতা একটা এরীতহাসক ঘটনা রূপে 


্ধ্য হইয়া থাফে। মেকলে ১৮৩৪ সাল্পে ভারত গবর্ণমেপ্টের আইন সচিব হইঙ্লা আসিলে 
ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসশদের স্দো তাঁহার ঘানষ্ঠ পাঁরচয় হয়। সম্ভবতঃ লণ্ডনে 
বিখ্যাত সংক্কষ্ক রাজা রামমোহন রায়ের সপ্মেও তাঁহার পাঁরচয় হইক্লাছিল] পাম্চাতা 
সাঁহতোর গ্বারা অন্নপ্রাণিত ভারতীয় মেধা কতদূর শ্তিশালশ হইতে পারে, তাহা তানি 
যেশ বুঝিতে গাঁরয়াছিলেন। ইচ্ট ইশ্ডিগ্না কোদপানিকে নৃতন সনদ প্রদান উপলক্ষে 
পার্লামেপ্টে তান যে আবেগময়ণী বন্তুতা করেন, তাহাতে নিম্নোক্ধৃত চিরস্মরণণয় কথাগবাল 
আছে? ৯ 
“আমাদের শাসন নীতিতে ভারতবাসীঁদের মন এতদূর প্রসারিত হইতে পারে যে শেষে 
এ নশীতকে সে আঁতিরম করিয়া যাইতে পারে। সুশাসনের দ্বারা আমরা এদেশের 
জনসাধারপকে আঁধকতর উন্নত গবর্ধমেস্ট পারচালনার উপযোগ* জরিয়া তুলিতে পাি। 
ইউরোপাঁয় জ্ঞান বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া তাহারা ভবিধাতে ইউয়োপার প্রতিষ্ঠান সমর 
জন্যই দাবী করিতে পারে। এমন দিন কখনও আগিবে ক লা, আম জান লা। "কিন্তু 


: বর পারচ্ছেদ ৫৫ 


এ দিন আসিবার পথে আমি কখনই বাধা দিব না ধা উহাকে বিলম্বিত কাঁরব না। বন 
ইন আসিবে তখন উহা রশ হাসের সর্প গৌরব বস বায় গা 

1” 

দুই হতে সর তুলিয়া লইলে তাহা যেমন খেলো জিনিষ হইয়া পড়ে, সেইরুপ মেকলের 
সাঁদচ্ছাপূর্ণ বন্তুতাও ইশ্ডিয়া আঁফস ও আমলাতম্মের দপ্তরের মধ্যে কেবঙ্গ মাত শন্য 
প্রাতধীনতে পাঁরণত হইয়াছে। ভারতের কাঁব-বড়লাট জর্ত লিটন তাঁহার প্রাসক্ধ 
সাহাতাক [পিতার বহ? গুণ পাইয়াছিলেন। জর্ড লিটন অতান্ত খোলাখনাল ভাবেই ভারত 
সচিবকে এ বিষয়ে 'লিখিয্লাছিলেন। ফলে একটা আপোস হয় এবং তাহার ফলেই 
“ন্টাটটেরশ সাঁভল সাভসের” সৃষ্টি হয়। (২) 

যোগ্যআ-সম্পন্ন এবং আভিজাতা-পদ্ধণ ভারতীয়াদগকে 'ন্ট্যাটটরণ" পিভিল সার্ভিসে 
লওয়া হইল, তবে সর্ত থাঁকল ফে তাহারা আসল [সািল সা্ভসের গ্রেডের [তিন ভাগের 
দ্যই ভাগ্ন বেতন পাইবে। বিলাতে যে প্রতিযোগিতা পরণক্ষা হইবে, তাহা কেবল ব্রিটিশদের 
জন্য (আইারশরাও তাহার অন্তভূ্) উন্মত্ত থাকিবে। শিক্ষা-বভাগেও এই নিম প্রবেশ 
কারল। আমার তন বংসর পর্বে জগদ+শচল্দ বসু বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তিনি লণ্ডন কোম্রিজ 'বিদ্বাবদ্যালয়ে সমধিক কৃতিত্বের পারচয় দিয়াছলেন! কিন্তু 
তাঁহাকেও জ্বদেশে শিক্ষীবভাগে উচ্চতর পদ লাভের চেষ্টায় পদে পদে বাধা পাইতে 
হইয়াছল। শেষে তাঁহাকে এই সর্তে উচ্চতর দিভাগ্গে লওয়া হইল যে তিনি_এ গ্রেডের 
পুরা বেতন দাধণ করিতে পারিবেন না। মান ত্তাহার দুই তৃভাঁ়াংশ পাইবেন। সবে 
দই একটি ক্ষেত্রে ভারতবাসারা উচ্চতর সা্ভসে প্রবেশ কাঁরতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
ম্বারা অবস্থাটা আরও বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে! সাধারণতঃ যোগ্য ভারতবাসারাও 
সা্ঘি'সের নিম্নস্তরে মাত প্রবেশ করিতে পারতেন! এই ভাবে ভারতীয়গপকে উচ্চতর 
পদ হইতে বণ্টিত করাতে ভারতে এবং ভারতবন্ধর ইংরাজগণ কর্তৃক ব্িটিশ পার্লামেন্টে 
আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাহার কিছ ফলও হইল। লর্ড ডফারনের গবর্ণমে্ট 
ভারত্‌ সাঁচবের পরামর্শে একটশ “পাবলিক দার্স কমিশন” নিষব্ত কারলেন। এই 
কামিশনের উদ্দেশ্য, ভারতবাসপীগগকে ধক ভাবে সরকার কার্যে অধিকতর সংখায় গ্রহণ 
করা বায়, তাহার উপায় নির্ধারণ করা। কাঁমশন যে সিন্ধান্ত কাঁরলেন তাহা কতকটা 
প্রতন নধাঁতর সাহত আপোস রফা। ভারতবাসীদের আশা আকাক্ষা পর্ণ কারবার , 
জন্য যাহাই করা যাক না কেন, প্রত জাতির জ্বার্থ ও স্বাবধা যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহ 
সবাগ্রে দোখিতে হইবো! “ইাম্পারয়াল+ ও “প্রভিন্সিয়াল” এই দুই শ্রেণীর পদের সৃষ্টি 
. হইল, প্রথম শ্রেণীর পণ বিটিশদের জন্য এবং দ্বিতীয় শ্রেগাঁর পদ ভারতীয়দের জনা। 
ই্ারয়ল সার্ভিসের বেতনের পারমাণ কার্ত গ্রাভন্ানয়াল সার্ভসের শ্বিগুণ 'করা 

। 

১৪৮৮ সালের আশণ্ট হইতে ১৮১ সাঞ্পের জনের শেষ পর্যন্ত আমার কোন কান 
ছিল না। ও সময় আমার বড় অক্বাস্তি বোধ হইয়াছিল। আম টন"কে বাজিয়াছিলাম, 
জ্যামসনেয় ঢুলের অভাবে যে দশা হইরাঁছল, পেবরেটার না থাকলে রসায়নবিদেরও ঠিক 
সেই দশা হয়, তাহার কোনই ক্ষমতা থাকে না। এই সময়ে আমি প্রার়ই ডাঃ জদাঁপচন্ল 
বসব এবং তাঁহার পরশ আততিথ্য গ্রহণ কাঁরতাম। রসায়ন শল্য ও উল্ভিলাধদযা চর্চা 


২২) জর্ড লিটন স্টার তিল সাভি'ল' প্রবর্তনের কারগ প্রদর্শন ফাকা ভারতসচিবকে 
গত লিখেন। 


6৬ আত্মচারত 


করিয়া প্রধানত আমার সময় কাটিত। কাঁলকাতার নিকটবতর্শ অপ্তল হইতে নাম কয়েক 
প্রকার উদ্ভিদের নম:না সংগ্রহ কারয়াছিলাম। অবশেষে শ্রোসিডোল্দি কলেজের জনা একাঁটি 
অধ্যাপকের পদ মজুর হইল এবং আঁম ২৫০, টাকা বেতনে অম্থায়শ সহকারী অধ্যাপক 
নিব্ত হইলাম। স্থানীয় গবর্ণমেপ্টের এর বেশী বেতন মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ছিল না। 
'. আদম স্বাঁকার কার যে, ছয় বসর বিলাতে থাকিয়া এবং সেখানকার স্বাধীন আবহাওয়ায় 
অনুপ্রাণিত হইয়া আমার মধ্যে ণেষ্ট তেন্সস্বিতা ছিল এবং আমার দেশবাসশীর আঁধিকার 
সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা মনে পোষদ করিরাঁছলাম। আম সোজা দাঁজীলংএ গেলাম 
এবং ক্ষ সাহেবকে আমার প্রা ফে আঁবচার হইয়াছে, তাহা বাঁললাম। আমার মত 
যোশ্যতাসম্পন্ন কোন ব্রিটিশ রাসায়নিককে বাঁদ আনিতে হইত তবে ভারত সাঁচব তাঁহাকে 
একেবারে ইম্পারিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ কাঁরতেন এবং ভারতে আিবার জন্য ভ্বাহাজ 
ভাড়া পন্তি দিতেন : কুফূট ক্রুদ্ধ হইয়া বাঁললেন, “আপনান্স জন্য জীঁধনে অনেক পথ 
খোলা আছে। কেহ আপনাকে এই পদ গ্রহণ কারবার জন্য বাধ্য কারতেছে না?” আমি 
যথাসম্ভব প্রশান্ত ভাবে এই অপমান হন্জম কাঁরলাম। ফুটের অনুকূলে এই কথা বলা 
উচিত হইবে যে তাঁহার ক্রোধ কত্ুকটা বাহ্যিক, আন্তাঁরক নহে। তিনি বেশ জানিতেন যে 
তান গবর্পমেন্টের নিম'ম শাসনতন্মের একটা অংশমার এবং তাঁহার পক্ষে আদেশ পালন 
করাই একমান্ন কর্তব্য, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা কারিধার আঁধকার তাঁহার ছিপ না। প্রা 
দুই বসর পরে ঘটনাক্রমে আঁম জানতে পারি যে, ক্রফুট নিজ্বে অন্ততঃ আমাকে 
হীম্পারয়াল বিভাগে লইবার জন্য যথাসাধ্য চে্টা কারয়াছিলেন। আমার একজন দূর 
আত্মীয় সেক্রেটোরয়েটের জনৈক-“কন্ীফডেন্শিয়াল" কেরাগঠীর সঙ্গো পরিচিত শছলেন। 
তান আমাকে এক টুকরা কাগজ দেন, উহাতে শিক্ষা বিভাগের কর্তার রিপোর্ট হইতে 
নিম্নলিখিত কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা ছিল :_-“মাল্লরক ও বেলেটের অবসর গ্রহণের পর 
ইস্পারিয়াল বিভাগে আরও দুইটি পদ খালি হইবে। তাহার একটশ ডাঃ প্রফল্লচ্্ 
রায়কে দিতে হইবে। মিঃ পেডলার ইহার খুব প্রশংসা কারিয়াছেন।” ইহা হইতে দেখা 
যাইবে, যাঁদও আঁম যাঁসক ২৫০, টাকা বেতনে “02103351550” তালিকায় নিষন্ত 
হইাছিলাম, কিচ্ছু আমাকে যথাসময়ে ভারত সাঁচবের অনতুমাদনরুমে ইম্পারয়াল বিভা 
লইবার উদ্দেশ্য ছিল। 

কিদ্তু ভাগ্য আমার প্রাত বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। এই সময়ে স্যার চার্লস ইালিয়ট 
বাংলা দেশের শাসন ভার গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন। তান সর্ভয়ে দৌখিলেন যে আরও কয়েকজন 
বাডাজণী কোম্রিজ, অক্সফোর্ড ও লপ্ডন বিষ্ববিদ্যালয় হইতে কৃঁতিষ্বের সহিত উত্তার্ণ হইয্ 
'শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ইম্পিরিয়াল স্মুর্ভসে প্রবেশ কারবার চেষ্টা করিতেছেন! 
অধ্িকে যদ ইম্পিরয়াল বিভাগে লওয়া হর, তবে আদর্শটি বড় খারাপ হইবে এবং অনা 
সকলকে বিমুখ করা কঠিন হইবে। সুতরাং [শিক্ষা 'বিভাঙ্ো “বাহ লোকরা দে 
দলে ত্রবেশ কারক বিশরাট ঘটাইতে না পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। [তালি 
একটি ফতোয়া জারী করিলেন যে, ভারত সাঁচব ধত দিন পাবলিক সার্ভস কমিশনের 
প্রদ্তাবাবলী অনুমোদন না করেন, ততাঁদন পর্যন্ত ভারতায়াদগকে ইম্পিরিয়াল [বভাগে 
গ্রহণ করা স্থাগত রহিল। 

কিন্তু ভারত সচিবের দপ্তরে আমাদের জন্য তাড়াতাড়ি কোল সম্ধাল্ত কারবার জন্য 
গাথা ব্যথা ছিল না রিটিশ কর্মচারীদের - একচেটিয়া সািল বা মালিটারশী সাভ'সের 
পক্ষে ক্ষতিকর ফোন ব্যাপার যাঁদ হইত, তবে ভারত সচিষের জপবন দ্বছ- হইয়া উঠি, 
পাল্লনমেশ্টে তাঁহাকে প্রম্নবাগে জর্গারত করা হইত্। ফেপুরেশানের পর ডেপ্রঠেশান 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেন ও 


যাইয়া প্রতিকারের খ্যবস্ধা করিধার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিত। লগ্ডন “টাইমস” 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিতেন, ভারতসাচবকে ভশীতি প্রদর্শন কাঁরতেনা। আধ্ীনক কালেন্ক 
পল কমিশনের" ব্যাপার অনুধাবন কাঁরলেই কথাটা বুঝা যাইবে। বাহোক, এখন আম 
এববষরের আচ রিয়া পরোসডোদল কলেছে আমায় অধযপক জনের কাই 

। 

আমি ১৮৮৯ সালে সেসনের প্রথমে কাজে যোগদান কাঁর। আমার পক্ষে সতাই এ 
আনন্দের কথা। লেবরেটরীতে গবেষণার কাজই আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং 
ইহার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা কারতেছিলাম। রসাল্সন বিভাগ তখন একট? একতলা দালানে 
ছিল। ১৪৭২ সালে বর্তমানের নৃতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার পূর্বে হেয়ার স্কুল এ 
একতা বাড়ীতে ছিল। রসায়ন বিভাগের ব্ত'মান বাড়ধতে যে স্থান, তাহার তুলনায় 
আতি সামান্য স্থানই পুরাতন একতলা বাড়ীতে ছিল। এই বিজ্ঞান শাস্ম কতটা উন্নীত 
কাঁরয়াছে, উপরোন্ধ ঘটনা হইতে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। (৩) একটা অদ্ভূত 
ব্যাপার এই যে, ১৮৭০ সালে প্রথম ষখন আম হেয়ার স্কুলে প্রবেশ ফাঁর, তখন যে স্ধানে 
বেঝের উপর বাঁসতাম, এখন আমার নিজের বাঁসবার ঘরে চেয়ারখানা ঠিক সেই স্থানেই 
পাতা হইয়াছিল। 

যাহারা রসায়নশাস্য প্রথম 'শাঁখতেছে, এমন সব ছাত্রের শিক্ষকতায় সাফল্যলাভ করিতে 
হইলে, 'এক্সপোরমেপ্ট' বা পরীক্ষার কাজে নৈপণ্য চাই। এমনভাবে এক্সপোরমেপ্ট 
সাজাইতে হইবে যে তাহা একাঁদকে যেমন চিত্তাকর্ষক হইবে, অন্যাদকে বিবয়াটিও সহজে 
বুঝা যাইবে। 'িষ্বাবদ্যালয়ের কাঁতিত্ব বিবেচনা কারয়া অনেক সময় অধ্যাপক নিয়ো 
করা হয়। কোন পদগ্রার্থী' হয়ত গব্রেণায় প্রশংসনীয় কাজ কারিয়াছেন। কিচ্ছু এই 
অব ব্যান্ত অধ্যাপকের কাজে সকল সময়ে সাফল্যলাত কারতে পারেন নাই; ইহার 
অনেক দৃষ্টান্ত আম দেখিয়াছি। রসায়নের জেকচারারের পক্ষে সহকারীরপে কিছ্বাদন 
শিক্ষানবিশ করা অত্যাবশ্যক। খাঁহারা এটার্ন বা উকাঁা হইতে চান, তাঁহাকে 
িষ্বাবদ্যালয়ের পরণক্ষায উত্তীর্ণ হইয়া কোন এটার্নর কার্ষে' বা প্রবণ উকীলের নিকটে 
িছুকাব 'ক্ষানীবশশ কাঁরতে হয়। তারপর স্বাধীনভাবে বারসা কারতে পারেন। কোন 
শ্ঘসিস” বা গবেষপামূলক প্রবন্ধ দ্লাখয়া বাহারা বিজ্ঞানে শান্টার' বা “ড্র” উপাধি 
লাভ করেন, তাঁহাকে াঁদ অকস্মাৎ ছাদের অধ্যাপনা কারিতে হয়, তবে তাঁহারা হয়ত 
. মৃষ্কিলে পাঁড়বেন। লেষরেটারভে আঁত সাধারণ পরাশক্ষা কার্ষেও তাঁহাদগ্রকে ইতস্তত 
কাঁরতে হয়। একটা সক্কোচের ভাব আসে, ফল্গে তাঁহারা & সব 'পরাণক্ষা' বাদ দিয়াই 
যান এবং কেবলমাত বন্দি দেখাইয়া অথবাধ্তদভাবে বোর্ডের উপর “চির আীকয়াই তাঁহাদের 
কর্তব্য গেষ করেন। আমার. সৌভাগ্যকমে প্রোসডোন্দ কলেজের রসায়ন দিভাগে পর 
হইতেই একটা বনিয়াদ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। পেডলার বাচ্প গ্যোস্‌) বিশ্লেষণে বিশারদ 
ছিলেন এবং পরীক্ষা কার্ষে তাঁহার অসশম দক্ষতা ছিল। তাঁহার হাতের নৈগদ্যও আমাদের 
সকলের প্রশংসার বিষদ্র ছিল। দই একজন সহকার*কে তানি বেশ শিক্ষিত কারিয়া 
তুঁলয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে চন্দডুষণ ভাদড়ীর নাম বিশেষভাবে উদ্লেখষেগ্য। তান 
গশক্ষানবাশয়ূপে প্রথমে কাজ আরম্ভ করেন। অধ্যাপনার সাফল্যগাতেই আমার আকাল 
ছিল, সৃতযাং দেজন্য মিথ্যা গর্ব আমি ড্যাগ কারঙ্গামা বিলাত ফেরত প্রাজমেটদের 


৩৩) চাটতে হতে 06 0টগেত ও: 00৫ 12581001007 001160, “52238806005 
0011685 15588506601. 15 1914 07109 


৫৮ আত্মচরিত 


মনে কোন কোন জ্খলে যেশ একটু অহামিকার ভাব থাকে। তাহারা মনে করে যে সহকারণ 
বা অধীনস্থদের নিকট হইতে ছু শিখতে হইলে তাহাদের জাত যাইবে বা মর্ধাদা ন্ট 
হইবে। আমার সৌভাগ্যরুমে এরূপ কোন দৌর্বল্য আমার মনে ছিল না। আমি চল্দুডুষশ 
ভাদুড়ী এবং গ্ড্ঙারের সহায়তা গ্রহণ কাঁরতে কিছুমার কৃষ্ঠিত হইতাম না। এইরুপেই 
আমি অধ্যাপক জাঁবন আরদ্ভ কারলাম। ক্লাসে কিরূপে নিপৃশতার লাঁহত বৈজ্ঞানিক 
পরণক্ষা কারতে হয়, আমি পুনঃ পুনঃ তাহার মহড়া দিতে লাশিলাম। শদ্রই আম 
সক্কোছের ভাব কাটাইয়া উঠিলাম এবং পরবতর্শ সেসন আরম্ভ হইলে দোখলাম, আমি 
আমার দাঁয়ত্ব পালনে অপটু নহি। 

লেবরেটারর কাজে এবং ব্যবহারক ক্লাঙ্গ চালাইতে আমার অন্যের নিকট 'শীখবার 
বিশেষ কিছ ছিল লা। কেননা এ বিষয়ে আমার যথেদ্ট আঁভজ্ঞতা ছিল) “হোপ প্রাইজ 
স্কলারপ্রুপে অধ্যাপকের সহকারীরূপে আমাকে কাজ কারিতে হইয্লাছে, ইহা আমি পৃবেই 
বলিয়াছি। প্রথম তিনমাস আমাকে খুব পাঁরপ্রম কারতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে 
আমার আনদ্দই হইয়াছিল । ক্লাসে যাইয়া বন্তৃতা কারবার পর্বে প্রায়ই বন্তৃতার দারমর্ম লাকা 
লইতাম। এই নূতন কাজে আমার খুব আগ্রহ ও উৎসাহ হইল, কেননা এই কাজ আমার 
গক্ষে বেশ স্বাভাবক এবং মনোমত বাঁলয়া বোধ হইল। আমাদের দেশের হুবকেরা 
'জশবনের বৃত্তি অবলম্বনে অনেক সময় বিষম ভূ কারয়া বসে। যাহা পরে আর সংশোধন 
করা যায় না। কোনরূপ চিন্তা না করিয়া তাহারা একটা পথ অবলম্বন করে এবং অনেক 
পরে ব্যাঝতে পারে যে, ভাহারা ভুল পথে গিরাছে। এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্য 
আঁডিভাবকরাই বেশশ দায়শ, এমারমন একস্থলে বখাথই বলিয়াছেন যে, আঁভভাবকরা 
তাঁহাদের সাবালক সম্তানদের উপর বেশী রকম মনোযোগ 'দিয়া তাহাদের ইন্ট অপেন্ধা 
আনিষ্টই বেশী করেন) একটা চৌকা ছিদ্রের মধ্যে হাতুড়ী শপাঁটয্লা একটা গোলমুখ 
পেরেক বসাইতে যে অবস্থা হয়, এ ঠিক সেইরকম। সৈসনের প্রথম তিনমাস অর্থাৎ 
জুলাই, আগরদ্ট ও সেপ্টেম্বরের পর পূজার ছুট আঁসল। পেড়লার তিন মাসের ছন্টশ 
লইয়া বিলাতে গেলেন এবং রসায়ন বিভাগের সমস্ত ভার আমার উপর পাঁড়প। এক 
হিসাবে আমার শিক্ষক জশবনে সর্বাপেক্ষা কার্যবহনল সময় এই, কখনও কখনও আমাকে 
পর পর [তিনটি ক্লাসে বন্তৃতা করতে হইত। শকন্তু কাজেই ছিল আমার আনন্দ এবং 
যেহেতু এই কাজে আমি এক নূতন উন্মাদনা বোধ করিলাম, সেইজন্য এই গুরুভার বহন 
কারিতে আমার কোন ক্লাশ্ত হইল না? 

শিক্ষকরূপে কিছু আঁভল্তা সপ্যয় কারপাম। বৈজ্ঞানিক পরণক্ষাসহ বন্কৃতা দেওয়াতেও 
একটু নৈপ্দখ্য লাভ কাঁরলাম। এখন আমি অবদর সময়ে গবেষণা কার্য করতে লাগিলাম। 
বন্রমান সভ্যতার একটা আনমষাঁলাক ব্যাধি খাদাদ্রব্যে ভেজাল ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতোঁছল। 
শঘি এবং সারবার তেল, বাপ্যালশর খাদাদ্ুব্যের মধো এই দুইটাই বলিতে গেলে ফেবল 
ম্নেহ পদার্থ। বাদানে দি ও তেল বালয়া যাহা বিকল্প হয়, তাহা বিশুদ্ধ নহে। বাজ্জারে 
ধিক্লাীত এই সব দ্রব্যে ভেজাল পদার্থ কতটা পাঁরমাপে আছে তাহা রাসায়ানক বিশ্লেষণ 
চ্বারা নির্ণয় করা সহজ কাজ নহে। 

আঁম এই শ্রেপাঁর় খাদ্যমুব্য বিলেষতাবে পরাক্ষা কাঁরতে আরম্ত কারলাম। 'বদ্বাসযোগ্য 
স্থান হইতে এই সব দুধ্য সংহ করিলাম। নিজের তত্াবধানেও তৈরী করাইয়া লইলাম। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমার লাক্ষাতে গর ও মাহ দোহান হইল এবং সেই দৃধ হইতে আমি 
হান তৈরী কারিলাম। সরিষা তাখাই়া তেল তৈরী করাইয়া লইাম, এবং যে সব *তেল 
সারষার তেলের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়, তাহা সংগ্রহ করিলাম। . এদেশের গররে 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৫৯ 


দুধ হইতে বে মাথন হয় ভাহার স্লেহ উপাদান ব্রিটিশ গরুর দুধের মাখনেরে চেয়ে একট, 
স্বতদ্য রকমের । সেই কারণে ইংরান্গ খাদা সম্বল্ধীয় গ্লল্ধে $ দেশের মাধনের বে 
বিশ্লেবণাদির পাঁরচর থাকে, তাহ; আমাদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য নহে। কয়েক প্রকারের 
তেলের নমুনাও বিশেষ ভাবে পরাঁক্ষা কারলাম। এই কাজ হাতে লইয়া আমাকে প্রভূত 
পরিশ্রম করিতে হইল। আমি তিন বংসর পর্যন্ত এই কার্ষে ব্যাপৃত ছিলাম এবং আমার 
গবেষণার ফলাফল “জার্নাল অব ?দ এাঁসয়াঁটিক সোসাইটি অব বেগাল" পা্িকায় (৯৮৯৪), 
“কয়েক প্রকার ভারতাঁয় খাদাদ্ুযোর রাসায়নিক পরণক্ষা-প্রথম ভাগ,-চার্ব ও তেল" এই 
নামে প্রকাশিত হইয়াছিল ।* 

সমাজ সেবা কার্বেও আমার বেশ উৎসাহ 'ছিল। সাধারণ ব্রাহ; সমাজের সদস্য [হিসাবে 
আম উহার সব কার্জে আম্তারকতার সঙ্গে যোগ 'দয়াছিলান। “রাহনবন্ধ্য সভা” ও তাহার 
“সান্ধ্যসম্মিলনন” গঠন কাবার ভাল আমার উপরেই পাড়িয়াছিল, ইহার উদ্দেশ্য ছিল বাহন 
সমাজের সদস্যগণকে একনিত করা। সাধারণ শ্তাহমসমাজ্জ সম্পূর্ণ গণতাম্ঘিক ভাবের উপর 
প্রাতিষ্ঠিত এবং ইহাকে “০00000010169101) 01 00301) 06 0০৫” বলা যাইতে পারে । 
ভগবানের এই মন্দিরে সকলেরই সমান অধিকার! আমি রাহত্সমাজের কার্য নির্বাহক 
সমীতর (৮550৩ 091000106) একজন সদসা নির্বাচিত হইলাম এবং কয়েক 
বৎসর সেই পদে কাজ করিলাম। 

১৮৯১ খৃঙ্টাব্দে সেসনের প্রথমে আম গ্নর্বার সেই প্রান আনন্লারোগে আক্রান্ত 
হইলাম এবং ক্রমাগত তিন মাস ভূঙগিলাম। শাম্তিদারিনী নিভু আমার চক্ষযুকে পাঁরভ্যাগ 
করিল এবং রারির পর রানি জাগ্রত অবস্থায় শয্যায় এপাশ ওপাশ কারয়া আমি অসহ্য 
বন্মণা অনুভব কারিতে লাগিলাম। দূরে "গির্জার ণ্টা বাকি আমি গাঁণতাম। কার্লাইল 
এবং হা্বাট স্পেন্সারের মত দাশশীনককাও অনিছারোগে ভূগিয়াছেন, একথা মনে কারয়া 
আম সাম্কনা পাইল্লাম না; এবং তাহাতে আমার যল্দ্রণাও কমিল্‌ না। কাঁলকাতার রাস্তার 
ফুটপাতে যে দিন-মন্ুর গভাঁর নিদ্রায় আডিভূত হইয়া রানি কাটায় তাহার সৌভাগ্যকে 
আমি ঈর্ষা করিতে লাগিলাম। এক নার পুনিন্ার পর প্রভাতে ছ্বাগরণ-আমার নিকট 
সে কি দুর্পভ বিলাস বালয়া মনে হইত! অমর কাবি সেক্সপাঁ়রের সেই 'চরস্মরপীয় 
পংকিগহুলির মর্ম আম উপলাম্ধ কারিতে পারিলাম-- 
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আমার ব্যাধি অবশ্য রান্মমুকুটের জন্য নহে, 'অজীর্ণের দূরূশ! অক্টোবর মাসে পুজার 
ছুটাঁর সময় আমি দেওঘরে হাওয়া বদলাইতে গেলাম। কাঁলকাতার অপেক্ষাকৃত নিকটে 
স্থান ম্যাস্বাকর বায় প্রীস্থ ছিল। ১৮১৯ দালে বেশি লোক ছন্টা কাটাইবার জন্য 
সেখানে যাইত না। বাসগৃহের সংখ্যাও খুব বোঁশ ছিল না। যে ২1৪ খ্যান হিল, তাহাও 
খ্ব দূরে দূরে অবাস্ধিত ছিল! খোলা জায়গা যথেষ্ট ছিল। আমার জনৈক বদ্ধ আমার 


* এখন খাদিপরতিম্টানে ওই সকল খাঁটি দয সরবরাহ কারিবার ভার লওয়া হইয়াছে 


৩ আত্মচারত 


জনা একখান খড়ো বাড়ী ঠিক কাঁরলেন; উহার জরাজপর্প অবম্থা। পূর্বে একজন বাঁিসা- 
ওয়ালা এ বাড়ণতে থাঁকতেন। কিন্তু আমি এ বাড়ী পাইয়া খ্দব খুন হইলাম £ কেননা 
উহার ঢারাদিকে উন্মত্ত প্রান্তর ও শস্যক্ষে্র। রাজনারায়ণ বসু তখন দেওঘর -বাসীদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রীসম্ধ। সহমত সহ্গ ষারী এই পথে বৈদানাথের মন্দিরে মহাদেবকে দর্শন 
করিতে হাইত। [শিক্ষিত বাঙালশদের নিকট দেওঘরও এক প্রকার তীর্ঘক্ষের ছিল। তাঁহারা 
সাধু ক্লাজনারায়ণ বসকে দর্শন ও তাঁহার সল্া লাভ কাঁরতে আিতেন! রাজনারায়ণ 
পারিবারিক জীবনে শোক পাইক্সাছিজেন। বয়সেও তিনি আত বৃ হইয়া পাঁড়য়াছিলেন, 
কিম্তু তাঁহার কথাবার্তা সরস ও বিবিধ জ্ঞানের ভাশ্ডার স্বরূপ ছিল। 

আমাদের বন্য হেরদ্বচন্দ্র মৈ দেওঘরে আঁসয়া শী্রই আমাদের সল্ো যোগ দিলেন। 
দেওঘর স্কুলের হেড মাম্টার যোগেন্দ্ুনাঘ বস আগ একজন বিশিষ্ট ব্যাস্ত ছিলেন। তান 
তখন মধ্,সদন দত্তের জবনচিতের উপাদান সংগ্রহ করিতেঁছলেন। এই অ-্পূর্ব জবন- 
চাঁরত পরে তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে প্রাসম্ধ কাঁরয়াছে। রাজনারায়ণ ও মর্ধসূদনের মধ্যে 
বে নব পর ব্যবহার হইক্লাছিল, জশবনচারতের তাহা একটা প্রধান অংশ। রাজনারানণ বাবু 
এগ্যাল চিতকার যোগে্দুকাবুকে দিয়াছলেন। এ সময়ে শিশিরকুমার  ঘোষও তাঁহার 
বাংলোতে বাস কারতোঁছলেন। "তান 'অমৃতবাজার পন্রিকার' সম্পাদকীয় দাঁয়দ্ব হইতে 
সে সময় বস্তুত অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি সঙসপ্গা লাভ কারলাম। আমরা 
সকলে হিলিয়া নিকটবত্ পাহাঁড়গহুলিতে বেড়াইতে যাইভাম। যোশেল্নাধ বপ: তাঁহার 
মধুুদন দণ্ডের জীবনচাঁরতের পাশ্ডালপি হইতে অনেক সময় আমাকে পাঁড়না লুনাইতেন। 
এখানে একটশ করুণ রস মাশ্রত কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেওঘরের 
সব “ভেলার” গাছ) একদিন আমি এ গাছের একটা ফল চিবাইরা খাইলাম। উম্ভদ 
তত্ব অনুসারে ভেলা আমের জাতয়, সুতরাং আম উহাকে আঁনষ্টকর মনে কাছি নাইঃ 
তখনই আমার কিছ হইল না। কন্তু পরদিন আমার মুখ খুব ফালয়া গেল, এমন কি 
চোখ পর্ধক্ত ঢাকা পাঁড়ল। বম্ধৃরা বিষম শাঁষ্কত হইলেন। স্থানীয় চাকৎসক আমাকে 
বেলেডোনা উঁষধের প্রলেপ দিলেন। তাহাতেই আম ভাল হইলাম। এক পর্যায়ের 
উীম্ভিদের মধ্যে অনেক সময় নির্দোষ ও আনিষ্টকর দুই রকমই থাকে, সে কথা আমার স্মরণ 
থাকা উচিত ছিল। যথা, আলম, বেগুন, জঞ্কা, বেলেভোনা প্রভতিত একই উদ্ভিপ পর্যায়ের 
অল্তর্গত। 

পৃজ্জার ছ্‌টশর পর আমি সহরে ফারিলাম। ইহার এক বহর পূর্বে আম ৯১ নং 
অপার সার্কুলার রোডের বাড়শ ভাড়া করিয়াঁছলাম। পরবতর্ঁ ২৫ বংনর উহাই আমার 
বাসস্থান স্থিল। এইখানেই বেগগাল কেমিক্যাল আ্যান্ড ফার্মসউটিক্যাল ওদের ভাত 
প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রোসডোল্সা কলেজে কাজ আরম্ভ কাঁরধার কিছু দন পর হইতেই বিজ্ঞান 
ধবভাগ্গে বাংলা সাহিতোর দারিদ্যু দোয়া আমার মন বিচালত হয় এবং রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা 
এবং প্রাপাবদ্যা সম্বধ্ধে প্রাথীমক প্যস্তিকা লিখিবার আম সঙ্কল্প কাঁর। জ্বভাবত 
প্রথমেই রসায়ন শাস্ সম্বন্ধে পৃস্তক লিখতে আঁম প্রবৃত্ত হইলাম। 'কিস্তু কিছুদূর 
পর্যন্ত বইখানি লিখিয়া আমি উহা হইতে বিরত হইলাম। আমার মনে হইল প্রান্কীতক 
বিষয় অধ্য়নই বালক বালিকানের চিত্ত বেশী আকর্ষণ কারিবে এবং প্রাখিজগৎ ও তী্ভদজশাং 
এই আলোচনার বিপ্যলক্ষেত। জারজক্তুর গল্প, তাহাদের জশবনযাপন প্রালস, স্বভাব, 
বিশেষদ্ব, এই সমস্ত বালক বালিকাদের মন মধ্ধ করে। ইংরাজশীতে এক একটশ জীব-গোক্ঠী 
সদ্বম্ধেই অনেক প্রল্থ আছছে। দৃদ্টাম্ত স্বরুপ বানর পরিধারের অন্তর্গত গরিলা, শিল্পা, 
ওয়াং জাউটাং প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা বায়। & সমস্ত পন্থই প্রতাক্ষয্লানলন্য তথ্য লইয়া 
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লিখিত। কৃ্রিম উপায়ে আঁ্কডের প্রজ্রনন সাধন (£270112807) প্রভীতর কোৌশলময় 
বোচত্য দোঁখরা মন বিস্ময় ও অলন্দে পূর্ণ হয়। কশটের রুপান্তর জবন্দগগতের প্জকটনী 
বিস্ময়কর ব্যাপার। এখানে সত্য ঘটনা গল্পের চেগ্লেও মনোমুগ্ধকর । বাংলা দেশ' প্রাণ 
ও উচ্ভিদ জগতের এ*্বর্ষে পাঁরপূর্ণ। বৃক্ষলতা এখানে প্রাচুর্ষের গোঁরবে ভরপূরর। 
ইংলন্ডে প্রকীত কঠোর, রুক্ষ, তঁহনাচ্ছষ, কিচ্ছু বাংলা দেশে শশতকালেও প্রত ভাহার 
এ্ব্যের মাহিমার বিকাঁশত হয়। 
শশতপ্রধান দেশে গ্রীক্মপ্রধান আবহাওয়ার ব্ক্ষলতার জীবন্ত নগুনা সংগ্রহ করা কি 
কঠিন ব্যাপার! ইহাদিশাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জনা কনজারভেটরণ বা রক্ষশাগ্গার প্রভীতির 
বাবস্থা কারতে হয়। ইহার প্রমাণ একবার “কউ গার্ডেনে' গেলেই দেখা যায়। আর যাংলা- 
দেশে প্রক্ীত মূত্তহস্ত হইয়া তাহার অনম্্ দান চারাদিকে বিতরণ করে। কলিকাতা ছািল্লা 
ৈলে, বাংলার সমস্ত স্থানই গ্রাম এবং যাহারা এই কাঁলকাতা সহরে বাস করে, তাহারা 
মাঁপকতন্গার সেতু পার হইলে বা গঞ্গা পার হইয়া শিবপুুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলেই 
ইচ্ছামত খুকলতার নমৃলা সংগ্রহ করিতে পারে। বাংলার নদশসমূহ 'বাচগপ্রকারের মংস্যে 
পর্ণ এবং বনজপালে বিচি রকমের জীবজন্তুর বাস। এক কথায্_সমস্ভ বাংলা দেশটাই 
একটা বাঁক্ষপাগার ধিশেষ। তর;পবয়দ্কাদগকে প্রার্থামক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার একটা প্রধান 
উদ্দেশ্য, তাহাদের অক্তানশীহত পর্যবেক্ষণ শান্তকে উদ্বোধিত করা এবং বৃক্ষলতা ও আশিব- 
জন্তুর জীবন ইতিহাসের মধ্য 'দয়া ধে শিক্ষা পাওয়া বায়, তাহাতে এই উদ্দেশ্য সুন্দররূপে 
সিদ্ধ হয় বাহ্য আকায় প্রকারে কুকুর হইতে বিড়ালের পার্থক্য কিঃ আর একটু ভিতরে 
তঙগাইয্সা এই দুই প্রাণশর নখ, দাঁত প্রন্ীতি পরীক্ষা করা যাক। আরও [ভিতরে নাময়া 
তাহাদের স্বভাব ও অভ্যাস, মখভগ্গাণর বৈশিষ্ট, থাবা প্রীতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে, 
যথা রন্ধনশালায় দুধের সর, মাছভান্জা, প্রভৃতি রাখিয়া পোষা বিড়ালকেও কি বিদ্বাম করা 
যায়ঃ এইাঁদকে আরও অনেক আলোচনা করা যাইতে পারে! বিড়াল ও কুকুর পর্বাকজের 
ঘে স্ব মাংসাশশ প্রাণ বনে থাকে তাহাদের আকৃতি প্রন্কীত, কোন্‌ কোন্‌ অপ্তলে তাহাদের 
বাস ইত্যাঁদ! মোট কথা, জশবজন্ভুর কাহিনী তরুণব্নস্কদের চিত্ত সহজেই আঁষকার করে 
এবং সাঁচর প্রাণপবিজ্ঞানের বাঁহ তাহাদের নিকট গল্পের চেয়েও মনোরম! 
এই ব কথা ভাবিয়া বাংলাভাষায় প্রাশাবজ্ঞান সদ্বগ্ধে আম একখানি প্রার্থমক গ্রন্থ 
ইলাখি। বি, এস-ঁস, পাঁড়বার সময় আম এই "বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা িখিয়াছিলাম তাহা 
কাজে লাগল, 'ন্ছু আবষয়ে আরও আমাকে পাতে হইল। প্রািবিজ্ঞান সদ্বন্ধে আমি 
বহ? প্রামাপিক গ্রন্থ অধ্য়ন কাঁরলাম এবং অপীবজ্স্তুদের কার্ষকলাপ ও আঁস্থসংস্থান 
পর্যবেক্ষণ কাঁ্িবার জন্য প্রায়ই পশুশালা এবং যাদুঘরে যাইতাম। আমার বদ্ধ নীবরতন 
সরকার এবং প্রাণকষ্ণ আচার্য তখন নূতন ডাকার পাশ কারয়াছেন। তাঁহাদের সাহাষ্যে 
আম কয়েকাঁট শ্রাদীর দেহধ্যবচ্ছেদও কাঁরলাম। আমার স্মরণ আছে, একদিন প্রাতনরমদের 
সময় আঁম একাট ব্ডামী (17032) 7810) 015) রাস্তার ধারে দৌখিতে পাইলাম। 
বোধ হয় সহরের প্রান্তভাগে কোন বাড়ীতে নিশীঘ আঁতৃধান” করিতে শিয়া সে লিহত 
হইয়াছিল। আম এই "লমুনাটি” সংগ্রহ কারা বিজয়গোরবে বাড়ী লইয়া গেলাম এবং 
তংক্ষদাৎ আমার- পূর্বোক্ত ডাক্তার বম্ধদ্বরকে উহা ব্যবচ্ছেদ কারবার জন্য নিমস্মণ কাঁররা 
পাঠাইলাম। আমরা একটি নেচার ক্লাব”ও খ্যাললাম। ডান্তার় নীলরভন সরফার এবং 
ডাঃ প্রাপক আচার্য তত রামরহর লান্যাল আলিপুর পশ্মশালার সুপারিনটেপডে্ট), 
হেরম্বচন্্র মৈত্র এবং ডাঃ বাঁপিনাবহারী সরকার এ ক্লাবের সদস্য ছিলেন। আমরা 
মাসে একবার কাঁরয়া সভা করিতাম। প্রশব্মের ছনটশীতে ধসের বাড়ীতে গিরা 


৬২ আত্মচাঁরত 


আম কয়েকটা গোখুরা সাপ ধরাইলাম এবং তাহাদের বিবদাঁত পরীক্ষা করিলাম। ফেবরারের 
গুা190010018এর মাহাযো মর্গনংশনের রহস্য সম্বদ্ধেও আলোচনা কারলাম। 
এই সময়ে (১৮১১--৯২) আর একটি বিষ গুরুতর ভাবে আমার চিত্ত আধকার 
কারিল। আমাদের দেশের ফূবকেরা কলেজ হইতে বাঁহর হইয়াই কোন আরামপ্রদ সরকারী 
চাকরণী, তদভাবে ইউরোপাঁয় সওদাগরদের আঁফসে কেরাণীগার খোঁজে। আইন, ডান্তারা 
প্রভীত বাততেও ধুর ভিড় জমতে আরম্ড হইয়াছল। কেহ কেহ ইঞ্জিনয়ারিং কলেজ 
হইতে পাশ করিয়া বাহির হইত, কিচ্ছু দভাগারুমে তাহারাও অসহায়ভাবে চাকর খত 
এই অবসরে কর্মকুশন, পারশ্রমী অ-বাঙালশীরা বিশেষভাবে রাজপনতানার মরমভম 
হইতে আগত মাড়োয়ার'রা, কেবল কলিকাতায় নয়, বাংলার অভান্তরে সুদূর গ্রাম পর্যল্ত 
ছড়াইয়া পাঁড়তেছিল, আমদানি রপ্তানি বাবসয়ের সম্ত ঘাঁটি তাহারা দখল কাঁরয়া 
বসিতেছিতা; সংক্ষেপে কঠোর প্রাতযোঁিতায় বাষালীরা পরাস্ত হইতোঁছিল এবং যে সব 
ব্যবসান্যাণিজা তাহাদের দখলে ছিল, কমে কমে সেগুলির অধিকার ছাড়িয়া দি তাহাদের 
সারা পাঁড়তে হইতোঁছল। কলেজে শিক্ষিত বানামী যুবকেরা জেক্সাপয়রের বই হইতে 
মঘস্থ ধালিতে পারিত এবং মিল ও স্পেন্সারও খুব হক্ষতার গঞ্জো আগুড়াইতে পারত, কিদ্তু 
জশীবনয্ষ্ধে তাহারা পরাস্ত হইত তাহাদের চারাঁদকে অনাহারের বিভগীষকা। তব; 
হাইস্কুলের সংখ্যা কমাঙ্গত বাঁড়তোছল এবং ব্যাঞ্ডের ছাতার মত কলেজ গজ্জাইয়া 
উঠিতেছিল। এই সমপ্ত যুবকদের লইয়া কি করা যাইবে? বিজ্ঞান শিক্ষা রুমে কমে 
যুবকদের প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যুবকদের এবং ভাহাদের আঁভভাবকদের মনে 
একটা অস্পন্ট ধারণা ছিল যে, লজিক, দর্শনশাস্ম বা সংগ্কৃতের পারবর্তে রসায়ন বা গদার্থ- 
বিদ্যা প্রভৃতি শিখলে তাহারা কোন না কোন প্রকারে ব্যবসা-বাঁণধ্ ফারিয়া বাঁসতে পারবে, 
অন্ততঃ জীবিকার জন্য চাকরী ধজয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু শীঘই দেখা গেল, 
এই ধারণা ভুল। গত শতাব্দীর ১০এর কোঠায় যাহারা রসায়ন শাদ্দে এম, এ গাঁড়ত 
এম, এসসি ডিগ্ণ তনও ছয় নাই) তাহারা সো সঙ্পো আইনও পাঁড়ত। আম প্রায়ই 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম, রসায়নের সপ্দো আইনের সব্ব্ধ কি? অধিকাংলস্থলে 
উত্তর পাওয়া যাইত যে, “আর্ট কোর্সে” বহু বই মুখস্থ করিতে হয়। 'কিম্তু রসায়ন শাস্দে 
কম বই পাঁড়তে হয়। লেবরটারির কণ্টকর কার্ষেও তাহাদের আগান্ত নাই! অবশা কেহ 
কেহ রসায়ন শাস্ছ ভালবাসিত বাঁিয়াই উহা গাঁড়। এ সম্বন্ধে আম একাট বিশেষ 
দষ্টান্তের উল্লেখ কাঁরতোছি। একজন বি, এল উপাধিধারী ছাতু রসায়নে এম, এ, পাঁড়ত, 
আদালতে সে কিন; দিন ওকালতাঁও করিয়াছিল। আমি ভাহাকে জিল্রাসা কারললাম বে সে 
আদালত ছাড়িয়া কলেছে আসিল কেন? ছানুটি তংক্ষণাং উত্তর [দল “আমি এম, এ, 
পাম করিলে আমার্‌ নামের শেষে এম, এ, বি, এল উপাধি যোগ কারিতে পারব এবং তাহার 
ফলে আমার 'মন্দেফণ' চাকরণ পাইবার যোগাতা বাঁড়বে।' আমি বেদনাহত "চিত্তে বাঁলয়া 
হায়, রসায়ন শাম্থ, কি উদ্দেশ্যে তোমাকে ব্যবহার করা হইতেছে!” 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বেক্গল কোমক্যাল এপ্ড ছ্ারম/সউটিক্যাল ওয়া্কস-_তাছার উৎপাত 


উপাদান রূপে ব্যবহার করা যায়? মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের অনাহারকিষ্ট ফ্বকদের মুখে অন 
যোগাইবার ব্যবস্থা করা যায় কির্‌পে? এই উদ্দেশ্যে লেবুর রস বিশ্লেষণ করিয়া সাইটিক 
আসিড প্রস্তৃত কারলাম। কিচ্ছু কলিকাতার বাজারে লেবর এমন প্রচুর পাঁরমাথে বা সপ্তায় 
পাওয়া ফ্লু না, যাহাতে সাইগ্রিক আযাঁসড 'বকরয় করিয়া লাভ হইডে পারে] সুতরাং আঙ্জী 
এমন সমস্ত দুবযপ্রস্হৃত করিতে মনস্থ কারলাম যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প পারমাগ উৎপাদন 
করা বায়_এবং বাজারে সহজে কাট্ত হয়। এই ব্যবসায়ে বেশী মূলধন লাগিলে চলিবে 
না এবং আমায় অন্য কাজেও ইহাতে ব্যাঘাত হইবে না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া শেষে 
ভেষজ বা উষধ সক্রান্ত ব্য প্রদ্তৃত করাই উপযোগাঁ ঝাঁলয়া দ্ধির হইল। কাঁজিকাতার 
খ্ধধের দ্োকানগনীল আঁম পরীক্ষা কারলাম এবং ব্রিটিশ ফামাকোপিয়ার উবধগযলি কি 
পারমাদ এদেশে আমদানশ হয়, ভাহাও আমদানিকারকদের নিকট হইতে অন্তসম্ধান করিয়া 
জানিলাম। এমৈসার্স বট পাল এণ্ড কোং তখন (বোধহয় এখনও) সর্বপ্রধান উষধ- 
বাবসায়ণ এবং তাঁহাদেয ব্যবসা ধুর বিস্তৃত ছিল। এই ফার্মের প্রাণগ্বরূপ পরলোকাত 


কারখানা দৌঁখতে হাইতাম_বধা পদলরস ভাই ওয়াকস পোর্ট, ম্যাক ইউয়েনস ররর 
খোঁডনবাঙগণ, "সাটলেশন অব গেলদ যোধট্যাশড) ইত্যাি। কিছু আমাদিগকে কোন 
ফার্মীসউাটকাজ ওাক্সে তেবধ তৈরাঁর কারখানা) প্রবেশ কাঁরতে দেওয়া হইত না, বাদ 
কোন বাবসাঘাটিত গঞ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশক্কা। প্রথম দাঁক্টিতে এই ঈর্ষা 


৪৪ আত্মচরিত 


নিক্দনশীয় বিবোঁচত হইতে পারে, কিন্তু তবু ইহা ক্ষমার যোগ্য । এই সমস্ত ফার্ম বিপুল 
অর্থ বায় ও বহন বংসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তবে হয়ত এমুন কোন প্রপালণী 
আবিষ্কার করে, বাহার বলে তাহারা প্রাতযোিতায় সাফল্যলাভ কারিতে পারে । জ্বতরাং 
আমি এ সকল যাহা দেখিয়াছিলাম ভাহা কোন কাজে লাগিল না। ইজ্যান্ড ও স্কটল্যাপ্ডে 
রাসায়নিক কারথানাগনীল খুব বড় আকারে চালানো হয়। উহার আন;যাঁিক অন্যান্য 
শিল্প থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সঙ্গো ঘানষ্ট যোগ বততর্সান। আমি পাঠাগ্রস্ে 
পাঁড়য়াছিলাম যে সালাফউারিক আযসিড, অন্যানা পমস্ত শিচ্পের মূল স্বরূপ। সেপ্ট 
রোগক্ দ্লোসগোতে) টেনাস্ট এণ্ড কোম্পানির বিরাট সালাফউরিক আযাসিডের কারখানা 
দৌখয়া আম এ কথা বেশ ধুঝিতে পারিলাম। 

আমি যখন এই কাজে প্রথম প্রবৃত্ত হই, তখন আমার পণ্চাতে কোন অভিজ্ঞতা ছিল 
না। আমার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না। তাহার পর শতার্খ্পীর এক তৃতীয়াংশ অতাঁত 
হই্াছে। আমদানি রস্তানির কাজ আশ্চর্ধরূপে বাদ্ধ পাইয়াছে_কম্তু এই সময়ের মধ্যে - 
রাসায়নিক শিল্পে বাংলায় খুব কম উন্নাতই হইয়াছে! আঁম 'দালূফেট অব আয়রন 
হোরাকস) লইয়া কাজ আরণ্ভ কাঁরলাম। কাঁলকাতার বাজারে ইহার চাহদা ছিল! কুচা 
লৌহ্‌ (১0৭১ [002) প্রচুর পাঁরমাণে প্রায় [বিনামূল্যে পাওয়া যাইভ এবং আম 
সালটফিউরিক আাসিড সম্বন্ধে সন্ধান করিলাম! কালিকাতায় কলেজে পাঁড়বার সময়' পরাণক্ষা 
কার্ষের জন্য আম স্থানীয় জনৈক ওঁষধ-্যবসায়ীর [নিকট সাল্লাফউারিক 'আযাসিড গংগ্রহ 
কারতাম। আম তখন তাঁহাকে ন্তি্ঞাসা বার্লা জানিয়াছলাম যে, বিদেশ হইতে 
সাঙ্গাফউারিক আযসিড আমদানী কাঁরতে হয় না, কেন না কাশশখপুরের ভি ওয়ালি এপ্ড 
কোং প্রচুর পাঁরমাণে সালাফউ্রিক আসি প্রদ্তৃত্ত করিতে আরম্ভ কারয়াছে! এখন 
অনুসদ্ধান করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে; ভি ওয়ালৃডর কারখানা ব্যতাত কাঁলকাতার 
আশে পাশে আরও ৩1৪টী কারখানায় দালাফিউরিক আ্যাসিড তৈয়ারী হয়। এই সব 
ফারখালার মাক কার্তকচন্্র সিংহ, মাধবচন্দ্র দত প্রভতি। ইউরোপ ও আমেরিকার 
সালফিউারক আ্যাসিড কি গারিমাণে ব্যবহৃত হয়, ইহা খাঁহাল্সা জানেন, কলিকাতার এই সব 
উনার অত সাল, তযাসিডের যা শনি তাহাদের মনে ভাবই 

। এখানে গড়ে এক একটা কারখানায় দৌনিক ১৩ হন্দরেয় (15) বেশ 

ঘ্যাঁসিড ডৈয়ারাঁ হইত না। সালাঁফউরিক আ্যাসিড হইতে আয দুইটস ধাতব আদিড-- 
নাইস্রিক ও হাইস্রোক্রোরক তৈয়ারী হইত। এগঁল মাটশয় কলসতে চোঁয়ানো হইত। এই 
প্রার্থামক ধরণে আ্যািড ভৈয়ারর ব্যাপার দেখিয়া আমার যনে বিরান হইল। এই জব 
ধাতব আাঁসড পবপজ্জনক পদার্থ” বাঁলযা জাহাজে আমদানি করিতে খুব বেশ খরচা পাড়ত, 
দেই কারণেই এ দেশে প্রশ্হৃত আ্যাসিড বিকুয় করিয়া কি লাভ হইত। আমায় যে কচ 
সালাঁফিটারক জ্ম্যাসড দরকার হইত, ভি ওয়ালাডর নিকট হইতেই তাহা: আনাইতআম। 
কিল্তু এই সময় এফাট আঁচাক্ততপনর্ব ঘটনার আমার বার্ষের পারাধি 'ি্তৃত হইল। 

আমার গ্রামবাসণ যাদবচন্দ্র মিন আলিপুর ফোঁজদায়শ আদালতে মোস্তারশ করিতেন? 
[তিনি এই শ্রেণীর একাঁটি সালাফিউরক আ্যাসিডের কুরখানা কিনিয়াছিলেন। আসগর মণ্ডল 
লামক একব্যান্ব কারখানার 'প্রৃতিষ্ঠাতা। টালগ্রজেয় প্রায় ছিনমাইল দাক্ষণে সোদপ্র 
শামক গ্রামে বাশবনের মধো এই কারখানা অবস্থিত ছিল। ছিন্ন আমাকে কারখানা দোঁখবায় 
জনা অনুয়োধ করিলেন বং হঁজিলেন যে আমার রাসায়নিক জানের ক্বারা আমি ইচ্ছা ক়িলে 
কারখানাটির উ্তি সাধন কাঁরতে পাির। আমার সঙ্গো প্লেসিডেঞ্স কলেছের 
জ্ুধ ভাল্মু়ীফে লইলাম। 'ল্ররভুষণ ভামনড়খর রাসা়লিক ইজিনিয়ারিং গংদ্যায় এ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ড্ 


সহজ প্রাতভা ও দুরদৃষ্টি ছিল। চল্দুভূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুলভূষণ ভাদুড়ীও আমাদের 
সঙ্গে ছিলেন। কুলভূষণ রসায়ন শাস্ে এম, এ, এবং কাঁজকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় হইতে 
স্বণশিদক পাইয়াছিলেন। 

৩৭ বংসর পরে আমি এই বিবরণ 'লাখিতোছ। ক্তু এধনও আমার স্পম্ট মনে 
পাঁড়তেছে একাঁদন শাঁনবার অপরাহে ছুটীর পর কলেজ হইতেই আমরা কারখানা দেখিতে 
রওনা হইলাম। ৯০৯১০৮৭ ফিট এই মাপের দুইটি [সিসার কামরা লইয়া কারখানা। 
বলা বাহনলা এরূপ কারখানাতে 'ক্লোভার' বা 'গে জদুসাকের' টাওয়ার বসাইবার কোন উপায় 
ছিল না। যে আশ্দাক্ষিত মিস্রশ কারথানা তৈরী করিয়াছিল, তাহার এসব জ্রানও ছল না। 
আমরা খুব ভাল করিয়া কারখানাটি পরীক্ষা করিলাম এবং কি উপায়ে উহার উন্নাত করা 
বায়, আহা চিন্তা করিতে লাঁগলাম। এইটি এবং অন্যান্য কয়েকটি ছোট ছোট আযসিডের 
কারখানায় ষে দৃশ্য দৌখলাম, তাহা আমার মনে দৃঢ়ভাবে আক্কিত হইল। মনে মনে ক্ষোভ 
ও গ্লানি,অনভব কালাম, এমন কথাও বলিতে পারা যায়। ইউরোপের যল্ত্রাশঙ্প এবং 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক একজন লোক কি বিপুল 
বাধাবিঘেনর সধ্য দিয়া কাজ কাঁয়াছ্ছে এবং শেষে আপনার অক্লান্ত সাধনার ফল জগৎকে 
দান কাঁরয়া শপ জগতে হয়ত যুগত্তর আনয়ন কাঁরয়াছে, অথচ তাহাদের প্রায় সকলেই 
উচ্চাশক্ষার সুযোগ হইতে বন্টিত। লৈ ব্যাঙ্ক বিদেশে হাসপাতালে দারিদ্রের মধ্যে প্রাণ- 
ত্যাগ কাঁরয়াছেন, কিন্তু আধানক 'আ্যালকালর, (21151)) তিনিই আবক্কর্তা, জেমস 
ওয়াট, ট্টিফেনদন, আকররাইট, হার্িভ্স, বাণণর্ড পালি প্রড়ীত সকলেরই দারিদ্রের ঘরে 
জন্ম। কিচ্তু তবু ভাঁহারা পৰশ্তিপ্রমাণ বাধাকে জয় করিয়া অবশেষে সাফল্য লাভ 
কারয়াছিলেন। স্মইল্‌সের “ইার্জীনয়ারদের জীবন চরিত” গ্রন্থে দেখি, এ সব হণ্ীনয়ারদের 
প্রান কেহই ধনীর ঘরে জন্মেন নাই। নাধারণ গৃহস্ধের সম্ভান তাঁহারা। রাস্তানির্মাত 
হন মেটকাক গরশীব মজ্জুরের ছেলে, ছয় বধসর বয়সে তিনি অন্ধ হন। মিনাই সেতুর নির্মাতা 
টেলফোর্ড এক বংসর বয়সে অনাথ হন এবং তাঁহার বিধবা মাতাকে সংসারের লপ্পো বিধম 
সংগ্রাম করিতে হইক়্াছিল। 

আমি ইহার পর স্মাজমাটি লইয়া পরণক্ষা আরম্ড কারলাম এবং ইহা হইতে কার্কনেট জব 
সোডা প্রস্তুত করিতে চেষ্ট্য কারলাম। উত্তর ভারতে সাজমাটি স্মরণাতীত কাল হইতে 
বস প্রভৃতি পাঁরচ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হইয়া আঁসতেছে। কিন্তু আম হোঁখলাম যে 
ইহাতে খরচ পোষায় লা, কেননা তাহা অপেক্ষা ভাল সাঁজমাঁটি সস্তায় বিক্য হয়। ব্রানার 
মশ্ড এস্ড কোম্পানির কারখানায় এই সোডা তৈয়ার হইত। উধধ-ব্যবসায়ণীদের নিকট হইতে 
জ্বানতে পারিলাম যে, এই ফার্ম কার্ষত এসয়ার বাজার একচেটিয়া কাঁরয়া ফেলিয়াছে। চন 
ও জাপানে ইহাদের সোডাই চালান বাইত। 

ফসফেট অব সোডা এবং সুপার ফসফেট অব লাইম জইয়া পরাঁক্ষা করিলাম; এই 
সর দ্রব্য বিদেশ হইতে কেন আমদানি কাঁরতে হয়! অথচ যে উপকরণ গেবাদ পশুর হাড়) 
হইতে এই সব দ্রবা তৈয়ার হয়, ভাহাতো প্রচুর পরিমাণে" বিদেশে রস্তানি করা হইতেছে! 
আমার তখনকার কাজের জন্য মাহ ১৩1১৫ মণ হাড়ের গড়ার প্রয়োজন।. অন্জম্ধানে 
জানিতে পারিলাগ যে আমারই বাসস্থানের নিকটে রাজ্ঞাবাজারে যে সব কসাইয়ের দোকান 
আছে, ঠিকাদারের সেখান হইতে গ্রাড়ী বোঝাই করিয়া হাড় লইয়া যায়। রাজাবাজারে 
বহু আঁশীক্ষত পশ্চিমা মুসলমান থাঁকত এবং গোমাংস ইহাদের প্রধান থাদ্য ছিল। কয়েক 
বন্ভা কাঁচা হাড় সংগ্রহ করিয়া আমার বাড়শর ছাদে শ;কাইতে দেওয়া হইল। তখন শীতকাল, 
বাংলাদেশে সাধারণতঃ এই সময়ে আকাশ পারগ্কার থাকে। কিন্তু দভাগাকুমে সেই বৎসর 

€ 
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জানুয়ারী মাসে পনর 'পিন ধায়া চমাগত বৃষ্টি হইল। তাহার ফলে হাড়ের সংলগ্ন মাংস 
পাঁম্া পর্ঘন্ধ বিকীর্ণ কারিতে লাগিল। সপ্দো সশপো সেই পচা মাংসে সূতার মত পোকা 
দেখা দিল। সন্ধান পাইকা ঝাঁকে বাঁকে কাকের দূল আমার শ্মৃহ আক্রমণ কন্সিল এবং মনের 
আন্‌দ্দে পচা মাংস ও পোকা ভোজন কারিতে লাগল এবং হাড়ি টানাটানি কায়া আমার 
প্রতিবাসীদের গৃহেও ছড়াইতে লাগিল। আমার বাড়ীর চ্যারাদকেই নিষ্ঠাবান হিন্দুদের 
বাস! তাঁহারা সানূনয়ে আমাকে হাড়গুঁল অন্য্র সরাইতে বাঁললেন। এমন আভাষও 
দিলেন যে, আমি স্বেচ্ছায় না সরাইলে তাঁহারা করপোরেশনের হেল্থ আঁফসারের সাহায্য 
গ্রহণ করিবেন। সুতরাং হাড়গপি আমাকে তৎক্ষণাৎ সরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। 
সৌভাগ্যরুমে, আমার পাঁরাচিত একজন নাইীস্রক আ্যাসিড ব্যবসারণ আমার সাহাঘ্যার্থ অগ্রসর 
হইজেন। মুরারিপকুরের (১) নিকট মানিকতলায় 'তাঁন একখস্ড জাম ইজারা লইয়াছিলেন। 
আমাকে হাড়গুলি সেই স্থানে পাঠাইয়া দিতে বাঁদলেন। হাড়গীল সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া 
হইল, এবং ই'টের গাঁজার মত স্তূপাকার, করিয়া তাহাতে আঁগ্ন সংযোগ করা হইল। মধ্য- 
রাত্রিতে সেই হাড়ের স্তুপ জনীলয়া উঠিল। স্থানীয় বিটের পালশ ব্যাপার সন্দেহজনক 
মনে কাঁরয়া “ইয়া ক্যা লাস জলতা হ্যা” বালিতে বলতে দৌড়াইয়া আসিল তাহার শ্রম 
দূর কারবার জন্য একটা জম্বা বাঁশ দিয়া ভিতর হইতে কতকগ্াঁল হাড় টানিয়া বাহর 
কারয়া তাহাকে দেখানো হইল। পুলিশ কনেক্টবন্প সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। হাড়ের 
ভদ্ম এখন কাজে লাগানো হইল। সালাঁফউারক আাঁসড যোগে উহা সুপার ফস্‌ফেট অব 
লাইমে পাঁরণত হইল এবং তাহার পর সোডার প্রাতিক্িয়ায় ফদূফেট অব সোডা হইল। 

ছাযাঁদগকে আমার অধ্যাপনার প্রণালী সম্বন্ধে এইখানে একট; বাঁলিব। আম টোবিলের 
উপরে পোড়ানো হাড়ের গুড়ার নমদনা রাখতাম। যে উপকরণ হইতে ইহা প্রস্তুত তাহার 
সঞ্জে এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই! গ্ররু, ছোড়া অথবা মানুষের কগকাল হইতেও উহার 
উৎপাস্ত হইতে প্াীরত। হাড় ভস্ম রাসায়নিক হিসাবে বিশদ মিশ্রপদার্থ, রাসায়ানকদের 
নিকট ইহা “ফসফেট অব ক্যালাঁসয়ম” এবং চূর্ণ আকারে ইহা স্নায়াবক শঙ্ষিবর্ধক উধ- 
কুপে বাবহৃত হয়; আঁম অনেক সয় খানিকটা হাড়তদ্ম আমার মূখে ফোজয়া দতাম এবং 
চিষাইয়া শলিয়া ফোঁজতাম এবং ছাতদেরও তাহাই কাঁরতে বাঁলভাখ। কেহ কেহ বিনা 
দ্বিধায় আমার অনুকরণ কাঁরত; কিন্তু অন্য কেহ কেহ আবার ইতস্ততঃ কারিত, তাহাদের 
মন হইতে গোঁড়ামির ভাব দূর হইভ না। অজ্পাঁদন গর্বে আমার একজন ভূতপূ্ব ছারের 
সন্দো দেখা হইয়াছিল। তন বিশ্ববিদ্যালয়ের কত ছান্ত এবং এখন মাড়োয়ারণ সমাজের 
বঅলওকার, রাজনশীতক, অর্থনীতাবিং এবং বাবদায়ী হিসাবে খ্যাতনামা। তিনি হাসিতে 
হাসিতে কলেজ জাঁবনের এই পক্লাতন কথা আমাকে স্মরণ করাইস্লা দিলেন শ্রফ 
দেবাপ্রসাদ খৈতান)। চি 

যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদান হয়, তাহার কতকগঠাঁল "এই 
্রদ্ভুত কারবার সমস্য সমাধান কাঁয়া, আম 'ব্রউশ ফার্মাকোপযার উধধ তৈয়ারীর দিকে 
মনোযোগ দিলাম । 59১ মাচা 19010, 17000 ১2560102153 প্রভাতি 
কতকগ্দাল উষধ প্রস্তুত করা একজন "শিক্ষিত রাসাম্ননিকের পক্ষে শত্ত নহে, ইহা দৌখয়া 
আম আশ্যস্ত হইলাম। ইঘার তৈয়ার কারতেও আঁম প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু এ কার্য 
কাঁরতে কাঁরতে ভশষণ বিস্ফোরণে ফাচপান্ন ভায়া চ্রমার হইল দৌখরা আমি সতর্ক 
১) বঙাভপা আন্দোলনের হৃগে বিস্লধীদের বোমার কারখানা ছিল বাঁলয়া মরারপরকুর 
প্রতি হইযাছে। 


সপ্তম পারিচ্ছে? ৬৭ 


হইলাম। বাজারের সোরাকেও বিশুদ্ধ করিয়া পটাস নাইউস বি, পি, তে পারপত 
গেল। শত 

পরাতন বেতেল, শি প্রদ্ীত বহবাজ্জারের বিক্লণওয়ালাদের দিকট হইতে ধত ইচ্ছা 
সংগ্রহ করা যায়, আমি তাহাদের গুদাম পরশক্ষা কারতে আরম্ভ কারলাম। আমার 
ুোদনের মত ছানি যে এখান হইতেই সংগ্রহ করা যাইবে, সে বিষয়ে আমি নিত 

। 

এই সমস্ত গোড়ার কথা ঠিক কারয়া একট উষধের কারখানা খুঁিবার জন্য আম 
নপ্থ কারিলাম। এই কারধ্ধনার কি নাম হইবে, তাহা লইয়া বহু চিন্তার পর অবশেষে 
বর্তমান নামটি (বেঞ্গাল কোমক্যাল এণ্ড ফার্মীসউটিক্যাল ওয়াক্স্‌) দেওয়াই স্থির 
কারলাম। নামটি একটু লম্বা, কিন্তু রাসায়নিক ও ভেষক্জ উভয় প্রকার পদার্থের পারচয়ই 
নামের মধ্যে থাকা চাই, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। নামটি যে ঠিকই হইয়াছিল, তাহা সময়ে 
প্রমাগিত হইয়াছে। অন্ততঃপক্ষে এই নামের সচ্বদ্ধে কেহ কোন আপত্তি করে নাই। 

এখন আমার প্রস্ভৃত ষধাদ বাজারে কিরুপে চালানো যায়, সেই চিন্তা কারতে 
লাগিলাম। আমি একজনকে 'দালালের' কাজে শাক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলাম। সে আমার 
ষধ তৈয়ারীর জন্য কাঁচামাল নিত এবং আমার প্রস্তুত দুবা বাজ্ারে 'িকুয় কারিত। 
একটাঁ যুবক আমার জ্োষ্টম্রাতার ডোস্তার) নিকট কমপাউপ্ডারের কাজ করিত। বর্তমানে 
সে বাঁসয়া ছিল। আম ভাহাকে গ্রাম হইতে লইয়া আসিলাম। ভিস্পেন্দারিতে ষে সব 
সাধারণ উষধ ব্যবহৃত হয়, সেগালর লাম সে জানত! তাহার নিকট আমি আমার হয 
তৈয়ারীর কম্পনার কথা বলিলাম। ধুবকাঁট প্রাইমাঁর জ্ট্যাপ্ডার্ড প্যক্তি পড়িয়াছিল, 
লেখাপড়া সামান্য শাশিয়াছিল,-ইংরাল্জীও 'কাণ্যিং জানত। তাহার দ্বারা আমার কাঙ্ 
বেশ চাঁজ্তে জাগিল। তখনকার দিনে ম্যার্রক পাশ ছেলে বেশি ছিল না, ফাহারা ইংরাজী 
স্কুলের উচ্চ শ্রেণসী প্যল্তি পাঁড়ত, অথবা দভাগারুমে কোন কলেজের দরজা পার হইত, 
তাহাদের একটা ভ্রান্ত মর্ষাদাজ্ঞান জাঁল্মত এবং এই জাতভেদের দেশে, তাহাদের মনে এক 
নৃতন জাত্যাভমানের সৃষ্টি হইত। আমার নির্বাচিত ফুবকির এসব দোষ ছিল না। 
সে আমার সঙ্গোই থাকত এবং সামান্য পারিশ্রীমক লইত। তবে জানিস বিক্রয়ের উপর 
তাহাকে কিছ কীমশন দিব বাঁলয্লাছিলাম। সে তরুপবয়স্ক, সুতরাং তাহার মধো উৎসাহ বা 
আদর্শবাদের অভাব ছিল না। আমার মনের ছোঁরাচও তাহার লাগিয়াছিল। লোহার উপর 
সালাফউরিফ আআসডের প্রাতীকিয়ায় সবুজ রঙের দানাদার ফোর সালফ ঘাব, পি,) হইতে 
দোঁখিয়া সে একাঁদন উচ্ছ্বাসতভাবে বাঁলয়াছিল_“ভগবান, দি অশ্চর্য এই রসায়ন বিজ্ঞান!” 
আবার দজক্ধময় গাঁলত হাড় হইতে সোঁডি ফস্‌ফ তোর, পি.) এর উদ্ভব দোখয়া সে ভয়ে 
বিস্ময়ে হতবাম্খি হইয়া শিয়াছিল। আমার প্রস্তুত উবধগ্ীল ইউরোপাঁয় কায়দায় 
ফৌতলে পারয়া লেবেল আটা ও প্যাক করা হইত। সেগীল লইয়া আমার দালাল এখন 
ষধের বাজারে ঘবারতে লাগল 

স্থানশয় উবর্ধাবক্রেতা্গণের সাধারণত রসায়নশাস্ত্ে কোন জ্ঞান নাই। তাহারা বড়জোর 
হসাব কাঁরয়া ব্যবসায়ে লাভ ক্ষাত গণনা কারতে পারে। তাহারা আমার প্রস্তুত উষধ 
দোখিয়া প্রশংসা কারল, কিন্তু মাথা নাড়া বাঁলল,-“বড় বড় নামন্জাদা বিলাতি ফার্মের 
বধ সহজেই শরুয় হয়, কিন্তু দশ ষধ লোকে চায় না।” জনতরাং গোড়া হইতেই 
আমাদিশ্কে কঠোর সংগ্রাম কারতে হইয়াছে। 

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটিল, বাহা কেবা যে আমার প্রচেষ্টার নূতন শান্ত সপ্থার 
করিল তাহা নহে,--আমাদের ব্যবসায়ের উপরও উহার ফল বহযদরপ্রসারণী হইল। 


৬৪ আত্মচারত 


জানার মাসে পনর দন ধরিয়া রমাগত বৃষ্টি হইল। তাহার ফলে হাড়ের সংলগ্ন মাংস 
পাঁচ দর্গন্ধ বিকীর্ণ কাঁরতে লাশিল। স্যে সূপ্লো সেই পচা মাংসে দৃতার মত পোকা 
দেখা দিল। সন্ধান পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে কাকের দল আমার গৃহ আরুমপ কীরঙগ এবং মনের 
আনন্দে পস মাংস ও পোকা ভোজন কাঁরতে লাগিল এবং হাড়গণীল টানাটানি করিয্লা আমার 
প্রীতবাসীদের গহেও ছড়াইতে লাঁগল। আমার বাড়ীর চারাদিকেই নিষ্ঠাবান হিন্দুদের 
বাস। তাঁহারা সানূনয়ে আমাকে হাড়গলি অন্য সরাইভে বালিলেন। এমন আভাষও 
দিলেন ষে, আমি স্বেচ্ছায় না সরাইলে তাঁহারা করপোরেশনের হেল্থ আঁফসারের সাহাষা 
গ্রহণ করিবেন। সঃতরাং হাড়গ্ীল আমাকে তৎক্ষণাৎ সরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। 
সৌভাগ্যরুমে, আমার পাঁরচিত একজন নাহন্রিক আযঁসিড ব্যবসায় আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর 
হইলেন। মুরারপনকুরের (১) নিকট মানিকতলায় তান একখণ্ড জাম ইজারা লইয়াছিলেন। 
আমাকে হাড়গল সেই স্থানে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। হাড়গলি সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া 
হইল, এবং ই'টের পাঁজার মত স্তৃপাকার, করিয়া তাহাতে অশনি সংযোগ করা হইল। মধ্য- 
রারিতে সেই হাড়ের স্তূপ জবলিয়া উঠিল। স্থানীয় বিটের পালিশ ব্যাপার সম্দেহজনক 
মনে করিয়া “ইয়া ক্যা লাস জলতা হ্যা" বাঁলতে বাঁলতে দৌড়াইয়া আসল! তাহার ভ্রম 
দূর কারবার জন্য একটা লম্বা বাঁশ দিয়া ভিতর হইতে কতকগাল হাড় টানিয়া বাহর 
কাঁরয়া তাহাকে দেখানো হইল। গ্যালশ কনেন্টবল্ সচ্তুষ্ট হইয়া চাঁলয়া গেল। হাড়ের 
ভস্ম এখন কাজে লাগানো হইল। সালফিউীরক অয়াসিড যোগে উহা সঃপার ফসফেট অব 
লাইমে পারণত হইল এবং তাহার পর সোড়ার প্রাতীকিয়ায় ফসফেট অব সোডা হইল। 

ছান্লুদগকে অমার অধ্যাপনার প্রণালশ সম্বন্ধে এইখানে একট বাঁলব। আমি টোবিলের 
উপরে পোড়ানো হাড়ের গড়ার নমুনা রাখিতাম। যে উপকরণ হইতে ইহা প্রস্তুত তাহার 
সঙ্গো এখন আর কোন সপ্বন্ধ নাই! গরু, ঘোড়া অথবা মানুষের কগ্কাল হইতেও উহার 
উৎপান্ত হইতে পারত হাড় ভস্ম রাসায়ানক হিসাবে বিশুদ্ধ মিশ্রপদার্থ, রাসায়নিকদের 
নিকট ইহা “ফস্‌ফেট অব ক্যালীসয়ম” এবং চূর্ণ আকারে ইহা স্নায়ীবক শীল্ববর্ধ্ক উষধ- 
রুপে ব্যবহৃত হয়; আমি অনেক সময় থাঁনকটা হাড়ভস্ম আমার মুখে ফেলিয়া দভাম এবং 
বাইয়া গাঁলয়া ফোলতাম এবং ছারদেরও তাহাই করিতে বালতাপ। কেহ কেহ বিনা 
দ্বিধায় আমার অনুকরণ কাঁরত) কিন্তু অনয কেহ কেহ আবার ইতস্ততঃ কারত, তাহাদের 
মন হইতে গোঁড়াামর ভাব দুর হইত না! অন্পাঁদন প্রূর্বে আমার একজন ভূতপূর্ব ছাত্রের 
সো দেখা হইয়াছিল। তিনি বিশ্বাবদ্যালয়ের কৃতী ছ্থাত এবং এখন মাড়োয়ারী সমাজের 
বলক্কার, রাজনীতক, অর্থনধীতাবৎ এবং বাবসায়ী হিসাবে খ্যাতনামা। তা হাসিতে 
হাসিতে কলেন্জ জীবনের এই প্7রাতন কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন শ্রৌষ-্ত 
দেবাপ্রসাদ খৈভান)। 

যে সমস্ত রাসায়ানক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানগ হয়, তাহার কতকগাযাল “এই 
্রস্তুত্র করিবার সমস্যা সমাধান করিয়া, আম বিটিশ ফার্মাকোপিয়ার উবধ তৈয়ারীর দিকে 
মনোযোগ দিলাম! 51000 660 100101, [10007 41567710815 প্রভীত 
কতকগনাল উ্ধ প্রস্তুত করা একজন 'শাক্ষত রাসাঙ্কানকের পক্ষে শত্ত নহে, ইহা দোখয়া 
আমি আশ্বস্ত হইলাম। ইথার তৈম্ার্ কারতে আম প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু & কার্য 
কারতে কাঁরতে ভাষণ বিস্ফোরণে কাচপাত ভাঙিয়া চুরঞধার হইল দেখিয়া আমি সতর্ক 


১১) বাডস্প আল্দোলনের হৃশ্নে বিস্পাবদের বোদার কারখানা ছিল বাঁলয়া মুরারিপকুর 
গস হইয়াছে? 


সপ্তম পারচ্ছেদ ৭ 


হইলাম। বাজারের সোরাকেও বিশ্ধ করিয়া পটাস নাইস বি, পি, তে পারণত করা 
গেল। 

পদুরাতন বোতল, 'শিশি প্রন্ভীত বহ:বাজারের বি্বধওয়ালাদের নিকট হইতে ঘত ইচ্ছা 
সংগ্রহ করা যায়, আমি তাহাদের গদাম পরাক্ষা কারতে আরম্ভ কারলাম। আমার 
শয়ন মত নিস যে এখান হইতেই সংগ্রহ রা যাইবে, দে যে আমি নাত 

াম। 

এই সমস্ত গোড়ার কথা ঠিক করিয়া একটশ উষধের কারখানা খুজিবার জন্য আমি 
মনস্থ করিলাম । এই কারপ্ধনার ি নাম হইবে, তাহা লইয়া বহু চিন্তার পর অবশেষে 
বর্তমান নাটি বেশাল কোমক্যাল এণ্ড ফামীস্উটিক্যাল ওয়ার্কস্‌) দেওয়াই স্থির 
করিলাম। নামটি একটু লদ্বা, কিন্তু রাসায়ানক ও ভেষন্র উভয় গ্রকার পদার্থের পারিচয়ই 
নামের মধ্যে থাকা চাই, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। নামাট যে ঠিকই হইয়াছল, তাহা সময়ে 
প্রমাণিত হইয়াছে। অন্ততঃপক্ষে এই নামের সম্বন্ধে কেহ কোন আপাতত করে নাইঃ 

এখন আমার প্রস্তুত উঁধধাদি বাজারে কিরূপে চালানো যায়, সেই চিন্তা কারিতে 
লাগলাম। আম একজনকে '্যালালের' কাজে "ক্ষত কারয়া তুঁলিয়াঁছলাম। সে আমার 
উষধ তৈয়ারশীর জন্য কাঁচামাল 'কাঁনত এবং আমার প্রস্তুত দ্রব্য বাঞ্জারে বির্য় কাঁরত। 
একটশ ষুবক আমার জ্োষ্টদ্রাতার (ডান্তার) নিকট কম্পাউণ্ডারের কান্গ করিত। বর্তমানে 
সে বসিয়া ছিল। আম তাহাকে গ্রাম হইতে লইয়া আিলাম। ভিসপেন্সারতে যে সব 
সাধারণ উষধ বাবহ্‌ৃত হয়, সেগুলির নাম সে জানিত। তাহার নিকট আমি আমার উঁষধ 
তৈয়ারদ্র কল্পনার কথা বাঁললাম। য:ুবকাঁটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পর্যপ্তি পাঁড়য়াছিল, 
লেখাপড়া সামান্য শাঁখয়াছিল, ইংরাজীও কিন্িং জানিত। তাহার দ্বারা আমার কাজ 
বেশ চাতে লাশিল। তখনকার দিনে ম্যাঁট্ক পাশ ছেলে বোঁশ ছিল না, যাহারা ইংরাজী 
স্কুলের উচ্চ শ্রেণী পধন্ত পাঁড়ত, অথবা দৃর্াগ্যক্মে কোন কলেজের দরজা পার হইত, 
তাহাদের একটা ভ্রান্ত মর্ষাদাজ্ঞান জন্মিত এবং এই জাতিভেদের দেশে, তাহাদের মনে এক 
নুতন জাত্যভমানের সৃষ্ট হইত। আমার নির্বাচিত ধ্বকাঁটর এসব দোষ ছিল না। 
জে আমার সপ্দোই ঘাঁকিত এবং সামান্য প্াারশ্রমক লইত। ভবে জিনিস বিরুয়ের উপর 
তাহাকে [ছু কমিশন ?দব বাজয়াছিলাম। সে তরুণব্নস্ক, সুতরাং ভাহার মধ উৎসাহ বা 
আদর্শ বাদের অভাব চছল না। আমার মনের ছোঁ়াচও তাহার লাগিয়াছিল। লোহার উপর 
সার্সাফউারক আযাসিডের প্রাতিক্রিয়ায় সবুজ রঙের দানাদার ফোর সালফ (বি, পি,) হইতে 
দেখিয়া সে একাঁদন উচ্ছীসতভাবে বাঁলয়াছিল_“ভগবান, ি আন্চর্য এই রসায়ন বিজ্ঞান!” 
আবার দর্পন্ধিয় গাজত হাড় হইতে সোঁড ফস্ফ টব, পি.) এর উল্ভব দোঁখিয়া সে ভয়ে 
ওববস্ময়ে হতব্বাদ্খ হইয়া গিয়াছিল। আমার প্রস্তুত ষধগাজ ইউরোপীয়. কায়দায় 
ফেতিলে পৃরিয়া লেবেল আঁটা ও প্যাক করা হইত। সেগহাল লইয়া আমার দালাল এখন 
বধের বাজারে ঘুরিতে লাগল। ত 

স্যানশয় ুধধবিক্রেতাগণের সাধারণত রসায়নশান্তে কোন জ্ঞান নাই। তআহারা বড়জোর 
হিসাব কাঁরয়া বাবনায়ে লাভ ক্ষাত গণনা কাঁরতে পারে। তাহারা আমার প্রস্তৃত উ্ষধ 
দোঁখয়া প্রশংসা কাঁরল, কিন্তু মাথা নাঁড়িয়া বালল;_“বড় বড় নামজাদা বিলাত ফার্মের 
উবধ সহজেই দরুন হয়, কিন্তু দশ খ্ধধ লোকে চায় না” লৃতরাং গোড়া হইতেই 
আমাদিগকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। 

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহা কেবল যে আমর প্রচেষ্টায় নূতন শা সন্তার 
কারিল তাহা নহে, আমাদের ব্যবসায়ের উপরও উচ্ছার ফল বহুদরপ্রসায়ী হইল। 


৮ আব্মচারত 


একাঁদিন আমার এক পূরাতন সতীদর্ঘ আমার এই নুতন প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া আমার 
সঞ্পো সাক্ষাৎ কারতে আঁসপেন। তাঁহার মনে খুব স্বদেশানুরাগ ছিল এবং তানি উপলাব্ধ 
কাঁরতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের যুবকদের জনা বাঁদ নূতন নূতন জর্ীবকার পথ উন্মত্ত 
না হয়, তবে মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারনমস্যা প্রবল হইয়া আর্থক ধংস ও জাতীয় 
দখণতি আনয়ন করিবে। ইনিই ডাঃ অমুল্যচরণ ধসু। 'চাকংসা ব্যবসায়ে তিনি তখন 
বেশ সাফল্যলাভ কারয়াছেন এবং এই সময় হইতে আমাদের নূতন ব্যবসায়ে যোগ দিয় 
[তান অনেক কান্জ কারয়াছিলেন। আম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভিতরের ?দকের ঘরে লইয়া 
গেলাম, যেখানে বড় বড় কটাহ ও ভাঁটতে ফেরি সাল্ফ,” সোঁড ফসৃফ এবং অন্যান্য 
কয়েকটি রাসায়নিক ঘুব্য দানা বাঁধিতেছিল। আমার নৃতন ব্যবদায়ের গ্ল্যান আমি তাঁহাকে 
ধাঁললাম এবং তাহা যে সম্ভবপর তাহাও বুঝাইয়া দিলাম। অম্যল্যচরণ উৎসাহী লোক 
িলেন। তিনি আমার কথায় আনন্দে নৃতা কাঁরতে লাগিলেন এবং সাগ্রহে আমার সঙ্গে 
যোগ দিলেন। 

তাঁহার সহযোগিতা আমাদের পক্ষে খুবই মন্যবান হইল। তান যে কেবল ব্যবসায়ে 
মূলধন হিসাবে আবর্থক সাহায্যই কারলেন তাহা নয়, আমাদের প্রস্তুত উষধগল যাহাতে 
ভান্তারদের সহান্ভূতি লাভ কাঁরতে পারে, তাহার জনাও চেস্টা কাঁরতে লাঁগলেন। 
সোদপুরের আতাসিডের কারখানা যাদব মর লাভজনক ব্যবসারূপে চালাইতে পারিলেন না, 
কেন না যে লোকটির উপর তানি এই কারখানার ভার দিয়াছেন, তাহার বেতন আত 
সামান্য ছিল, কাজও সে কিছু বুবঝিত না। বাঁদব মত্ত এক হাজার টাকায় আমাকে এই 
কারখানা বয় কারিতে চাহলেন। কিল্তু টাকা কোথায় পাওয়া বায়? [তিন বং 
চাকরণ কারিয়া ব্যাঞ্ষে আমার ৮০০, টাকা জমিয়াছিল, সে টাকা গোড়ার দিকে পরাঁক্ষার 
কাজেই বায় হইয়া গ্লিয়াছিল। মি আমার আর্ক অবদ্থা ভালই জানিতেন। আমি 
যাঁদ টাকার জন্য হ্যাশ্ডনোট 'লাঁখয়া ?দই তাহা হইলেই [তান কারখানা ছাড়িয়া দিতে 
কাজী হইলেন) দৃই এক মাস পরেই বিশ্বাধিদ্যালয়ের নিষযন্ত পরীক্ষক হিসাবে আমার 
প্রায় ছয় শত টাকা পাওয়ার কথা। অবশিষ্ট টাকা আমি কয়েক 'কিদ্তিতে শোধ কাঁরতে 
পারব এই সমস্ত ভাবিয়া আম 'মন্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চুন্তি পাকা করিলাম 
এবং তৎক্ষণাৎ আযাসডের কারখানার দখল লইলাম। শীকল্তু আর একটা নব্ষ্তন বাধা 
উপস্থিত হইল। আমার বাসস্থান হইতে এই কারগ্ানা ছয় মাইল দূরে, স্থানাটিও সুগম 
নয়। সুতরাং কারখানার কাজ কিরূপে চালানো যাইবে। চন্দ্ভুষণ ভাদুড়ীরও এ বিষয়ে 
উৎসাহ ছিল, আম তাঁহার সঞ্চো পরামর্শ কাঁরলাম। "তান আমার সক্গে একমত 
হইজেন। ৯৮৯৩ সালের গ্রণচ্মের ছুট কেবল আরম্ভ হইয়াছে, মে ও জুন* এই দুই 
মাস ছন্টী। চল্দুভূষণ, তাঁহার লাতা কুলভুষণ এবং তাঁহাদের একজন আত্ময়, সোদশ্ুরের 
এই দ্গাম স্থানে গেলেন। যেখানে তাঁহারা বাসা লইলেন সে একটা মাটির কুটানু। 
নিকটে কোন বাজার ছিল না, কোন মাছ তরক্ারিও পাওয়ার উপায় ছল না। সন্তরাং 
তাঁহাঁদশকে কয়েক বন্তা চাল এবং আলু সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এই 
দিয়া বশিবনে তাঁহারা মহানন্দে চড়ুইভাতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আআসিডের ঘরগ্যীল 
উত্তমরূপে করিলেন এবং. এই "আদিম প্রণালশতে কার্য করাতে কাঁচামালের যে 
পাঁরমাণ অপচয় , তাহা দৌঁখয়া দু্খিত হইলেন। এইরূপে একাটি ছোট ফারখালা 
যাঁদ কোন মুলধনী নিজে চালায় এবং সমস্ত খটিনাটি দেখাশনয করে, তাহা হইলে 
নক হইতে পায়ে। িম্তু কোন সুশিক্ষিত রাসায়নিকের এরূপ গ্পানে কোন কাজ 
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ভাদড়ীগ্রাতাগপ জদলাই মাসে কলেজ খুলতেই সোদপুর হইতে চলনা আিলেন। 
কিন্তু কিরূপে আধনিক প্রগালীতে একটি আসিডের কারখানা ম্াপন করা যায়, তৎস্বন্ধে 
তাঁহারা রিপোর্ট আমাকে দিলেন। কিন্তু তখনও এরূপ কোন কারখানা স্থাপনের সমর 
হয় নাই। আমি প্রয়োজনীর মূলধন সংগ্রহ কারতে পারিলাম না এবং উহ প্রস্তৃতের 
দিকেই আমাকে সমস্ত অবসর সময় বায় কাঁরতে হইত। ইহার দশ বংসর পরে বৃহদাকারে 
কেমিক্যাল ও ফার্মী[স্উাটক্যাল কারখানা কার্ষে পাঁরশত করা হইল। তাহার সপ্পো একটি 
আআসিড তৈরীর বিভাগ য্যক্ত হইল। 

ইতিমধ্যে আম উধ প্রস্তুতের কাজে ভুয়া গেলাম। 'ফার্ম[সিউাটক্যাল জার্নাল', 
'কোঁমস্ট এণ্ড আগষ্ট" প্রীতি সামীয়ক পত্র হইতে এই 'বষয়ে খুব সাহাষ্য পাওয়া যাইত। 
আমার নিজের চেষ্টাতেই নানা কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইত। একটি দষ্টান্ত 
দিতোছি। আম যে সিরাপ অব আইগুডাইভড অব আয়রন প্রস্তুত কারতাম তাহা কিছুদিন 
রাখিলে ঈষৎ পাঁতাভ হইত। বিলাত্র হইতে যে উবধ আমদানী হইত ভাহাতে অনেকাঁদন 
পরন্তি ঈষং সবুজ রং থাঁকত। কির্‌পে এই সমস্যার সমাধান করা যায়ঃ একাঁদন 
পূঝোন্ধ সামীয়ক পরগ্দাল উল্টাইতে উল্টাইতে আমি ইহার সমাধানের পন্থা খুয়া 
পাইলাম। ফেরাস আইওডাইড প্রস্তুত হইলে, তাহার সঞ্চো একটু হাইপো ফসফরাস 
আ্যাসিড যোগ কারলেই উহাতে যতাঁদন ইচ্ছা ঈষৎ সবুজ রং থাঁকিবে। এইরুপে আমি 
বধ প্রস্তুতের কাজে অভিজ্ঞতা লাভ কারতাম এবং কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে, তাহার 
সমাধানে তংপর হইতাম । ই 

এই সময়ে আমাদের জিনিস বাজারে বেশ চাঁলতে আরম্ভ কারিল, এবং স্থানীয় বধ 
বিক্রেতাদের আলমারতে স্থান পাইল। প্রথম প্রথম উষধের নখ্‌না লইয়া যাওয়া মাত 
অনেকে আমাদের বিরুদ্ধতা করিতেন, আমাদের কাজের সম্বন্ধে ন্লেষ ব্দ্ুপ করিতেন। 
ভাঁহাদের মধো কাহারও কাহারও এখন মত পাঁরবর্তন হইতে লাগল এবং তাঁহারা আমাদের 
তৈয়ার? জ্বিনিসের প্রশংসা করিতে লাগলেন! কিম্তু তবু তাঁহারা তাঁহাদের গ্রাহকদের 
' এই বলিয়া নিম্দা করিতে তুি কর্পিতেন মা ষে, তাঁহাদের দেশি জিনসের উপর আস্থা 
মাই। ইতিমধ্যে অমূজ্যচরণ ডাক্তার-মহলে আমাদের [জিনিসের জন্য খুব প্রচারকার্য কারতে 
লাগিলেন একটা প্রবাদ আছে, “চোর ধারবার জন্য চোরকেই লাঙাও”। প্রবাদাটর মূলে 
কিছু সত্য আছে। পরলোকগত রাধাগোবিল্দ কর, অমুল্যচরণ বস প্রড়ীতকে কারমাইকেল 
মোঁডক্যাল কলেজের প্রবর্তকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ভাঁহাদিগকে আমাদের পক্ষে 
আনা কঠিন হইল না? তাঁহাদের সমব্যবসায়ী অন্যান্য উদীয়মান 'চাকংসকগণ--নধহরতন 
সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বমীধকারণ প্রভূতিও স্বদেশপ্রেমে অন্প্রাণত হইয়া রুম আমাদের 
্রস্তৃত এট্কিন্স্‌ সিরাপ, সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অব লাইম, টানক শ্মিসেক্োফ- 
সফেট, প্যারশ কোমিক্যাল ফ.ড প্রভাতি ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। 

স্মরণাতধত কাল হইতে আমাদের কবিরাজের যে সব দোঁশ ভেষজ ব্যবহার কাঁরয়া 
আসিতেছে, অমুল্যচরণ ও রাধাগোঁবন্দের সে সমস্তের উপর একটা সহজ আম্ঘা ও 
বিধ্বাস ছিল। যে সমস্ত ডান্তার উবধ প্রচলিত ছল, আমি সেইশযালিই প্রস্তুত কারতে 
আরম্ভ কাঁর, দকল্তু অমৃলাচরণ আমাদের ব্যবসায়ে নূতন পথ প্রদর্শন্করিলেন। তান 
কয়েকজন কাঁবরাজের সন্দো পরামর্শ কারয়া হরর্ষেদীয় উষধের প্রস্তৃত প্রণালী সংগ্রহ 
কারলেন। কালমেঘের সার, কুঁ্চর সার, বাসকের [সরাপ, জোয়ানের সার প্রভাতি ভেষজের 
প্রস্থৃত প্রগালধ [িনি আমার নিকট উপাস্ধিত-কারলেন। এতদ্বযতাঁত ভিন নিজে এই 
সমস্ত দেশীয় ডেখজের জন্য গ্রটারকার করিতে লাগিলেন । ডাল্ান্মিগকে তিনি বালিতেন 
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যে, এই সমস্ত বধের গল বাংলার ঘরে ঘরে বহৃবংসরব্যাপণ বাবহারের ফলে প্রমাণিত 
হইয়াছে। এখন কেবল আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রপালীতে উহাদের ভেষজ শান্তকে কাজে 
লাগাইতে হইবে এবং ডাক্তারাঁদগকে উহা বাবহার করতে হইবে। অনজাচরণ নিজে এ সব 
দেশশীয় উষধ ব্যবহার কাঁরয়া পথ প্রদর্শন করিলেন। ধারে ধীয়ে এই সব দেশীয় উঁষধের 
উপকারিতা স্বীকৃত হইতে লাগিল। তখনকার দিনে টলনুর িরাপ' ব্যবহার করা সর্ব 
প্রচালত ছিল। কিন্তু দেখা শেল, বাসকের দিরাপ উহা অপেক্ষা আঁধকতর ফলপ্রদ। 
আমাদের নবপরধাতিত দেশী ভেষজ এইভাবে লিকষের গরপই স্ব প্রচারিত হইতে 

1 

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৪১ সালে ও, সোগনেসী দেশীয় ভেষজ্জ ব্যবহারের কথা 
ধলেন; তারপর কানাইলাল দে, মদীন শোঁরফ, উদয়চাঁদ দত্ব ব্রিটিশ ফামাক্োপিয়ায় 
কতকগযীল দেশশয় ভেধন্জ অন্তভুক্ধি কারবার জন্য বহ্‌ চেস্টা করেন। অর্ম্ধশতান্দশ পরে 
এ সমস্ত চিকিৎসকগণের প্রস্তাবের প্রতি চিকংসকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ১৮৯৮ 
সালে কাঁলকাতায় ইপ্ডিয়ান মোঁডক্য্র কংগ্রেসের যে আধবেশন হইল, তাহাতে আমরা একটি 
স্টল খুলিয়া আমাদের প্রস্তৃত দেশীয় ভেষজ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। ভারতের 'বাভক্ন 
প্রদেশ হইতে আগত ডাক্তারদের দযাম্ট উহার প্রাঁত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। ডাঃ কানাই- 
লাল দে তখন মৃত্যুর দ্বারে আঁতাঁথ বাঁজলেও হয়। কিন্তু তাঁহারই অন:প্রেরণায় মোঁডক্যাল 
কংগ্রেসের কাউন্সিল কতকগুলি দেশীয় ভেষজকে গ্রহণ করিবার জন্য চিকিৎসক সম্বের 
নিকট আবেদন কারলেন। 'রটিশ ফার্মাক্োপক্লার কর্তারা অবশেষে সে আবেদন গ্রাহ্য 
কাঁরলেন এবং দেশীয় ভেষজ ফার্মাকোপিয়ার 'পাঁরাশম্টে' স্থান লাভ করিল 

বাজারে এখন আমরা প্রবেশ কারবার সুযোগ পাইলাম! পাইকারণ ব্যবসায়ীরা আমাদের 
জিনিস সম্বন্ধে খোঁজ কারিতে লাগিলেন। দোশি জিনিস প্রচলন করিবার বিরুদ্ধে একটা 
প্রধান বাধা ছিল এই যে, কলিকাতায় ওঁধধের বাজার প্রধানত আঁশিক্ষিত স্থানীয় এবং 
পাঁশচমা মুসলমানদের হাতে ছিল | ইহাদের মধ্যে ববন্দামান্র স্বদেশপ্রশীতি ছিল লা এবং 
ইহারা স্থানীয় ভেষজপ্রস্তৃতকারকদের উপর অন্যায় স্াবধা গ্রহণ কাঁরতে ছাঁড়ত না। 
"দেশি চিন্জ'এর বাজারে চাহিদা ছিল না, সুতরাং মূল্য না কমাইলে, তাহারা এ সব জনিস 
বাজারে চালাইতে চাহিত না। মুল্য কমাইলেও, নগদ দাম তাহারা দিত না, ছ্জীনাদন্ট 
কালের জন্য টাকা ফেলিয়া রাখিতে হইভ। সৌক্তশ্যক্রমে বাঙালীদের পারিচালিত দুই 
একা ফার্ম প্রথম হইতেই আমাদের প্রস্তৃত জিনিসের আদর কারিতেন। একাদন আমরা 
বোশ পাঁরমাণে কতকগদাল কাঁচামাল খাঁরদ করিয়াছিলাম_বথা আইওিন, টল, বেলে- 
ডোনা প্রভাতি। কাঁলকাতার প্রধান উধধ ব্যবসায়ণ মেসার্স বটকৃফ পাল জ্যাপ্ড কোম্পানর 
পরলোকগগত ভূতনাথ পার্স, আমরা এত আঁধক পাঁরমাণে আইওাঁডন 'কানিতোছি দেখিয়া 
বিস্মিত হইলেন। আমরা ৭ পাউপ্ড আইওডিন কিনিয্াছিলাম। ক্সিকাতার বা মফস্বলের 
কোন সাধারপ খধধালয় মাসে, এমন ক বংসরে এক পাউশ্ডের বোঁশ আইওডিন 1কানত 
না। ভূতনাথবাবু ধজজ্ঞাসা কাঁরলেন, “আপনারা একবারে এত বোঁশ আইওডল নিয়া 
কি কারবেন?” আমরা যখন. তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে আইওঁডিন হইতে শ্দরাপ 
ফোর আইওড়াইড' প্রস্তুত হইবে, তখন তাঁহার কৌতহল বার্ধত হইল। তাঁহার কাছে 
আমাদের জিনিসের "অর্ডার" দেওয়ার জন্য পৃষেছি অন্যয়োধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তান 
উহাতে তেমন গুরুত্ব দান করেন নাই, কৈন লা স্বভাবতই আমাদের প্রচেক্টার উপর তাঁহার 
'ষষ্বাস জদ্মে নাই, কিস্তু এখন তাঁহার ক্েখ খীলল। ৭ পাউপ্ড আইওীডন এবং উল 
প্রভৃতির বারা খ্রিটিশ্‌ কষার্মকোপিরার উহধ তৈয়ারী হইবে, ব্যাপারটা তুঙ্ছ নন; পাল 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ৭৯ 


তংক্ষণাৎ এক হন্দর সিরাপ ফোর আইওডাইডের অন্য অর্ডার দিলেন এবং আমার যতদুর 
রণ হয়, এক হন্দর ফোরি সালূফের জন্যও [তান অর্ডার 'দিয়াছিলেন। 
. . যখন আমার হাতে এই অর্ডার আসিল, আমার আনন্দের আর সীমা রাহল না। কলেজ 
হইতে ফিরিয়া প্রত্যহ অপরাহথে প্রো ৪।০্টার সময়) আম পূবদনের প্রাপ্ত অর্ডারগীল 
দেখিতাম এবং যাহাতে & দব জিনিস শীয্ঘ সরবরাহ হয় তাহার ব্যবস্থা কারতাম। কলেজ 
জেবরেটরণী হুইতে আমার ফার্মের লেবরেটরশতে যাওয়া আমার পক্ষে দিশ্রামের মত্তই 
ছিল। আম তৎক্ষণাৎ আমার নৃতন কাজে প্রবৃত্ত হইতাম এবং অপরাহ্ ৪!ম্টা হইতে 
সন্ধ্যা ৭টা পর্ধদ্ত ঘাটিয়া কাজ শেষ কারতাম। কাজের সম্দে আনন্দ থ্াকজে তাহাতে 
স্বাদ্থোর ক্ষতি হয় না। যে সমস্ত খঁষধ বিদেশ হইতে আমদানশ হইত, তাহাই এদেশে 
প্রস্তুত করিতে পারিতোছি, এই ধারণাই আমার মনে বল দিত। সিরাপ ফোর আইওডাইড, 
স্পিরিট অব নাসিক ইথর, টিংচার অব নক্সতাঁমকা প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে লেবরেটরখতে তৈরস 
হয়, কেন না গালি প্রস্তুত করিতে শিক্ষিত রাসায়ানকের প্রয়োজন প্রত্যেকাট নমুলার 
জন্য গ্যারাপ্টি দিতে হইবে, ইহার জন্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা চাই! 

এই সময় আমার পক্ষে একট বিষম অনর্থপাত হইল। অমূল্ের ভঙ্নশপাত সতীশ- 
চন্দ্র সিংহ রসায়ন শাচ্ে এম, এ, পাশ কাঁরয়া আইনের পড়াও শৈষ করে। মামুলধ 
প্রথার আইন পরক্ষায় পাশ কারয়া সে হয়ত ওকালতী আরচ্ভ কারত। কিন্তু অমৃলোর 
আদর্শে তাহার চিত্ত অন:প্রাণিত হইল, সে নিজের রাসায়ানক জ্ঞান কাজে লাগাইতে ইচ্ছক 
হইল এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের নূতন বারদায়ে যোগ দিল। একটা নৃতন ব্যবসায়, 
ভাঁবষাতে ধাহার দ্বারা [বিশেষ ছু লাভের আশা নাই, তাহার কাজে এইভাবে আত্মোৎসর্গ 
করা কম আত্মবিশ্বাস ও সংসাহসের পাঁরচায়ক নহে। এরুপ কাজে কঠোর পাঁরশ্রমের জন্য 
প্রস্তুত হইতে হয় এবং 'িছুকালের জন্য লাভের কোন আশাও মন হইতে দূর কাঁরতে 
হর। ষূবক সতশ আমার একজন প্রধান সহকারী হইল, সে ছু মূলধনও ব্যবসায়ে 
দিয়াছিল। রাসায়ানক কাজে এ পর্যন্ত বাঁলতে গেলে আমি এককই ছিলাম এবং আমার 
পক্ষে অত্যন্ভ বেশী পারশ্রঘ্ড হইত! তাছাড়া ঘে অবসর সময়ট্‌কুৃতে আমি অধায়ন 
করতাম, তাহাও লোপ হইয়াছিল, আম সতীশকে আমার উদ্ভাবিত নুতন প্রণার্লার রহস্য 
বঝাইতে লাগিলাম এবং সে শিক্ষিত রাসায়ানক বালয়া শশঘ্ই এ কাঞ্জে পটুতা লাভ কাঁরল। 
আমরা দুইজন একসঞ্জে প্রায় দেড় বংসর উৎসাহসহকারে কাজ কাঁরলাম এবং আমাদের 
প্রস্তুত বহু: দ্রব্যের বাজারে বেশ চাহিদা হইল। কোন কোন চিকিৎসক তাঁহাদের বাবস্থা 
পত্রে যতদূর সম্ভব আমাদের উষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা 
আমাকে ভাষণ আঁদ্নপরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। একাঁদন বৈকালে আঁম 
অভ্যাসমত ভ্রমণে বাহির হইয়াছলাম। রাত্রি টার সময় বাড়ী ফিরিয়া শৃনিলাম, সতঁশ 
আর নাই। বজ্জাঘাতের মতই এই সংবাদে আমি মৃহামান হইলাম । দৈবকুষে হাইড্রো- 
সায়ানিক আইগড বিষে তাহার মৃত্যু হইয়াছে! আমি প্রায় আ্রানশূন্য অবস্থায় মৌডক্যাল 
কলেজ হাসপাতালের 'দকে. ছুটিলাম। সেখানে সভাঁশের মৃতদেহ স্ৌৌচারের উপরে 
দোখলাম। আঁগ নিশ্চল প্রস্তরমনর্তর মত বাহ্যল্লান শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম_ 
বহক্ষণ পরে প্রকৃত অবস্থা আমি উপলব্ধি কাঁরতে পাঁরলাম। এই তরুণ যুবক জীবনের 
আরম্ডেই কাগগ্রাসে পাঁতিত হইল, পশ্চাতে রাখিয়া গেল তাহার শোকসন্তপ্ত বদ্ধ 
পিতামাতা এবং তরদণণী বিধবা পরী অম্দুল্য ও আমার মানাসক যম্ণা বর্ণনার ভাষা 
নাই। আমাদের বোধ হইল, আমরাই যেন সতাশের মৃত্যুর কারণ। সেই ভাঁষণ দর্ঘটনার 


৭২ আব্মচারত 


পরার তত, হইছে নও এই দত কথা িখিতে আমার সন্ত 
শরীর বেন বিদচূৎস্পর্শে শিহািয়া উঠিতেছে 

কিছ্বকলেরজনা নে হইল যে আনছে সমস্ত আশা ভরা রগ হইয গেল। প্রথম 
শোকের উচ্ছরস প্রশামত হইলে, অমূল্য ও আমি সমস্ত অবস্বা ভাবিয়া দৌধলাম; 
“ভগবান ফাহাকে 'দয়াছিলেন, ভগবানই তাহাকে "করাইয়া জইলেন” এই বথা ভাবিয়া আমি 
সাল্নালাভের চেস্টা কাঁরলাম। আম আর পশ্চাতে ফিরিতে পাঁর না। পনর আমাকেই 
সমস্ত গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। কঠোর দূঢ়মক্ষষ্পের স্গো আমি সমস্ত 
বাধাবঘন অতিক্রম কারবার ঞন্য প্রস্তুত হইলাম। 

সৌভাঙ্গাক্রমে কর্মের বৌচিত্যই আমার পক্ষে বিশ্রাম, জীবনের সান্রনাস্বরূপ 'ছল। 
ফরমাইস মত দ্রব্য যোগাইতেই হইবে। বস্তুত এক একটা বড় অর্ডার কাজের উৎসাহ 
বাঁদ্ধ কারত। এবং সে সময়ে কঠোর পারশ্রম করিয়াও আমার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষাত হইত 
না। সকালবেলা দই ঘণ্টা আম রসায়ন শাস্র এবং সাধারণ সাহত্য সম্পকীঁয় গ্রন্থাদ 
অধায়ন করিবার জন্য নির্দিষ্ট রাখতাম। যাঁদ ঘটনাক্রমে এ সময়ে পড়াশনলায় কোন ব্যাঘাত 
হইত তাহা হইলে আমি আর্তস্বরে বালতাম_“একটা দিন নম্ট হইল!” রাববার এবং 
ছুটির দিনে আম একাঁদরুমে ১০। ১২ ঘণ্টা পাঁরশ্রম কাঁরতাম। মাঝে কেবল একঘণ্টা 
স্নানাহারের জন্য ব্যয় করিতাম; কাজ অনেকটা বাঁধাধরা ছিল, মস্তিদ্ক চালনার বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল না। কখনও কখনও আম আরাম কেদারায় শুইয়া ধ্বাকতাম এবং আমার 
শনর্দেশ মত ২।১ জন কদ্পাউণ্ডার 'ীবাভন্ন উপাদান ওজন করিয়া এক মিশাইয়া নারদ 
উষধ প্রস্তুত কারিত, আমি মাঝে মাঝে নমনা পরণক্ষা কাঁরয়া দৌখতাম এবং বিশ্লেষণের 
পর সেগ্হীলির স্ট্যাপ্ডার্ড ঠিক করিয়া দিতম! 'ষধ প্রস্তুতকারকদের পরামর্শ অন্সারে 
এবং এ সম্বন্ধে বিপূল্গ সাহিত্য ঘাঁটিয়া আমি আমার লেবরেটরীতে কতকগ্ীল প্রয়োজনীয় 
তরল সার এবং 'সিরাপ প্রস্তুত কারিয়া রাখিয়ছিলাম। দম্টান্তস্বরুপ, বাঁদ আমাকে 
একশত পাউন্ড এট্িকনের সিরাপ প্রস্হৃত কাঁরতে হইত, তবে কেবল মায় 'নাদর্ট ওজন 
অনুসারে তরল সার ও প্রয়োজনশয় সিরাপ মিশাইয়া লইতে হইত এবং এইভাবে পাঁচ 
িশিটের মধ্যেই আমি ফরমাইসমত জিনিস যোগাইতে পাঁরিতাম। 

যাহাতে যাদ্লিক ও বৈজ্ঞানক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, এমন কোন সমস্যা বার্দ কোন 
রাসায়ানকের হাতে পড়ে, তবে তাহার পক্ষে অনেক স্দুধোগ আছে। সে কখনই বিচালত 
হয় না, যে কোন বাধাবখ্মই উপাস্থত হোক না কেন, সে তাহা আঁতর্রম করিতে গারে। 
সে নূতন নৃতন কারযগ্রপালী আঁবচ্কার করিতে পারে, বাহা তাহার পক্ষে জ্বসায়ের 
গহাকথ্য হিসাবে ধ্বই মূল্যবান হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের পক্ষে বড় একটা বাধা 
ছিল। এ পর্য্ভ আমরা ষে মূলধন খাটাইয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ তিন হাজার টাকার 
বেশ হইবে না। আমার যাঁহনা হইতে আম বিশেষ কিছুই জমাইতে পারিতাম না। 
'অমৃল্যের ভাল পসার হইতোঁছল, কিন্তু সৈ একাঁট বৃহৎ একামরবতাঁ 'হন্দপারবারের 
একমাত উপার্জনক্ষম লোক "ছল, তাহার উপর তাহার আবার পরোপকার প্রবৃত্তিও যথেষ্ট 
ছিল। সুতরাং সেও দিশেষ কিছু সপ্চ় কাঁরতে পারে "নাই। আমরা যে মূলধন 
ধদয়াছিলাম, তাহার কতকাংশ হন্মপাতি, শাশি, বোতল এবং অন্যানা মালমশলা, সরঙ্খাম 
প্রভ়ীততেই বায় হইয়াছিল। ওাঁদকে সোদপদরের সালফিউরিক আযসিডের কারখানাটির 
অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিম্লাছিল। ইহাতে দৈনিক গড়ে দশ মণের বেশি আযসিভ 
্ হইত নাং ফালিকাতা হইতে অত দর উহাকে লাভবনক খানা চালাইলার 
পুরনো না। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ৭৩ 


১৮৯৪ সালের গ্লশব্মের ছুটীর সময় আমি আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জ্যেম্ঠ 
আতার সপ্ে বাড়ী ছযু্টিলাম। আমাদের যে ভূসম্পাত্ত অবাশষ্ট ছিল, তাহা দেনার দায়ে 
আবদ্ধ হইয়া পাঁড়গ্লাছিল। খুলনা লোন আফিস এবং অন্যানা মহাজনদের সঙ্গো একটা 
আপোষ কাঁরলাম; কতক খপ কাঁষ্তিবন্দী হিসাবে শোধের বাবস্থা হইল এবং অবাঁশষ্ট 
খণ কিছু সম্পান্ত বিল্লয় করিয়া পাঁরশোধ কাঁরলাম। এইক্সপে এক সপ্তাহের মধ্যেই 
সমস্ত কাল্স শ্মটাইয়া আম কাঁলিকাতায় ফারিয়া আসিলাম এবং গ্রশক্মের ছুটীর হে ছয় 
অস্তাহ বাকী ছিল,_সেই সময়ের জন্য সোদপুর আ্যাসিডের কারখানাতেই প্রধান আন্ডা 
কারিলাম,-উদ্দেশ্য স্বচক্ষে কারখানার অবস্থা দোঁখব। কিন্তু প্রতাহ আমাকে দূর্গম পথ 
আঁতিক্রম কাঁরয়া কলিকাতা যাইতে হইত এবং ৩1৪ ঘন্টা সদর আঁফসের কাজকর্ম দোখতে 
হইত। সোদপুরে বিশ্রাম সময়ে আম আমার প্রিয় গ্রন্থ 19০05 17190 ০% 
00190  জোর্মান) পাঁড়তাম। ছুট শেষ হইলে আমাকে কালিকাতায় 'ফারতে 
হইল। আম বাঁঝতে পারলাম ষে এরুপ ছোট আকারে একটা আযাসডের কারখানা লাভজনক 
হইতে পারে না এবং অত্যন্ত আনিচ্ছার সঙ্গে আমাকে এ কারখানা ছাড়য়া দিতে হইল। 
পুরাতন 'সসার পাতগনীল বোঁচয়া মাত্র ৩1৪ শত টাকা পাওয়া গেল। এই ব্যাপারে 
আমার কিছু লোকসান হইল বটে, কিন্তু ষে আঁভজ্ঞতা সয় কালাম তাহা কয়েক বংসর 
পরে কাজে লাগয়াছিল। 

ইহার দিছু পরে আমাদের নূতন ব্যবসায়ের পক্ষে আর এক বিপান্ত ঘটিল। অমল 
একজন িউবনিক স্লেগগ্রস্ভ রোগণীকে 'চাকৎসা কারয়াছল। এই ক্োগ্র সংকামক এবং 
অম্য চিকৎসা কাঁরতে গিয়া নিজেও এই রোগে আক্রান্ত হইল। একাঁদন রাঁববার 
অপরাহে ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) আমি আঁফিনে বাঁসয়া ধের ভালিকা িলাইতেছিলাম, 
এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে, অমূল্য আর ইহলোকে নাই এবং তাহার মৃতদেহ সংকারার্ধে 
নমতলা শমশানঘাটে লইয়া গিয়াছে। আম তৎক্ষণাৎ কাজ ছাড়া উঠিলাম এবং একখানা 
শাড়ী ভাড়া কারয়া নিমতলার দিকে ছুটিলাম, সেখানে কিছনক্ষণ থাকিরা গভশর শোক 
কোনরূপে সংযত করিয্সা আবার আফিসে 'ফারয়া আসলাম এবং অসমাপ্ত কার্য শেষ 
কারিলাম। অফুল্যের মৃত্যুর পর আমাকেই সমস্ত কান্দের ভার লইতে হইজ। এই 
ইাতহাস আর বোঁশ বাবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই বেষ্ট হইবে যে পাঁচ বৎমর 
পরে ব্যবসায়ি লাঁমটেভ কোম্পানিতে পাঁরণত করা হইল এবং কার্ষের প্রসারের জন! 
সদর আফিস হইতে তিন মাইল দূরে সহরতলঁতে ১৩ একর জাঁম খাদ কারিয়া কারখানা 
নামত হহীল। 

ইন্ডিয়া ইনান্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রথম ডিরেরর ডাঃ টরাভার্স এই রাসায়ীনক কারখানা 
শনর্মাপের সময় (১৯০৪-৭) উহা দোখতে আঁসয়াঁছলেন। 'তাঁন কাঁলিকাতা 'বদ্াদ্যালয়ের 
ধনকট একটি রিপোর্টে 'লাখিয়াছেন ₹- 

“প্রোসেজোন্স কলেজের রসায়ন বিভাগের ভূতপূ্ব ছাই এই কারখানা নির্মাপ ও 
পারচালনা কারতেছেন। সালীফউারক আসি প্রস্তুতের বন্দু এবং অন্যন্য উবধ 
প্চ্তৃতের যশ্টোর 'র্মাপ ও পাঁরকল্পনার মূলে প্রভূত গবেষণার পারিচ় 'আছে এবং, উহার 
দ্বারা এদেশের সাবশেষ উপকার হইবে। হাঁহারা এই বিরাট কার্য কারিতেছেন, তাঁহাদের 
পৃক্ষে ইহা গৌরবের কথা।- 

মিঃ পেরে স্যার জন) কামিং বায়াছেন- 

শবেশাল কোমক্যাল ত্যাপ্ড ফার্মাসিউটিক্ষ্যাল ওয়াক্স 'লািটেড বাংলার একটি 
শাজখালী নবা বাসায় প্রীত্ঠান, ডঃ প্রফলেচন্দু রায় ডি, এস-লি, এফ, সি, এস, ১৫ বঙসর 


৭৪ আত্মার 


নির্মিত হইতেছে। অধননা গন্ধরবও প্রস্তুত করা হইতেছে। এই প্রাতষ্ঠান যে কাত 
ও বাবসাব্ান্ঘর পরিচয় [দতেছে, তাহা এই প্রদেশের ধনণ ব্যবসায়ীদের পক্ষে অনুকরণযোগা 1” 
(৩০৩গ 01002 [য0গচাতা 2০০ আএএ 0090005 7) 0ি০থ] ঢাচ 
1908, 20. 50-81)) এস্খলে উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ কাতিকচ্ত্র ধস; ও পরলোকগত, 
চন্রুষণ ভাদ,ড়ী এই সময়ে মথেন্ট সাহাধ্য করেন। 

কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দাঁক্ষেণে পাশিহাঁটিভে যে নুতন আর একা শাখা কারখান্য 
হইয়াছে, তাহা ৬০ একর জাম লইয়া। এখানে যে সানাফউারক আাসড প্রদ্ুতের ষণ্ম এবং, 
“গ্লোভার্স ও গে-লমসা্স টাওয়ার" 'নার্মত হইয়াছে, তাহা ভারতে একটি বৃহধ আম 
কারখানা বািয়া গণ্য। এই কোম্পানিতে বর্তমানে দই হাজার শ্রামক কার্ধ করে এবং 
ইহার মোট সম্পা্তর মং প্রায় অদ্ধ কোণ টাকা। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


নূতন কোঁমকযাল লেবরেটার-_সাকিউিরাস নাইস্াইউ-_ 
ছিম্দু রসায়ন পান্সের ইতিহাস 


পুরাতন একতল্গা গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগ অবাস্থিত ছিল। কিম্ভু 
এখন কাক্জ এত্ত বাঁড়য়া গিয়াছল যে, এ গৃহে আর স্থান জক্কুজান হইতোঁছল না। এফ, & 
পরাঁক্ষার রসায়ন বিদ্যায় বাবহারিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না বটে; বিম্তু বি, এ, ও 
এম, এ, পরণক্ষায় রসায়ন শাস্মে ছাত্রের সংখ্যা প্রীত বৎসর বাঁদ্ধ পাইতোছিল। লেবরেটারতে 
অনিষ্টকর গ্যান নিচ্ষাধণের কোন ব্যবস্থা ছিল না, বায় চলাচলেরও ভাল ব্যবস্থা ছিল 
না। বস্তৃতঃ যাঁদও ব্যবহারিক রাস পর্ণেদামে চলিতোছল, তথাপি গৃহের বায়ু 
বিশেষতঃ বর্ষাকালে, ধম ও গ্যালে আঙ্ছন্ন হইয়া জ্বাম্দোর পক্ষে ঘোর আনম্টকর হইয়া 


উঠিত। 

একাঁদন. আম 'প্রান্সপ্যল টনীকে লেবরেটারতে ভাঁকয়া আনিলাম এবং চারাদিকে 
ঘরয়া গৃহের বায়তে কয়েক মানট নিং*্বাস লইতে অনুরোধ করিলাম! টনাীর ফসফাস 
স্বভাবতই একটু দূর্বল ছিল। তান দুই ানট লেবরেটরিতে থাঁকয়া উত্তোজতভাবে 
বাঁহর হইয়া গেলেন এবং 'শিক্ষাবিতাগের ডিরেই্ররকে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানি 
কড়া চিঠি লাখলেন। ভিন ইহাও ভাঁখলেন যে, সহরের হেল্থ আফসার যাঁদ একথা 
জানিতে পারেন, তবে কলেজের কর্তৃপক্ষকে ছাতদের স্বাস্থ্য বিপন্ন কারবার অপরাধে 
আভিযাত্ত করিলেও অন্যায় কিছ; করিবেন না। 

পেড্জার সাহেবও বুঝিতে পারিলেন যে আধানক ধন্যপাতি ও সরঞ্জামসহ একটি 
নূতন লেবরেনটরীর নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিন ক্রফ্টকে সব্‌ কথা বঝাইয়া স্বমতে 
আনয়ন, করিলেন এবং বাংলা গবর্ণমেপ্টের নিকটও নূতন লেবরেটারির জন্য লিখলেন 
৯৬৯২ সালের জানুয়ারী মাসে একাদন রুফটে ও স্যার চার্লস ইলিয়ট রসায়ন বিভাগ 
বদোখিতে আঁদিলেন এবং নূতন লেবরেটার সম্বন্ধে আমাদের সঞ্গো আলোচনা করিলেন 
আমরা শখষ্পই জানিতে পারলাম যে গবর্ণমেন্ট নূতন লেবরেটারির প্ল্যান মল করিয়াছেন। 
এঁডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গবেষণাগারের একখানি বর্ণনাগত আমার নিকট ছিল, 
তাহাতে এ সম্পর্কে বহ; নক্সা ও চিত্রাদ ছিল। আমাদের নূতন গবেষণাগারের প্ল্যানে 
উহা হইতে কোন কোন জিনিস গ্রহণ করা হইয়াঁছল। পেড্লার জার্মানির করেকটি 
লেবরেটরির প্ল্যান সংগ্রহ কারয়াছিলেন। চণ্ুভুষণ ভাদদড়ী বর্তসান' গবেধশাগারের 
প্ল্যান তৈয়ারশির কাজে পেড্লারকে প্রভূত সাহায্য কারয়াছিজেন। 

১৮১৪ সালে আমরা নূতন বিজ্লানাগারে প্রবেশ কারলাম।  শগ্ই ভারতের 'বাভন 
ম্ধান হইতে এই নতন বিজ্ঞানঙ্গার দেখিবার জনা বিশিষ্ট ব্যরিগণ আসিতে লাগলেন 
এবং এই ১৮৯৪ সাল হইতেই আমার রাসায়ীনক গবেধণাকার্যে নূতন শান্ত ও উৎসাহ 
সঞ্চারিত হইল। আঁম কতকগাঁল দরর্সভ ভারতাঁয় ধাতু বিশ্লেষণ করিতৌঁছলাম, আশা 
ছিল যে যাঁদ দই একটি নতন পদার্থ আঁবক্ষার কারতে পারি। মিঃ (এখন স্যার) 
টমাস হল্যা্ড পজওলাজব্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া" বিভাগের একজন সহকারী এবং 


এ আত্মচরিত 


প্রোসডোন্স কলেজে ভূতত্বের লেকচারার ছিলেন। তিনি অনগ্রহপ্ূবক কতকগীল ধাতুর 
নমমনা আমাকে 'দতে চাহলেন! আঁম এই বিষয়ে নূতন গবেষণা আরম্ভ কালাম! 
02901555” 86160 7560900$ 10. 013570102] £5021555 সেই সময়ে প্রামান্ 
গ্ল্থ ছিল এবং তাহারই অনুসরণ করিয্না আম গবেষণা করিতে লাগলাম। আমি 
পাবেষণা কার্ষে দকছ7দ্‌র অগ্রসর হইয়াঁছ, এমন সময় আমার রাসায়ানক জীবনে এক 
অপ্রত্যাশিত পাঁরবর্তন ঘাঁটল। 

মাকিউিরাস্‌ নাইট্রাইটের আঁবিদ্কার দ্বারা আমার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের নত্রপাত 
হইল যের্‌প অবস্থায় এই আবিচ্কার হইল, তাহা এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রথম বিবাতির 
ভুমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতোঁছ -- 

“সম্প্রাত পারদের উপর আঁসিডের ক্রিয়ার দ্বারা মাকউরাপ্‌ নাইটে প্রস্তৃত কাঁরতে 
শগয়া, আমি নীচে এক প্রকার পীতবর্ণের দানা পাঁড়তে দৌখয়া কিয়ং পারমাণে 'বাস্মিত 
হইলাম। প্রথম দাক্টতে ইহা কোন 'বোঁসক সল্ট' বাঁলয়া মনে হইল। কিন্তু এরূপ 
প্রারুয্না ব্বারা এ শ্রেণীর 'সন্টের' উৎপাত সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরধত। যাহা হউক, 
প্রার্থীমক পরশক্ষা দ্বার ইহা মাঁকউরাস সম্ট এবং নাইন্নাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল। 
তাং এই নূতন মিশ্র পদার্থ গবেষণার যোগ্য বিষয় মনে হইতেছে।” 

মাঁককউরাস নাইষ্টটাইট ও তাহার আনুষাঁঞ্গাক বহ-সংখ্যক পদার্থ এবং সাধারণ ভাবে 
মাকউরাস নাইভ্রাইট সম্বন্ধে গবেষণার প্রকৃত 'ববরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নাই, কেন 
বা তৎসন্বন্ধে শতাধক নিবন্ধ রসায়নশাস্ত সম্বন্ধীয় সামায়িক পত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। 
একটির পর একাঁট নূতন মিশ্র পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে লাগল, আর আমি অসীম উৎসাহে 
তাহা লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। লব্য রসায়নশ বিদ্যার অন্যতম প্রবর্তক অমরকণীর্ত 
'শল্গের ভাষার আমও বাঁলতে পারিতাম_/গবেষণা হইতে যে আনন্দ হয়, ভাহার তুলনা 
নাই, ইহা হৃদয়কে উৎফদুল্প করে।” এই নবোল্মত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে বিচর করা এবং তাহার 
অজ্ঞাত স্থান সমূহ আবিষ্কার করা, ইহাতে প্রাত মূহতেই মনে উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সন্টার হইত। শিকারারা জানেন ষে 'শ্িকারকে হাতের মধ্যে পাওয়ার চেয়ে 
দশকারের অনুসরণ করাতেই আঁধক আনন্দ। রস্কো, ডাইভার্স, বার্ধেলো,-ভিন্টর মেয়ার, 
ফলহার্ড এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাসায়ানকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্বর্ধনাজ্ঞাপক গ্ুতাবলী 
আমার মনে যে কেবল উৎসাহের স্টার কাঁরল তাহা লহে, আমার কর্মেও অধিকতর প্রেরপা 
দান কারল। 

এই জময়ে অধায়ন ও লেবরেটরতে গবেষণা এই দুইভাগে আমি আমার সময়কে 
বন্টন কাজলা লইলাম। বেল্গল কোঁমক্যল ওয়াক্সের জন্যও কতকটা সময় নাদদ্টি 
খ্বাকিল। আনিল্রা রোশের জন্য, আমাকে অধায়ন স্পৃহা সংবত কাঁরতে হইত। গত *৪৫ 
বংসরের মধ্যে সন্ধ্যার পর আলোতে আমি কোন পড়াশুনা বা মানীঁসক পারশ্রমের কার্ষ 
কারিতে পারি নাই। এইরুপ কোন চেষ্টা করলেই তাহার ফলে আমাকে আনিদ্রায় কাটাইতে 
হুইত। “দকাল সকার শয়ন করা ও সকাল সকাল ওঠা" এই নিয়ম আম চিরদিন পালন 
কারয়াছি এবং আমার অচ্ভিজতায় আমি দোঁখরাছি যে, সকাস বেলা একঘপ্টা অধার়ন 
সন্্যার পর বা রাজিকাঙ্গে দুইঘণ্টা ধা ততোধিক সময় অধায়নের তুল্য; বিশেষতঃ যাহকে 
শীদনের আধিকাংশ সময় রূস্ধবায়ন লেবরেটারতে কাটাইতে হয় স্বাস্থারক্ষার্থ তাহার পক্ষে 
প্রত্যহ অক্ততঃ দূইঘস্টাকাল খোলাবাতাসে থাকা উচিত। শশত প্রধান দেশে অবস্থা 
শবশেষে এই নিম্নমের অবশ্য পারবর্তন কাঁরতে হইবে। এডিনবারা বা লণ্ডনে শীতকালে 
লদ্ধ্যার সময় দুই ঘণ্টাকাল লঘ সাহিত্য পাঠ করা আমার পল্ছে কিছুই ক্ষাতিকর হইত না। 


অন্টম পরিচ্ছেদ থ্ৰ 


এই সময়ে আমি আমার প্রিয় বিষয় রসায়ন শাস্তের ইতিহাস এবং প্রীসম্ঘ রসায়নাচার্য- 
দের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরতেছিলাম। কপের “ইাতহাস" দুরূহ গ্রন্থ, ইহার 
কুঠিন সমাসফাত্ত লম্বা লম্বা পদগাল পাঠ করা সঃখকর নহে, কিন্তু বিষয়টি এমনই 
চিত্তাকর্ষক যে আমি এ গ্রন্থ নিয়ামত ভাবে পাঁড়তাম। আঁমি আমার মূলাবান সকাল 
বেলা এই গ্রন্থ পাঠে ব্যয় কারতাম। আমি বেশ জানিতাম, আমাদের কাঁবরাক্জগণ বহু 
ধাতব উধষ ব্যবহার কারতেন; উদয়চাঁদ দত্তের 14191608 160103 ০ 116 
1107009 নামক গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে যে সমদ্ত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের 
নাম করা হইয়াছে, আম কৌত্‌হলের বশবতণ* হইয়া তাহার কয়েকখানি পাঁড়লাম । 
প্রোসডেন্দি কলেজের লাইরোরতে প্রাপ্ত 13627:61025 174১10001565 শোতে 
নামক গ্রন্থও পাঁড়লাম। তাহাতে আমার কৌতূহল আরও বার্ধত হইল। এই সময়ে 
উত্ত প্রাঁসদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলোর সঙ্গেই আমার পর ব্যবহার হইল আমি 
তাঁহাকে লাখয্লাছিলাম, ?তাঁন বোধ হয় জানেন না যে, প্রাচীন ভারতবর্ষেও “আলকেমণ” 
শাস্তের বিশেষ চর্চা হইত এবং এ বিষয়ে সংস্কৃতে বহু গ্রল্থ আছে। [তান আমাকে যে 
উত্তর দেন, তাহা তাঁহারই যোগ্য । আম নিম্নে এ পত্রের অংশ [বিশেষের ইংরাজী অনুবাদ 
দিলাম।* বড়ই দুঃখের বিষয় এই সগয়ে বহু প্রাস্খ রসায়নাঁবদের নিকট হইতে আম 
যে সব পনু পাইয়াঁছিলাম, তাহা রক্ষা কার নাই। বার্থেলোর পরখাঁন ঘটনাক্রমে নস্ট 
হয় নাই! প্রোসিডোম্স কলেজে আমার বিপ্রামগ্হে জর্জালাধারে কতকগুলি কাগজ আমার 
চোখে পড়ে। উহারই মধ্যে বার্ধেলোর পন্ত ছিল। 

এই প্র আমার মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিল। এই একজন শীষস্থানীয় 
রসায়নবিৎ জশবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, অথচ যৌবনের উৎসাহে রসায়ন 
বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহাঁন্বত, আর 
আম ষৃবক হইয়াও ধথোচিত উৎসাহ সহকারে কান্দে অগ্রসর হইতে পাঁরতোঁছ না! আমার 
শরীরে যেন বিদ্যাংপ্রবাহ বহিয়া গেল এবং কার্যে নূতন উৎসাহ আসিল। 

বার্ধেলোর অনুরোধে আমি 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহের' ভূমিকার উপর নির্ভর করিয়া একট 
প্রবন্ধ লাঁখলচ এবং তাঁহার নিকট উহা পাঠাইয়া দলাম। আরও বোশ আলোচনার ফলে 
আম দোঁখতে পাইলাম যে হিন্দ রসায়ন শীশক্ষাশদের পক্ষে 'রসেন্বসারসংগ্রহ” খুব 
বোশ মুল্যবান নহে। বার্থেলো আমার প্রবন্ধ আভানিবেশ সহকারে পাঁড়জেন এবং তাহা 
অবলম্বন কারয়া ]091799] 065 58%2105 পন্দে একাঁটি বিস্তৃত প্রবন্ধ িখিলেন। 
তা এ মাদ্রত প্রবন্ধের এক কাঁপ এবং সিরিয়া, আরব ও মধ্য যুগের রসায়ন সম্বন্ধে 
ভিন, খশ্ডে সমাপ্ত তাহার বিরাট প্দ্ধও একখানি পাঠাইলেন। আমি দাগ্রহে এ গ্রন্থ 
পাঁড়িলাম এবং সক্ষত্প করিলাম যে এ আদর্শে হিন্দ রসায়নের ইীত্তিহাস আমাকে লাখিতেই 
হইবে আরও একাঁটি কারণে আমার মনে উৎসাহ বার্্ধত হইল। একাদিন সম্ধ্যকাজে 
এঁসয়াঁটক সোসাইটির সভায় যোগ 'দয়াছলাম। সভাগৃহে টেবিলের উপর একখানি 
9সজ] 865 ও2৮21205 দোখিতে পাইলাম এবং তাহাতে বার্থেলোর দলাঁখিত একটি 
প্রবন্ধের প্রীতি আমার দষ্টি আকৃষ্ট হইল। 

পড়িয়া রোমান্তিতকলেবর হইলাম। আমি একজন রসায়নশাস্মের নবীন অধ্যাপক। 
* “আপনার গবেষণার চিত্তাকর্ষক ফলাফঝোর সংবাদে প্লৃকিত হইলাম? ইউরোপ এবং 
'আমোরকার ন্যাম এরা ্ডেও যে বিক্ষানের সার্বভৌম এবং নৈরবািধ কগের সমাদর ও চর্চা 
চাঁলযাছে তাহা জানিরা আনন্দ হইল”. 


এ৮ আত্মচারিত 


সহকারাঁ অধ্যাপক বাঁললেই ঠিক হয়। আমার কোন খ্যাঁতও নাই। অপর পক্ষে বার্থেলো 
“একজন শীর্ষস্থানশয় রাসায়ানক এবং রসায়ন শাস্তের বিখ্যাত ইতিহাসকার। অথচ তান 
“আমাকে 589110 বা মনষশ বালিয়া উল্লেখ কারতেছেন। আমাগপ মনে এই ধারণা হইল যে 
'কোন উচ্চতর সংষ্টি কার্ষের জন্য আমার জাধন বিধাতা কর্তৃক নির্দন্ট হইয়াছে ।* আমার 
কার্যের বিপ্রলতার কথা ভাবিয়া আমি [িচালত হইলাম না। রসায়ন বিষয়ে হস্তালাখত 
শধীথর. সন্ধানে আম প্রবৃত্ত হইলাম 40660175 0808108505 ০3191050100, 
'াস্ডারকর, রাজেন্দ্লাল ছি, হরপ্রসাদ শাদ্যঈ, এবং বার্ণেলের সংস্কৃত পরুথির বিবরণ পাঠ 
কাঁরলাম। ভারতবর্ষের বড় বড় লাইব্রোর সমূহ এবং লপ্ডনস্থ হীপ্ডিয়া আফিসের লাইব্োরর 
কর্মকর্তাদের নিকটও পণুর্ির খোঁজ কারিলাম। পণ্ডিত নবকান্ত কবিভূষণ প্রত্যহ ৪1৫ 
পবপ্টা কারয়া এই কার্ষে আমাকে সাহাষ্য করিতেন। তাঁহাকে আম কাশীতে সংস্কৃত পঠথির 
সম্ধানে পাঠাইলাম॥ ভারতবর্ষে সংস্কৃত পঠাঁথ সংগ্রহে যাঁহাদের আঁভক্রতা আছে, ভাঁহারাই 
জালেন উই এবং অন্যান্য কীট উহার উপর কি অত্যাচার করে। বাঞ্ালার আর্দু আব- 
হাওয়ায় পুথি বোশ দিন টিকে না। এক একখানি তল্মের ৪1৫ খাঁন করিয়া পথ সংগ্রহ 
কারিতে হইয়াছিল। কেন না ছুিকা অথবা উপসংহার পোকায় কাটিয়াছল। ইহা ছাড়া 
বাভন্ন পাথর মধ্যে পাঠের অনৈক্য আছে! পাঠককে ব্যাপারটা ব.ঝাইবার জন্য 1১110013508 
15010 তে “রসার্ণর” ভঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে হিন্দ্য রসায়ন শাল্তের ইীতহাস 
প্স্তকের প্রথম ভাগের ভুমিকা হইতে উদ্ধৃত নিম্পালাথত কয়েক ছ গ্রন্থ প্রণয়নে আমার 
উদ্দেশ ব্যন্ত কাঁরবে_ 

শসার্‌ উহীশ্িরম জোন্সের সময় হইতে সংস্কৃত সাহিতোর প্রত্যেক বিভাগেই বহু 
ইউরোপীয় ও ভারতীয় সুধী গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের পাঁরপ্রমের ফলে আমরা বহু 
তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং তাহা হইতে সাহিতা, দর্শন, জ্যোতিষ, পাটিগাঁশত, বাঁজগাঁণত, 
শ্রকোণামাতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদের জ্ঞানের কিছু পাঁরচয় আমরা পাইয়াছি। 
গৃচীকৎসা শাস্ত বিষয়েও কিছু কিছ; আলোচনা হইয়াছে। 'কল্তু একাট বিষয় এপর্যস্ত 
সন্পর্পরূপে উপ্োক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, জাটল্তার 
ছলাই এতাবং এই ক্ষেত্রে কেহ অগ্রসর হন নাই।” 
- হিন্দু রসায়নের ইতিহাস পাঠ কাঁরলেই যে'কেহ বুঝতে পারিবেন, কার্যাট করুপ 
বাট এবং দরহ। কিন্তু চ্বেচ্ছায় আম এই দাঁয়স্থ ভার গ্রহণ কীরিয়াছিলাম। এবং 
কাজে যখন আনন্দ পাওয়া যার, তখন তাহাতে স্বাস্থ্ের ক্ষাঁত হয় না, বরং উৎসাহে বান্ধত 
হয়। আগার পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয়, প্রথম ভাগ বাহির হইবামাত্ত ভারতে ও বিদেশে 
সর্ব এই গ্রন্থ অশেষ সমাদর লাভ করিল। ভারতাঁয় সংবাদপত্রের ত কথাই নাই 
ইংালশম্যান, পাইওানল্লার, টাইমস্‌ অধ হীশ্ডিযা প্রতীতও এই গ্রন্থের প্রশংসাপর্ণে সুদীর্ঘ 
সমালোচনা কাঁরলেন। একখ্যান সংবাদপরে খত হইয়াছিল যে এই গ্রস্থ 10122217091 
18999 ০৫ 19$6 অর্থাৎ হদয়ের প্রীতি হইতে উৎসারিত অক্রান্ত সাধনার ফল। 
0015026, বিওতে2৩ এবং 200211090, 0050108] 002) প্রভীতিতেও এই 

* ফুডের কৃত কালহিলের জীবনচাঁরতে আছে যে কার্লাইলের আর্থিক অবস্থা যখন অস্ত 
শোচনীয়, তাঁহার 32100] ২65৪7005 গ্রন্ব কোন প্রকাশকই লইতে চাহিতেছিলেন না। সেই 
সময়ে মহাকাঁব গেটের একখানি পর্ন পাইয়া তাঁহার ঘনে নৃতন বল ও উৎসাহের বন্যার হুইল । 

156 মএআএআচে 00006100620 906 ভিওএ 20 ০02 হাজত 
200 12091550৮0৯. 0 হজ আহ, 0০ ইছগা0৪০০ নএ০ত0 ৮) 
006:288505 50000 9£ 23৩০৪৪1, 1910. 


অষ্টম পাঁরজ্ছেদ ৭৯ 


গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল? বার্থেলো স্বয়ং 10409] ৫63 
39%৪005 পরে ১৫ পদ্ঠা ব্যাপী দর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন জোনবয়ারণ, ১১০৩)। 

৯৯০৩ লালের মার্চ মাসের 1.170%15080 পাঁরকায় লিখিত হইয়াছিল-_“অধ্যাপক 
রায়ের গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক সাহত্যে মহৎ দান এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাঠকশসণ 'হল্দ্ রসায়ন 
শীবজ্ঞান সম্বন্ধে এই জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ গ্রল্থ পাঠে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।” 

ডাঃ মহেল্দুলাল সরকার তাঁহার সম্পাদিত 0910009 0০8021 ০06 8160$0770, 
৫১৯০২, অক্টোবর) পরনে জাখয়াছিলেন_ 

“সামায়ক পত্রের চিরাচারত নিয়শ এই যে, যে সব গ্রদ্থ সমালোচনার্থ সম্পাদকদের দিকট 
প্রোরত হয়, কেবল সেই সব গ্রল্ধেরই সমালোচনা করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা এ 
নিয়মের ব্াঁতিক্রম কারয়াছি। কেন না এ ক্ষেত্রে আগাদের দ্বদেশাপ্রেম সম্পাদক মর্ধাদার 
বাধা মানে নাই। এই শ্রেণীর গ্রল্ধের সমালোচনা করা আমরা কতব্য মনে কাঁর। বর্তমান- 
কালে যে জ্ঞানের ষথার্থ উন্নাত হইয়াছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সৈই বিজ্ঞানের 
পকরুপ অবস্থা ছিল, তৎসম্বম্ধে এ বিজ্ঞানে পারদশ কোন পাণ্ডিত কর্তৃক এরীতহাঁসক 
শবেষণা বস্তৃতঃই আমাদের দেশে দুর্লঘভ। সদৃতরাং এরুপ গ্রল্ধের কথা উল্লেখ না করা 
আমাদের পক্ষে কর্তব্চ্যাত্তি হইত। 

“ভারতবাসীীদিগকে এই অপবাদ দৈওয়া হয় যে, তাহারা অত্যান্তাপ্র। তাহাদের 
এপীতহাসিক বোধ নাই! আুতরাং এই বহ্না্ানান্দিত ভারতবাসীরা যে এীতহািক গবেষণা 
্আরণ্ভ কাঁরয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের পূর্বপ্রুষদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা সম্বন্ধে 
তান;সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা এ ফুগের একটি বিশেষ লক্ষণ। এইরুপ সত্যান;সম্ধান 
"ও হিসাবানিকাশ দ্বারাই জাত নিজের অভাব, ুটগ, অক্ষমতা প্রন্াত কৃঝিতে পায়ে এবং 
"তাহার সংস্কারের পম্ধাও নির্ধারিত হয়, এবং প্রার্ঘব সমস্ত বিষয়ে জাতির এম্বর্য ও 
দারিদ্র, উন্নাতি ও অবনাতির হিসাবানকাশ ইাতহাসই করে। এই কারণে আমরা কেবল 
কর্তব্যবোধে নয়, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রোসডেদ্নি কলেজের অধ্যাপক প্রফল্লচন্ত্ হায়, 
শড, এস-ি, কৃত শহন্দ: রসায়ন শাস্মের হীতহাস, প্রথম ভাগ' গ্রন্থের উল্লেখ কারিতোছ। 
শত কয়েক বংসর. ধরিয়া এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জনা তিনি অক্লান্ত ভাবে পিক্রম 
কাঁরতেছিলেন।” 

ইংরান্জ রাসায়ানকেরা সাধারণত: রসায়নশাদ্তের ইতিহাসের প্রাত উদাসীন এবং টমসনের 
পর আর কেহ ইংরাজ" ভাষায় রসায়ন শাচ্ছের উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস লিখেন নাই। 
তাহারা অন্য ভাষা হইতে লেডেনবার্গ বা মায়ারের গ্রল্থ অনরাদ কাঁরয়াই সন্ফুম্ট আছেন। 
তবে আমার গ্র্থের জন্য বিলাতে বরাবরই কিছ; চাহিদা ছিল'-ইহাতে মনে হয়, অন্ততপক্ষে 
কতকগ্ীল লোক এই বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত। ১৯১২ সাধে ডারহাম বিদ্ব- 
শবদ্যালয়ের "পক্ষ হইতে আমাকে জ্মানসূচক ডি, এস-স, উপাধি দেওয়ার সময় ভাইস- 
ছ্যান্সেলার বলেন,._ 

শতাঁন (আচার্য রায়) গবেষণা কার্ধে সুদক্ষ এবং ইংরাজী ও জার্মান বৈল্লানিক পরসমহে 
তাহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাঁশত হইয়াছে। কিন্তু ভাঁহার প্রধান কশীর্তশহন্দ রমায়ন 
শাচ্ছের ইাতহাস'। কেবল বিজ্ঞানের দক দিয়া নয়, ভাষাল্জানের দক 'দয়াও এই গ্্ধে 
“তাঁহার প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এবং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একথা বলা বাইতে 
পারে যে ইহার দসক্ধান্তগ্িতে কোন অস্পষ্টতা লাই এবং শেষ কথা বলা হইয়াছে” 

সুখের বিতর গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতে এখন পর্যস্ত ইউরোপাঁয় বৈস্রানিক পরাতে 
এই খন্থ প্রশবান সাঁহত ীললীধত হইয়াছে দষ্টাম্তত্বরূপ বলা যায়, হারমান সেলের 


৮০ আত্মচারত 


তাঁহার (9€50:10015 ৫67 [0119077921৩ (1904) গ্রল্থে হিন্দ; রসায়নের হীতহাস 
হইতে ত্ষকগাতন, উত্ধপাতন প্রভৃতির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন 'এবং ১২শ ও ১৩শ 
শতান্দীতেও যে এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভারতবাসীরা জানিত, এজন্য বিস্ময় প্রকাশ 
কারয়াছেন। 

অধ্যাপক আলেকজেশ্ডার বাটেক (বোহিমিয়া) ১৯০৪ সালে 'লিখিয়াছেন_“আঁম আমার 
মাতৃভাষাতে আধানক প্রাকৃত বিজ্মন সমূহের ইতিহাস, ছোট ছোট বন্তৃতার আকারে সংক্ষেপে 
লীপবদ্ধ করিতোঁছি। এই সম্পর্কে আপনার গ্রদ্থ “হন্দ রসায়ন শাস্সের ইতিহাস' হইতেও 
একটি সর্যক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত কারবার জন্য অনমমা প্রার্থানা কাঁরতোছি।” 

সান্টে আরেনিয়স্‌ তাঁহার 03৫0019৮ 2াঃ 69090 77866 , (লওনার্ড কৃত 
ইংরাজশী অনুবাদ) গ্রন্থে পহন্দ্‌ রসায়নশাস্তের ইতিহাস হইতে বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন এবং ধাতব, বিশেষ কারা পারদ সংকাম্ত উঁষধ ব্যবহারে 'হন্দণরাই পথ প্রদর্শক 
একথা বলিয়াছেন। 


এই গ্রন্থের অধ্দনাতন সমালোচনা ইটালীয় ভাষার লিখিত 400055 10] 036 
চ159% 0? 5০67০৫-এ দোঁখতে পাওয়া যায়। দশে তাহার কিয়দংশের ইংরাজী 
অনুবাদ প্রদত্ত হইল₹- 


“সমস্ত সভাদেশেই আন্রকাল বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রত মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে । 
যাঁদও ইহার ফলে অনেক সময় আঁকিণ্চিৎকর গ্রন্থাদ প্রণীত ও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও 
তথ্যপযর্ণ মূল্যবান গ্রন্থেরও সাক্ষাৎ পাণ্যয়া যায়। সকল দেশেই এমন কতবগ্রনীল লোক 
দেখা যায়, যাহারা কেবল নকলনবশ, অথবা অত্যন্ভ সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা হইতে যাহারা 
মনে করে যে বিজ্ঞান কেব্মার একটি দেশে অর্থাৎ তাহাদের নিজ্দের দেশেই উন্নাত লাভ 
করিয্লাছে। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহাদের পাশ্ডিতা এবং তথ্যান্সম্ধানে যোগ্যত্য 
আছে, বাঁহারা বিচার বিশ্লেষণ করিতে পারেন এবং যদিও তাঁহারা নিজের দেশের কথা গর্ব 
ও আনন্দের সঙ্গে বলেন, তাঁহাদের মন সংস্কারের বশবতর্স নহে, তাঁহারা উদার দূরদান্টির 
আঁধকার। এই শ্রেণীর লোকের 'লাখিত গ্রন্থ পাঁড়বার ও আলোচনা কারবার যোগা। 
ভারতে রদায়নাবজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে স্যর পি, সি, রায় এই সম্মানের আসনের যোগ্য & 
[তান বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছেন। কিন্তু রায়ের যে গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার নাম 
চিরস্মরণীয় হইবে, উহা হইতেছে পহন্দু রসায়ন শাস্দের ইতিহাস” নামক বিজাট গ্রন্থ; 
ইহাতে প্রাচশনকাল হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পহন্দ; প্সায়ন শাস্দের 
ইতিহাস' লিপিবদ্ধ হইয়াছে।” 

ভল 'লপম্যান তাহার [01156671708 800. 25030161000 027 419051018 
৮ ১৯১৯) গ্রন্থে হিন্দ রসায়ন শাস্মের ইাতিহান দুই খণ্ডের সারাংশ িস্তৃতভাবে 

। 

উহ শেরে ইহালের প্রথম ভাখ পচন করতে আমাকে এত কঠার ও 
দর্ঘকালব্যাপা পারশ্রম কারতে হইয়াছিল যে, আধ্নিক রসারন শান্য সম্বন্ধে অধায়ন ও 
গবেষপা কারতে আমি সময় পাই নাই। অথচ আধানক রসায়ন শস্য ইতিময্যে ুতবেগে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতোঁছিল। এই সময়ে রেলে ও ঝ্যামজ্ে 418০ আঁবচ্কার ক্রেন 
এবং তাহার পরই 6০11, 05008 ও [70600 আবদ্কৃত হয়। বেকেরেল, রাদার- 
ফোর্ড ও সঙ কতকগুলি কম্পাউপ্ড ও খনিঞ্জ পদার্থের আলোক 'বিকীরপের ক্ষমতা সম্বন্ধে 
পরীক্ষা ও আলোচনা করেন এবং কুরী-দম্পতণ রেডিগনম প্গাবিদ্কার করিয়া এই, বিষয়ে 
গরেষগার পূর্ণতা সাধন করেন! রামজে দেখাইলেন্ যে, রোঁডয়দ হইতে বিকণরণই গ্যাস 


অষ্টম পারচ্ছেদ ৮১ 


হেলিয়ামে রূপান্তারত হায় এবং পদার্থের রুপল্তেরের ইহাই অকাটা প্রমাগ। ডেওয়ার 
এই সময়ে বায়কে তরল পদার্থে পরিণত কারলেন। হাইফ্রোজেনকে তরঞীীকৃত করা আয় 
এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যর্থন একটির পর একটি এই সমস্ত যূগাল্তরকারণী আবিচ্কার 
হইতোঁছল, সেই সময়ে আম প্রাচীন হল্দ্দের রলায়নক্রানের গবেষণা লনা বাদ্ত ছিলাম। 
সুতরাং আধ্বানক' রসায়ন শাদ্যের সঞ্পো সংযোগ হারাইয়াছিলাম। এই কারণে 'হল্দ; 
রসায়নের ইতিহাসের প্রথম ভাগ শেষ কারয়া আম পৃরাতত্বের গবেষণায় কিছনকাল বিরত 
হইজাম এবং কয়েক বংসরের জন্য হিন্দ রসায়নের ইতিহাস চ্বিতায়ভাগ প্রণয়ন ও প্রকাশ 
স্বাগত রাখলাম। আরম এখন নব্য রসায়ন বিদ্যার স্পো পারিচয় স্থাপনের জন্য থাস্ত 
হইলাম। এখানে বলা যাইতে পারে থে, আমার গাবেষণাঙ্গারের কাজ কখনও স্থাঁগত হয় 
নাই। বদ্তুতঃ এই লময়ে, বৈজ্ঞানিক পাঁঘকাসমূহে, বিশেষভাবে লপ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির 
পদে, নাই্রাইট' সক্বন্ধে আমার বহ;প্রবনথ প্রকাশিত হইয়াঁছল। 
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খোখেল ও গান্ধীর স্মৃতি 


এই স্থানে আমার জীবনকাহিনীর বর্ণনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাথয়া জি, কে, 
গোখেল এবং এম, কে, গান্ধীর সম্প্ধে আমার স্মৃতিকথা বালিতে চাই। দুইজনের সঙ্গেই 
আমার ঘনিষ্ঠ পারচয় হইয়াছিলল। আমি কেবল এই দুইজন মহৎ ব্যাক্তির কথাই এখানে 
উল্লেখ কারতোছি। আমি যে সমস্ত মহচ্চরিতর ভারতবাসীর সংস্পর্শে আঁসয়াছ, তাঁহাদের 
কথা বালিতে গেলে আর একথণ্ড বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন, হয়। দষ্টান্ত স্বরুপ বলা যায় 
যে, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দুনাথ বন্যোপাধ্যায়ের সঙ্ঘে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল 
এবং ইহাদের দুইজনকে আঁম গরুর গত শ্রদ্ছা কারতাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্মীর ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আম কত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, তাহ।ও এখানে উল্লেখ করিব না। 

১৯০১ সালে বড়লাটের বাবস্থাপারিষদের আধবেশনে যোগদান করিবার জন্য গোপালকৃফ 
গোখেল কলিকাতায় আসেন। একদিন সকালবেলা ডাঃ নীলরতন সরকার আমার নিকটে 
আসিয়া বলেন যে, প্রাসদ্ধ মারাঠা রাজনশীতিক গোখেল কলিকাতায় আঁসতেছেন এবং তাঁহাকে 
অভ্যর্থনা কারবার জন্য হাওড়া স্টেশনে যাইতে হইবে। অক কয়েকদিনের মধ্যেই গোখেলের 
সপ্দো আমার ঘানন্ঠ পারচয় ও বন্ধৃত্ব হইল। গোখেলের সঙ্গে তাঁহার অবৈতনিক প্রাইভেট 
সেকেটারী ছি, কে, দেওধর ছিজেন। ইনি এখন সার্ভেপ্ট অব ইশ্ডিয়া সোসাইটি বা ভারত 
সেবক সাঁমাতির অধ্যক্গ। আমাদের দুইজনের প্রকৃতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদশ্য 
ছিল। এই কারণে আমরা দুইজন সামাজিক, অর্থনোতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে পরস্পরের 
প্রাত বন্ধৃত্ব ও সহানুভাতর সঞ্গে আলাপ আলোচনা করিতে পারতাম? 

তথ্য এবং সংখ্যাসংগ্রহ বিদ্যায় গোখেল অপ্রতিষ্বন্দ্ী ছিলেন বালিলেই হয়, এবং পর পর 
কয়েক বংসর ভারত গভর্ণমেন্টের বার্ধক বাজেট সমালোচনা করিয়া ভান ধে বন্তূতা 
ধদয়াছিলেন, তাহা প্রাসম্ধ হইয়া রাঁহয়াছে। দাম্ভিক লর্ড কার্জন পর্যন্ত তাঁহার অকাট্য 
য্য্তিপূ্ণ তাঁক্ষ[ সমালোচনাকে ভয় কারিতেন এবং তাঁহার সম্মুখে বিচলিত হইতেন। 
কিন্তু গোখেলকে তাহার পাশ্ডিত্য ও প্রতিভার জন্য জর্ড কার্জন মনে মনে খুব শ্রদ্ধা 
করিতেন। লর্ড কার্জন স্বহস্তে গোখেলকে একখানি পত্র লিখেন, গোখেল আমাকে উহা 
দেখাইয়াছলেন। পত্র উপসংহারে গোখেলের প্রতি নিম্নালাখতরূপ উচ্চ প্রশংসাপত্র 
'ছি্_“আপনার ন্যায় আরও বেশশ লোকের ভারতের প্রয়োজন আছে।” ১৯১৫ সালে 
গোখেলের অকালমত্যু হয়্। বড়লাটের ব্যবস্থাপারষদে এ পর্যন্তি তাঁহার স্থান কেহ পর্ণ 
কাঁরতে পারেন নাই) গোখেলের বন্তৃতা সংষযান্তিপূর্ণ, ধীর এবং সংযত হইত। সৈই জন্য 
উচ্চ রাজবর্মচারীদেরও তিনি প্রিয় ছিলেন। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে তান 
ভালবাসতেন এবং এখানে তাঁহার বহন বধু ছিল ১৯০৭ সালে বাঙালশীদগকে উচ্চকণ্টে 
প্রশংসা করিয়া তান ব্যবম্থাপরিষদে ফে বন্তৃতা দেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রাহয়াছে। 

৯১ নং অপার সাকুর্সার রোডে আমার বাস্ধানে গোখেল মাঝে মাঝে আসিতেন। 
এই বাড়ীতেই তখন বেঙ্গল কেমিক্যাল আ্মাশ্ড ফার্মাসউটিক্যাল ওয়ার্কসের আঁফস ও 
কারখানা ছিল। আমাকে [তান “বৈজ্ঞানক স্াসণ” বাঁলতে আনন্াবোধ 'কারতেন। 
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তখনকার 'দনে কলেজের গবেষণাগার এবং আমার নিক্ষের শয়নঘর ও পাঠগৃহ- ইহাই আমার 
কাধাক্ষের ছিল। 

“সাভেপ্ট“অব-ইপ্ডিয়া সোসাইটির” অন্যান্য প্রাভষ্ঠাতা এবং পদ্ণা ফারসান কলেজের 
অধ্যাপকদের ন্যায় তানিও স্বেচ্ছায় দারদ্যরত গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। [তান ম্যাসক মার 
৭৫, টাকা বেতন লইয়া ফার্গ;সান কলেজে কাজ কাঁরতেন। [তান নিজেকে দাদাভাই 
নৌরজার 'মানসিক পৌর বলিয়া আভাহিত্র কারতেন। দাদাভাই নৌরজীই ভারতের অর্থ- 
নোতিক অবস্থা [বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন। দাদাভাই নৌরজশর পর মহাদেব 
গোবিন্দ রাণাড়েও ভারতের অর্থনোভিক সমস্যার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেনা মহাদেব 
গোবিন্দ রাণাড়েকে দাদাভাই নৌরজশীর শষ্যরূপে গণ্য করা যায় এবং গোখেল 
লেন এই রাণাড়ের শিষ্য- সুতরাং এই দিক ধদয়া গোখেল নৌরজীর 'মানীসক পোঁরা 
ছিলেন বলা যায় এবং ইহা [তান সর্ধে বলিতেন। 

গোখেল আমার কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন এবং প্রাচ্যরশীত অনুসারে আমি কনিষ্ঠের 
মতই তাঁহাকে সদ্নেহ ব্যবহার কারতাম। একাঁদন আম একটুকরা কাগঙ্ছে গোসল দিয়া 
কাব বায়রণের অনুকরণে লাখলাম_বাক্দনশীতি ভুপেনের জীবনের একাংশ মান্ন, িচ্তু 
গোখেলের জশিবনের সর্বস্ব1” প্রকৃতপক্ষে গোখেলের জীবনকালে এবং তাহার বহু পরে 
পযন্তি, ফেরোজ্জ শা গেহতা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডবালউ, সি. ব্যানাজ্, মনমোহন ঘোষ, 
আনন্দমোহন বস্; প্রভৃতি আমাদের রাজনোতিক নেতারা আইন বাবসায়ে প্রভূত অর্থ 
উপার্জন কারতেন। রাজনশীত তখন কতকটা বিলাসের মত ছিল। এমন কি সূরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও অধ্যাপক ও সাংবাদিকের কাজ কারতেন। জাতীয় কংগ্রেসকে তখন লোকে 
বড়াদনের সময়কার ণতনাদিনের ভামাসা' বালত। 

গোখেলই প্রথম রাজনশীতিক খাঁন তাঁহার জীবনের শেষভাগে সমস্ত সায় ও শি 
রাজনৈতিক সমস্যার জালোচনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি অর্থনীতি, 
রাজনোতিক হাঁতহাস, স্ট্যাটিসটিকস সংখ্যা সংগ্রহ) প্রভাতি বিষয়ে স্বানর্বাচিত গ্রল্থ 
সংগ্রহ কারিয়্যাছলেন_াহাতে 'ভারত সেবক সাঁমাতর' ভাবষৎ সদস্যেরা এ সমস্ত বিষয়ে 
যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় কারতে পারে) একবার তিনি শ্রীঘৃত শ্রীনিবাস শান্শকে আমার নিকট 
ইয়া আসেন এবং তাঁহাকে একজন দারিদ্র স্কুল মাদ্টার বলিয়া আমার সঞ্যে পাচ করাইয়া 
দেন। সেই সময় আমার কানে কানে তিনি বলেন-শাস্তীকে তিনি তাঁহার কার্ষের ভবিষ্যৎ 
উত্তরাধকারী বালয়া মনে করেন। বলা বাহুল্য, গোখেলের এই দূরদষ্টি ও ভাঁববাতবাণী 
সার্থক হইয়াছে। এই দুইজন বিখাত ভারতীয় রাজনীতিক-যাহারা স্বদেশে ও বিদেশে 
সবর শ্রম্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন--তাঁহারা জীবনের প্রথম ভাগে আমারই ছত বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক ছিলেন-_ একথা ভাবিতে আমার আনন্দ হয়। - 

৯১১২ সালের ১লা মে আম তৃতীয়বার বোম্বাই হইতে ইংলপ্ড ষাতা কারি। ঘটনাচক্রে 
গোখেল জাহাজে আমার সহযার? ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গ আমার পক্ষে আনগ্দাদায়ক ও 
শশক্ষাপ্রদ হইয়াছিল! একটি ঘটনা আমার বেশ স্পন্ট সনে পাঁড়তেছে। একজন ইংরাজ 
বাঁক বারের মধ্যে দছিলেন। প্রাচ্যদেশে তাঁহার ফাধসা ছিল এবং স্বদেশ্দে ফিরিতোছিলেন। 
একদিন সকালবেলা, ভারত গবর্ণমেস্ট শিক্ষার জন্য কত টাকা ব্যয় করেন সেই কথা উঠিল। 
ইংরাজ বাঁণকাঁট 'কিণ্ঠিৎ উদ্ধতভাবে বালপ্পেন_-আমর্য কি শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বায় 
কারতোছ না?” গ্বোখেল উন্তেজিতভাবে বাঁললেন--“মহাশল়, আমরা" এই শব্দ দ্বারা 
আগান কি বলতে চাহেন? , ইংলণ্ড চাঁদা কয়া অর্থ মংগ্রহ করে এবং কৃুপাপূর্বক সেই 
অর্থ ভারতের [শক্ষার চন্য দানখয়রাত করে ইহাই কি বাঁধতে হইবে? আপ্পান কি জানেন 


৮৪ আব্মচাঁরত 


নাধে, এরূপ কিছু করা দুরে থাকুক, ইংলপ্ড ভারতের রাজস্বের নানা ভাবে অপব্যয় করে 
এবং সামান্য কিছদ অংশ শিক্ষার জলা ব্যয় করে?" গ্োোখেল ধখর গম্ভীর প্রকাতির লোক 
ছিলেন, কিছুতেই উত্তোঁজত হইতেন না। এই একবার মান্ন আঁম তাঁহাকে ধৈর্ঘ্যুত হইতে 
দোখয়াছি। প্রাতর্ভোজনের টোবলে ইহার ফলে যাদুমন্যের কাজ হইল সকলেই নশরব 
হইলেনা ইহার কিছুক্ষণ পরে ডেকে স্সেশে কয়েকজন ভদুল্োক আমার নিকট ইংরাজ 
বপিকাটির ধাবহারের জন্য দুখ প্রকাশ করিলেন এবং বাঁললেন যে, ইংরাজ বাণকাঁটি যাঁদ 
জানতেন ঘে কাহার সঙ্গে কথা বাঁলতেছেন, তবে তান 'িশ্চয়ই এমন সরফরাজশ 
কাঁরতেন না 

৯৯০৯ সালের শেষ ভাগে গ্োখেলের আঁতাঁথরূপে একজন বিখ্যাত বান্তি কালকাতায় 
আপেন- ইনিই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বলাবাহুল্য, প্রথম হইতেই তাঁহার অসাধারণ 
ব্যা্তত্বের প্রভাবে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াঁছিলাম। আমাদের দুইজনের প্রকৃতির মধ্যে 
একটি বিষয়ে সাদ্‌শা ছিল-_ত্যাগ ও [িতিক্ষার প্রাতি নিচ্ঠা। এই কারণেও তাহার প্রাতি 
আমি আকৃষ্ট হইয়াঁছিলাম। তাহার পর বহু বংসর অতীত হইয়াছে এবং মহাত্মাজীর 
প্রাত আমার শ্রচ্ধা ও তাঁহার স্চো আমার ঘাঁনম্ঠতাও সঙ্গো সঙ্গো বাক্ধতি হইয়াছে। 

মহাত্মারশ তাঁহার আত্মজশবনশতে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন, সুতরাং 
তাহা আর এখানে বর্ণনা কারবার প্রয়োজন নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ২৫ বংসর 
পরেও, আমাদের কথাবার্তা সমস্তই তাঁহার স্মরণ আছে। একাঁট প্রয়োজনশয় বিষয়, তাঁহার 
মনে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ দুর্দশার মর্মস্পর্শী কাহিন* তাঁহার 
মুখেই আমি প্রথম শাীন। আমি ভাবলাম এবং গোখেলও আমার সঙ্গে একমত হইলেন 
যে, যাঁদ কাঁলকাত্যয় একাঁটি সভ্য আহবান করা যায় এবং গ্রীষুত গ্রান্ধী সে সভার প্রধান বন্তা 
হন, তাহা হইলে উপানবেশ-প্রকাসী ভারতীয়দের দ্ষখ দর্দশার কথা আমাদের দেশবাসী 
ভাল কাঁরয়া উপলাষ্ধ করিতে পারবে । এই উদ্দেশ্যে, প্রধানতঃ আমার উদ্যোগে আলবার্ট 
হলে একাঁটি জনসভা আহত হইল এবং 'ইপ্ডিয়ান মিররের' প্রধান সম্পাদক নরেন্দনাথ সেন 
তাহার সৃভাপাঁতির পদ গ্রহণ কাঁরলেন। “ইংজিশম্যান” সংবাদপহও গান্ধীর পক্ষ উৎসাহের 
সাঁহত সমর্থন করিজেন এবং দাঁক্ষিণ আঁফ্রকার সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লাঁখলেন। 
ইল জানার , ১৯০২, সোমবারের “ইযালশম্যান, হইতে-এী সভার একাঁট বিবরণ 


দক্ষিণ আফ্রিকা সমস্যায় মিঃ এম, কে, গাম্ধী 


পগতকল্য সম্ধ্যাকালে আযালবার্ট হলে মিঃ এম, কে, গা্ধণ তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার 
আঁভজ্ঞতা সম্বপ্ধে একাঁট চিত্তাকর্ষক বন্তৃতা করেন। সভায় বহ্‌ জনসমাগম হইয়াছিল । 
মিঃ নরেন্দুনাথ সেন সভাপাঁতর আসন গ্রহপ করেন। রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ, মাননীয় 
প্রোঃ গোখেল। মিঃ পি, সি, রায়, ভূপেশ্্নাথ বসু পীশচন্দু রায়, জে, ঘোষাল, অধ্যাপক 
কাথাভাতে প্রীতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। "মিঃ গান্ধী দক্ষিণ আঁগ্রিকার অবস্থা প্রথমতঃ 
সাধারশ ভাবে বর্ণনা কাঁরয়া সেখানে প্রবাস ভারতাঁয়দের অবস্থা বিশেষ ভাবে আলোচনা 
ক্করেন। তান বলেন যে, নেটালে হীমগ্রেশন রেম্টিকশান আর, লাইসেশ্দ সম্বন্ধীয় আইন 
এবং ভারতাঁর ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারই প্রধান সমস্যা। ট্রান্সভালে ভারতীয়েরা 
কোন ভূসপ্পাত্তর মাঁলক হইতে পারে না এবং দৃই একটি বিশ্বে স্থান ব্যতীত কোথাও 
বাবসা-বাণিক্্য চালাইতে পারে না। তাহারা ফুটপাথ দিয়া হাঁটিতে পর্যন্ত পারে না। 


নবম পারচ্ছেদ ৮৫ 


অরেঞ্জ নদী উপানবেশে, ভারতীয়েরা মনজুর ব্যতঁত অন্য কোন ভাবে প্রবেশ কাঁরতে গারে 
না, সেজন্যও বিশেষ অনুমাতি লইতে হয়। বস্তা বলেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যে 
এরূপ অবদ্ধার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা নহে, বুঝিবার ভুলের দূরূণই এয়্‌প হইয়াছে। 
ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ভারতীয়দের অভাবে দুই জাতির মধ্যে এই বাঁঝবার ভুল দাঁড়াইয়া 
শিয়াছে। এই সমস্ত আঁভিযোগ দূর করার জন্য তাঁহারা (ভারতীয়রা) দৃইটি নীত 
অনুসারে কার্য করিডেছেন, প্রথমতঃ সকল অবস্থাতেই সতাকে অনুসরণ করা, দ্বিতীয়তঃ 
প্রেমের দ্ধারা ঘ্বণাকে জয় করা। বন্ধা শ্রোতাগণকে এই উক্তি কেবলমান্র কথার কথা বালয়া 
গণ্য না কাঁরতে অনুরোধ বরেন। এই নত কার্যকরী কারবার জনা তাঁহারা দাক্ষিণ 
আফ্রিকায় 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' নামে একটা সঙ্ঘ গঠন কারয়াছেন। এই সথ্য 
তাহার কার্ষম্বারা নিজের শান্ত প্রমাণ করিয়াছে এবং গভর্পমেপ্টও ইহাকে অপারহার্য মনে 
করেন। গভর্ণমেন্ট কয়েকবার এই সণ্বের সাহাঘা গ্রহণ কাঁরয়াছেন। দ্ধ ও অনাহার- 
করিদ্টদের জন্য এই স্গ্ব অর্থ সংগ্রহ কারয়াছেন। বস্তা এই বলিয়া উপসংহার করেন ধে, 
সভার উদ্দেশ্য কেবলমায় দুই জাতির সংবান্গরলরই সাধারণের সম্মুখে আলোচনা করা। 
নিকৃষ্ট বৃন্তিও আছে, কিন্তু সংবাত্তর আগোচনা করাই শ্রেয়ঃ। ইন্ডিয়ান আ্যাম্মুলেম্স' 
দল, এই ভাবের উপরেই গঠিত হইয়াছে যাঁদ তাহারা বিটিশ প্রজার আকার দাবী করে, 
তবে তাহার দীয়তবও গ্রহণ কাঁরতে হইবে। এই আম্বুলেক্ম দলে ভারতীয় শ্রামকরা 
অবৈতানক ভাবে কাজ কয়া থাকে এবং জেনারেল কুলার তাঁহার 'ডেস্প্যাচে ইহার কথা 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ কারয়াছেন। 

“রাজা পারণমোহন মুখার্জী বন্াকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করেন এবং মাননীয় অধ্যাপক 
গোখেল তাহা সমর্থন করেন। ছিঃ ভূগেন্্নাথ বসু এবং মাননীয় অধ্যাপক গোখেলও 
সভায় বন্তৃতা করেন। সভাপাতকে ধন্যবাদ 'দবার পর সভাভা হয়” 

এইরূপে কালিকাতর জনসভায় গান্ধিজীর প্রথম আবির্ভাবের জন্য আমিই বস্হৃত 
উদ্যোন্তা। উপরোক্ক বিবৃতি হইতে দেখা যাইবে যে, যে সভাগ্ুহ ও নাক্িয প্রাতিরোধ 
পরবতকালে জগতে একটি প্রধান শারপে গণ্য হইয়াছে, এই শতাব্দীর প্রথমেই তাহার 
উন্মেষ হইয়াছিল। . 

গাব্ধিজর স্দো এই সময়ে আমার প্রায়ই কথাবার্তা হইত এবং তাহা আমার মনের উপর 
গভীর রেখাপাত করিয়াছে। গ্া্ধিজী তখন ব্যারক্টারতে মাসে কয়েক সহ মূত্র 
উপার্জন করিতেন। কিন্তু বিষয়ের উপর তাঁহার কোন লোভ ছিল না। "তিনি বাঁলতেন-- 
“রেলে ভ্রমণ কারবার সময় আমি দর্বদা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চাঁ়, উদ্গেশ্য-খাহাতে 
আমার দেশের লাধারপ লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দুখ দুর্দশার কথা জানতে 
গারি।” 

এই দশ বংসর গরেও কথাগনীল আমার কানে বাঁজতেছে। যে সত্য কেবলমানপ বাক্যে 
নিবক্ধ, তদপেক্ষা যে সত্য জাঁবনে পাদিত হয় তাহা ঢের বোঁি শীরশালা। 


দশম পরিচ্ছেদ 


ম্বিতীদরবার ইউরোপ যাতা_ বঞ্গভগ্চা--বজ্ঞান চচ্চায় উৎসাহ 


আম এখন ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা কাঁরব স্থির করলাম। আমার উদ্দেশ্য, সেখানে 
বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পাঁরচালিত কয়েকটি গবেষণাগার দৌঁখব এবং আধ্ানক গবেষণা 
প্রালীর সংস্পর্শে আসিয়া নূতন অনুপ্রেরণা লভ কাঁরব। প্রভাবশালী মনীষা ও 
আচার্বদের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে না মিশিলে এর্‌প অনুপ্রেরণা লাভ করা অসম্ভব। একটা 
সরকারী সার্কুলার ছিল যে, বৈজ্ঞানিক বিভাগের কোন ইউরোপাঁয় কমচারী ছন্ লইয়া 
বিলাত গেলে, এই দর্তে' তাঁহাকে রাহাথরচ ছাতা ইত্যাঁদ সম্বন্ধে কতকগাল বিশেষ 
স্যাবধা দেওয়া হইবে যে, তান ছটীর কিয়দংশ গবেষণা কার্ষে নিয়োগ কারবেন। আমার 
সহকমাঁ জে, সি, বসু, (আচার্ষ জগদীশ্চন্দু) ইম্পিরিয়াল সা্ভসের লোক ছিলেন বলিয়া, 
কিন্তু প্রধানত "হাজিয়ান ওয়েভ্স্‌প ঘাদ্যুং সদ্বন্ধীয়) এর গবেধণা ক্ষেত্রে বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, এই স্মাধধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষে এই 
নিয়মের সুযোগ লাভে কিছু বাধা ছিল, কেন না আমি 'প্রভিনসয়াল সা্ভসের' লোক 
ছিলাম! তথাঁপ আমি শিক্ষা বিভাগের ভিরেন্ত্ররৈর (পেড্‌লার) নিকট আমার ইউরোপাঁয় 
গবেষণাগার সমূহ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পর লাখ। কয়েকমাস চাঁলিয়া গেল, কোনই 
উত্তর পাইলাম না। একাঁদন কার্জন, কিচনার প্রভীতর স্বাক্ষরঘান্ত সপারিষং গবর্ণর 
জেনারেলের একাঁট মন্তব্যালাঁপ পাইক্লা আমি সত্যই বিস্মিত হইলাম। মণ্তবা্লাপর 
সারমর্ষ এই যে, কোন ভারভবাসণ ধাঁদ মৌপিক গবেষণা, কার্ষে কাঁতত্ব প্রদর্শন করে, তবে 
কেবলমা্ প্রাভনাসয়াল সার্ভসের লোক বািয়াই তাহার পক্ষে 9৮00 1626 
বা অধ্যয়ন গবেষণা প্রন্তীতির জন্য সুবিধাজনক সর্তে ছ7ট পাওয়ার বাধা হইবে না। 
আমি এখন ইউরোপ যারার জন্য প্রদ্ভূত হইলাম। কিন্তু যাত্রার পূর্বে আমি পেড্লারের 
সো সাক্ষাৎ করিয়া আমার ইউরোপ যালায় তিনি, যে সহায়ণা কাঁরয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিলাম। কথাবার্তা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার দেরাজ হইতে, আমার জন্য তান যে 
'নোট' বা মন্তব্য প্রস্তুত কারয়াছিলেন, তাহা বাহর কারলেন। এ মন্তব্য পাঁড়তে পাঁড়তে 
আমি একট, বিব্রত বোধ করিলাম। কেন না পেডূলার উহাতে আমার খুব উচ্চ প্রশংসা 
কাঁরয়াছিলেন। আমার রাসায়নিক গবেবপা এবং হিন্দ; রসায়ন শাস্মের ইতিহাসের কথাও 
উল্লেখ করিয়াছিলেন? 

১৯১০৪ সালে আগন্ট মাসের মধ্যভাগে আঁম কাঁলকাতা হইতে লপ্ডন যাত্রা করিলাম 
প্রথম বিলাত যাত্রার ঠিক বাইশ বমর পরে। আমার স্পো কয়েকজন ইংরাজ জহ্যাত্রী 
শছলেন। তাঁহারা কলহ্বোতে নামলেন তখন মনসনের পর্ণাবস্থা। আরব সমদ্রে 
১৯।৯২ দন ধারয়া আমাকে বড়ই বেশ্গ পাইতে হইল। এ সময়ের কথা আমার বেশ 
মনে আছে। অসংস্থ হইয়া পড়াতে বাধ্য হইয়া অধিকাংশ সময়ই উপরের সেলুনে আমাকে 
শুইয়া থাকিতে হইত এই অবস্থায় জাহাঙ্জের চ্টয়ার্ড আমাকে খাওয়াইত। তখন 
জাহাজে আমিই একমার বারণ ছিলাম, সুতরাং সমগ্র সেললটা আমার দখলে ছিক্ত। পের্ট 
ঠসর়দ এবং মাল্টাতে কয়েকজন যার উঠিলেন। তার মধ্যে একজন খ্‌ব রাপক লোক 


দশম পাঁরচ্ছেদ ৮৭ 


ছিলেন। ফনুটবল খেলার প্রস্পো তান বালিয়াছিলেন, উহাতে দুই পক্ষের বাইশঙ্জন 
খেলোয়াড়েরই কোন শারীরিক ব্যায়ামের সুযোগ হয়। কিন্তু ষে হাজার হাজার লোক 
খেলা দেখে তাহাদের কিঃ ১১) 

এই জাহাজযানা আমার পক্ষে বড় ক্লান্তিজ্বনক হইল। আমি উদরাময়ে ভুগিতে 
লাগলাম, তৎপূর্বে প্রায় পনর দিন ধাবং আঁম এ রোগে আরাদ্ত হইবার আশক্কা 
কারতেছিলাম। আমার পাকস্থলণ বড়ই দুল এবং তাজা খাদাদ্বব্য না পাইগে উহা 
বিগড়াইয়া ষায়। সাধারণতঃ, মাংস, মাছ এবং শাকসব্জী “কোল্ড স্টোরেজ" রাখা হইয়া 
থাকে বটে, কিন্তু অহাদের গণের কিছ হাস হয় এবং বাঁলতে গেলে 'বাঁস' হইয়া যায়। 
এ সব খাদ্য খাইলে আমার পাঁরপাক শান্তর বিকাতি ঘটে। আঁম অত্যন্ত অসুবিধা বোধ 
কারতে লাগিলাম, এ আশঙ্কা হইল যে লশ্ডনে গিয়া আমার অবন্ঘা আরও খারাপ 
হইবে! কিন্তু লপ্ডনে পেপীছিয়া ২৪ ঘণ্টা হোটেলে থাঁকবার পরই আঁম পেটের অসুখের 
কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। তারপরেও কয়েকবার আম ইংলণ্ডে শিয্াাছ, কিন্তু 
প্রীতবারেই সমদ্রবক্ষে জাহাজে আমার এরূপ শোচনশয় অবস্থা হইয়াছে। ফলে আমাকে 
বাধা হইয়া বোম্বাই হইতে মাসসোেঁলস পর্যক্ভ ডাকজাহাজে ভ্রমণ কারতে হইয়াছে, উদ্দেশ্য 
জাহার্জে যতদূর সম্ভব কম সময় থাকা। 

লশ্ডনে কয়েকাঁদন থাকবার পর আমার মনে অস্বস্তি বোধ হইতে লাগল। সহরের 
নানারূপ দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইবার জন্য আমার মনে কোন আকর্ষণ ছিল না। বস্তুত 
ছাতজাবনের আম এই বিশাল লণ্ডন সহরে কয়েকমাস মাত কাটইয়াছি। দোনিক কয়েক- 
ঘণ্টা কাযা লেবরেটারতে কাজ করিতে যাহারা অতাস্ত, হাতে কাজ না থাকলে সময় 
কাটানো ভাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং আমি কোন লেবরেটারতে গবেধণা 
কারবার সুযোগ খান্রিতে লাগিলাম। জঙগদীশচন্্র বস: পর্বে ডোঁ-ফ্যারাডে রিসার্চ 
লেবরেটারতে কাজ কাঁরয়াছিলেন। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন এবং স্যর জেমস্‌ ডেওয়ারের 
সাহায্যে আমও সহজে এ লেবরেটারিতে কাজ কারবার সংযোগ লাভ কারলাম। আম 
এরধন কাজে মগ্ন হইয়া পাঁড়লাম। মাকে মাঝে ইঞ্পারয়াল কলেজ অব সায়েশস এবং 
ইউানিভাঁদট কলেজের লেবরেটারগযাঁল দোখর়া আসিতাম। ডেওয়ার কয়েক বংসর খাঁরয়া 
তাঁহার যঃগান্তকারী শ্যাস সম্বন্ধীয় গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। এ সময় [তিনি, আগন, 
দিওন এবং জেননকে করুপে বার; হইতে পৃথক করা যায়, তৎসম্বনেধ পরাঁক্ষা কারতে- 
দছলেন! আমি তাঁহার এই সমস্ত পরাক্ষাকার্য দেখিবার সুযোগ লাভ কাঁরলাম। 

ইউনিভার্সিটি কলেজ লেবরেটারতে স্যর উইলিয়াম রয়মজে বায়র উীর্খিত উপাদান” 
সকল পৃথকণকরণের জন্য তাঁহার ও ডাঃ ট্রাভাস কর্তৃক পারিকক্গিত যল্লের কার্ধ আমাকে 
দেখাইলেন। এইরূপে আম তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাসায়ীনকগণের ঘানষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার 
সুযোগ পাইলাম। ' ১৯০৪ সালে বড়াদনের ছ্টশীর সময় এঁডিনবার্থে কাটাইলাম এবং 
তথায় কয়েকজন পরাতন বন্ধ সাক্ষাৎ পাইলাম। ভারতাঁয় ছাদেরা কালেডোনিয়ান হোটেলে 
একাটি সভা কাঁরয়া আমাকে সম্বর্ধনা কাঁরলেন। অধ্যাপক ক্রাম ক্রাউন এ সভার সভা্পাতর 


আসন গ্রহণ করেন। ৫২) রয়েল সোসাইটি অব এঁডিনবার্গ আমাকে একটি ভোজসভায় 

(১) সপ্প্রীত ১৯২৬) যাহারা এ বিষয়ে বাঁলবার আধিকারশ এমন কোন কোন বািও উত্তরগ 
মন্তব্য প্রকাশ কাররাছেন : যথা “আমরা খোলবার পাঁরবর্তে খেলা দেখি”_এম. এন জ্যাকসন, 
হেডমান্টার, মিল 'হিল। 


(২) পাপ্রাত ১১৩১ সালে) আমি জানিতে পািয়াছি বে, ডাঃ আনসারী & সভা ভারতীয় 
ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। 


৮৮ আত্মচাঁরত 


আমম্মদ কারলেন। স্যার জেমস ডেওয়ার সভায় প্রধান আতাথ ছিলেন। অধ্যাপক ক্রাম 
ব্লাউন সার জেমলের স্বাস্থ্যকামনা কারবার সময় আমার নামও সেই স্ে জয়া দিলেন। 
স্যর জেমসের পরে উত্তর দিতে উঠিয়া আম ফিটিং বিব্রত হইয়া পাঁড়লাম, যাহ হউক, 
কোনরুপে যথাযোগ্য প্রত্যুন্তর দিলাম। 

এাঁডনবার্গ হইতে আমার বন্ধ্য ও সহপাঠী জেমস ওয়াকারের লেবরেটার দৌখবার 
জন্য আমি ডাশ্ডীতে গেলাম। তারপর দাক্ষিণে লণ্ডন আভিমুখে যান্না করিলাম। পথে 
লিভ, ম্যানচেস্টার এবং বার্মংহামের লেবরেটার সমূহ দৌখিলাম এবং অধ্যাপক স্মিথেল্‌স্‌, 
কোহেন, 'ডিক্জন, পাঁকিনি, ফ্্যক্কল্যান্ড এবং অন্যানা রাসায়নিকদের সঞ্মে সাক্ষাৎ কারলাম। 
তাঁহারা সকলেই সানম্দে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। জপ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া আম 
প্রায় একমান কাল গবেষণার কাজ করিলাম, তারপর ইউল্লোপে যাত্রা করিলাম র্যামজে 
অনগগ্রহপ্বক ইউরোপের 'বাশম্ট রাসায়ানকদের নিকট পাঁরচয়পন্ন দিয়াছিলেন। আমি 
বাঁ্লনের নিকট চার্লোটেনবার্গে এক পস্ভাহ থাকিজাম এবং বিখ্যাত 'টেকানসে হকাসউল' 
ও '্রাইক্সনষ্টল্ট' দেখিলাম। এডম্যান 'হক্সিউলে' অজৈব র্ায়নের অধ্যাপক ছিলেন। 
ধান আমাকে সাদরে অভার্থনা করিলেন এবং সমস্ত দেখাইলেন। ভ্যাপ্ট হফ্‌ এবং 
তাঁহার লেবরেটরিগ দোঁখলাম। এই বিখ্যাত ড$ রাসায়নিক তখন 'সাল্জাবলডাং 
(41257100778) সদ্বন্ধে গবেষণা করিতোঁছলেন। চ্টাসূফার্টে সামহাপ্রক লবণ হইতে 
যে অবথায় পটাদি়ম ও সোঁডনম অবদের বিপুল স্তর স্কট হইয়াছে, তাহারই নাম 
"সাল্জবিল্ডাংগ। মেয়র হোফারও ভ্যা্ট হযের সহবোগপরূপে কাজ 'কারতোছলেন। 
ভাট হফ ইংরাজী ভাল বাঁলতে পারতেন, সুতরাং আম তাঁহার স্গো ইংরাজতেই 
কথাবার্তা বাঁলতাম । €৩) রূঢ় ও আধ্রয় প্রশ্ন.হইতে পারে জানিয়াও, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরলাম, নিজ্ঞ দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে থাকিয়া গরবেষণাকার্ষ করায় একজন দিনেমারের 
ম্বদেশপ্রেমে আঘাত লাগে কি না? ৪) তান উত্তর দিলেন যে, জার্মান লমাট তাঁহার 
কাজের জন্য সর্বপ্রকার ধা কাঁয়া দিয়াছেন, তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত লেবরেটার 
দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে িশ্বরিদ্যালয়ে মাঘ একঘণ্টা বন্তৃতা করিতে হয়, অবাঁশচ্ট 
সময় তিনি গবেষণাকার্ষে ব্যয় কাঁরতে পারেন। ভ্যান্ট হফ আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
আমার স্বদেশবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে (৫) আমি চান ক নাঃ নামের প্রত্যেক 
অক্ষর তানি সংস্পন্টরূপে উচ্ছারণ কারলেন।. ইহাতে আশ্চর্ষের বিষয় িছুই নাই। 
অযোরনাথ ১৮৭৫ খকটোন্ে “ড্র” ডিগ্রী লাভ করেন। গর্ব বংসর ভ্যাপ্ট হফ এবং 
লে বেল প্রতোকে স্বতন্রভাবে অথচ একই লময়ে 48700100010 0811901) এর মতবাদ 
ব্যাখ্যা করেন। আমার মনে হয়, অঘোরনাথ এডিনবার্গ 'বিশ্বাধদ্যালয়ের “ভ্যান্ুস ভানলপ” 
খ্ৃত্ত লাভ করেন, এবং ইউরোপে রগায়ন বিজ্ঞান অধায়ন সম্পূর্ণ কারবার জন্য গমন 
করেন। 'তাঁন অতশব মেধাবী ছিলেন এবং তাঁহার মনে ধড় বড় কাজের করপনা ছিল। খুব 
সম্ভব অঘোরনাথ ভ্যান্ট হফের তেৎকালে ২৩ বংসর বয়স্ক যুবক) সংস্পর্শে আসেন এবং 


কাত) আমি পরে ছানিতে পাকে, ভ্যা্ট হক্চ তাহার প্রথম বয়সে ইংরাজ” সাহিত্য ভাল 

করিয়া পাঁড়য়াছিজেন। বাররণ, বাটন এবং বাক্‌লের প্রস্থ তাঁহার খুব প্রিয় ছিল) 

৪) জাস্ট হফের জণবনঁতে আছে ভ্যাপ্ট হের জ্থদেশ ত্যাগ কাযা বাসন যায্ার ফলে ' 
হল্যান্ডে শবরৃদ্ধ সমালেচনা হঠ্য়াছিল। তাঁহাকে দেশব্রোহীীর্পে 'চািত করা হইয়াছিল। ও 
শপাথস পরদ্তি তাঁহাকে রেহাই দেন নাই। 

৫) প্রসিদ্ দেলসোবিক্কা এবং বিদ্ববিখ্যাত কবি প্রীষুন্তা সরোদ্ছনণী নাইডু ডাঃ স্ঘোরনাথ 

কন্যা। 


দশম পাঁরিচ্ছেদ ৮৯ 


তাঁহার সপ্দো নূতন 'খিওরির ভবিষ্যং ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, 
অঘোরনাথের মহত প্রাতভার দান হইতে ভারতবর্ষ, বালিতে গেলে বণ্তিত হইয়াছে। 
অন্ততপক্ষে রসায়ন বিজ্রান সম্বন্ধে তান চেষ্টা করিলে অনেকাকছ7 কারিতে পারতেন। - 

অঘোরনাথ দেশে ফিরিয়া হায়দ্রাবাদ রাজ্যের িক্ষািভাগ্গের অধ্যক্ষ নিমৃত্ত হন। কিচ্ছু 
ফুভাগ্যন্রমে তিনি রাজনোতিক দলাদালিতে িপ্ত হন। এ সময়ে হায়দ্রাবাদ প্রাজ্যে সংগৃহীত 
মুলধন দ্বারা চান্দোয়া রেলওয়ে নির্মাণ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হস এবং অঘোরনাথ 
এই জাতীয় আন্দোলনের নেতা হন। তদানশন্ভন পাঁপিটিক্যাল এজেপ্টের নিকট ইহা ভাল 
জাগে নাই। উত্ত এজেন্ট মহাশয় বোধ হয় মনে কারতেন যে, কেবল 'ব্রাটশ ভারত নহে, 
দেশীয় রাজ্জযও ব্রিটিশ শোষণনীতির কম'ক্ষেত হওয়া উঁচত। সৃতরাং কুম্ধ রোসডেন্ট বাঙালশ 
যুবক অঘোরনাথকে হায়দ্রাবাদ হইতে বাহিচ্কৃত ফাঁরলেন এবং তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
নিজ্ঞামের রাজ্য ত্যাগ কারতে আদেশ দিলেন। আমার ,স্মরণ হয়, বালাকালে আমি 
শহন্দু পৌঁট়্টে' সম্পাদক কৃষ্ানাস পালের লেখা একটি প্রবদ্ধ পাঁড়য্াছিলাম। তাহাতে 
সুমা অফোরনাথকে রাজনগর সংরশ ভাগ কারবার হলঃ উপমেশ দেওয়া 

আমি এমিল ফিসার এবং তাঁহার লেবরেটারও দৌঁখলাম। তান এই সময়ে তাঁহার 
এছ 8০9০৮ সম্বন্ধে গবেষণ্য শেষ করিয়াছেন মান্ত। প্রোটিন হইতে উৎপন্দ_ 
'আঁমনো-আ্যাসিডস সদ্বন্ধে গবেষণা কারতেছেন। 

বান হইতে আম বার্ণ, জেনেভা এবং জীরচে গেলাম, শেষোস্ত স্ানে আমি খুব 
যত» সহকারে 'পাঁলটেকানক' বিদ্যালয় দোঁখলাম। অধ্যপক রিচার্ড লোরেঞধ একটি 
বৈদদরীতক [বিভাগের কর্ত দছলেন। আমি তাঁহার সন্পো পূবেহি কয়েকবার পন ব্যবহার 
ককিয়াছিলাম। কেননা তান জার্মান জার্নাল অব ইনরগ্যানিক কেমিশ্রর মম্গাদক ছিলেন 
এবং আমার কয়েকটি প্রবন্ধ এ জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল! তৎপরে আঁম 'রযাক্ষফার্ট- 
অন:মেইন' হইয়া পার আভমৃখে, ষাত্রা কাঁরলাম। ্র্যাঞ্কফার্টে গাইড আমাকে মহাকবি 
গ্যেটের স্মৃতিজাঁড়িত একাঁট গৃহ দেখাইয়াছলেন। * , 

ফ্রান্সের রাজধানপ পালকে আম তাঁর্থক্ষেত্ রূপে গণ্য কারতম। নবা রসায়ন শাস্যের 
উৎপান্তর ইতিহাম এই নগরণর সঙ্গে জাঁড়ত। এই খানেই ল্যাভোসির়ারের গবেধণার 
ফলে এমন সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহাতে প্রাতন “ক্রোজিষ্টন মতবাদ” 
শনিরাকৃত হয় এবং এই স্থানেই একে একে বহু; কৃত রাসায়নিক ভীহার পতাকাতলে সমবেত 
হন এবং তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করেন। আধ্বীনক রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতার 
'ল্যোভোসয়ার) নামের সপ্দো বার্ধেলো, ফোরকরয়, গ্যয়টন ডি মর্ভোর নাম চিরাদনই 
উীল্লখত হইবে। ৬) পাঁর নগরণ গরেলুনাক, থেনার্ড, ক্যাভেপ্টো এবং পেলোটরার 
ধকুইননের আবিদ্কর্তাগণ) এবং আরও অনেক বৈজ্মানকের কর্সক্ষেত। ইহারা সকলেই 
রসামন বিজ্ঞানের প্রথম যুগে জ্ঞানরূপ আলোক-বার্তকা হস্তে অগ্রসর হইরাছিলেন। 
বস্তুত, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পারি সম্বন্ধে আডল্‌্ফ্‌ ওয়াজেনি গর্বোক্ক সত্য 
বালিয়া গণ্য হইতে পাঁরিত। বে) 

পািতে পোছিয় প্রথমেই আমি মণসয়ে চিলভ্যাঁ লৌভর সপ্দো সাক্ষাৎ কারলাম। 


14০0৯) বাহ এ বরে জারও বস্তা ুগে জানিতে চন, তাহারা মৃত তাও ০% 
0, 0৩৮ অন্য পড়িতে গারেন। 
৫১ রসারন দিদা ফরাসণ বিজ্ঞান, ইহার প্রাতিষ্ঠাতা অমরকণীর্ত জ্যাভোসিন্ার 


৯০ আত্মচারত 


আমার পহন্দ; রসায়ন শাদ্দের ইতিহাসে' সিলভ্যাঁ লেভিকে আম বোদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞ এবং প্রামাণিক ব্যান্ত বলিয়া উল্লেখ কাঁরয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে তাঁহার 
লো আমি পর ব্যবহারও করিক্লাছিলাম। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে তানি 
পতঙ্জলির “মহাভাষ্য* সেদ্ভবতঃ গোল্ডষ্টুকারের সংস্করণ) অধ্যয়নে নিমগ্ন আছেন। [স্থির 
হইল ষে পরদিন সকালে আমি “কলেজ ডি ফ্রান্সে” তাঁহার সো দেখা কাঁরব এবং তিনি 
তাঁহার সহাধ্যাপক মণসিয়ে বাখেলোর সঞ্দো আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন। আমি নিদির্ট 
সময়ে 'কলেজ ডি জ্রাম্সে' উপাস্ধত হইলাম এবং ঘটনারমে কয়েক মিনিট পরেই বার্েলো 
প্রাঙ্গাণের বিশরখত দিক দিয়া তাঁহার গব্ষেণাগারে প্রধেশ করিলেন! অধ্যাপক লো 
উত্ত বিশ্বাবখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমার সর্বাপো যেন বিদ্যুৎ 
প্রবাহ বাহয়া গেল। মনে হইল আঁম অবশেষে সেই বিখ্যাত মনীষী এবং বিজ্ঞানাচার্যের 
সম্মুখে উপাস্থত হইয়াছি যান সমস্ত জীবন পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানের উৎপান্ত ও 
ইতিহাসের রহস্য ভেদ কাঁরতে ব্যয় কারয়াছেন এবং ধান “সনঘোঁটক রসায়ন শাসোরে"_ 
অন্যতম প্রধান প্রাতক্টাতা বাঁলয়া গণ্য। 

বার্থেলো আমাকে তাঁহার লেবরেটারতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার আবিষ্কৃত কাচাধারে 
রাক্ষিত মন্ত্াদ সমক্রে দেখাইলেন। অধর্ শতাব্দী পূর্বে 1সনঘোঁটক কমপাউণ্ড' সমূহ 
বিশ্লেষণের জন্য তিনি এই সমস্ত বল্ত ব্যবহার কাঁরয়াছলেন। তাঁহার আমন্্ণে তাঁহার 
বাড়ীতে আমি গেলাম। একাডেমি অব সায়েন্সের 1তান স্থায়ণ সেরেটারশী ছিলেন এবং 
সেই 'হিসাবে ইনাঁক্টাটউটেরই একাংশে তাঁহার বাসস্থন নাদস্ট ছিল। বার্ধেলো পূব 
হইতেই তাঁহার এক প্রকে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাঁকিবার জন্য আমল্লণ কাঁরয়্যাছলেন। 
পুর কিছাদন িলাতে কোশ্রজ 'বশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যয়ন কারয়াঁছলেন। সুতরাং ইংরাক্জীতে 
বেশ কথাবার্তা বাঁলতে প্ারিতেন। সুতরাং তাঁহার সাহায্যে বার্ধেলোর সম্পো আমি প্রায় 
এক ঘণ্টাকাল কথাবার্তা বলিলাম। বার্থেপো আমাকে একাডেমীর অধিবেশনে উপাস্থিত 
থাকিবার জন্যও নিমন্ত্রণ কারলেন। ৭১ বংসর বয়সুক প্রোসডেপ্ট প্রাঁসদ্ধ পলাসায়নিক 
মণসয়ে টুদ্টের সঞ্জোও 'তান আমার পাঁরিচয় করাইয়া দলেন। 'লা নেচার' পত্রে এ 
অধিবেশনের ষে 'ববরণ বাহর হইয়াছিল তাহাতে আমার সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। পারতে 
থাকিবার সময় আমি মণসয়ে িলভ্যাঁ লোভর ঘাঁনষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তান 
আমাকে একা সান্ধ্য বৈঠকে নিমদ্্রণ করেন, এবং আমার হোটেলে আঁসয়া আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন! এই স্থানে মণসয়ে পাঁমর কাঁডয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাং হয়। ইনি 
ফরাসণ চন্দননগরে কয়েক বৎসর কাজ করেন এবং তিব্বতাঁয় ভাষা শিক্ষয করেন। বোন্ধ 
সাহিতর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রম্থ 
[িলখেন। আমার যতদূর মনে পড়ে পাঁণ্ডত হরপ্রসাদ শাস্াঁর সহযোগে তাঁহার ধল্যে 
কালিকাতায়্ আমার পাঁরচয় হয়। 

আম বৈজ্ঞানক ময়সানের লেবরেটরিও দর্শন করি। সাধারণের নিকট [তান কারবাইড 
অব ফ্যালসিয়ম এবং কারিম হীরকের আঁবিজ্কর্তারূপেই অধিকতর পারাঁচিত। উন প্রাসম্ধ 
রসায়নাবং অনূবাক্ষণ হচ্যোর সাহায্যে কিম হরকের কণাসমূহ আমাকে দেখাইয়াছিলেন। 
আম দোয়া 1বাস্মিত হইয়াছিলাম যে, ময়সান তাঁহার অজৈব রসায়ন স্ন্যয় সুবৃহত 
সংগ্রহ গ্রন্থে এনদাইক্লোপডিয়া) মৎকৃত মাঁকিউরাস নাইস্রাইট বিষয়ক গবেষণার বিচ্তৃত 
বিবরণ দিয়াছেন। 

বার্থেলো এবং তাঁহার বহ;মুখ৯ প্রাতিভার কিন্টিৎ পারচলপ না দিলে আমার পার. 
দর্শনের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাঁকিয়া ধাইবে। অধর্ন শতান্দীরও আধিককাল [তান রসায়ন 


দশম পরিচ্ছো ৯৯ 


বিজ্ঞানের ক্ষেতে প্রধান কম ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সমূহের নামের তালিকা 
প্রকাশ করিতেই ফরানী “জার্নাল অব কেমিম্ট্রীর" এক সংখ্যা পুর্ণ হইয়া গিয়াছল। তানি 
অক্লাম্তকমর্শ ছিলেন এবং জ্ঞানেও অগাধ ও সর্ধতোমু্খী ছিলেন। “সনরেটিক কেমিম্টরীর 
তান একজন প্রধান প্রাতদ্ঠাতা এবং তাঁহাকে থার্মো-কেমন্ট্রীরও অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা বলা 
যাইতে পারে। এ বিষয়ে তান তাঁহার প্রাতদ্বন্্ী কোপেনহেগেনের প্রাসম্খ বৈজ্ঞানিক 
উমসনের সো সমান গোঁরবের অধিকারাঁ। রসায়ন শাস্রের ইতিহাস সম্বব্ধেও তিনি 
একজন প্রামাণিক আচার্য এবং এই বিষয়ে তানি বহ; গ্রন্থ রচনা করিয্াছেন। কৃষি- 
রসায়ন সম্বন্ধেও তিনি অনেক মুল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। এভদ্বাতটত 'তাঁন ফরাসী 
সেনেটের আজশবন সভ্য এবং দুইবার মল্লিসভার সদস্যের আসন অধিকার কাঁরয়াছিলেন। 
সমগ্র রসায়ন জগতে আম এমন একজন ব্যা্তুও দেখি না, যাহার জ্ঞানের পরিচয় এত বিপুল, 
প্রীতভা এমন বহুমুখী এবং মানবসভাতার ভাস্ডারে িনি এত বিচিত্র দান করিয়াছেন। 
উনাবংশ শতাব্দর শেষ ভাগ্ে বার্থেলোর সক্দো রৈনানের বন্ধুত্ব ফ্রান্সের মনীষার ইতিহাসে 
একটা স্মরণীয় অধ্যায়। স:তরাং ১৯০১ সালে বার্থেলোর অধ্যাপক জীবনের ৫০তম 
বার্ধক স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে প্রধানতঃ তাঁহার কৃতী শিষ্য ময়সানের চেষ্টায় যে অপর্্ব 
অনুষ্ঠান হইয়াছল তাহাতে আশ্চর্য হইবার ছু নাই। সমগ্র ফরাসী জাতি তাহাদের 
প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে এই অন:ষ্ঠানে যোগ দয়াল, এবং ইউরোপ"য় ও আমেরিকার 
বৈজ্ঞানিক সামাঁত সমূহের প্রা্তনাধিরাও উত্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা 
কারয়াছিলেন। তীহার অন্ড্যোষ্ক্রিয়াও জাতীয় ভাবেই হইয়াছিল। 

ইংলণ্ডের “নেচার” নামক প্রাসম্ধ বৈজ্ঞানিক পাত্ুকা এই উপলক্ষে লিখেন_“গত 
সোমবারে মণসিয়ে বার্থেলোর অন্ত্যোস্ট উপলক্ষো যে জাতীয় অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে 
পারতে এক অপূব দৃশ্য দেখা গলিয়াছল। এদেশে হেংলশ্ডে) সেরূপ অন্যান হইবার 
এখনও বহ; বিলম্ব আছে। ফরাসী গবর্ণমেন্ট এবং জনসাধারণ তাঁহাদের একজন দেশ- 
ধাসীর মহত্বের পুজা বিরাট ভাবেই কারিয়াছিলেন। এদেশে হেংলস্ডে) রাজনীতকগণ ও 
জনসাধারণ প্রাঁতভার মহত্বকে খুব কম সম্মানই করেন। বার্থেলো যাঁদ ফ্রান্সে না জাম্ময়া 
ইংজন্ডে জান্মিতেন, তবে বৈজ্ঞানক জগত তাঁহার মত্যুতে শোক প্রকাশ কাঁরত বটে, কিন্তু 


বৈজ্ঞানিকেরা বাস্তব রাজনণীতির ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে এক স্বতন্ম জগতে বাস করেন, এবং 
সেখানে নিজেদের কার্যাবলপই তাঁহাদের একমার পুরদ্কার।” _বোর্ঘেলো, জন্ম_-১৮২৭, 
মত্চু-১৯০৭; নেচার, ২৮শে মার্চ ১৯০৭, ৫৯৪ পম্ঠা)। 

কাঁলকাতায় রস আম নতন উৎসাহের সম্দো কার্ষে প্রবৃত্ত হইজাঘ। আমি 
রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকজন প্রাসদ্ঘ আচার্ষের সম্পের্শে আনিয়াছিলাম এবং তাঁহারা 
তাঁহাদের লেবরেটারতে যে সমস্ত মূল্যবান গবেষণা কাঁরতোঁছলেন, তাহারও পাঁরচ় 
পাইয়াছিলাম। আদম এখন যতদুর সধ্য তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ কাঁরতে লাগিলাম। 
কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে কিছ নিরাশার সপ্ঠারও হইল। ইংলণড, ফ্রান্স ও জানিতে 
আঁম তরুণ বন্ধে সকলকেই প্রাপবন্ত ও শাল্তমান দৌঁখয়াছি। তাহারা কোন কারে প্রবন্ত 
হইলে, তাহা কখনই অর্ধ সমাপ্ত রাখে না, সেই কাজেই লাগিয়া থাকে এবং শেষ না 
দোখিয়া ক্ষান্ত হয় না। অক্লান্ত অধযরসয়ের সপ্দো তাহারা উদ্দেশ্য সিশ্ধির পথে অন্রসর 
হয়। দুখের বিষয়, বাংলা দেশ সম্ঘন্ধে আমার আঁিক্রতা ভিন্ন প্রকার । শানে ববেকরাও্ 


৯২ আত্মচারত 


বম্বধাসতরস্ত ভাবে কার্ষে অগ্রসর হয়্। প্রার্থীমক বে কোন বাধা-বিপাত্ততে তাহারা হতাশ 
হইয়া পড়ে। তাহাদের জশবনপথ কেহ কুসুমাস্তশর্প কাঁরয়া রাখে, ইহাই যেন তাহাদের 
ইচ্ছা। পক্ষান্তরে ইতরাজ ঘূবক বাধা-বিপার্ডতে আরও দুস*্কম্প হইয়া উঠিবে। তাহার 
অন্তর্নিহত শি ইহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বাঙালশরা িরানন্দ জাতি, জশবনকে উপভোগ 
করিতে জানে না। তাহারা সবশ্লাচ্ছন্ন এবং আধাঘমল্ত জাঁবন যাপন কারতে ভালবাসে। 
সাধারণ বাষ্ালীকে দোলে টেনিসনের 'কমলাবলাসণ, (1-0605 08068) কবিতার 
কথা মনে পড়ে। 

বিষাদভারাক্সান্ত হৃদয়ে আমি আমাদের জাতাঁয় চাপের এই দৌরবলোর কথা ভাবিতে- 
শছিলাম__এমন সময় এমন একটা ব্যাপার ঘাঁটল, ধাহা ভাগবত ইচ্ছা বালয়া মনে হইল। 
অন্তত তখনকার মত ইহা ক্সীবল্মৃত বাষ্ালশর দেহে যেন নৃতন প্রাণ সপ্মার করল! আম 
লর্ড কাঙ্গন কর্তৃক বঙ্গাভঞ্পোর কথাই বাঁলতোঁছ। 

আমার অনেক সময়েই বিশেষ কারয্লা মনে হইয়াছে যে, বাংলা, আসাম ও উীঁয়া, 
জাতির দক হইতে না হইলেও, ভাষার দিক হইতে এক। বাংলা, আসামণ ও উী়রা 
ভাষা একই মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত। ইহা কতকটা আশ্চর্যের বিষয়। কেন না পদ্মা ও 
বহপত্র এই দুই বড় বড় নদ৭, পূর্ববঙ্গা ও পাশ্চিমব্গকে বাচ্ছিত্ন কাঁরয়া রাখিয়াছে। 
শ্রীচৈতন্যের শেষ জাঁবনে উীঁড়ব্যাই ভাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল এবং উীঁড়ষ্যার সম্মট প্রতাপরদ্্র 
তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ কারিয়া শিষ্য হইন্সাছলেন। বাংলা ভাষায় রাঁচত শ্রীচৈতন্য চারতামতে, 
শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রীত বৈষকব গ্রন্থ এবং বাংলা কশর্তনের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
উডিষ্যায় জনাপ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল। অপর পক্ষে বে কোন বাঙ্ডালী একট, চেষ্টা কারলেই 
আসাম" ভাষ্য বুঝিতে পারে। বন্তুত ভাষার দিক হইতে "এই [তিন প্রদেশকে একই বলা 
যাইতে পারে? 

লর্ড কার্জন সামাজ্যবাদের দৃতরুপে শাক্ষিত হৃদয়ে দৌথলেন, বাংলা দেশে জাতীয় 
ব্ভাব দ্ঢতবেগে বৃদ্ধ পাইতেছে। বাষালর সাহত্য এম্বর্যশাল হইয়া উঠিম্নাছে এবং 
তাহা ভারতের সমগ্র ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার কাঁরয়াছে। নাজ্জা রামমোহন রায়ের 
ময় হইতে বাঙালীরা পাশ্চাত্য স্যাহতা বিশেব যন্বসহকারে চর্চা কাঁররাছে এবং বাংলার 


তাহা নীরবে ধাঁরে ধারে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। 'ভেদনখাত' রোম সাম্লঙ্তয প্রাতষ্ঠাতাদের 
একটা 'প্রয় নীতি ছিল এবং কার্জন তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারতে রোগক নর্শীত 
চালাইতে প্রবৃণ্ত হইলেন বাংলা দেশের মানচি্র সব্দা তাঁহার চোখের সম্মূখে ছিল 
এবং এমন একটা ভাষণ অন্ব নির্মাণ কাঁরয়া তিনি বাষ্ঠালপ জাতির উপর নিক্ষেপ করিলেন, 
যাহার আঘাত সামলাইতে তাহাদের বহ্াদন লাঁগবে। ম্যাকিয়াভোলর দদ্ট বুদ্ধি ও 
নিচ্ধুর দূরদার্শতার সচ্গে তান বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভন্ত করিয়া ফোঁললেন। এমন 
ব্যবস্ধা করলেন যাহাতে উত্তর পূর্ব ভাগে মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়া তানি তাঁহার 
মোহমব্ধ পারষদবর্গের সাহায্যে মুসলমান জনসাধারণের, [িশেষভাবে তাহাদের নেতাদের 
সম্মুখে, নানা প্রলোভন প্রদর্শন কাঁরতে লাগিলেন, যাহাতে তাহারা হিন্দদের নিকট হইতে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছি্ন হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের হৃদয়ে এমন এক পাপিত অস্ভ সম্ধান করা 
হইল, যাহার ফলে বাঙাল জাতির সংহাত শাস্তি ন্ট হয়, হিন্দু মৃসলমানে চির বিরোধ 
উপাস্থিত হয় এবং বাংলার জাতীয়তা ধ?সে হয় 

কৌশল জায্াজ্যবাদশী গোপনে যে অগ্য শানাইফ়া প্রয়োগ করে, অধঃপতিত জাতি 
তাহার পরিণাম ফল প্রায়ই ভাঁবিতে ও বাজতে পারে না। সৌভাগান্রমে, বাংলা দেশে 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


বাংলায় জ্ঞাপরাজ্যে লব জাগরণ 


হিন্দুদের প্রতিভা অতীব সক্ষয এবং তাহাদের খনের গাতি দারশীনকতার দিকে। 
েমস্‌ মিলের নিম্লালাীখত কথাগাঁলতে ছার আতিরঞ্জন নাই : “কোন একটি দার্শীনক 
সমস্যার আলোচনায় হিন্দ বালকরা আশ্চর্য ব্যান্ধর খেলা দেখাইতে পারে, কিন্তু একজন 
ইংরাজ্জ বালকের নিকট ভাহাই দর্কোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়।” কিন্তু কেবলমান্ন 
পারা গিয়াছিল। এক শ্রতাব্দীরও অধিককাল পর্বে রাজা রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড 
আমহার্টের নিকট যে পর লিখেন, হাতে তান সংস্কৃত কলেক্গ প্রীতষ্ঠার বিরুদ্ধে তাঁর 
প্রাতিবাদ করেন। এই প্রসঞ্জে তানি বলেন *_ 

“আমরা দেখিতোছি যে, গভর্ণমে্ট হিন্দু পাণ্ডতদের শিক্ষকতায় সংস্কৃত বিদ্যালয় 
স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এদেশে ধেরুপ শিক্ষা প্রচালিত আছে, ভাহাই এই 
সমস্ত বিদ্যালয়ে শিখইকার ব্যবস্থা হইবে? ইউরোপে লর্ড বেকনের অস্ুদয়ের পূর্বে 
যেরুপ বিদ্যালয় ছিল, ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর এবং ইহাতে যে বাকরণের কৃটতর্ক এবং 
দার্শীনক সক্ষতত্ব শিখান হইবে, তাহা এ বিদ্যার আধকারী বা সমাজের পক্ষে কোন 
কাজে লাগিবে না। দুই হাক্জার বৎসর পূর্বে যাহা জানা ছিল, এবং পরে তাহার সঙ্গে 
তাঁককি লোকেরা আরও থে সব সক্ষ্যোতিসক্ষ্ বিচার বিতর্ক যোগ কারয়াছেন, ছাত্ররা 
ভাহারই জ্ঞান লাভ কাঁরবে। ভারতের সর্ব এখন সাধারণতঃ এইরূপ শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া 
থ্বাকে।......ররিটিশ জাতিকে যাঁদ প্রকৃত জ্ঞন হইতে বণ্চিত কারবার ইচ্ছা থাঁকত, তবে 
দেওয়া হইত লা। কেন না পাদরপদের প্রচারত বিদ্যার দ্বারা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে 
চিরাঁদনের জন্য আচ্ছন় রাখা যাইতে পারি । ঠিক সেইভাবে সংস্কৃত বিদ্যার দ্বারা 
ভারতকে চিরাঁদনের জন্য অক্পভায় নিমাচ্জুত রাখা যাইত্রে পারে--তাহাই যাঁদ ব্িটিশ 
পার্লামেন্টের আপ্রায় হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এদেশবাসীর উন্নাতসাধন করা, 
সুতরাং ভাঁহাদের আধিকতর উদার এবং উন্নত শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন করা উচিত। ইহাতে 
গ্রণিত, প্রাকৃতদর্শন, রসায়নশাস্ম, জ্যোভষ এবং অন্যান্য কার্ষকরণ বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা 
খাকিবে। সংস্কৃত বিদ্যা শিখাইবার জন্য যে অর্থব্যয়ের প্রস্তাব হইতেছে, এ অ্থ্বারা 
যাঁদ ইউরোপে শিক্ষত কয়েকজন যোগ্য পণ্ডিত বান্তিকে নিষ্ক করা হয় এবং প্রয়োজনশয় 
্রল্থাদ, যদ্রপাতি ইত্যাদি সমন্বিত একটি কলেজ্জ স্থাপন করা হয়, তাহা হইলেই এ 
উদ্দেশ্য সিম্ঘ হইবে ।” 

নব্য বাংলা, তথা নব্য ভারতের প্রবর্তক বিখ্যাত সংদ্কারক রাজা রামমোহন নিজে 
সংস্কৃত "দায় প্রগাঢ় পাঁণ্ডত ছিলেন,*এই কথা স্মরণ রাখিলে, আমরা উদ্ধৃত পতরখানর 
মূল্য বাঁধতে পারব। রাজা রামমোহনই বাংলা দেশে প্রাথম উপনিষদ আলোচনার পথ 
প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে বাংলা ও ইংরাজ্ীতে কয়েকখানি উপানষদের অনুবাদ বরেন। 


একাদশ পারচ্ছেদ ৯৫ 


যাঁদিও বেদাল্তশাস্দে রাল্্রা রামমোহনের গভীর জ্ঞান ছিল, তথাপি তান যে নব্য ভারতের 
স্ব্ন দেখিয়াঁছলেন, তাহাতে প্রাকৃতাবজ্ঞানই প্রধান স্থান গ্রহণ করিবে। 

ষাট বংসর পরে বাঁদ্কিমচন্দুও তাঁহার “আনন্দ্মঠে* ভাবষ্যৎ ভারতের ভাগ্যগঠনেয় ব্যাপারে 
প্রাকৃতাবজ্ঞানের স্থান নির্ণয় কারিতে ভুলেন নাই। বে যুগে ষড়দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল, 
ভারতের সে হগের বৌশন্ট্য ছিল-_চন্তার সরলতা।' কিন্তু সে ধুগ বহনীদন হইল 
অতাঁত হইয়াছিল। হিন্দু প্রৃতভা টোলের পণ্ডিতদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং 
চুলচেরা বিচার বিতর ছিল, তাহার প্রধান বৌশম্টা। তখন যে বিদ্যা প্রচালত ছিল, 
বাকৃলের ভাষায় তৎসম্বদ্ধে বলা যায়_“যাহারা যত বেশি পাঁন্ডত হইত, তাহারা তত বেশী 
মুর্খ হইয়া দাঁড়াইত।” 

ভারতের সৌভাগাক্রমে রামমোহন ঠিক সময়েই সতর্কবাণী উচ্চারণ কাঁরয়াছিলেন, 
চারদিকের দুভেদ্য অন্ধকাররাঁশির মধ্যে সুদক্ষ নাবিকের ন্যায় তানি দকানির্ণগ্র কায়া 
'দিয়াছলেন। মেকলের প্রাসদ্ধ মন্তব্যালাপ ১৮৩৫) ভারতের জ্রানকাজ্যে নব জাগরপের 
মুলে কম প্রভাব [বিস্তার করে নাই। নব্য হিন্দু পুনরুখানবাদীরা উহার কোন কোন 
মল্ভব্যে বতই ক্ষমুত্ধ হউন না কেন, প্রাচ্যাশক্ষাবাদীদের সহিত সঞ্ঘর্ষে পাশ্চাত্য-শক্ষা- 
বাদীদের এই জয়লাভ, বর্তঘান ভারতের ইতিহাসে নব্যৃগের সূচনা কারয়াছে। বাংলার 
বুবকগণ কিরুপ উৎসাহের সঞ্গে পাশ্সাত্যাবদ্য আয়ন কারবার জন্য প্রবৃস্ত হইয়াছিল 
তাহা এখানে বণনা কারবার প্রয়োজন নাই। সেক্সাপয়র ও মিল্টন, বেকন, লক, হিউম 
এবং আডাম 1স্মথ; গিবন ও রাঁলম্প, নিউটন ও ল্যাঞ্লেস, তাহাদের চক্ষে এক নব জগতের 
দ্বার খুলিয়া দদিয়াছল।. এই নূভন মাঁদরাপানে তাহারা বে মত্ত, এমন কি বিজ্রাম্ত হইয়া 
উদ্ঠিবে তাহাতে 'বাস্মিত হইবার কিছু নাই। 

সৌভাগান্রমে পাশাপাশি আর একাঁট ভাবের প্রবাহ বহিয়া চালয়াছিল এবং তাহাতে 
খাই উত্তেজনা ও উদ্মাদনাকে ধরে ধারে সংযত করিক্না তুলিতোছিল। ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
ও রাজনারায়ণ বস. ষাঁদও পাশ্চাত্য সরচ্বতামান্দিরের উপাসক ছিলেন, তবুও প্রাচাভাব 
একেবারে ত্যাগ কীরতে পারেন নাই। "হিন্দু কলেজের আর একজন পদ্রাতন ছার দেবেচ্দ- 
নাথ ঠাকুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্যয়ের ফল এবং রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য। 
ব্রাহরসমাজের এই প্রথম পতাকাবাহপরর জীবনে বেদাল্তদর্শন বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
কারিয়াছিল। 

জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, 'বান্ন সভাতার সন্ঘর্ষ অনেক সময় অচ্ভুত ফলস প্রসব 
করে, কিন্তু মোটের উপর পাঁরণাম কল্যাণকরই হয়। গাঁবতি রোম পরাজিত গ্রীসের 
পদতলে বািয়া শিক্ষালাত করিতে লচ্জা বোধ করে নাই। প্রা ও পাশ্চাত্যের সক্জামস্থল 
আলেকজেন্দিয়া "ানওল্জেটানজমেপ্র জন্মভূমি এবং তাহার দিপণীতে কেবল পপ্যাবানিময়ই 
হইত না, 'চন্তা ও ভাবেরও আদানপ্রদান হইত। এরাসমাস, স্কোলগার ভ্রাতৃদ্য়, বাড এবং 
আরও বহু পণ্ডিত সহস্র বংসর ধাঁরয়া বিল্মতির গর্ভে প্রোথিত, প্রা্ীন গ্রীস ও রোমের 
আানভান্ডার আঁবচ্কারে কম সাহাষ্য করেন নাই। যে ক্ানের আলোক কেবলমার সন্নযানদের 
মঠের অন্ধকার কক্ষে স্তামতভাবে জ্ালতোছল, তাহাই এখন সর্বসাধারণের দান্টিগোচর 
হইল। ইটালপয় পেঁটা্ক এবং বোকাণসওর রচনাবল ইংরাজ কবি চসারের কাব্যস্মাহত্যের_ 
উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। মিল্টন দাশ্তের নিকট বিশেষভাবে ধাণণ ছিজেন। 
তানি (মলটন) অন্বপ্রেরণা লাভের জন্য ইটালী- দেশেও শিয়াছিলেন, তাঁহার কাঁবতায় 
ভালামরোসা নদীর বর্ণনা হইতে তাহা আমরা বাঁঝতে পাঁরি। 

মোঁলয়ারের 76116 16৮৯ -এ জ্যাটনই খুব বেশাণ, প্রীকও কিছু আছে, কিন্তু 


৯৬ আত্মচারত 


ফরাদশ ভাষা একেবারেই নাই। তখনকার 'দিনে মার্জতরুচি পাঁপ্ডতদের সাহিত্যে মাত্‌- 
ভাষার স্থান ছিল না। এই অমরকণীর্ত প্রহসনকারের প্রথম জশীবনের রচনায় ইটালীয়- 
স্পেনশশ প্রভাব যথেন্ট দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার পাঁরণত বয়সের শ্রেম্ঠ রচনাসমৃহে 'গোলক” 
প্রভাব স্পন্টই পাঁড়য়াছে৷ ইাতিহাসের পুনরাব্ণ্ত হয়। নব্য বাংলার কাব্যসাহত্যের 
জনক" পুরাতন হিম্দস্কুলের ছাত্র এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অবজ্ঞা ছিল। 
দান্তে ও মিলটনের কাবারসেই তিনি আনন্দ পাইতেন এবং তাঁহার প্রথম কাব্য “দ ক্যাপটিভ- 
লেডাঁ” তান ইংরাজী ভাষাতেই রচনা করেন। 'মিলউনও প্রথমে ল্যাটিন কাঁতা রচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কলহ পরে তিনি তাঁহার দ্রম বাঁঝতে পারেন। মেকলে যথার্থই 
বালিয়াছেন যে, কোন মৃত ভাষায় কাবা রচনা করা, এক দেশ হইতে আনত চারাগ্মাছ অন্য 
দেশে ভিন্ন মাটিতে লাগানোর মত। [বিদেশে নূডন ছাঁমতে সে গাছ িছুতেই স্বাভাবক- 
রুপে শাক্তশালণ হইতে পারে না। যে দেশে এইরূপ বিদেশ কাবতা' রাঁচত হয়, সেখানে 
মাতৃভাষায় কোন শা্তপালশ কাবোর সৃষ্টি হইতে পারে না। যেমন ফুলগাছের টবে ওক 
বৃক্ষ জন্মে না। 

মল্টনের ন্যায় মধুসূদন দত্তও শীঘ্রই কাঁবতে পারলেন যে, সাহিত্যে স্থায়ী আসন 
এবং যশোলাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা কাঁরতে হইবে। তাহার 
ফলে তান বাংলা ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' দান করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, 
এই অমর কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা এবং কয়েকটি চাঁরঘ চি্রনে আমরা হোমর, ভাজি, 
দাল্তে, তাসো, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কাঁবদের ভাবের ছায়াপাত দেখিতে পাই। কাঁলিকাতা 
বিশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বাঁক্কিমচন্্রকে পরব্তর্শ ষূগের লোক বলা বাইতে পারে । 
কিল্তু তাঁহারও ইংরানশ ভাষার প্রা এরূপ মোহ ছিল এবং" তাঁহার প্রথম উপন্যাস 
[9178013075 ৮16 ধোজ্জমোহনের পত্রী) 'তাঁন ইংরাজশী ভাষাতেই রচনা করেন) 
কিন্তু তানি শগপ্রই তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং বিদেশী ভাবা ত্যাগ কাঁরয়া মাতৃ- 
ভাষাতেই সাহত্য স্যাক্ট কাঁরতে আরম্ভ করেন। ফলে বাঁক্কমচন্তর বাংলা দাহত্চে 
আঁবনম্বর কণীর্ত রাখিয়া গিয়াছেন। 

অন্য সাহত্য হইতে কিছ; গ্রহণ করার অর্থ কেবলই অন্ধ অনুকরণ বা মৌলকতার 
অভাব নয়। এমার্সন বালয়াছেন-_-সর্বপ্রধান প্রাতভাও অন্যের নিকট অশেষরূপে খণী।... 
এমন কথাও বলা যায় ষে প্রাতভার শীল্ত আদৌ মৌলিক নয়।” অন্যত এমার্সন বলিয়াছেন 
“সেক্সপীয়র তাঁহার অনান্য সাহিত্যিক সহকমাদের ন্যায় অপ্রচলিত প€রাতন নাটকের 
দোষগুণ বিচার করিয়া তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেন না এরূপ ক্ষেত্রেই 
যথেচ্ছ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ চালতে পারে।” দণ্টাল্ত স্বরুপ হ্যামলেট' নাটকের কথা 
উল্লেখ করা যায়। খুব গম্ভব, ১৫৮৯ খষ্টাব্দে কীঁড নামক জনৈক নাট্যকার কর্তৃক এ 
বিষয়ে একখান নাটক রাচত হইয়াছিল। ভ্বাতির নবজাগরণের হীতিহাসে দেখা বায়, প্রচুর 
অনুকরণের সপ্পো সপ্পো, চিন্তা ও ভাবের গ্রহণ ও সমকরণ চলিতে থাকে এবং ইহা শীঘ্রই 
জাতশয় সাঁহত্যের অংশ হইয়া উঠে। 

আরব স্মাহত্যের উত্বাতি ও বিকাশেও ইহার দস্টান্ত দেখা যায়। রক্ষণশশল উমায়েড 
খাঁলফাগুণ মানাঁসক শীশ্তির দিক হইতে অঙগস বলা যাইতে গারে। এই সময়ে আরবে 
সাহিত্য বাজতে বিশেষ ছু ছিল না৷ বেদুইনাদের জশবনের ঘউনাবললাই আত্মবীয় 
কবিতার বিষয় ছিল। কিল্তু আবাদের শাসনকালে আরব স্াাহত্যে ছ্দবনের 
স্বাপাশণ বিকাশ দেখা যায়? প্রধানত গ্রক সাহিতোর অনুকরণ কারিয়াই এই ফ্লারব স্যাহতা 
এববশালী হইয়া উঠিগ্াাছিল। খাঁলফা মনসুর ও মামৃলের সময়ে আরব সাহিত্যের উপর 


একাদশ পরিচ্ছেদ ৯৭ 


গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব পর্্পরূপে বিদ্তৃত হইয়াছিল। এরদ্টোটল, স্লেটো, গ্যালেন, টোলেমণ 
এবং নব্য শ্লেট্যোনষ্ট স্লোটিনাস ও পোরাঁফারর গ্রন্ধাবপশ মূ গ্রশক এবং সশীরয় ভাষা 
হইতে অন্চাদত হইয়াছিল। ফালাসফা-পল্ধীদের অর্থাৎ াহারা মূল গ্রশক ভাষা হইতে 
গ্রহণ কারয়াছলেন) মধ্যে আলাকপ্ডণ, আল ফোরাঁব, ইবন িসনা, আল রাক্ষ এবং স্পেনীয় 
দার্শীনক ইব্ রসদের নাম [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

“বাণিজ্য বাদ্ধর সঙ্গে সঞ্গো জ্ঞানরাজ্যেরও প্রসার হইতে লাগিল- প্রাচ্যে তৎপূর্বে 
যাহা কখনও দেখা যায় নাই। বোধ হইল যেন ঘলিফা হইতে আরদ্ভ করিয়া আঁত সাধারণ 
লোক পর্যন্ত সকলেই শিক্ষার্থী এবং সাহিতোর উৎসাহদাতা হইয়া উঠিল! জ্ঞানের 
অন্বেষণে লোকে তিনটি মহাদেশ ভ্রমণ কারিয়া গৃহে ফিরিত। মধমাক্ষিকা যেমল নানা স্বান 
হইতে মধ আহরণ কারা আনে, ইহারাও তেমন নানা দেশ হইতে অমূজ্য বিদ্যা আহরণ 
কারয়া আনিত,_ শিক্ষার্থদের দান কারবার জনয। কেবল ভাহাই নহে, তাহারা অক্রান্ত 
অধ্যবসায় সহকারে বিরাট বিশ্বকোষসঘহ সঙ্কলন্‌ করতে লাঁগল- যেগাঁল বলিতে গেলে 
অনেকস্থলে বর্তমান শীবজ্ঞানের জন্মদাতা।” (িনকলসন, আরব সাহতোর ইতিহাস, 
২৮১ প)। মধ্যযুগে আরবেরা গাঁণত ও দর্শনের জ্ঞানভাম্ডারে যাহা দান কাঁয়াঁছিল,_ 
এখানে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই আররেরা যে আবার গাঁণত ও চিকৎসািদ্যার 
জনা ভারতের নিকট খশশী, সে কথাও এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন (১) 

আরবদের চরম উ্নতির সময়ে, তাহারা মধ্যযবগের ইউরোপে জ্ঞানের প্রদীপ বহন করিয়া 
লইয়া শিয়াছিল এবং ল্যাঁটন সাহিত্যের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল। জ্ঞান- 
রাজ্যে এদিয়া ও ইউরোপের পরস্পর আদান প্রদানের উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই লেখা 
যাইতে পারে। 

উইলিয়াম কের ও তাঁহার প্রাভান্টঠত সাহত্য গোম্টীর সময় হইতে (১৮০০-২৫) 
উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যল্তি বাংলা সাহিতোর ইতিহাস আলোচনা কারলে দেখা 
যাইবে যে, এই সময়ে বে. সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর 
ইংরাজশ সাহিতোর অনুবাদ, কতকগযাল আবার সংস্কৃত, পারসণী এবং উপ, গ্রল্ধের অনুবাদ । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম বয়সের লেখা “বেতাল পণ্চবিংশাতি” হিন্দ গ্রন্থ এবং তাঁহার 
পরিণত বসের লেখা “শকুল্তলা” ও “সভার বনবাস” কালিদাস ও ভবনূতির গ্রন্থ অবলদ্বনে 
রচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “কথামালা” “ঈসপস্‌ ফেবলস"এর আদর্শে রচিত। তাঁহার 
“জাঁবন চাঁরত” বহুলাংশে চেঘ্বার্সের “বাইওগ্রাফির” অনবাদ। 

সেক্সপণয়রের নাটকাবলণও বাংলাতে অনবীদত হইয়াছিল। প্রাসম্ধ সাহাতাক অক্ষর- 
কুমার দত্তই প্রথমে জ্যোতিষ ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের গ্রম্থ অনুবাদ কাযা বাংলা ভায়াকে সমন্ধে 
করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাকীতক ভূগোল, ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভাতি বিষয়ক গ্রন্থ 
বাংলায় অনুবাদ করেন! কৃফমোহন বন্য্যোপাধ্যায়ের “বিদ্যা কম্পদ্ুম-এর নাম প্রবেইি 
উল্লেখ কারয়াছি। ইহা বাংলা ও ইংরাজশ ভাষায়. লাখিত সংগ্রহ-গ্রল্থ। মূল ইংরাজী 
গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশসমূহ বাঁছিয়া বাংলা অন্বাদসহ ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। 
এইরুপ হওয়াই উচিত। প্লুটাকোর গ্রন্থ যাঁদ নর্থ ইংরাজশতে অনববাদ না কারতেন, তবে 
আপেল জ্বালয়াস সিজার, 'কোরিওলেনাস, এবং আ্টানি ও ওপেন নাটক লিখিত 
হইত না। লেখক গ্র্যামাটিকাসের গ্রচ্থ াঁদ ছরোন্গীতে অন্াদত না হইত, তবে 


১১) পহল্প্‌ রসারনের ইতিহাসা- উন অধ্যায়, "ভারতের নিকট আরবের খাশ', পষ্টধা। 
৭ 


চু আত্মচারত 


জগং হয়ত “হ্যামলেট” নাটক হইতে বাঁণ্চিত হইত। আমাদের সাহত্যের পূর্বাচল 
পরবতাঁ লেখকদের জনা পথ প্রস্তৃত করিয়া িয়াছিজেন। প্রথম বয়সে বিদেশ ধার 
স্তনাপান কাযা শিশ ক্রমে পরিপ্টে হইয্লাছিল। শেষে তাহার পক্ষে আর বাঁহরের 
খাদের প্রয়োজন ছিল না। বিদেশ* সাহিত্যের অনুবাদ ও অন্করণের ঘের পর মৌলিক 
প্রাতভার যু আঁসল। 'আলালের দরের দৃলাল' মৌলিক প্রাতভার পূর্ণ; ইহা উনাবংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগের বাষডালী সমাজের নিখংত চিত। ইহাতে প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের 
ন্যায় সংস্কৃত সাহত্যের আদর্শে শব্দালঞ্কারের আড়ম্বর নাই- প্যারীচাঁদ মিতের সরল সহজ 
শক্তিশালী চলিত ভাষা। শেলষ ও বিদ্রুপবাণ প্রয়োগেও [তিনি 'সম্ধহস্ত ছিলেন। 'তানিও 
হিন্দ; কলেজের ছাত্র এবং কফমোহন বদ্দ্যেপাধ্যায়, রামগ্রোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহাধ্যায় 
ছিলেন। প্রাচা পাশ্চাত্যের সঞ্বর্ষে বাংলার জ্ঞানরাজ্যে এক আশ্চর্য নব জাগরণের বিকাশ 
দেখা গিয়াছিল। ন্‌ 

ব্রাহদসমাজের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, সামাজিক বৈষম্য 
বিলোপ এবং নারাজাতির মধ্যে শিক্ষ্যাবস্ভার করিয়া তাহাদের কল্যাণসাধন। বিশাল 
হিচ্দু সমাজ যাঁদও ব্রাহর মত ও কার্ষধারা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিত না, তব তাহার 
হদয়ের যোগ এ আন্দোলনের সঞ্চে ছিল এবং হিন্দু সমান্ঞ ব্লহনসমাজের আন্দোলন দ্বারা 
প্রভাবাম্িত হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। 


চারিদিকেই ভাবাবিপ্পব দেখা যাইতোঁছল। একটা নুতন জগতের দ্বার খুলিয়া 
শিয়াছল, নতন আশা আকাচক্ষা জাগ্রত হইয়াযছিল। বহদয্গের সুপ্তি ও আলদ্য জাগ্রত 
হইয়া নব্য বাংলা অনুভব কাঁরতে লাগিল, হিন্দ জাতির মধ্যে ভাবিষাতের একটা বিপুল 
সম্ভাবনা আছে। এই সময়ের সাহিত্য দেশপ্রেমের মহৎভাবে পূর্ণ। লোকের মনের 
রুদ্ধভাব প্রকাশ এবং অধীন জাতির অভাব-আভযোগ ব্যন্ত কারবার জন্য সংবাদপর ও 
রাজনৈতিক সভা-সাঁমাতও প্রাতাক্ঠত হইয়াঁছল। প্রধানত শিক্ষিত সধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহ 
ও আনকুলে। দেশের নানাস্থানে স্কুল ও কলেজ্রসমূহ প্ধাঁপত হইতেছিল। তৎসন্বেও 
বিজ্ঞন তাহার যোগ্য মর্ধাদা পায় নাই। কতকগুলি সরকারণী কলেজে উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা, 
রসায়ন বিদ্যা এবং পদার্থ বিদয় পড়ান হইত বটে, কিন্তু শীবজ্ঞান তখনও তাহার যোগ্য 
আসনে প্রাতাম্ঠত হয় লাই। বিজ্ঞানের অনুশশলন কেবল বিজ্ঞানের জনাই কাঁরতে হইবে, 
এবং আহার জন্য সানন্দে আত্মোধসর্গ করিতে পারে, এমন লোকের*্রয়ো্জন। কেবল 
তাহাই নহে, জাতীয় সাহত্যে বিজ্ঞান তাহার যোগ্য স্থান লাভ কাঁরবে, এবং তাহার আবিক্কৃত 
সতাসমূহ মানুষের দৈনম্দিন জীবনের কাজে লাশ্িবে। বিজ্ঞান জাতীয় সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য 
বাক্ধর সহায়স্বর্প হইবে। মানুষ ও পশহ উভয়েই যে সব ব্যাধির আরুমণে কাতর, 
বিজ্লান তাহা দূর কারবার ব্রত গ্রহণ কারবে। প্রত্যেক উত্বীতশশগ জাতির জখবনের স্চে 
বিজ্ঞানের সম্বম্ আত ঘানষ্ঠ এবং তাহার কর্মক্ষেত ক্রমেই প্রসার লাভ কািতেছে। এককথায় 
বিজ্ঞানকে মানুষের সৈবায় নিষূন্ত করা হইয়াছে। 

দুভগ্যক্রমে, ইন্দ; মাষ্তিদ্কক্ষে্ বহুকাল অকর্মণ্য অবস্থায় থাকিয়া নানা আগাছা 
কুগ্াছায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছল। বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি পরাক্ষায় বিজ্ঞান পাঠ্যরূপে 
প্রত তাহাদের প্রকৃত অনুরাগ ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য কেবল বিদ্ববিদ্যালয়ের "ছাপা 
নেওয়া, যাহাতে ওকালত, কেরাণধাশার, সরকারী চাঞুরশ প্রভাতি পাইবার সবিধা হইতে 
পাযে। ইউরোপে গত চার শতান্দা ধরিয়া বিজ্ঞানের এমন সব. সেবক জন্মিয়াছ্েন, ধাঁহারা 


একাদশ পারিচ্ছেদ ৯৯ 


কোনরূপ আঁর্থক লাভের আশা না কাঁরয়া জ্ঞানের জন্যই 'বজ্ান চক্ণা করিয়াছেন। 
এমন কি লময়ে সময়ে তাঁহারা বিজ্ঞানের জনা 'ইনকুইজিশান' বা প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছল 
মের অত্যাচার" সহ্য কারিয়াছেন। প্রকৃতির রহস্য আঁবচ্কার করিবার অপরাধে রোজার 
বেকন (১২১৪--১২%৪) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াঁছলেন। কোপারদিকস তাঁহার অমর 
্ন্ধ চাল্পশ বংসর প্রকাশ করেন লাই, পাছে পাদরশীরা উহা আগদনে পোড়াইয়া ফেলে এবং 
তাঁহাকেও আঁ্নকুশ্ডে নিক্ষেপ করে। প্রীসম্ধ বৈল্ঞানিক কেপূলার একবার সক্ষোভে 
লিখিয়াছিলেন, “আমি আমার গ্রন্থের পাঠকলাভ্তের জন্য একশত বংসর অপেক্ষা কারতে 
পারি, কেন না'স্বয়ং ভগবান আমার মত্ত একজন সত্যানসপ্ধিংসূর জন্য ছক্স হাজার খংসর 
অপেক্ষা কািয়াছেন।” ইংলশ্ডের জ্ঞানরাজো নবজাগরণের পর, এলিজাবেথাঁয় যুগ্গে বহ্‌ 
প্রাতভাশালশ কবি এবং গদ্য সাহিত্যের স্রম্টাই কেবল জন্মগ্রহণ করেন নাই, আধ্মীনক 
বিজ্ঞানের বিখ্যাত প্রকত্রকও অনেকে এ সময়ে আঁবিভূ্ত হইয়াছলেন। গগল্বারট ভান্ারধ 
কাঁরয়া জশীধকার্জন কাঁরতেন, এবং অবসর সময়ে বিদ্যুং সম্বন্ধে গবেষণা কারতেন। হার্ভে 
রন্তসপ্জালনের তত্ব আবিদ্কার করেন। ফ্ক্যাম্সিস বেকনের কৃতিত্ব আঁতিরাঁজত হইলেও, তাঁহাকে 
নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। 


প্যারাসেলসাস (১৪৯৩--১৫৪১) ধাতুঘাটত উষধের ব্যবস্থা দদয্লা রসায়ন গবিজ্ঞানের 
চচণয় উৎসাহ 'দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার সময় হইতে রসায়ন বিজ্ঞানের রমোল্লাতি 
হইতে থাকে এবং চিকিৎসা শাস্তের.অধীনতা পাশ হইতে ম্ত হইয়া ইহা একটি স্বতন্ম 
বিজ্ঞান রূপে গণ্য হয়। এ্াশ্রকোলার (১৪৯৪--১৫6৫) ধাতুিদ্যা এবং থানাবিদ্যা সম্বন্ধীয় 
্র্থ 1১৫ ২৫ 8100211108 দ্বারা ব্যবহারিক রসায়নশাস্ের যথেষ্ট উন্নাত হইয়াছে। 


িল্তু ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিতনপ্রকার। হিন্দু জাতি প্রায় সহস্রাধক বংসর 
জাবনমৃত অবস্থায় ছিল। ধর্মের সজীবতা নপ্ট হইয়াছিল এবং লোকে কতকগ্যাল বাহ্য 
আচার অনমষ্টান্‌ লইয়াই সম্তুদ্ট ছিল। দুই হাজার বংসর পূর্বে এ সকলের হয়ত কিছ 
উপযোগতা ছিল, কিন্তু এ যুগে আর নাই। শহন্দুর শস্তিদ্ক সুপ্ত ও জড়বৎ হইয়া 
ছিল। আমাদের পৃব্পুরষদের মৌলিক চিক্তাশান্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন অক্ধভাবে নবদ্বপের রঘুন্দন কর্তৃক ব্যাখ্যাত শাম্রের অননসরণ করিতে- 
ছিলেন। আাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজে হিকড় গাঁড়য়া বাঁদয়াছল। এই সমস্ত কারণে 
আমাদের জ্বাতর মনোভাবের পাঁরবর্তন হইয়া বৈজ্ঞীনক অননপাম্ধংসা জাগ্রত হইতে বহু 
সময় লাশিয়াছিল। 


গত শতাব্দীর সত্তরের কোঠায় ডাঃ মহেন্দলাল সরকার মহাশয় দেশপ্রোমক ধনী 
বান্সদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করেন এবং "ভারত বিজ্ঞান অনুশশলন সাঁমাত” 
(যাহা 85500800005 0000%800া 0£979006)  প্রীভাষ্টঠিত করেন। 
সন্ধ্যাকালে এ সামাতির গৃহে রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ান এবং পরে উদ্ভিদ বিদ্যা লম্বন্ধে 
বন্তুতার বাবস্থা হয়। প্রথমে এই সাঁমাতিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্গো ব্ন্ত কারবার 
আভিপ্রায় ছিল না! যে কেহ কিছ দক্ষিণা দিলে সামাতগৃহে বাইয়া পদার্থীবজ্ঞান ও 
রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বস্তুত শুনিতে পারিত। সামার প্রথম অবৈতাঁনক বন্তরাদের মধ্যে 
ডাঃ মহেন্ত্লাল সরকার, ফাদার লাফেণ এবং তারাপ্রসম্ন রায় ছিলেন! ১৮৮০-৮১ সালে 
আম প্রোসদেশিস কলেজের পদার্থীবজ্ঞান ও রসায়ন জ্ঞানের ক্লাসে ভাত হইলেও, 
,আঁধকতর আ্ঞানলাভের জন্য & দুই বিষয়ে সায়েন্স আসোঁসয়েশানের বন্ৃতা শনিবার জন্য 
যোগদান করিয়াছিলাম। বিচ্তু যে কোন কারণেই হোক, ডাঃ সরকারের চেষ্টা তেমন সফল 


২901 আত্মচারত 


হয় নাই। সম্ভবতঃ এরুপ চেষ্টা করিবার সময় তখনও আসে নাই, দেশে বিজ্ঞান অনশণলন 
কারিবার স্পৃহাও জাগ্রত হয় নাই। সেই সময়ে বেসরকারণী কলেজ অর্থাভাবে বিজ্লানীবভাগ 
খুলিতে পারিত না, ভহারা কেবলমাত্র 'আটণস্‌ ফা সাহত্যাশক্ষার কলেজ মার ছিল। যে 
সমদ্ত ছা ইন্টারমিডিয়েট পরশক্ষায় উা্ভিদাবদ্যা, রসায়ন বা পদার্ধীবজ্ঞান লইতে চাঁহত, 
তাহারাই সায়েন্স আ্যাসোসিল্পেশানে বন্তৃতা শ্যানতে যাইত। গত ২৫ বংপন্পের মধ্যে বে- 
সরকারী কলেজসমহ নিজেদের বিজ্ঞানবিভাগ যারা এবং তাহার ফতর্লযেদ্দ 
আ্যাস্যোসয়েশানের ক্লাস ছারশন্য হইয়াছে বাঁললেই হয়। নন 

ইিনিয়ারং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ অথবা সাধারণ কলেজসমূহে ছাত্রের বৈজ্ঞানক 
[বয় অধ্যয়ন কারত, যেহেতু উহা তাহাদের পাঠ তাঁলকাভুন্ত এবং পরাশক্ষায় পাশ করিয়া 
উপাধলাভের জন্য অপাঁরহার্ধ ছিল ইহাতে বুঝা বার যে, বিজ্ঞানচর্চার জনা প্রকৃত স্পৃহা 
ছিল নদ্বঅথবা সোজা কথায় জ্ঞানলাভের আগ্রহ ছিল না। পক্ষান্তরে ইংলশ্ডে, আর্ল 
-অব ককের পুর দি অনারেধল রবার্ট বয়েস সপ্তদশ শতাব্দির মধ্যভাগে তাঁহার নিজের 
গবেবণাগারে কেবল যে পদাবন্জান সম্বন্ধেই নানা ধুগাল্তকারঁ আবিচ্কার কারয়াছিলেন, 
তাহা নহে, পর্হু তাঁহার 9০৫20০হ1 005719€ গ্রন্থে নব্য রসায়ন শান্তর কিভাবে উন্নতি 
লাভ কারবে, তাহারও পথ প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন। 

এক শতাব্দী পরে, ইতিহাসপ্রাসম্ধ ডেডনশায়ার বংশের জনৈক কত সম্ভান, ১ মালিয়ান 
স্টালিি বেমান মরা মূল্যে অস্ততঃপক্ষে ১৭ কোটি) ব্যাঞ্কে জমা থাকা সত, তাঁহার 
নিজের সুসক্ষিত লেবরেটারিতে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাসনের গবেষণায় ভল্ময় হইয়া 
গিয়াছিলেন এবং শ্বগতকে তাঁহার জ্ঞানের অপর্র্ অবদান উপহার দিয়া অমর কণীর্ত অঙ্গন 
করিরাছিলেন। তাঁহার কোন কোন সমসামায়ক_ বা প্রিষ্টলে এবং শশল দারিন্রের মধ্যে 
কোনরুপে জরীবকা নির্বাহ করিয়া, এমন সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথা আবিষ্কার করিক্লাছিবোন, 
যাহার ফল বহদুরপ্রসারী। তাঁহাদের কোন মূলাবান বন্তুপাঁত ছিল লা, ভাষ্গা কাচের নল, 
মাটার তৈরা তামাকের পাইপ, বিয়ারের খালি পিপা_ এই সবই তাঁহাদের ষন্ত ছিল, কিন্তু 
সেই সময়ে বাংলাদেশে চাঁরাদিক নাবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ ছিল। 

বাংলার সমাজ কি ঘোর অবনাঁতর গর্ভে ডাঁবয়া গিয়াাছিল জনৈক চিচ্তাশশল লেখক 
তাহার বিশদ বর্ণনা কশ্লিয়াছেন। রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের সময়ে বাংলার সমাজের 
অবস্থা কিরূপ ছিল, পামমোহনের জরবনীীকার নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়ের বর্ণনা হইতে তাহা 
বকা যায়। হিন্দু সমাজ সে সময়ে গভশর অন্ধকারে নিমাজ্জত ছিল ।6২) দেশের সর্বর 
কুসংস্কারের রাজত্ব চালতেছিল। নৈতিক বাছিচার কাঁরয়াও কাহারও কোন শাস্তিভোগ 
করিতে হইত না, পরম্হু তাহারা সমাঞ্জে মাথা উচু কারা দাঁড়াইয়া ধাকত। এইরূপ 
পারিপার্বিক অবস্থার মধ্যে রামমোহনের মত একজন প্রখর প্রতিভাশালণ, অসাধারণ বাস্ততব 
এবং অশেষ দৃরদ্ষ্ট সম্পন্ন লোকের আবিভগব হইতে পারে, তাহা বাস্তাবকই দেয় 
রহস্যময়! ফে হন্দ্য মনোবাতি দুই হাজার বৎসর ধাঁরয়া কেবল দার্শীনকতার স্বস্ন 
দেখিতেছিল, তাহার গাঁত ফিরাইয়া দেওয়া বড় সহঙ্গ কান্ত নহে এবং এ কা" একাঁদনে 
হইবার নহে। কেবল মান প্রাহনপদের মধ্যেই প্রায় দুই হাজার শাখা উপপাখা আছে, তাহারা 
কেহ কাহারও সঞ্গো ধায় না, পরস্পরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিবাহও দেয় নচ়! বাংলার 
্লহনপেতর জাতি সমৃহের মধ্যে নানা সামাজিক উচ্চনচ স্তরভেদ আছে; উহাদের মধ্যে কেহ 


€২) আলাতাসম বক্্যোপাধ্যর ₹ নবাব আমল ন্টাদল লতান্দীর বান্পালা)। 


একাদ্দ পারচ্ছেদ ১ 


জল-আচরপঁয় অথবা উচ্চবর্ণদের জল যোগাইবার আঁধকারে আধিকারী। [হিজ্দুর মনে 
পাশ্চাত্য ভাবের ধাঁজ বপন কায়া অন্ততপক্ষে দুই প্র্ধ অপেক্ষা কাঁরতে হইয়াছিল এবং 
তাহার পরে মোৌঁলক বিজ্ঞান চর্চার যুগ আসিয়াছিল। ক্ষেতে বহাাদন পাঁতিত থাকিয়া 
উচ্চাচল্তার ছদ্ম দৃবার অযোগা হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই জন্য প্রথমে নূতন ফসলের 
আধাদ কারবার পূর্বে তাহাতে ভাল করিয়া 'সার' দিতে হইয়াছিল। আম এতকদ প্রকৃত 
বিষয় হাত দুরে চলিয়া গিয়া, অবাল্তর কথার অবতারণা কাঁরয়াছিলাম। যাহাতে বাংলায় 
নব যার আরৈর্ভাব পাঠকগণ ভাল কারিয়া হদয়পাম কারতে গারেন, তাহার জনাই আম 
এই সমস্ত কথা বালতোঁছলাম। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


নবঘগের আঁবভাব- বাংলাদেশে মোলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
ভারতবাসশীদিগকে উতর শিক্ষা্ভাগ হইতে বাঁহচ্করণ 


জগদীশচল্দ বসু কালিকাতা বিশ্বাবিদ্ালয়ের সাধারণ বি, এ উপাধিধারী। ১৮৮০ 
সাল্সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিলাতের প্রাসদ্ধ বিদ্যাপীঠ কেমানরজ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা 
লাভার্থ প্রেরণ করেন। সেখানে জগদীশচন্দু লর্ড রযালের পদতলে বসিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়নের 
সুযোগ শ্রাভ করেন। ১৮৮৫ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে জগদীশচন্দ্র প্লোসভোদ্দ 
কলেজে পদার্থ-বিজ্ানের সহকারা অধ্যাপক নিযান্ত হন। স্যার জন ইলিয়ট পদার্থ-বিজ্ঞানের 
প্রধান অধ্যাপক ছিদ্দেন। তারপর বার বৎসরের মধ্যে অধ্যাপক জগদীশচন্ডের নাম জগত 
জানিতে পারে নাই। তাঁহার ছারের' অবশ্য তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগযীল দেখিয়া মখ্ধ 
হইতেন। কিন্তু তিমি এই সময়ে চুপ করিয়া বাঁসয়া ছিলেন না। তাঁহার শশ্তশালী প্রাতিভা 
নূতন সত্যের সন্ধানে নিষ্ত্ত ছিল এবং হাঁজয়ান বিদ্য্তরঙা সম্বদ্ধে ভিনি যথেষ্ট 
মোলিকতার পরিচয় 'দিয়াছছলেন। ১৮৯৫ সাজে এসিয়াটিক সোসাইটিতে 7186 
70171758110 0 5160030 7২27 ৮7 ৪. 0092) বিষয়ে তিলি একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। মনে হয়, এই নৃতন গরেষণার মূল্য তানি তখনও' ভাল কাঁরয়া বুঝিতে 
পারেন নাই। এই প্রবন্ধ পননর্যাদ্রত করিয়া জর্ড র্যালে ও লর্ড কেলাভনের নিকট প্রোরত 
হয়। পদার্থবিজ্ঞানের এই দুই বিখ্যাত আচার্য বসুর গবেষণার মূলা বাঁঝতে পারেন 
এবং লর্ড রালে “ইলেক্রীসয়ান” পরে উহা প্রকাশ করেন। লর্ড কেলভিনও বমর উচ্চ- 
প্রশংসা কারা মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই সময়ে আমিও 'মাকিউরাস নাইস্রাইট সম্বন্ধে 
মন আবার কার এবং ই সে একট পরক্ ১৪৯৫ সাব এটাক মোসাইটিতে 

হর। 

পে বাঁজয়াছি_বগু সম্পূর্ণ ল্পাতপূর্ব একটি আঁবক্কার করিয়াছলেন এবং প্রথম 
পথপ্রদর্ণকের নায় প্রভূত খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন তিনি এই বিষয়ে একটির পর একটি. 
নূতন নূতন প্রবন্ধ জিখিতে লাগিলেন, আধিকাংশই লপ্ডনের রগ্ন্যাল সোসাইটির কার্ধীববরণে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার যশ এখন জাগ্রতিঘ্ঠিত হইল। বাংজা গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে 
ইউরোপে পাঠাইলেন। ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ আ্যাসোণসয়েশানের সভায় তান তাঁহার 
গবেধপাগারে নাত ক্ষ ফন্দি প্রদর্শন করলেন। তখন বৈজ্ঞানিক জগতে অপূর্ব লাড়া 
পাড়া গেল। এই মনছুদ্যারা তানি বৈদঢাতিক তরণপোর গাঁত ও প্রকাঁত নির্ণয় কাঁরতেন। 
বসু পরে উদ্ভিদের শরীরততব সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, অথবা জড়ত্বগং সম্ব্ধে যে 
য্াল্তরকারণশ সতা আঁবম্ফার করেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বাঁলবার স্থান এ নহে। সে 
বিষয়ে কিছ; বাবার যোগ্যতাও আমার নাই। এখানে কেবল একাটি বিষয়ে বলাই আমার 
উদ্দেশ, ভারতীয় বৈশ্রানিকের অপূর্ব আবিষ্কার বৈজানিক জগত কর্তৃক কি ভাবে স্বাঁকৃত 
ছইয়াছিল এবং লব্য বাংলার মনের উপর আহা কিরুপ প্রভাব বিস্তার কারিয়াছল। 

স্বাধীন দেশে যুবকগণের বৃদ্ধি জবনের পর্বাবভাগে বিকাশের ক্ষেত্র পায়। কিন্তু 
পরাধীন জাতির মধো উচ্চ আশা ও আকল্কোর পথ চারাদিক হইতেই র্ধ হয়। দৈন্য- 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৯০৩৯ 


বিভাগে ও নৌবিভাগে তাহার প্রবেশ কারবার সুযোগ থাকে না। বাংলার মস্তক এ পরক্তি 
কেবল আইন ব্যবসায়ে ম্ফার্তিলাভ করিবার সূযোগ পাইয়াছিল, সেই কারণে বাঙালশীদের 
মধ্যে বড় বড় আইনজ্রের উদ্ভব হইয়ছিল। যাঁহারা নবন্যায়ের জন্ম 'দিয়াছলেন, এবং 
তকা্শাম্মের সক্ষাতসক্ষত বিশ্লেষণে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন কারয়াছিলেন, তাঁহাদেরই 
বংশধরেরা স্বভাবত আইন ব্যবসায়ে নিজেদের প্রাতভার পারচয় দিয়াছিলেন। তর্রশাস্ত 
এবং আইনের কে আলোচনার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং গাশ্চে় উপকুলের মেধাবী 
আঁধিবাপী রা ইংরাজ আমলে স্থাঁপত আইন আদালতে আইন ব্যরসায়কে যে তৎপরতার সহিত 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। সমস্ত তীক্ষ! বুদ্ধি মেধাবী ছাই 
এই পথ অবলম্বন করিত। যাঁদও আইন ব্যবসায় শীঘ্রই জনাকীণর্ণ হইয়া উঠিল এবং নব্য 
উকীলেরা বেকার অবস্থায় কালষাপন করিতে লাগিল, তথাঁপ শীর্ষস্থানীয় মযষ্টমেয় আইন 
ব্যবসায়ীরা প্রভূত অর্থ উপার্জন কারতেন বাঁলয়া, এই ব্যবসায়ের প্রীত লোকে বাড়ুমুখে 
পতপ্পোর মত আকৃষ্ট হইত। প্রায় ২০ বসর পূর্বে “বাঞ্গালণর মস্তিক্কের অপবাবহার” 
নামক পঠাস্তকায় আমি দেশবাসীর দ্ষ্ট এই দিকে আকৃষ্ট করি; এবং দেখাইয়া দেই যে 
কেবলমাত একটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্মাদের মত ধাবিত হইয়া এবং জীবনের অনা$সমস্ত 
বিভাগ উপেক্ষা কাঁরয়া বাংলার যুবকরা দনজেদের এবং দেশের কি ঘোর সর্বনাশ কাঁরতেছে! 
একজন বিখ্যাত আইন ব্যবসায় এবং রাহ্গনোতিক নেতা- বাংলা কাউন্সিলে একবার বন্তৃভা 
প্রসঙ্গে বলেন যে, আইন এদেশের বহ্‌ প্রীতভার সমাধি ক্ষেত স্বরুপ হইয়াছে। 

বাঙালী প্রাতভার ইতিহাসের এই সাঁন্ধক্ষণে বসুর আঁবিক্িয়া সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে 
সমাদর লাভ কারল। বাঙালী ষুবকদের গনের উপর ইহার প্রভাব ধারে ধীরে হইলেও, 
নিশ্চিতরূপে রেখাপাত করিল। এফাবৎ উচ্চাকাঞ্ক্ষী যুবকরা 'শক্ষারীবভাগকে পরহার 
কারয়াই চলিত। শিক্ষািভা্গের উচ্চস্তর ইউরোপাঁয়দের একচেটিয়া ছিল। দুই একজন 
কিটিশ বিশ্বািদ্যালায়ের ভিগ্রাধরা প্রাসম্ঘ ভারতীয় প্রাণপণ চেষ্টা কাঁরয়া উহাতে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইয়্াঁছজেন। শিক্ষাভাগকে এখন পূনগঠন করা হইল এবং একট স্বতন্ত্র 


ষথাসাধ্য ব্জন কারতে লাগল। আম. এখানে একটি দ্টান্ত উল্লেখ কাঁরক। 
আশনুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাবদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতণ ছাত্র ছিলেন! অজ্পবয়সেই 
গাঁণত শাস্ে ভা প্রতিভার পারচয় দেন। সেই কারণে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্যার 
আলফ্রেড ক্রফ্ট তাঁহাকে ডাকিয়া একাঁট সহকারী অধ্যাপকের পদ দিতে চাহেন। উহার 
বেতন মাঁসক ২০০ হইতে ২৫০, টাকা। স্থানীয় গব্ণমেস্টের উহার বোঁশ মঞ্জুর কারবার 


পযণ্তি উঠিতে পারিডেন। ২৫ বৎসর কাজ কারবার পর, মাদক সাত আট শত টাকা 
মাহিয়ানাও হইত। কিন্তু বেতনের পরিমাণ এখানে 'ববেচনার বিষয় নহে। সরকারী 


৯০৪ আত্রচরিত 


১৯৬ সালে কাঁলকাতায় ভারতীয় জাতাঁয় মহাসাঁমাতর দ্বাদশ আঁধবেশন হয়। 
উহাতে সবশ্বার আনন্দমোহন বসন নিম্নলিখিত প্রস্তাব উ্দাস্থত করেন;_“এই কংগ্রেস 
ভারত সাঁচবের অনুমোদিত শিক্ষাবভাগের পুনর্গঠন ব্যবস্থার প্রতিবাদ কাঁরতেছে। 
বেহেতু ইহার উদ্দেশ্য ভারতবাসাঁকে শিক্ষািভাগ্ের উ্তস্তর হইতে বাত করা।” 
আনন্দমোহন এই প্রস্তাব উপলক্ষে যে সারগর্ভ বন্তুতা করেন, তাহার সধক্ষস্ত অনুবাদ 
দতোছ। 

“এই প্রপ্ভাবের প্রবর্তকাঁদগকে আঁম বালিতে চাই যে, তাঁহারা অত্যন্ত অসময়ে দেশের 
িক্ষা বিভাগে এইরূপ অধোগাঁতস্চক নাত অবলম্বন কাঁরিয়াছেন। যাঁদ মহারাণগর 
ঘোষণার মহৎ বাপণ অবজ্ঞা কারতেই হয়_ জ্রাতবর্ঘ নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রাতি সমব্যবহার 
কারবার বে প্রািশ্রীত তান দিয়াছিলেন, তাহা যাঁদ ছষ্গ কারিতেই হয়, তাহা হইলে তাঁহার 
রাল্ন্বের বদ্টিতম বার্যক উৎসবের বংসরে উহা করা উঁচত ছিল না। মহারাণীর উদার 
সংশাসনের ঘট্টিতমবর্ষে এই নিকৃষ্ট নশীত প্রবর্তন করা অত্যন্ত অদূরদরর্শিতার কার্য হইবে। 
আর একাটি কারণে আম বালতোঁছি এই বৎসরে এরূপ অশোগুন চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে 
উচিআর নাই। 'জশ্ডন টাইমস" সে দিন বলিয়াছেন ১৮৯৬ সাল ভারতের প্রতিভার 
ইতিহাসে নধযৃগের সূচনা করিয়াছে। আমরা সকলেই জানি একজন বিখ্যাত ভারতাঁয় 
অধ্যাপকের অদৃশ্য আলোকের ক্ষেত্রে--তথা ইথর তরপ্পোর রাজ্যে--অপূর্ব গবেষণা ইংলশ্ডের 
সব্রেম্ট বৈজ্ঞানিক লর্ভ কেল্ভিনেরও বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন কাঁরয়াছে। আমাদের 
আর একজন স্বদেশবাসী গত সাঁভল সা্ভস প্রাতযোগিতা পরণক্ষায় অসাধারণ কাঁতত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আরও জানি যে, রাসায়ীনক গ্রবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের আর 
একজন দ্বদেশবাস্গীর প্রাতিভা ও অধ্যবসায় বৈজ্ঞীনক জগতে সমাদর লাভ কারয়াছে। 
সুতরাং বর্তমান বৎসরে প্রমাণ হইয়াছে যে, ভারত তাহার অতাঁত গৌরবের অবদান বিস্মৃত 
হয় নাই-সে তাহার ভবিষাতের মহৎ সম্ভাবনা ষম্বন্ধে সম্যক্‌ সচেতন হইয়াছে এবং 
পাশ্চাত্য মনণষীরাও তাহার এই দাবা স্বীকার কারয়া লইয়াছেন। আর এই বসরই 
এইরুপ নিকৃষ্ট নশীতি প্রবর্তনের কি যোগ্য সময়? আমরা বিনা প্রতিবাদে এইরূপ বাবস্থা 
কখনই মানিয়া লইব না। ভদ্রমহোদয়গণ, এই ভাবে বর্ণবৈধমামূলক নূতন অপরাধ সৃষ্টি 
করা ও মহারাণশর উদার ঘোষণার প্রাতিশ্রাতি ভঞ্গা করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। 

প্ডদ্ুমহোদয়গণ, আমি আর একটা কথা বালিতে ইচ্ছা কার। আমি এই অবনতিসূচক 
অন-ব্রিটিশ কার্যনশীতর কথা আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং সরকারী ইন্ভাহারে ডীল্লাখত 
করেকাঁট শব্দের প্রত আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা আমি প্রয়োজন মনে 
কাঁর। সেই শব্দগ্াীল এই_অতঃপর যে সমস্ত ভারতবাস শিক্ষারিভাগে প্রবেশ কাঁরতে 
ইচ্ছা কারবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভারতবর্ষে এবং প্রাদেশিক শিক্ষাবভাগে নিযুক্ত হইবেন। 
এই স্রকারণ প্রস্তাবের রচগ্লিভাগ্ষণ হয়ত মনে করিক্মাছেন যে, 'সাধারপতঃ এই শব্দের একটা 
বিশেষ গুশ আছে। কিন্তু এই "সাধারণতঃ শব্দের পারণাম ?ি হইবে, তৎসম্বন্মে আমি 
ভবিষ্দবোপশী ফাঁরিতে চাই। আমি যে ভবিষাদ্বক্তার শান্ত পাইয়াছি, তাহা নহে। কিল্ু 
অতশতের আভক্রতা হইতেই ভবিষ্যৎ অননমান করা যায় এবং বহু অজ্ঞাত বিষয় স্পট হইল 
উঠে। যেই অতাঁতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা িলাইয়া দোখ্ব। আমি পৃবেই বালয়াছি 
ষে, বাংলাদেশের কথাই আমি বিশেষভাবে উল্লেখ কাঁরতোঁছ এবং সেই বাংলাদেশে বর্তমান 
সময়ে আমরা কি দোখিতেছি? আমি সভার শোতৃগণকে দুর অতীতে লইয়া যাইব লা 
কিম্যু কাম্মেসের জন্মের পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কি ঘটয়াছে, তাহা আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাই, গত ধার বদরের নধ্যে ইউরোপে শিক্ষিত ছয়জন যোগা ভার়তবাসী 


'্বাদশ পারচ্ছেদ ৯০৫ 


শিক্ষারিতাঙ্গে নিন হইয়াছেন। এই ছয়জন শিক্ষিত ভারতবানশী সকলেই ভারতবধেই 
কার্ষে নিষৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যে ইংলশ্ডে নিয়োগলাভ করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা 
নহে। এই ছয়জন ভারতবাস+ 'রাটিশ ও স্কচ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উপাঁধলাভ কারয়া 
এবং বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া বে সমস্ত ইংরাজ তিক্ষাাবভাগে আছেন, তাঁহাদের 
অপেক্ষা ই'হাদের বোগ্যতা কোন অংশেই কম নহে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বোশি) ইংলপ্ডে 
ভারতসচিবের দপ্তর হইতে নিয়োগলাচ্চ কারতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছলেন। কিল্তু 
তাঁহাদের সমস্ত চেঞ্টা ব্যর্থ হয়। বহাদন অধারহূদয়ে অপেক্ষা কাঁয়বার পর তাহাদিগকে 
স্বর ভারতে প্রত্যাবর্তন কারিতে এবং সেইখানেই গবর্ণমেশ্টের নিকট কাজের চেষ্টা কাঁরতে 
বলা হইল। সৃতরাং এই 'সাধারণতঃ' শব্দ থাকা সতেও, অতাতে যাহা হইয়াছে, ভাবব্যতেও 
যে তাহা হইবে, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। বর্তমানে ষে অবনাতিসূচক ধারাটি নরেশ 
করা হইয়াছে, তাহা পূর্ধে না থাকা সত্তেও কার্ধতঃ এইরুশ পটিক্লাছে। সৃতরাং ভদ্র- 
মহোদয়গণ, আপনারা ধাঁরয়া লইতে পারেন যে “সাধারণতঃ লব্দের অর্থ এখানে "অপাঁরহার্ঘ- 
রুপে” এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষে এখন শিক্ষাবভাগের উচ্চস্তরে শিবেগের দ্বার 
রুদ্ধ। 

“আমি আর বৌশক্ষণ বালতে চাই না, আমার বন্তৃতা কারবার নির্দন্ট সময় আক্রান্ত 
হইয়াছে। আমি কেবল একাঁট কথা বাঁলয়া আমার বন্তব্য শেষ কারিব। কংগ্রেসের 
সদস্যগণণের নিকট শিক্ষার চেরে প্রিয় বিষয় আর কিছ; হইতে পারে না-_ভদ্মমহোদরগণ, 
আপনারাই সেই ক্ষার ও জাতীয় মনের মহৎ জ্বাগরণের ফলস্বরূপ। ইহা কি সম্ভব ষে, 
আমাদের ভারত ও ইংলপ্ডাস্ধত বন্ধুদের তথা সকল স্থানের মানব সভ্যতার উন্নাতকামণ- 
গণের সাহায্যে যাহাতে আমাদের স্বদেশবাঁসগণ শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তর হইতে বাঁহম্কৃত 
না হয়, তক্জন্য আপনারা বথাসাধ্য চেষ্টা কারবেন নাঃ ভারতাঁয় নিতিল দার্ভসে 
ভারতবাসীদের নিয়োগের বিরুদ্ধে ষে সমস্ত কথা বলা হইয়া থাকে, সত্য হোক 'িথ্যা হোক, 
সেই লমস্ত কথা শিক্ষাবভাগের সন্বন্ধে খাটে না। সমতরাং এই ব্যাপক বাঁহিষ্কার নশীতির 
পক্ষে কি হ্যান্ত থাকতে পারেঃ ভদ্রমহোদয়গগণ, আম ভারতের প্রাতভায় বাস কার। 
আমি বিশ্বাস কার যে. কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভারতে থে বাহন প্রজবীলত হইয়াছিল, তাহা 
এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্বাঁপত হয় নাই। আম বিশ্বাস কার, সৈই বহি স্ফীলগ্গা 
এখনও বর্তমান এবং তাহাকে সহান.ভাঁতির বাতাস ছিলে এবং যত করলে আবার গৌরবময় 
জ্যোতিতে উদ্ভাদত হইতে পারে। সেই প্রদখস্ত বহি অতাঁতে কেবল ভারতে নয় জগতের 
সবরি জ্োতিঃ বিকীরণ কারিয়াঁছল এবং শিল্প, সাহিত্য, গাঁণত, দর্শনের আশ্চর্য সৃষ্টি 
করিয়াছিল, বাহা এখন পর্ধম্ত জগতের বিস্ময় উৎপাদন কাঁরতেছে। এখনও চেষ্টা করলে 
তাহার পনরাবির্ভাব হইতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে আপনারা ট্বিগ্ণ উৎসাহে সংগ্রাম 
করুন এবং তাহা হইলে ভগবানের কৃপায়, ন্যায় ও নশীতি জয়মূত্ত হইবে এবং এই প্রাচীন 
দেশের বাসদের ললাটে যে কলচছের ছাস আম্ফত কারবার চেস্টা হইতেছে, তাহা 
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এস্বলে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ কারব, ঘাহা আমার ভবিষ্যৎ কর্মজশীবনের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বহ:প্রত্যাশত “পুলগঠিন ব্যবস্থা” ভারত সচিব কর্তৃক 
অবশেষে অনুমোদিত হইল এবং আম শিক্ষা বিভাগের নি্দিদ্টি “গ্রেডে” স্থান লাভ 
কারলাম। আম উচ্চ যোগাতাসম্পন্ন সানয়র আফসার ছিলাম, এইজন্য আমাকে আমার 
কর্মক্ষের প্রেসিডেধ্পি কলেক্স ত্যাগ কাঁরয়া রান্সসাহশী কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহপ কাঁরতে 
ঠলা হইল। একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধাক্ষপদ এবং বিনা ভাড়ার কলেজের সংলগ্ন 


১০৬ আড্ারত 


প্ধদ্ত আবাসবাটী অনেষের পক্ষে ঘলোভনীয়। শাসনক্ষমতা পরিচালনা কারবার মোহ 
মানব প্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে নিহিত যে বহ সাঁহাত্িক ও বৈজ্লানিককে ইহার জন্য 
নিজের কর্মদীরন নষ্ট করিতে দেখা গিয়াছে। তৎকালে মফা্বর কলেজগলিতে গবেধণা 
করিবার উপযক্ধ লেবরেটার, যন্রপাঁত বিশেষ কিছুই ছিল না। তাহা ছাড়া, রাজধানীর 
বাহিরে "বদর আবেন্টনী” বাঁতে যাহা বুঝায়, তাহা ছিল না। আঁ তখন দহন্দু 
রসান শান্ছের ইঁতহাসের' জন্য উপাদান ও তথ্য মংগ্রহে বাপৃত ছিলাম, সুতরাং 
এঁসিয়াটক সোমাইটির লাইব্রেরী আমার গক্ষে অপরিহার্য ছিগ্। কিচ্ছু আমার সর্ধপুধান 
আপি ছিল নাসনকার্ষের প্রা বিতৃষকা, রাশ রাশি চিঠিপন্ন দেখা, ফাইল ঘটা কিংবা 
কমিটির সভায় যোগ দেওয়া; এই সমস্ত কাজে এত সময় ও শান্ত ব্যয় হয় যে অধ্যয়ন ও 
গরবেষদার জন্য অবসর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে আঁম শিক্ষা বিভাগের িরেইর 
ডা। মাটিকে জানাইলাম যে আম প্রোসডেন্সি কলেজ ভাগ কারতে অনিচ্ছ্ক, এখানে 
বাং আমি জননিয়র অধ্যাগক রূপেও সানন্দে কাজ করিব আমার অনুরোধে ফল হইন। 
কয়েক দিন পরেই কাজিকাতা গেজেটে নিম্নালীখিত বিজ্রাপত প্রকাশিত হইল। 

শ্্ মার্টিন মনে করেন যে এই প্রস্ভাব অনুমোদিত হইলে, তাহার গারণাম অপ্র্ীতকর 
হইবে। "তানি ডাঃ পি, সি, রায়কে জাকিয়া বাঁজয়াছিলেন যেভাহাকে (ডাঃ রায়কে) 
প্রৌসডোঁল কলেজ ত্যাগ কারিতে হইবে। এই মধবাদে ডাঃ রায় শক্ষিত হইলেন। ডাঃ 
মাটন জানেন যে ডাঃ রায় একজন প্রর্তযশা রাসায়ানক এবং প্লোডৌলস কলেজে 
গ্রবেষণায় বাগৃত আছেন। সুতরাং সমস্ত অবস্থা বিবেচনা কারয়া তিনি এই প্রস্তাব 
গারত্যাগ করাই সমাঁচীন মনে করেন। লেঃ গবর্ণরুও মনে করেন যে কয়েকজন কর্মচারীর 
পক্ষে কোন বাঁধাধরা নিম প্রয়োগ করা সঙ্গাত হইবে না” গ্রবর্ণমেশোর প্রস্তাব, 
১২৪৪নং তারখে ২৬-৩*১৪৯৭। 

আমি গ্বেই বলিয়াছি ষে, ভামাদের শ্রেষ্ঠ যুরকগ্রণ আইন বাবসায়েই নিজেদের আশা 
আকাজ্জা পূর্ণ করিবার স্বস্ন দেখিতোঁছলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে লোকের ভিড় 
অত্ান্ত বাঁড়া যাইতোঁছল এবং ভাহাতে সাফল্া লাভের আশা খাব কমই ছিল। যাঁদও 
বৈষায়ক হিসাবে শিক্ষাবিভাগে এঁ্বর্ষের ম্বশ্ন দৌখবার সুযোগ ছিল না, তাহা হইলেও 
থধন প্রমাণিত হইল যে কোন একা বিজ্ঞানের একান্তিক সাধনার ফলে নৃতন সত্যের 
আকার এবং যখোলাভ করা যাইতে গারে। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
মৌলিক গবেষপা-_গাবেক্পা বৃত্তি--ডারতাঁয় রাসায়নিক গোষ্ঠী 
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পূবেইি বলা হইয়াছে যে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমশঃ ভাধতের বাহিরে সমাদৃত 
হইতোঁছল। বাংলা গবর্ণমেশ্ট কর্তৃক “গবেষণাবাত্ত” স্থাপনের ফলে বিজ্ঞান চর্চায় কিন্নং 
পারমাণে উৎসাহদান করা হইল। কোন ছাত যোগ্যতার সাঁহত এম, এস-সি পরাক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলে, এবং কোন বিশেষ বিজ্ঞানের চচ্ডায় অনুরাগ দেখাইলে,-অধ্যাপকের 
স্‌পাঁরশে তিন বংদরের জন্য একশত টাকার মাঁসক বৃত্তি লাভ কাঁরতে পাঁরত। ১১০০ 
সাল হইতে আমার বিভাশে একজন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছা সর্বদাই থাঁকত। শশক্ষাননু্ৰশীর 
প্রথম অবস্থায় সৈ আমার গবেষণাকার্ষে সহায়তা কাঁরত, কিন্তু পরে প্রাতভার পাঁরচয় দিলে, 
সে নিজের উদ্ভাবত পন্থায় বিশেষ কোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা কারতে পাঁরিত। এই 
শ্রেণীর ছাদের মধ্যে অনেকে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লাখিয়া “ড্র” উপাঁধ লা্ড করিয়াছেন 
এবং কাঁ্সকাতা বি“ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বাস্তও পাইয়াছেন। 
ইহারা আবার সহজেই শিক্ষাবভাগে অথবা ইচ্পারয়াল সার্ভসের কোন টেকনিক্যাল 
বিভাগে কাজ গাইতেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের াখিত গবেষণামক প্রবন্ধসমূহ ইংলস্ড, 
জার্মান ও আমোরকার ধৈজ্ঞানক পারকাসমূহে প্রকাশিত হইত, ইহাও রাসায়ীনক 
গবেষণায় উৎসাহ ও প্রেরণার অন্যতম হেত ছিল। 

আমার নিকটে প্রথম গবেষণাবাস্তিপ্রাপ্ত ছাত ছিলেন বতীম্দ্ুনাথ সেন। "তান 'রায়চাঁদ 
্রেমচাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। 'াঁকউরাস নাইফ্রাইটের' গবেষণায় তান আমার সহযোশিজ 
করেন। তান পরে প্‌সার কৃষি ইনাণটাটউটে প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে হীম্পারয়াল 
সার্ভিসে প্ধান লাভ করেন। 

১৯০৫ সালে পঞ্চানন নিয়োগণী আমার নিকটে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তাহার কিছু 
পরে আসেন আমার সহকারঁ অধ্যাপক, অতুলচন্্র গঞ্গোপাধায়। অতুলচান্দের শরাঁর খুব 
বালষ্ঠ ছিল এবং তিনি তাঁহার দৌনক কাজের পরেও কঠোর পরিশ্রম কাঁরতে পারিতেন। 
তিন অপরাহ্ণ ৪ই টার সময় আমার সঞ্পো কাজ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরতেন এবং সন্ধ্যার 
পর প্যণ্তি তাহা কারতেন। ছন্টীর সময়েও তিনি প্রায়ই আমার সপ্পো থাকিয়া কাজ 
কাঁরতেন। অতুলচন্দর ঘোষ নামে আর একজন ষুবক রিসার্চ গ্কলাররূপে আমার কাজে 
মা কারয়াছিকেন। [তান পরে লাহোরে দয়াল পিং কলেজের অধাপক নিষাক্ত 
হন। কিন্তু অত্যন্ত দৃরখের বিষয়, অতুলচন্দ্র অকালে পরলোধগমন করেন। অধ্যাপক 
শান্তিস্বর ভাটনগর শাফজিক্যাল কোমক্টপ্তে প্রাসম্ধি জাড কাঁরয়াছেন। তিনি আমাকে 
অনেকবার বালিয়াছেন যে অতুলচন্তু ঘোষের নিকট তানি রসায়নশাস্ে শিক্ষালাভ করেন। 
সংতরাং *্্াণব্য" বাঁয়া দাবী করেন। (১) 


(১) অধ্যাপক ভাটনগর তাঁহার অনন্করণীয় সরস ভাষায় বলেন7_ 
শ্আম একটা গ্রতের অপরাধ 'করিয়াঁছ যে লায় পি, লি রায়ের ছার হইতে পারি নাই 
লাঁর পি, স, রার সেজন্য নিশ্চয়ই আগাকে ক্ষমা করেন নাই! কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনার্ঘ আমি 


৯০৮ আত্মচারত 


এইভাবে রাসারীনক গবেষণার ফল বাষ্ধ পাইতে লাঁগল। রসায়ন শাপ্য সম্বন্ধীয় 
পািকাসমহের বিষয়স্চী এবং লেখকদের নাম দোখলেই তাহা বুঁঝতে পারা ধাইবে। 

৯১০৪ সালে একজন আইরিশ বুবক (কানংহাম) শিক্ষা বিভাগে প্ররেশ করেন, এবং 
প্রেসিডোঁচ্দ কলেজে (রসায়নের (সহযোগী অধ্যপক নিযুক্ত হন। [তানি বাংলা দেশে 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্লাতকজ্পে প্রভূত সহায়তা করেন। 'তাঁন উৎসাহ ব্যাস্ত ছিলেন 
এবং তাহার মনে কোন ঈর্ষা বা সক্কীর্ণতা ছিল না। (তান প্রায়ই বাঁলতেন বে তানি 
'জ্নিয়র' হইয়াও ইপ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের' লোক হিসাবে সিনিয়র বাঁলয়া গণা 
হইবেন, ইহা খুবই অদ্ভুত কথা । খানি তাঁহার 'জ্ানয়র' বলিয়া গণ্য, তাঁহার পদতলে 
বাঁসয়া তান কোঁনংহাম)_শ্রিক্ষালাভ কাঁরতে পারেন। তান প্রকাশ্যে এবং কাষ'তঃ 
ভারতবাসীঁদের আলা আকাকক্ষার প্রাত সহান,ভ্ুতি প্রদর্শন কারিতেন। 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
নূতন নিয়ম অনুসারে বি, এস-সি এবং এম, এস-সি উপাধ তখন সবে প্রবা্তত হইয়াছিল 
এবং তান কেবল প্রোসডোল্স কলেজে নয়, বাংলার সমগ্র কলেজে লেবরেটারতে ছাত্রদের 
শিক্ষাদান প্রণালীর উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছলেন। তিনি আশুতোষ 
মুখো্ীধ্যায়কে শিক্ষা বিষয়ে বহ; পরামর্শ দিয়া সাহাধ্য করেন এবং বাংলার বহ? শিক্ষক 
ও রাজনশীতকের সপ্পো তাঁহার বন্ধৃত্ব হয়। বেঞ্াল কেমিক্যাল ও 
ওয়াকসের কারখানা তখন মানিকতলা মেন রোডে স্থানান্তারত হইয্লাছে এবং উহার নির্মাণ- 
কার্য তখনও চাঁলতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহার মতে 
দেশীয়দের প্রাতভা ও কর্মোৎসাহের ইহা জীবন্ত প্রীতমার্ত। দরভাগ্যকমে উৎসাহের 
আতিশষ্য বশতঃ কখন কখন তাঁহার বাল্ধির ভুল হইত এবং এই কারণে তানি শেষে 
বিপদপ্তস্ত হইলেন। 

একবার তিনি িলাতে তাঁহার বন্ধ; জনৈক পার্লামেণ্টের সদস্যকে ব্যার্সগত ভাবে 
একখানি পর িখেল। পরে পূববিষ্গে, বিশেষ ভাবে গবর্ণর স্যর ব্যামফিজ্ড ফুলারের 
শাসননশীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা ছিল। উত্ত বন্ধ্‌ বৃদ্ধির ভুলে ভারতবাস*দের প্রতি 
সহানুভ্ীতস্পন্ন অন্য কয়েকজন পার্লামেশ্টের সদস্যকে এ পণ্ন দেখান, এবং দু্ভাগাক্রমে 
ইশ্ডিয়া কাউন্সিলের একজন সদস্য জেনৈক অবসরপ্রাপ্ত আাংলো ইশ্ডিয়ান) উহার একখান 
নকল সংগ্রহ করিয়া ভারত-সাঁচবকে দেখান। ব্যাপারটি যথা সময়ে বাংলার শিক্ষা বিভাশের 
িরেরর স্যর আকা্ডেল আল্লের নিকট খ্যাসিল। 


সার আর্কডেল কানিংহামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শাসনাবিধি ভঙ্গের জন্য তাঁহাকে 
ংপরোনা্তি তিরস্কার কারলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে 'তাঁন যে কাজ কারয়াছেন, 
তাহাতে আবল্পচ্বে তাঁহাকে কার্যত করা উচিত এবং তাঁহাকে তাঁহার বর্তমান কক্ষের 
হইতে অপসারত করাই সর্বাপেক্ষা লঘু শাদ্তি। কানিংহামকে অনন্ত প্রদেশ 
ছোটনাগপ্যর স্কুল ইনস্পেক্র রূপে বদলী করা হইল। ১১১১ সালে রাঁচিতে দ্তীন 
ম্যালেরিয়া জবরে প্রাণত্যঙগ কারিলেন। বেকার লেবরেটারতে তাঁহার বন্ধু ও গাশম.্ধগাল 
তাঁহার নামে একাঁট স্মতফলক প্রীতচ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রীত শ্রন্ধা ও অনুরাগের পারিচয় 

. 


বাঁলতে পারি হে আম অনেক পরে এ পৃবীতে আনিকা, স্তরাং আম. তাঁহার রাসায়নিক 
পপ্রশিষা” হায়াছি। সার পি, লি, রায়ের ভূতগ্ব ছা মিঃ ঘোষের িকট আমি রসারন- 
পালে কষা ফাাহি ০১৯২৪ সনে জালযারীতে বিজ্ঞান কাগ্্রেসের বসার়নশাখার 
প্রদন্ত সভাপতির আতিভাষ 


হয়োদশ পারচ্ছেদ ১০৯ 


৯১০৮ সালে কাঁলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় সম্পর্কে একাঁট স্মরদশয় অনুষ্ঠান হইল। লর্ড 
ক্যানং ১৮৫৮ সালে কাঁলকাতা, মাদ্রাছ ও বোদ্বাই বিষ্বাবদ্যালয় প্রাঁতষ্ঠার সনন্দ দেন। 
১৯১০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বার্ধক জুবিলশ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল 
এবং কয়েকজন বাশন্ট ব্যান্তকে সম্মানসূভক উপাঁধ প্রদণ্ত হইল; ইহাদের মধ্যে আমও 
ধছলাম। 

এই সময়ে আমার মনে হইল যে "হন্দ; রসায়নশাস্তের হীতহাসের" প্রাতশ্রুত ম্বিতশয় 
খণ্ড প্রকাশ করা আমার পক্ষে কর্তব্য। তদনুসারে আমি তন্ধ সম্বন্ধে কতকগাল নূতন 
সংগহাত প্ঠর্থ পাঠ কাঁরতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্তমে ডাঃ শ্রজেন্দরনাথ শীলের সহয্যৌগতা 
লাভেও আম সমর্থ হইলাম। ডাঃ শশলের ঝ্বান সর্বতোমুখবী, তিনি প্রাচখীন হিন্দুদের 
'পরমাণদ তত্ব সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লাখয়া দলেন। এই অংশ পরে সংশোধিত ও 
পরিবম্থিতি করিয়া ভাঃ শশল তাঁহার +৮০3107%8 901677065০6. 086. 40016 
[71099 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশ করেন। 

ট্বিতীর খণ্ডের ভূমিকা হইতে লিম্লোদ্ধৃত কয়েক পধাস্ত পাঁড়লেই বা যাইবে, আমার, 
এই স্বেচ্ছাক্কৃত দায়িত্ব ভার হইতে মুক্ত হইয়া আমার মনোভাব কিরূপ হইয্াছিল। বলা" 
বাহ্মল্য, এই গুরুতর কতব্য পালন কারিতে যে কঠোর পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছিল, তাহা 
আমার পক্ষে প্রীত ও আনন্দপ্রদই ছিল! 

“গত ১৫ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া আমি যে কর্তব্য পালনে নিষ্যক্ত ছিলাম, তাহা 
হইতে বিদায় গ্রহণ কারবার সময়ে আমার মনে যুগপৎ হষ ও বিষাদ জাগ্রত হইতেছে। 
রোমক সাম্রাজোর ইাতিহাসকারের মনে ষেরুপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, ইহা অনেকটা 
সেইরুপ। সুতরাং যাঁদ এডমন্ড গিবনের ভাষায় আমি আমার মন্যেভাব ব্যক্ত কারি পাঠকগণ 
আমাকে ক্ষঘা কারবেন। “এই কার্য হইতে অবশেষে মণীক্জুলাভ কারয়া আমার মনে যে 
আনন্দ হইতেছে, তাহা আমি গোপন কাঁরতে চাই না.......কিন্তু আমার গর্ব শীঘ্রই খর্ব 
হইল, ষে কার্য আমার পারাতন সঞ্গাঁ ছিল এবং আমাকে দশর্ঘ কাল ধাঁরয়া আলন্দ দান 
কারয়াছে, তাহার নিকট হইতে চি্লাবদা় গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবনায় একটা শান্ত 
বিবাদ আমাকে আচ্ছন কৰিল।' 

পহিল্দুর অতীত গৌরবময়, তাহার অন্তরে বিরাট শান্তর বীজ নাহত আছে, সুতরাং 
তাহার ভবিষ্যৎ আরও গোরধময় হইবে, আশা করা ফাইতে পারে, এবং যাঁদ এই ইতিহাস 
পাঁড়ন্না আমার স্বদেশবাসীদের মনে জগৎসভায্প তাহাদের অতাঁত গৌরবের আসন লাভ 
কারবার ইচ্ছা দ্াশ্রত হয়, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।” 

অধ্যপক ?সল্ভাঁ লেছি শহন্দ্‌ রসায়নশান্যের ইতিহাসের' দ্বিতীয় খশ্ড সমালোচনা 
প্রসঙ্পো বলেন_“তাঁহার গবেধনাগার ভারতের নব্য রাসায়নকগণের জঁতকা গৃহ। অধ্যাপক 
রায় সংস্কৃত বিদ্যায় পারদশ+। ......পাশ্চাত্যের ভাষা সমহেও তাঁহার দখল আছে, ল্যাটিন, 
ইংরাজশ, জার্মান ও ফরাসাঁ ভাষায় শলাথত গ্রল্াবলশর সল্পো তাঁহার ঘনিষ্ঠ পারিচয়।” 

রসারন শাস্যের চচ্চায় আমার সমস্ত শান্তি ও সময় নিয়োগ কারবার অবসর আমি 
পুনর্বার লাভ করিলাম। প্রেসিডেল্সি কলেজ লেবরেটার হইতে যে সমস্ত মৌলক 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছ্ছে, তাহার সূচী পাঁড়লেই যে কেহ দেখিতে পাইবেন, 
ও সময় হইতে কতকগনীল প্রবন্ধ আমার ও আমার সহকমর্শ ছাত্রদের ঘ্‌প্ম নামে প্রকাশিত 
হইতে থাকে। পরে এই রশীতই প্রধান হইয়া উঠে। অন্য কাহাকেও সহকম্ করা হইলে 
তাঁহার উপত্লে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাই উচিত এবং কার্ষের ফলভোগশী হইবার সুযোগও 
তাঁহাকে দেওয়া উচিত। সহকমণ* লশপ্ই প্রধান কম'র সঙ্গো আপনার লক্ষাকে একাঁডূত 


৯৯০ আত্মচারত 


কাঁরতে শিখেন এবং কার্ছে সমস্ত মন প্রাদ ঢাঁজয়া দেনা। আরও ভাব্বার কথা আছে। 
বিষয়াউি নানাঁদিক দিয়া দেখা যাইতে পারে। ফান অনোর সাহায্য না লইয়া একাকণই 
কাঙ্জ করেন, এবং অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করা বা অন্যের আঁভমত গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে 
করেন না, তানি খামখেয়ালীশ" হইয়া উত্ভিতে পারেন, কিম্বা কোন একটি বিশেষ ধারণা 
তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারে। যাঁদ 'তীন তাঁহার সহকমশদের পরামর্শ গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে অনেক ভ্রমের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। সহকর্মী যাঁদ 
ব্বীঝতে পারেন বে, প্রভুর তাঁহার প্রাত বিশ্বাস আছে, ভাহা হইলে কার্ষে তাঁহার দাঁয়নব- 
বোধ জল্মে। কেবল মান্র উপরওয়ালার আদেশ পালন করাই যেখানে রাত, সেখানে এই 
দায়িত্ববোধ জাল্মতে পারে না৷ বস্তুতঃ, সেরূপ স্থলে প্রভু ও সেবকের মধ্যে সম্বন্ধ 
প্রাণহীন হইয়া উঠে। আমি অবশ্য সধারণ লোকের কথাই বাঁলতোছি, অসাধারণ 
প্রাতভাশালণ ব্যঞ্তিদের কথা বাঁলতোঁছ না। বিরাট প্রতিভা অথবা অসাধারণ ব্যারজত্বের 
সান্লিধ্যে সাধারণ লোকের বদ্ধ ও মৈধা বিকাশ লাভ করিতে পারে না। উপমা দিতে 
বলা হায়, বহু শাখা দিশিচ্ট বিরাট বটবৃক্ষের ছায়াতলে অন্য কোন গাছপালা বড় হইতে 
পারে না, বৈধয্সিক জগতেও সেই একই নিয়ম খাটে। এবং যাহা বৈষায়্িক জগতে ঘটে, 
মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও অক্পাঁবস্তর তাহাই ঘটে। বিরাট প্রাতভাশালশ বান্তদের 
সংস্পর্শে আসিয়া কিরূপে বহু বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এ সমস্ত বৈজ্ঞনিকেরা 
িরুপে প্রাতিভাশালণ বাকিদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তৎসদ্বন্ধে অনেক 
কথা লেখা যাইতে পারে। মৎকৃত 'নব্যরসায়নশাস্রের প্রম্টাগণ” ' (1141075 9£ 10027 
40180001500) নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রসঙ্পো নিম্নালাথত অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে 
পারে। 

“গেললসাকের বন্ধ ও সহকর্াঁ ছিলেন থেনার্ড। থেনার্ড (১৭৭৭--১৮৫৭) 
সাধারণ কৃষকের ছেলে। সতর বংসর বয়সে তিনি চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন কারিতে পারতে 
আসেন। ছা হিসাবে কোন লেবরেটারতে প্রবেশ কারবার সঙ্গাঁত ভাঁহার ছিল না, সুতরাং 
ভকেলিনের নিকট কোন লেবরেটারর ভৃত্য হিসাবে থাকবার জনা প্রার্থনা কারলেন। 
সথেনার্ডস্‌ বুদ নামক স্পরাচিত মিশ্র পদ্য আঁবজ্কার কাঁরয়া খেনা খ্যাতিলাভ 
করেন৷ তাঁহার আর একটি আঁবিচ্কার হাইড্রোজেন পারক্সাইড'। আশী বৎসর বয়সে 
তাঁহার মৃতু হয়। সেই সময়ে তিনি ফ্রান্সের একজন 'পাঁয়ার' এবং পাঁর বদ্বাবাদালয়ের 
চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন। ভকোলিনের দরিদ্র ছাদের মধ্যে মাইকেল পইউজেন শেভুরেল 
(১৭৮৬--১৮৮৯) একজন। তানি এক শতাব্দীরও আঁধক বাঁচয়া ছিলেন এবং এই হেতু 
নবারসায়নকারগণ এবং সেকালের জৈব রসায়ন শাস্যের প্রতিষ্ঠাতুগণের মধ্যে তান যোগসত্র 
স্বরূপ ছিলেন। 4010 45005 অর্থাৎ চি-সম্ভূত আ্যসিড সম্বষ্ধে তাঁহার গবেষণা 
িদ্রান জগতে সুবাদিত। 

অগাষ্ট লরাঁ (৯৮০৭--৫৩) একজন সাধারণ কৃষকের ছেলে। ১৮২৬ সালে তিনি 
খানবিদ্যালয়ে 'বাহকের ছান' রূপে প্রধেশ লাভ করেন এবং ১৮৩১ খুচ্টাব্দে [20016 
10220315065 4১05 6 7160575-এ সহকারীর পদ লাভ করেন। এ প্রাতন্ঠানে 
ভূমা অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহারই লেবরেটারতে লরাঁ ভাহার প্রথম গবেষণা করেন; ১৮৩৮ 
“সালে লরাঁ বোডেতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন, ৯৮৪৬ সালে তানি পারতে ফিরিয়া আসেন 
এবং টাকশালের ধাতু-পরাঁক্ষক বা আ্যাসেয়র হন। কিচ্তু তাঁহার আর্থিক ম্বচ্ছলতা এবং 
কাজ কগিধার সুযোগ খুব লামান্য ছিল এবং সর্বদাই দর্তান অর্থকদ্ট ভোগ কাঁরতেন। 
৯৮৫৩ লালে [তান বক্ষারোগে প্রাণতাঙ্গ করেন। তাঁভার জশবনশকার শ্িমো লিখিয়াছেন: 


রয়োদশ পরিচ্ছেদ ১৯১ 


“লরাঁ নি্বার্থ ভাবে সত্যের সম্ধানে গবেষণা কাঁরয়া প্রাণপাত করিয্লাছেন তব্দ তান, 
বিদ্বেধান্ধ সমালোচকদের কুধীসত আক্রমণের হস্ত হইতে নিত্কীতি পান নাই। সখ, 
সৌভাগা, সম্মান কাহাকে বলে, তাহা তান জানতেন না, যে সব তত্ব আবচ্কারের জন্য 
[তিনি অক্লাঞ্ত ভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেগুলির সাফল্যও তান দেখিল্লা যাইতে পারেন 
নাই)” 

প্রতিভাশালী ব্যান্ত অথবা [বিশেষজ্ঞের সংস্পর্শে আসিলেই অথবা তাঁহার অধশনে কাজ 
কারবার সুযোগ পাইলেই যে বৈজ্ঞানিক গাঁড়য়া উঠে, এমন কথা অবশ্য বলা ধায় না। 
বিদ্যাথীর মধ্যে অন্তানশহত শ্তি চাই এবং সেই শান্তর বিকাশে সহায়তা কারতে হইবে। 
গ্রের [1985 (ীবষাদ-সশ্শিত) কবিতায় নিম্নলাখিত কয়েক ছন্লে মূল্যবান সত্য আছে : 
“সমুদ্রের অন্ধকার অভ্ল গর্ভে বহ7 উজ্জ্বল রক লুকাইয়া আছে। মরুভমর বুকে বহন 
ফাল ফুটিয়া লোক-লোচনের অন্তরালে শকোইয়া ঝারয়া পড়ে।” 

কিন্তু যে ফন্ম শব্দ-তরজ্গ ধারণ করিবে তাহারও একই সরে বাঁধা হওয়া চাই নতুবা সে 
সাড়া দিতে প্রিবে না। 

৯৯০৯ খঙ্টান্দে বাংলার রাসায়ানক গবেষণার ইতিহাসে একাঁটি নুতন অধ্যায় আরম্ভ 
হুইল, এ বৎসর কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেটসডৌঁন্স কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহারা সকলেই 
পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেতে প্র্দ্ধ লাভ কারয়াছলেন। জ্ঞানেম্দর চু ঘোষ, জ্ঞানেল্ড 
নাথ মুখোপাধ্যায়, মাণক লাল দে, সতোন্দ্র নাথ বসু এবং প্যীলন বিহার সরকার 
আই, এস-স, ক্লাসে ভীর্ত হন, রাসক লাল দত্ত এবং নীলরতন ধূর বি, এস-ীস উপাঁধর 
জন্য প্রস্তুত হইতোঁছিলেন। মেঘনাদ সাহাও ঢাকা কলেজ হইতে আই, এই-স পরাক্ষার 
উত্তীর্ণ হইয়া এই সময়ে ঘোষ, মুখোপাধায় প্রভৃতির সঙ্গে বি, এস-ঁস ক্লাসে যোগদান 
করেন। রাঁসক লাল দ্ত, মাণিক লাল দে এবং সত্েন্দ্র নাথ বসু কালিকাতাতেই পৈতৃক 
গৃহে লাঁলত পাত! ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সরকার, সাহা, এবং ধর মফছ্বল হইতে 
আঁসয়াছিলেন এবং প্রেসিডোদিন কলেজের সংলগ্ন ইডেন হিন্দুহোষ্টেলে থাঁকতেন। 
তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধূক্ষ হইয়াছিল, যাহা সচরাচর দল্পভ। তাঁহারা পরস্পরের 
সুখদখে আপদে ভিপদে সঞ্ঞপ ছিলেন। তাঁহাদের চাঁরত্রে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে 
আম তাঁহাদের প্রাত আকৃম্ট হইলাম। আমার সঙ্গে তাঁহাদের একাট স্ক্ষত্র যোগসৃত্র 
স্থাপিত হইল। আমি তাহাদের হোলে প্রায়ই ফাইতাম এবং বিকালে তাঁহারা প্রায়ই 
আমার সপ্পো ময়দানে বেড়াইতেন। 

ইহাদের মধ্যে পর্বদ্যষ্ রাসকলাল রসায়নাবিজ্ঞানে বিশেষ কত দেখাইলেন এবং যে 


এবং শেষ উপাধি পরণক্ষার জন্য মৌলিক গ্রবেষণামলক প্রবন্ধ দাখিল কাঁরলেন। ও প্রবন্ধ 
যথাসময়ে লশ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির জার্পালে প্রকাশিত ইইয়াছল। ১৯১০ সাল 
হইতে পর পর কতকগযাল মৌলিক গবেষণামলক প্রবন্ধ তানি প্রকাশ করেন! কলিকাতা 
বিদবাবদ্ালয় হইতে তিনিই পর্বপরথম "ডর অব সায়েন্স' (ড, এস-সি) উপাধ লাভ 
করেন। 

১৯১০ সালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এবং আম একটি রর লাভ করি। 
জতেন্দনাথ রক্ষিত 'সস্ট জিনা কলেজ হইতে বি, এস-ঁস পরাক্ষা দিয়া অকৃতকার্য 
,হন। তিনি প্রচালত পরীক্ষাপ্রণালী এবং উপাধিলাভের অক্বাভাবিক স্পহার প্রত 
বাঁতশ্রদ্ধ হন। তিনি প্রচলিত নিয়ম অন;সারে কাঁলকাতা বিদ্বাধিদ্যালয়ের সসেন্ট কোন 


১৯২ আত্মচারিত 


কলেজে ছাযরুপে প্রবেশ কাঁরতে পারলেন না, সৃতরাং 'জাতীয় শিক্ষাপারযদের' রাসায়নিক 
'লেবরেটরিতে কিছ্বীপন কাজ কারতে লাগিলেন। ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান তাঁহার বিশেষ 
প্রিয় ছিল। কয়েকখশ্ড পাঁরতান্ত কাচের নল হইতে 'তনি এমন সব যন্ত্র তৈরী কাঁরতে 
পারতেন যাহা এতাঁদন জামান বা ইংলশ্ডের কোন ফার্ম হইতে আনাইতে হইত। জনৈক 
বন্ধ তাঁহার কৃতিত্ব ও দক্ষতার কথা আমাকে জানান। আম তাঁহাকে ভাবিয়া পাঠাইলাম 
এবং শীক্পই কুবিতে পারিলাম [তানি একজন দদ্লভ গনুগসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক কমর্শ। 
'আমাইন নাই্রাইটূলের' সংম্লেষণ কার্ষে তিনি আমার সহায়তা করিয়াছলেন। তানি 
অনেক সময় একাঁদিরুমে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ কারতেন। শশতের দেশে ইহা সাধারণ হইলেও 
এই অসহ্য গ্রত্মের দেশে বড়ই কঠিন কাজ। [তাঁনিও শগঘ্রই মৌলিক গবেষণায় যোগ্যতার 
পাঁরচয় দিলেন এবং তাহার ফলে সরকার আফিম বিভাগে বিশ্লেষক রুপে প্রবেশ কারলেন। 
১৯১০-১৯ লালে আমার একাট অপূর্ব আভিজ্রতা হয়। বর্ষার সময়ে বাংলার 
নিদ্নাংশের অনেকথানি বন্যার জলে "লাবত হয়। সাধারণতঃ এই বন্যাপ্লাবিত স্থানগ্াল 
ম্যাললোরয়া হইতে মুস্ত থাকে। বস্তুতঃ, এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যেস্থানে বেশ বন্যার 
প্লাবন হয়, সেই ম্থানগহালই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নি্কীত পায়। কতকগনল স্থানে 
বন্যা হয় না কিন্তু উপযুক্ত জলনিকাশের অভাবে খানা ডোবা খাল পূকুর প্রভৃতিতে রম্ধ 
জল জমিয়া থাকে। বর্ষার শেষে এই সমস্ত রূদ্ধ জলাশয় ম্যালোরয়াবাহ* মশকের জন্মস্থান 
হইয়া দাঁড়ার, পচা গাছপালা উচ্তিজ্জ হইতে একরকম বিষান্ত গ্যাসও স্যাহর হইতে থাকে। 
বরাবর আমার একটা নিয়ম এই ছিল যে, আমি গ্রাচ্ষাবকাশের কত্কাংশ মে মাসে) আমার 
স্বপ্রামে কাটাইতাম। ইহার দ্বারা আম পল্পশ্জাবনের আনন্দ উপভোগ কাঁরতে পারিতাম 
এবং গ্রামবার্সী ও কৃষকদের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পারচয় হইত। এ বংসর (১৯১০-১১) 
দৈবক্ুমে বর্ধা একট; আগেই হইয়াছ্িল। আমাদের গ্রামের স্কুলের পরেস্কার-বিতরণী সভায় 
যোগধান কারবার জন্য আমি ১৫ই জনন পর্যন্ত অপেক্ষা করিলাম। পরাদনই আমি 
কালকাতা ষায়া কারিলাম এবং কাঁলিকাতা পীছিয়াই ম্যালেরিয়ার পালাজবরে আরান্ত 
হইলাম। এক বৎসর এইভাবে কাটিল! চিররঃস্ন ব্যান্্র পক্ষে এইরূপ ম্যালোরয়া জবরের 
আক্ুমণ বেশশীদন সহ্য করা কাঠন। বন্ধ্গণ আমার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিলেন এবং ডাঃ নীলরতন তাঁহার দাঁজ্জিশল্ের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইলেন, সপ্দ্ে সঙ্গে 
প্রতাহ তিনবার কায়া কুইনাইন সেবন কারবার ব্যবস্থাও কারয়াছিলেন। দাঁদ্জলঙের 
স্বাস্থ্যকর জলবায়ূতে আমার শরীর ভাল হইল। এই ঘটনাটি আঁমি প্রায় বিদ্মৃত 
হইয়াছিলাম। কিন্তু বাংলা বৈজ্ঞানিক মাঁসক পাঁরকা 'প্রকীতপ্তে একখানি প্রাতন প্র 
প্রকাশিত হওয়াতে এই ঘটনা আমার মনে পাঁড়য্লাছে। পরখানি উদ্ধৃত কাঁরতোঁছ। 


দাচ্জালিং স্পেন ইডেন 
১৪ ।৬। ১১ 
্রির জিতেন, ূ 
তোমার ১২ই তারখের পতন পাইয়া আনাঁদ্দত হইলাম। আমিই তোমার কাজ সম্বন্ধে 
ক্ষানিবার জন্য তোমাকে পর 'লিট্িব বাঁলরা মনে করিতেক্িলাম। হেমেন্দ্কে তুমি বালিতে 
গার বে, মোথল ইথর" সম্বন্ধে তাহার গাবেষপা যোগ্য সমাদর লাভ কাঁরবে। 
আহত সেনাপাঁত দূর হইতে যেমন দেখেন ভশষণ বদ্ধ হইতেছে এবং তাঁহার বিজয়ী 
লৈলাখদ আভিবান কারতেছে, আমার মনের ভাকও কতকটা সেইরপ। ভগবানের কৃপার 


তয়োদশ পারিচ্ছেদ ১১৫ 


আমার রোগের ধৎসরে বহ; অপ্রত্যাশত এবং গৌরবময় সাফগালাভ হইয়াছে। তোময়া' 
এইভাবে ভারতীয় প্রতিভার জাবন্ত শাক্তর নিদর্শন জগ্গতের নিকট প্রদর্শন কাঁরতে থাঁকবে। 

রাঁসিকের কার্ষও ষে অগ্রসর হইতেছে, ইহা জানিয়া আমি সুখী হইলাম। আশা করি 
আমি শীঘ্ুই তাহার নিকট হইতে তাহার' গবেষণার ফলাফল জানিতে পারব! 

গত শ্রবার ও শানবার আবহাওয়া বেশ রোদ্রোচ্জবল ছিল। িদ্তু তারপর তিন 
দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। গত কলা হইতে আকাশ আবার পারচ্কার হইয়াছে 

আমি ভাল আছি। ধরেন্দ্র জার্মান হইতে আমকে পর 'িখিয়াছে। সে পি-এইচ, ভি 
উপাধির জন্য তাহার মৌলিক প্রবন্ধ দাণ্খিল কারবার অনুমাতি পাইয়া আনান্দিত হইয়াছে। 
কিন্তু আমি আশা কাঁর, তুম, হেমেন্দ্র ও রাঁসক কার্যতঃ প্রমাণ কাঁরতে পারবে যে, এদেশে 
থাকিয়াও অনুর উত্চাঞ্গোর গবেষণা করা যাইতে পারে। 


ভবদীয় 
স্যোঃ) পি, সি, রায় 
জিডেন্দ্নাথ রাক্ষিত, 
বেগগল কোঁমক্যাল আযাস্ড ফার্মীসিউটিক্যাল ুপ্লা্কস্‌ 
৯১, আপার সার্কুলার রোড, কাঁলকাতা। 


আমাকে স্বাঁকার কাঁরতে হইতেছে যে, এই পরে কি ললখিয়াছিলাম তাহা আমার 
আদৌ স্মরণ ছিল না। ভারতীয় রসায়ন গোষ্ঠী ধাঁরে ধীরে [কিভাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছে, 
এই পর্ন হইতে তাহারও যোগসূবের সন্ধান পাইয়াছি। 

এই সময়ে আর একজন যুবক আমার প্রীত আকৃণ্ট হন। তিনি [সিটি কলেজ হইতে 
বি, এ পাশ করেন, রসায়নাবদ্যা তাঁহার অন্যতম পাঠাবিষয় ছিল৷ উহার প্রাত অন্.রাগ 
বশতঃ তান প্রোসডেল্সি কলেজে রসায়নশাশ্মে এম, এ পাঁড়তে লাশগিলেন। তাঁহার বিমল 
ব্যাপ্ধ ছিল এবং রসায়ন শাস্মে শ'ঘই প্রবেশলাভ কাঁরলেন। তাঁহার আর একটি যোগ্যতা 
ছিল যাহা আমাদের জ্ঞানের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। বাংলা ও 
ইংরাজী মাহত্যে তাঁহার দখল [ছিল এবং টেক্ট টিউবের মত লেখনশ ধারণেও তাঁন সুপটু 
ছিলেন। এই কারণে আমার সাহিত্য চর্চায় তিনি অনেক সময়ে হায়তা করিতে পাঁরিয়া- 
ছিলেন। ইনি হেমেন্্কুমার সেল। [76010501712101001হোহে 00770210266 
ঙদ্বন্ধে গবেবণায় তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংসম্ট ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্যতার 
বিশেষ পরিচয় দেন। পরর্বোন্র পদার্থের বিশ্লেষণ কারবার জন্য তিনি নিজে একাটি 
প্রণালী উদ্ভাবন করেন। সেনের আর একাট কৃতিত্বের পরিচয় এই যে, তিনি জশীবকার 
জন্য ছাত্র পড়াইতেন এবং পরে ?সাঁটি কলেজে আহাশকভাবে অধ্যাপকের কাজও করিতেন। 
তাঁহার ছাত্রজশবন শোৌরবমন্প ছিল। এম, এ পরাক্ষা় তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তপর্প হন 
এবং প্রেমচাঁদ বৃতিও পান। ইহার ফলে 'তাঁন লশ্ডনের ইশ্পিরিয়াল কলেজ. অব সায়েম্সে 
রসায়ন শাচ্দের অধায়ন সম্পূর্ণ করিবার সৃযোগ প্রাপ্ত হন। এ কলের্জেও তান বিশেষ 
কাঁতদবের পাচ দেন এবং অধ্যাপকেরা তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করেন। জশ্ডন 'বত্বীবদযালক্ের 
“ড্র, উপাধির জন্য তিনি ষে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করেন, তাহা খুব 
উচচঙ্গোর। পরে উহা কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল*॥ * 

হেমেন্্ কুমারের সহপাঠ আর একজন যুবক বিশেষ কৃতিত্বের পারচন্স দেন। তানি 
স্বট্পভাষা, গম্ভারপরক়াত 'ছিলেন। চালিত কথায় বলে, “স্বির জলের গভশরতা বেশ” 


৯৯৪ আত্মটরিত 


তান তাহার দম্টাম্ত স্বরূপ ছিজেন। তান এম, এস-স পরাঁক্ষায় উচ্চ স্থান আঁধকার 
করেন এবং সেনের সঙ্গে একষোগ্গে কিছু গবেষণাও করেন। পকিম্তু তাঁহার বিশেষ যোগাতার 
পারচয় পরে পাওয়া যায়। ই'হার নাম বমানাবহারী দে! দে এবং সেনের মধ্যে ঘানম্ঠ 
বম্ধৃহ দৌশয়া আম মন হইতাম এবং অনেক সমন্ধ ভাঁহাঁদশ্সকে রহস্য কাঁরয্লা "হয়মলেট 
ও হোকাশিও” অথবা “ডৌভিড ও জোনাথান” কাঁলতাম। দে সেনের দুই বধসর পূর্বে 
ইংলণ্ডে গমন করেন এবং 'ইম্পারয়াল কলেজ অব সায়েদ্দে' জৈব রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা 
কাঁরয়া যথা সময়ে 'ডন্টর' উপাঁধ পান। 

এই সময়ে নীলরতন ধর পাঁফাজিক্যাল কেমিপ্টী” সম্বন্ধে মৌলক প্রবন্ধ লাখয়া 
এম, এস-সি ভিন্তরী পান। তান যে পরাক্ষায় প্রথম স্ধান আঁধকার করেন, ভাহা বলা 
বাহ্‌ল্য। 

যদিও অজৈব রসায়ন শাস্যেই আমি অধ্যাপনা কারিতাম, তথ্মাপ এউিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে “ডক্টর উপাঁধ লাভ কারবার পর হইতেই, আম জৈব রসায়নে ষে সব নূতন নৃতন 
ত্য আবিষ্কৃত হইতোঁছিল, সেগযলর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে চেষ্টা কারতাম। ১৯১০ 
সালের পর হইতে দৈব রসায়ন সম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের আম অধ্যাপনা কারতাম। 
বিশেষ ভাবে ইহার এীতহাসিক বিকাশই আমার আলোচা 'ব্ষয় ছিল। রসায়ন-শাস্রের 
এত দত উন্নীত হইতোঁছল এবং ইহার নানা বিভাগ এত জটিল হইয়া উঠিতৌছল যে, 
একজন লোকের পক্ষে তাহার দুই একটি 'বভাগেও আঁধকার লাভ করা কঠিন হইয়া 
পাঁড়তেছিল। 

দৃক্টাপ্তস্ব্রপ স্পেকৃট্রাম' বিশ্লেষণের কথাই ধরা যাক। বুনসেন এবং কার্চফের 
গর আংদীম এবং থেলেন, ক্লুক্স্‌ এবং হার্টলী প্রীত তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ এই 
কার্যে বায় কাঁরয়াছেন। কুরণ দম্পাঁত কর্তৃক রেভিয়ম আঁবচ্কারের পর হইতে রসায়ন” 
লাম্লের একাট নূতন শাখার উপাত্ত হইল। বহ্দ বৈজ্ঞানিক এই নূতন বিষয়ের গবেষণায় 
জাত্মানয়োগ কাঁরয়াছেন এবং এ সম্বস্ধে দবপদল সাহিত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে। আঁম বখন 
এিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, তখন 'ফাঁজকযাল কোমক্ট্ীর শ্রুগাবস্থা বাঁপতে হইবে। কিছ্তু 
অন্টোয়া্ড, ভ্যাপ্ট হফ এবং আরোনয়াসের অক্লান্ত পারশ্রম ও গবেষণার ফলে এই বিজ্ঞন 
বিরাট আকার ধারণ কাঁরয়াছে। এবং ইহারই এক প্রশাখা 00119050 0106001577- 
গ্টোয়াজ্ড, িগমশ্ডি এবং জ্ঞানেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় €২) প্রভৃতির, ন্যায় বৈজ্ঞানকদের 
হাতে অগ্ডুত উন্নাত সাধন করিয্লাছে। 

আমি যখন এাঁডনবার্গে ছাত্র ছিলাম, তখন ফিজিকাল কেমিচ্ট্রী কেবল গাঁড়িয়া 
উাঠতৌছল। এই সময়ে এই বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান প্রাতষ্টাতা আরেনিয়াস ম্টকহলম 
শহরে গবেধণা কারিতোঁছলেন। আমার বেশ মনে আছে যে, এ সময়ে এই সুইডিশ 
বৈজ্ঞানিককে গোঁড়া প্রাচীন পল্ধী বৈজ্ঞানিকেরা কিভাবে বিদ্রুপ ও উপহাস করিতেন! ষথ্য 
সময়ে আরেনিয়াসের বৈজ্ঞানিক তথ্য জগতে স্বীকৃত ও গৃহীত হইল। তাঁহার বিদ্দুপ- 
কারাঁরাই তাহার প্রধান অনুরাগ হইয়া উঠিলেন। আম তখন স্বখ্নেও ভাবি নাই যে 
৯৫ বংসর পরে আমারই প্রিয় ছাত্র জ্রানেদ্ চন্দ্র ঘোষ এই বিজ্ঞানের বহুল উন্নাত কারিবেন, 
এমনাঁক আরোনিয়াসের আঁবিক্কৃত নিরমও কিয়ৎ পাঁরমাণে পরিবর্তিত কারিবেন। 


ই) ১৯২০ জালেক্ ৪ঠা নবেষ্ধরের 'নেচার' তে২৭-২৮ পও) লিখিয়াছেন ্ষ্যারাডে এবং 
লোসাইটির বু আঁধবেশনে কোলরেড লদ্বদ্ধে যে সব প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার 
সধ্ে সি গে, এন, মুখাজশীয় প্রবন্থই প্রধান, কেননা ইহাতে বহু নৃতল তত্বের উল্লেখ 'ছল। 


হয়োদশ পারচ্ছেদ ১১৪ 


১৯১০ সালে “ফিজিক্যাল কেমিম্ট্রী” বৈজ্ঞানিক জগতে স্থায়ী আসন লাভ কারিল। 
কিন্তু ১৯০০ সাল পর্যন্ত ইংলশ্ডেও এই বিজ্ঞানের জন্য কোন স্বতল্ল অধ্যাপক ছিল না। 
ভারতে এই বিজ্ঞানের অনুশশলন ও অধ্যাপনার প্রবর্তক শহস্যবে নখলরতন ধরই গৌরবে 
আঁধকারী। "তান কেবল নেই এই শবজ্ঞানের গবেষণায় আত্মীনয়োঙ্গ করেন লাই, জে, সি, 
ঘোষ, জে, এন, মুখা্ীঁ এবং আরও কয়েক জনকে তানি ইহার জন্য অন্যপ্রাণিত করেন। 
নগলরতন সরকার বাত্ত লাভ করিয়া ইউরোপে যান এবং হীম্পারয়াল কলেজ অব সায়েল্ে 
ও সোরবোনে 'শিক্ষালাভ করেন। তান উচ্চাঞ্ছের মৌিক প্রবন্ধ লিশিয়া লপ্ডন ও পার 
এই উভয় বিধ্ববিদ্যালয় হইতেই ভ্তর উপাধি লাভ করেন। 

১৯১২ সালে লন্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্ের অন্তর্গত বিশ্বাবদ্যালয়সমৃহের কংগ্রেসের প্রথম 
আঁধবেশন হয়। কািকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাম্দ্রকেট আমাকে এবং দেবপ্রসাদ সর্ধধিকারাঁকে 
এই কংগ্রেসে শ্রাতানাধ করেন। 

লপ্ডনে থাকিবার সময় আম আ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি 
তাহাতে রসায়নজগতে একট; চাগলোর সৃষ্ট হয়! ইংলশ্ডে আসবার পূর্বে কালকাতার 
থাকিতেই এ বিষয়ে গব্ষেণা করিয়া আম সাফল্যলাভ কাঁর। সৌভাগ্াক্তমে নগলরতন ধর 
আমার সহযোগিতা করেন এবং তিনকাঁড় দে নামক আর একটি ফ্ুবকও আমার সঙ্গ 
ছিলেন। এই গবেষণায় প্রায় দুইমাস সময় লাগিয়াছিল, কোন কোন সময়ে একাদরুমে 
১০১২ ঘণ্টা পরাক্ষাকার্ষে ব্যাপ্ত থাকিতে হইত। কিন্তু বিষয়টি এমনই কৌঁত্‌হলপ্রদ 
যে কাজ কাঁরতে কারতে আমাদের সময়ের জ্ঞান থাকিত না। প্রত্যহ পরীক্ষাকার্ষের পর 
নীলরতন ধর যখন ফলাফল 'হসাব কারতেন, তখন আমি অধাঁর আনন্দে প্রতীক্ষা 
কারতাম। 

লশ্ডনে আমি কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় এই প্রবন্ধ পাঠ কার। সভায় বহ_ সদস্য 
উপাস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধাট রাসায়ানকদের মধ্যে চাণ্টল্যের সৃষ্ট কারয়াছল। সমর 
উহীলিয়াম র্যামজ্জে আমাকে সানন্দে আঁভিনন্দিত করেন। ডাঃ ভেলা তাঁহার বন্তৃতায় উচ্চ- 
প্রশংসা করেন। 

গডাঃ ভি, এইচ, ভেলশী অধ্যাপক রায়কে সাদর অভার্থনা কাঁরয়া বলেন শতনি (অধ্যাপক 
রায়) সেই আর্ধজাতির খ্যাতনামা প্রাতিনিধি-বে জাতি ভাতার উচ্চস্তরে আরোহণ করতঃ 
এমন এক যুগে বহু রাসায়নিক সত্যের আবিচ্কার কারয়াছিলেন, যখন এদেশ (ইংজপ্ড) 
অজ্জঅর অন্ধকারে 'নমাঙ্জত [ছিল। অধ্যাপক রায় আ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সম্বন্ধে যে 
সত্য প্রমাণ কাঁরয়াছেন, তাহা প্রচালত মতবাদের িরোধাঁ। উপসংহারে ডাঃ ভেলশী ডাঃ 
রায় এবং তাঁহার ছারগণকে আ্যামোনিয়ম নাইউীইট সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণার জন্য ভূয়সী 
প্রশংসা করেন। সভাপাতিও ডাঃ ভেলীর উনি সমর্থন করিয়া ডঃ রা এবং তাঁহার ছাযশসণকে 
আঁভনন্দন জ্াপন করেন।”__71)6 00৩10192100 [)02815, 

এই সময়ে রস্কোর বরদ ৮০ বদর হইয়াছিল, তিনি কোন সভা সামতিতে যাইতেন 
না। কিন্তু তাল যখন এই গবেষণার ফল শুনলেন, তখন বাঁিলেন “বেশ হইক্লাছে |” 

বিশ্বাবদ্যালর কংগ্নেস লর্ড রোজবেরী কর্তৃক উদ্বোধিত হয় এবং স্যার জোসেফ টমসন 
প্রথমাদনের আলোচনা আরণ্ভ করেন। কয়েকজন প্রাঁসম্খ বন্জা তাহার পর আলোচনার 


বিজ্যবদযালয়ের পক্গ হইতে কিছ বালবার জন্য অনুরোধ ফারতে লাঁগিলেন। আমি 
ইতস্তত করিতে লাগলাম এবং বালাম বে বৃহৎ সভার বন্তৃতা কাঁরতে উঠিলে আদ 


৯৯৬ আত্মচারত 


সক্কুচিত- হইয়া পাঁড়। ভাঁহার সের্বাধিকারণর) বাশ্মিতা আছে, সুতরাং [তানই বন্তৃতা 
দিবার ভার গ্রহণ করুন, আম নীরব হইয়াই থাঁকিব। 

সর্বাধকারণী অটল-সক্কজ্প। তান বাললেন যে আলোচ্য বিষয়ে বন্তৃতা কারবার 
যোগ্যতা আমারই আছে এবং আমার সম্মাতর অপেক্ষা না কাঁরয়াই [তান একট.করা কাগজে 
আমার নাম লাঁিয়া সভাপাঁতর নিকট দিলেন। আমাকে বন্তৃতা করিতে আহবান করা হইলো, 
আমি সভাপতির আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলাম এবং যথাসাধ্য বন্তৃতা কঁরলাম। আমি 
মাত ৫ নিট বন্তৃতা করিয্লাছিলাম এবং আমার সেই বন্তৃতা সভার কার্ধীববরণণ হইতে 
নিদ্নে উদ্ধৃত হইল, 

“ঘাননীয় সভাপাঁত মহাশয়, উপ্পনবেশ হইতে আগত প্রা্তীনাধঙ্গণ অধ্যাপক এইচ, বি, 
আযালেন (েলবোর্ণ) এবং অধ্যাপক ফ্যাক্ক আযালেন মোনিটোবা) যে সব মন্তব্য প্রকাশ 
কারিলেন, তাহা আম সমর্থন কাঁরতোছ। 

“ভারতীয় গ্রাজুয়েট ও 'ত্াটিশ বিশ্বাবদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট অবস্থায় অধ্যয়ন ও 
শ্ববেষণা করিতে আসলে নানা অস্বাবধা ভোগ করিয়া থাকেন। ভারতাঁয় গ্রাজুয়েটের 
যোগ্যতা আঁধকতর উদারতার সাহত স্বীকার করা হইবে, ইহাই আম প্রার্থনা কার। আমার 
'আশক্কা হয়, কেবলমান্র ভারতীয় ছার বাঁলয়াই তাহাকে নিকৃষ্ট বাঁলয়া গণ্য করা হয়। 
রসায়নশীবজ্ঞান সম্বন্ধে কথা বাঁলবার আমার কিছু আঁধিকার আছে। সম্প্রাত কলিকাতায় 
ষহঃ প্রাতভাবান ছার রসায়নশাস্ম সম্বন্ধে পোস্ট-্রান্ুয়েট অধ্যয়ন অবস্থায়ও গবেষণা 
কারতেছেন। তাঁহাদের লিখিত মৌলিক প্রবন্ধ 'ন্রিটিশ জার্নালসমূহে স্থান পাইয়া থাকে। 
সুতরাং তাঁহাদের কিছু যোগ্যতা আছে ধাঁরয়া লওয়া যাইতে পারে। অথচ আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, এ সমস্ত গবেষণাকারী ছার যখন 'প্লিটিশ বিশ্বাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও উপাধি- 
লাভের জন্য আসে, তখন তাহাদিকে সেই পুরাতন ররীত অনুসারে প্রার্থমক পরণক্ষা 
দিতে বাধ্য করা হয়॥ ইহার ফলে আমাদের যুবকদের মনে উৎসাহ হাস পায্স। পূর্ববতর্শ 
ভ্বনৈক বন্ধ প্রস্তাব কাঁরয়াছেন যে, এইরূপ ছাত্রকে নিজের নিব্ণাচত কোন অধ্যাপকের 
অধানে শিক্ষানবাঁশ থাকিতে হইবে এবং উত্ত অধ্যাপক তাহার কার্যে সন্তুষ্ট হইলে, তাহার 
মৌলিক প্রবদ্ধ বিচার কারয়া তাহাকে সর্বোচ্চ উপাধি দেওয়া হইবে। আমি এই প্রস্তাব 
সমর্থন কার। 

- “স্যার জোসেফ টমসন বাঁলয়াছেন যে পোস্ট-গ্রা্জুয়েট ছাতকে উৎসাহ দিবার জন্য যোগ 
বৃত্ত প্রীত দানের ব্যবস্থা কারতে হইবে। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় এইরূপ কতকগনীল 
ইাঁতিমধোই স্থাপন করিয়াছেন এবং ভাষাতে আরও কয়েকটি কারবেন, আশা করা সবায়। 
িল্ু আম ব্রিটিশ 'বশ্বাবদ্যালয়ের সমাগত প্রীতানাধাঁদগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই 
যে, ভারতে আমর্য স্মরপাতাঁত ফুঙ্গ হইতে উচ্চ চিন্তা ও সরল অনাড়ম্বর জশবন যাপনের 
আদর্শ গ্রহণ কাঁরয়া আিয়াছি এবং অপেক্ষাকৃত সামান্য বাঁন্ত ও দানের সাহায্েই আমরা 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যথেষ্ট উন্নাতর আশা কাঁরতে পাঁরি। 

“মাননশয় সভাপতি মহাশর, ত্িটিশ বিষ্বারদ্যাজয়সমূহে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, 
'আমাদের বিষ্বাবদ্যালল়ে প্রদত্ত শিক্ষাও সেইরূপ উচ্চগ্রেলগর একথা আম বাঁলতে চাই না, 


রয়োদল পরিচ্ছেদ ১৯৭ 


কায়াছেন_কিকাতা 'বিদ্বাধিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং কাঁলকাতা [বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান 
ভাইস্‌চ্যান্সেলর- যান উপর্পপাঁর বড়লাট করৃকি ভাইস্‌-চ্যাঞ্সেলর মলোন*ত হইয়াছেন__ 
সেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও কলিকাতা বিদ্যাবদ্যাগয়ের গ্রাজুয়েট । 
দেশের কলেজসমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, আপনাঁদশ্কে তাহার আঁধকতর সমাদর কারতে 
অন্যরোধ কাঁরিতোঁছ।” 

আমার সংক্ষিপ্ত বন্তৃতায় সুফল হইয়াছিল, মনে হয়! আঁধবেশন শেষ হইলে, মান্টার 
অব্‌ ট্রিনিটি ডাঃ বাটলার সর্বাধিকারী ও আমার সঞ্চো পাঁরচয় কাঁরলেন এবং বাঁললেন, 
কোম্রজ বিদ্বাবদ্যালয় পাঁরদর্শন কারবার সময় আমরা যেন তাঁহার আঁতাঘি হই। 

আম প্রথমেই এই ব্রিটিশ বিদ্বাবদ্যালয় (কোন্র্) দেখিতে গেলাম। স্বাধিকার 
আমার একাঁদন পূর্বে শিয়াছিলেন। আঁম কোঁদ্রজে পেছিলে, সর্বাধকারণকে সঞ্পো 
কারিয়া মান্টার অব '্রীনটি স্টেশনে আসিলেন এবং আমাকে গাড়াতে কারিয়া তাঁহার বাড়ীতে 
লইয্লা গেলেন। কিছু জলযোগের পর তান আমাঁদশকে 'ট্রীন্টি কলেজের একাঁটি ছোট 
খবরে লইয়া গেলেন। ঘরাঁটি একটি ছোটথাট [মউজ্জিয়নমের মত, বহ? প্রাচশীন ও আল্যবান 
নিদর্শন সেখানে রাক্ষিত আছে। আমার যতদুর মনে হয়, 'লালে গ্রোর ৫” 4168:0) 
পাস্ডালপির কয়েকপাতা আঁম সেথানে দৌখিয়াছি। 'বখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন যে সমস্ত 
ষন্পাঁত লইয়া জ্যোতিষ ইত্যাঁদ সম্বন্ধে গবেষণা কারয়াছিলেন, তাহাও একটি মানমন্দির 
বা গবেষণাগারে রক্ষিত আছে। 

ডাঃ বাটলার প্রাচশন সাহিত্যে সুপণ্ডিত, মধুর প্রকৃতির লোক। তাঁহাকে দেঁখিরা 
আদাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদের কথা আমার মনে পাঁড়ল। "তান গল্প কাঁরলেন, 
সেকালে জেরা যখন কেশ্রিজে আদালত বসাইতেন, ভাঁহাদের দলবল ক্িনিটি কলেজের 
রসুইখানা ইত্যাঁদ দখল কারিয়া লইত। আমার 'ববাস, এখনও এ প্রাচীন প্রথা আছে? 
ইংলন্ডের রাজা" এখনও প্রাত বৎসর খন কেম্রিজে পৃরাভিউ' দেখিতে আসেন, তখন তান 
প্রিনাটি কলেজের আতাথি হন। মাম্টার আমাদের থাটিবার জন্য ঘর ঠিক করিয়াছিলেন 
এবং সেই সময়ে দেখাইলেন, পাশের একটি ঘর রাজার অভ্যর্থনার জন্য সাজানো হইতেছে। 

বাহর হইতে কংগ্রেসে আগত প্রাতনিধিগণ কয়েকটি বিশ্বাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার 
জন্য বাঁছয়া লইতে পারেন এবং এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারা আঁভাঁঘরূপে গণ্য হন। 
আমি উত্তর ইংজপ্ডের কয়েকটি বিশ্বাবদ্যাপয় দেখিব ঠিক কারিলাম। উহার মধ্যে শোঁফজ্ড 
বিষ্বাবদ্যালয় একাঁটি। এই বিশ্বাদ্যালয়টি অপেক্ষাকৃত নূতন এবং অক্ফোড, কোম্রজ 
বা এঁডিনবা্গের মত ইহার তেমন প্রাচীনতার খ্যাতিও নাই সেজন্য ইহা দোখবার ছন্য 
কম প্রাতানীধই যাইতেন। আমার বাল্যকাে শোঁফিজ্ড রক্জার্সের ছার, কাঁচ, ক্ষার 
প্রভীতির কারখানার জন্য প্রাসদ্ধ ছিল, এগাঁজি বাংলাদেশে সে সময়ে খুব ব্যবহৃত হইত? 
শোঁফজ্ড এখন খুব বড় শহর হইয়া উঠিয়াছে, অসংঘ্য কঙ্গকারখানা এখানে গাড়ি 
উাঠরাছে। সমপ্রসিদ্ধ ভিকার্স ম্যার্জন এপ্ড কোম্পানির কারখানা এখানে। শোঁফজ্ড 
আতাঁথগণের অভ্যর্থনার জন্য পল আয়োজন কারয়াছিলেন। দভাগ্রাক্রমে এ দিন 
সকাল বেলায় একমাত্র আঁতখি গিয়াছিলাম আমি। একটা কৌতুককর ঘটনা এখনও আমার 
মনে আছে। ন্টেশনে নামলে, পোর্টার আমার মান্নপন্ন একটা ট্রানাগাড়ীতে তুলিয়া লইল 
এবং বাঁলল যে কোন ট্যাক্স ভাড়া কারবার দরকার নাই, কেননা নিকটেই অনেবঙলি 
হোটেল আছে। আমি কোন্‌ হোটেলে যাইতে চাই, তাহাও সে ছ্ছিজ্ঞাদা কারল। আমি 
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কোন হোটেলের নাম কারতে পারিলাম না কেবল সম্মূখের ছোট হোটেল দেখাইয়া দিলাম । 
পোটার শম্ডীরভাবে মাথা নাঁড়িয্া বাঁল্গ_-“ও হোটেল আপনার যোগ্য নয়” আমি 
তাহার উপরই ভার দিলাম এবং সে আমাকে িকটবতাঁ একাটি ফ্যাশনেবল হোটেলে 
অইয়া গেল। বিদ্বাবিদ্যালয়ের আঁফমে আমার আগমন সংবাদ দিলে,_সকজেই আমার 
অভ্যর্থনার জন্য ব্যদ্ত হইয়া উঠিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক হিক্স্‌ এবং সমস্ত 
অধ্যাথক আমাকে লইয়া গিয়া বিশ্বাবিদ্যালয়ের ববাঁভন্ন বিভাগ দেখাইলেন। যে হোটেলে 
আমি ছিলাম, সেখানেই তাঁহারা আমার সম্মানার্থ লাখের আয়োজন কাঁরলেন। 
সন্ধ্যার পর একটি চমৎকার অনুষ্ঠান হইল। টাউন হলে বিরাট ভোজের আয়োজন 
হইল এবং 'মান্টার কাটলার' আমার এবং কানাডার একজন প্রাতীনীধর সম্বর্ধনার 
প্রস্তাব কাঁরলেন। কানাডার প্রতিলিধাটি অপরাহ্থের দিকে শোঁফল্ডে পেশীছিয়া- 
ছিলেন। জুতরাং সমস্তাঁদন আঁতাঁথিরপে একমাত্র আমিই রান্জোচিত আদর অভ্যর্থনা 
পাইক্লাছিলাম। এই জনাই বাঁলয়াছ যে 'দভভগাররমে অতাথিরূপে একমাঘ আম সকালবেলা 
শোঁফিল্ডে য়াছিলাম ॥ উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে যোগ দিতে আমার স্বভাবতঃই সঞ্কোচ 
হয়। 

লস্ডনে “ওয়ারশিপফুল িসমঞ্গার্স কোম্পানি” গেংস্য ব্যবসায়ণ) অতিিদের অভ্যর্থনার 
জন্য একটি ভেজ দিয়াছিলেন। এই িসমঞ্গার্স কোম্পানি এবং ভন্টার্স কোম্পানি, 
মাচেস্ট টেলার্স কোম্পানি প্রীত প্রভ্ত এশ্ব্যশালদ এবং বহু পুরাতন । এই সব ভোজ 
এত বায়বহল যে, ভারতবাসীদের নিকট তাহা রূপকথার মত বোধ হয়। গফিসমজ্ঞার্স 
কোম্পানির একটি ভোক্ত সভা প্রসঙ্গে মেকলে লিখিয়াছেন_'একবার তাহাদের ভোজে 
জন প্রাত প্রায় দশ গান (১৫০১ টাকা) ব্যয় হইয়াছিল।” (মেকলের জশবল, প্রথম 
খণ্ড, ৩৩৭ পুঃ)। আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, “ভোঙ্জের সম্বন্ধে এই কোম্পানিই 
পাঁথবীর মধ্যে সবাশ্রেষ্ঠ।”  (জশবনশ, ৩৩৬ পৃঃ) এই সব কোম্পানির শহরে এবং 
অন্যান্য স্থানে ভুসম্পান্তি আছে, উহার মূল্য বরত'মানকালে প্রায় সহস্রশশ বাড়িয়া গিয়াছে । 
ভোজের খাদান্রবযর তালিকায় এগারাট পদ 'ছিল, প্রথমে *সুপ' এবং প্রত্যেক পদের শেবে 
উৎকম্ট মদ্য। এইসব মধ্য প্রায় অর্ধশতান্দশ বা তার বৈশখ মাটগর নশচে পাত্রে রাঁক্ষিত 
এবং ভোজের সময়ে খোলা হইয়াঁছল। এই সব অন্ম্ঠানে বহন প্রাচীন প্রথা অন্যষ্ঠত 
হয়, যথা “কাপ অব লভের” অনুষ্ঠান। সেকালে এই অনুষ্ঠানের সময়, আতাঁথরা আতীরস্ত 
মদ্য পান করিয়া পরস্পরের সঞ্গো কলহ করিত। এমনকি পরস্পরকে গ্মস্রদ্বারা আহতও 
করিত। কাপটি বৃহদাকার, ধাতুনার্মত। ইহা ঘদ্যপূর্ণ করা হইত এবং প্রত্যেক আঁতাথ 
উহা হইতে একট; মদ্য আস্বাদ করিয়া, তাহার পাশের লোকের হাতে দিত। ইহা শান্তি 
ও সদিচ্ছার প্রতীক স্বরপ। আমি মদ্যপান করিনা, সুতরাং কেবল মনখের [নিকট তুলিয়া 
ধরিয়া অন্যের হাতে দিলাম । 

কংগ্রেসের অধেবেশনের সমকালে রয়েল সোসাইটির ২৫০তম বার্ষিক উৎসবও হইতোঁছল। 
আমি এই উৎসবেও আমাদের শীবপবাধদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রাতীনধিরিপে আঁসয়াছিলাম। 
সুতরাং ইহার কয়েকটি অনুষ্ঠানে আম যোগ দিয়াছিল্লাম। জশ্ডনের লর্ড মেয়র রর্্যাল 
সোসাইটির সদসাগ্গণ এবং কংগ্রেসের প্রীতানাধগণকে শিল্ড হলে এই ল্মরণয় ঘটনা 
উপলক্ষে একটি বিরাট ভোজ "বার আয়োজন করিলেন! আমিও ওঁ ভোজে লর্ড মেয়রের 
আভাধরপে যোগ দিলাম! রাল্জাও উইপ্ডসর প্রাসাদে আঁতাঘদের সন্বর্ধনা কারলেন। 
বত সম হৃস্ডিত মাই এবং বক্ষে সারি আমার নিকট বড় মনোরম বোধ 
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ডাঃ িমানাবিহারণ প্রোসডেদ্দি কলেজ হইতে এম, এস-সি উপাধি লাভ কাঁরয়া এই 
সময়ে লন্ডনে ভদ্র" উপাধির জন্য অধ্যয়ন কাঁরতোছলেন। আমার লপ্ডন বাস কালে 
তান আমাকে বথেষ্ট সহায়তা কাঁরয়াঁছিরেন। এই সময়ে পরলোকগত আশ্দতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আমি একখানি পর পাইলাম । এই পত্র এরতিহাঁসক গুর্ব- 
পূর্ণ এবং ভবিষ্যতের পক্ষে বিপুল আশাস্‌চক, কেননা ইটানভারাসাট কলেঞ্জ অব সায়েন্স 
বৌজ্ঞান কলেজ) প্রাতষ্ঠার পূর্বাতাষ এই পত্রে ছিল নিম্নে পর্রখানির অনুবাদ উধৃত 
হইল 

সনেট হাউস, কাঁলকাতা 
২৫শে জুন, ১৯১২ 

প্রিয় ডাঃ রায়, 

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে জানুয়ারী তাঁরখে নেটের সম্মৃথে যখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন আপ্পাঁন দুখ কাঁরয়া বালিয়া- 
ছিলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তখন আমি আপনাকে 
আশ্বাস দিয়াছিলাম যে. শীঘ্রই হয়ত বিজ্রানের অধ্যাপকের জন্য ব্যবস্থাও হইবে! 
আপানি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমার ভবিষ্যৎ বাণ সফল হইয়াছে এবং আপনার ও 
আমার উচ্চাশা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা একটি পদার্থীবদ্যার, ও আর একটি রসায়নশ্াস্তের-_ 
দুইটি অধ্যাপক পদের প্রাতচ্ঠা কারয়াছি। আমরা আঁবলদ্বে বিশ্বাবিদ্যালসয় সংস্ছ্ট 
একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের সঙ্কজ্পও কাঁরয়াছি। মিঃ পালিতের মহৎ দান 
এবং তাহার সপ্পো বিশ্বাবদ্যালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া, 
আমরা এই সব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। গত শাঁনবার আমি নেটের সম্মথে 
যে বিবাতি দিয়াছ, তাহাতে এইসব বিষয় পরিহ্কাররূপে বলা হইয়াছে । উহার একখান 
নকল আপনাকে পাঠাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রসায়নাধ্যাপকের পদ গ্রহণ কারবার 
জন্য আমি আপনাকে এখন মহানন্দে আহবান কাঁরিত্রেছি। আমার বি্বাস আছে বে 
আগাঁন এই পদ গ্রহণ কারবেন। বলা বাহুল্য, আমি এরুপ ব্যবস্থা কারব যাহাতে 
আর্ঘক দিক হইতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। আপান ফারিয়া আসিলেই, আপনার 
সহায়তায় আমরা প্রস্তাবিত গবেষণাগারের পাঁরকক্পনা গঠন করিব এবং ষতশীঘ সম্ভব 
উহা কার্যে পাঁরণত করার চেষ্টা কাব আপ্টীন যাঁদ বফাঁরবার পূর্বে গ্রেট-িটেন ও 
ইউরোপের কতকগ্দীল উৎকৃষ্ট গবেষণাগার দেখিয়া আসেন, তবে কাজের সুবিধা হইবে। 

আপনাকে শীস, আই, ই” উপাধি দেওয়া হইয়াছে দোয়া আম সুখী হইরাছি, কিল্তু 
আম মনে করি যে, ইহা দশ বংসর পূর্বেই দেওয়া উাঁচত ছিল। হি 

আশাকাঁর আপাঁন ভাল আছেন এবং ইংলপ্ড প্রমণে আপনার উপকার হইয়াছে। 


ভবদায় 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


আম যে উত্তর 'দয়াছিলাম, তাহার নকল আম রাখি নাই। বিস্তু যতদূর স্মরণ 
হয় তাহাতে নিশ্নলাখত মর্মে আঁম উত্তর 'দিয়াছিলাম - “প্রস্তাবিত বিজ্ঞান কলেছের 
ম্বারা আমার জিবনের স্বগ্ন সফল হইবে বাঁলয়া আমি মনে কার এবং এই কলেজে যোগ 


দা এবং ইহার সেবা করা আমার কেবল কব নয, ইহাতে আমার পরম আনলাও 
1” 


৯২০ আত্মচাঁরত 


কলিকাতায় ফিরিয়া আমি আশুতোষ গুখোপাধ্যায়ের সল্পো সাক্ষাৎ করিলাম এবং ভাঁহার 
বিজ্ঞান কলেজের স্কাঁম সর্বাম্তকরণে সমর্থন কার, এই প্রাতিশ্রীত দিলাম। কলেজ 
খোলা হইলেই আমি তাহাতে অধ্যাপকরূপে যোগদান করিব, ইহাও বলিলাম। হতমধ্যে 
ডাঃ প্রফলপচন্্ মিকে ভারতের অন্যানা স্থানে প্রধান প্রধান লেবরেটরি দেখিয়া একটি 
লেবরেটারর প্ল্যান প্রস্তুত কারবার জনা নিম্োগ করা হইল। তান আমার একজন 
ভূতপ্্ব ছার এবং কালকাতা বিশ্বাবদ্যালয় হইতে রসায়ন শাদ্তে সর্বোচ্চ উপ্যাধ লইয়া 

ভিন বার্লিন বিদ্যালয়ে অধায়ন কাঁরতে গিয়াছিলেন। সেখানকার 'ডর' উপ্যাঁধ লইয়া 
তি বালা 

১৯১২ সালে ব্রিটিশ সায্াজ্যের বিশ্বাবিদ্যালয় কংগ্নেস হইতে 'ফারবার পর, আমার 
সহকর্মী ও ছাত্ররা আমাকে একটি প্রীত-সম্মেলনে সম্বর্ধনা করেন। মিঃ জ্রেমস সেই 
সশ্মেলনে বনৃতা প্রসঙ্গে বলেন 

“বৈজ্ঞানিক হিসাবে ডাঃ রায়ের কার্মাবঙ্গী বর্ণনার স্থল ও সময় এ নহে। তাঁহার 
কার্যাবলী সহজেই চার তাগে বিতত্র করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ডাঃ রায়ের রাসায়নিক 
আবিজ্কার, ষে সমস্ত মৌলিক গবেষণার দ্বারা তানি জগতের রসায়নবিদদের মধ্যে সম্মানের 
আমন লাভ কায়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাহার হিন্দ] রসায়নশাস্মের ইীতহাস। এরবষয়ে 
ইহা প্রামাশিক প্রম্থ, প্রাচীন ভারত রনায়ন বিদ্যায় কতদূর উন্নতি লাভ কায়াছিল, এই 
গ্রন্থ বিজ্ঞান-জগতের নিকট তাহার পারচয় 1দয়াছে। তাঁহার আর একটি বিশেষ কাতিতব, 
বেঙগাল কোমিক্ান আশ্ড ফার্মীসিউটিক্যাল ওয়াকসের প্রাষ্ঠা, ইহা একটি প্রধান শিল্প 
প্রাতষ্ঠান এবং সফলতার সঙ্গো পারচালিত হইতেছে। বর্তমান যুগে বাংলার তথা ভারতের 
একটা প্রয়োজনশয় বিষয় যে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, তাহা সকলেই দ্বণকার করেন। ডাঃ 
পি, সি, রায় বাবসায়ী নহেন, তিনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু ব্যবসায় বা ব্যবসায়ীরা যে স্থলে 
বার্ধকাম, সে স্থলে তিন একটি বড় শিল্প প্রাতষ্ঠান গাঁড়য়া তুঁিয়াছেন। তাঁহার 
রাসায়ানক জ্ঞান ও প্রাতিতা এই প্রাতষ্ঠানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া তানি ইহাকে 
ব্যবসায়ের দিক দিয়া সফল কাঁরয়া তুঁলিয়াছেন এবং অংশীদার রুপে অন্য লোকে এখন 
ইহার লভ্যাংশ ভোগ কারতেছে। তাঁহার আর একাঁদকে কাতত্--এবং আমার মতে ইহাই 
তাঁহার শ্রেন্ঠ কৃতিত্ব_ডাঃ রায় আমাদের এই লেবরেটারতে একদল যুবক রসায়নাবদকে 
গাঁড় তুঁলিয়াছেন, তাঁহার আরব্ধ কার্য এই সমস্ত শিাপ্রাশষ্যরাই চালাইবে। এই জনাই 
একজন বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক এই লেবরেটার সম্বন্ধে বাঁয়াছেন--ইহা বিজ্ঞানের 
সাতকাগার, এখান হইতে নব্য ভারতের রসায়নবিদ্বা জন্মলাভ কাঁরতেছে।” (প্রোডোল্সি 
কলেজ ম্যাগাজি্ভ।) . 

এই মমস্ত উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ কথা শ্ানয়া আমি সতাই সংকোচ রোধ কারতোছলাম। 
এই সমস্ত কথা আমি উদ্ধৃত করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে মিঃ জেমস সাহতাসেবী 
হইলেও বিজ্ঞান বিভাগে যে সমস্ত কাজ হইতেছিল, তাহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তান 
সম্যক অনুভব করিতে গাঁরতেন। 


আম ষখারশীত প্রোসডেন্সি কলেজে আমার কাজ কারিতে লাঙ্গিলাম। জে, 'স, ঘোষ, 
জে, এন, মুখষ্যে এবং মেঘনাদ সাহা এই সময় উদীয়মান বৈজ্ঞানিক। বিদেশের বৈজ্রানিকেরা 
এই সময়ে দন্ত ও ধরের আবিচ্কার সমৃহের উল্লেখ কাঁরতোঁছলেন। পরবভীগণের মনে যে 
তাহা উৎসাহ ও অনংপ্রেরণা দান কারতেছিল, তাহা সন্দেহ নাই। ভ্রমশঃই আধিক সংখ্যক 
কৃতাবন্য ছার এই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং গবেষণার প্রত তাহাদের আগ্রহ দেখা 
যাইতে লাঁগল। ইহাদের মধ্যে মাণিকলাল দে, এফ, ভি, ফার্ান্ডে্জ এবং রাজেল্লুলাল 
দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁহারা কেহ কেহ গ্বতন্ত্র ভাবে এবং. কখনও বা 
ধাত্তভাবে মৌলিক গবেধণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা কারিয়াছলেন। 

১৯১৪ সালে ইউরোপণয় মহাযাপ্ধ আরম্ভ হইল। উহার প্রভাব আমাদের লেবরেটারতে 
শীঘ্রই আগরা অনুভব কাঁরলাম, কেননা বাহির হইতে রাসায়ানক দ্ব্য আমদানী বন্ধ হইয়া 
গেল। সৌভাগ্য ক্রমে, আমাদের প্রবীণ ডেমনস্ইটর পরলোকগত চন্দুভূষণ ভাদড়ী 
মহাশয়ের দূরদ্াষ্ট বশতঃ আমাদের ভাণ্ডারে যথেষ্ট রাসায়ানক দ্ুষ্য মজুত ছিল। আমরা 
তাহারই উপর নির্ভর কারয়া কাজ চালাইতে লাগলাম। আমাদিগকে অবশ্য বাধ্য হইয়া 
গবেষণা কার্ষের জন্য কতকগনাল বিশেষ দুব্য তৈরী কারয়া লইতে হইল। ইহা আমাদের 
পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপই হইল, কেননা ইহার ফল্পে অনেক নূতন ছার রাসায়নক দব্য 
প্রস্তুত প্রণালশীর রহসা অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন 

১৯১১ সালে আর একজন উংসাহণ ও শক্তিমান ফূবক আমার লেবরেটারতে যোগদান 
কারলেন। ই'হার নাম প্রফল্লচন্্র গহ। তিনি সেই সময়ে ঢাকা কলেজ হইতে রসায়নে 
“স-সম্মানো ব, এস-স, পরাক্ষায় পাশ কাঁরয়াছিলেন। সাধারণ ব্যবম্থা অন্সারে অধ্যাপক 
ওয়াটসনের অধীনেই তাঁহার গবেষণা কারবার কথা। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াটসন সেই সময় 
ছুট লইয়া বিলাত 1গয়াছিলেন। হতাশ হইয্লা প্রফুল্ল আমার নিকট করুণ আবেদন 
কারয়া একখানি পল্ন [লাঁখলেন যে, তাঁহার ছারজীবন অকালে শেষ হইবার উপরুম এবং 
তান আমার অধীনে গবেষণা কারতে চাহলেন। আম তাঁহাকে আমার লেবরেটারতে 
সাদরে আহবান কারলাম এবং তান আমার সহকারূপে কাজ কারিতে আয়ম্ড কারিলেন। 
গ্যহ অক্ান্ত পাশ্রমধ ছিলেন এবং রাসায়ানিক গবেষণায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রাতিভা 'ছিল। 
যখাসময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাঁক্ষাতেও সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন। এম, এসগস 
পরাক্ষায় তিনি প্রথম স্থান আঁধকার কারলেন এবং তিন বংসর পরে ডক্ঈর উপাধি লাভ 
কাঁরলেন। "ভান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃতিও পাইলেন। 

এই সময়ে আমার কর্মজশবনে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। প্রোসডেম্সি 

আমার কার্যজীবনের প্রধান অংশ আতিবাহিত হইয়াছল। এখন আমাকে সেই 


জাঁবনের অতাঁত স্মৃতি জাড়িত। কিন্তু কলেন্গ হইতে বিদায় গ্রহণ কারবার পূর্বে, 
ভূতপ্যর্ক 'প্রন্সিপাল এইচ, আর, ভ্রেমসের যোগ্যতার প্রা শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারতে আমি 
বিস্মৃত হইব না। তিনি অক্ষফোর্ডের ব্যালওল কলেজের ফেলো দিলেন এবং বঞ্াঁয় 
শিক্ষাবিভাগের জন্যই বিশেষ ভাবে তিনি আহ্‌ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাশ্ডিত্য উচ্চাঙ্গের 
এবং ৃষ্টিও উচ্চাঙ্গোর ছিল। প্রোসডোল্দ কলেজকে কেবল নামে নয়, কার্যতঃ দেশের 
শ্রেষ্ঠ কলেজরূপে পরিণত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। 


আম ইতিপূর্বে বালয়াছি যে, গবেষপাবাত্তি স্থাপনের সঞ্জে মৌলিক গবেষণা কার্ষের 

কিছ উন্নাত হইয়ছিল। কিচ্তু এই উত্তিরও সশমা আছে; ইহা লক্ষা কারবার বিষয় যে, 
দুই একক্রন ব্যতাঁত আমার ছাতদের মধ্যে ষাঁহারা ইউরোগে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, 
তাঁহাদের কেহই উত্ত বৃত্তিধারী ছিলেন না। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লাখয়া এম, এস-ঁস 
ডিন্তধ লাভ কারবার পর তাঁহারা কোন বৃত্তি বা সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াই গানজেদের কর্তবো 
নিষুক্ত হইলেন। যাঁহার ঘনে মৌলিক গবেষণার আন্মহ জন্মে এবং কোন বিষয়ের প্রাত 
নিষ্ঠা হয়, তিনি কোন বৃত্তি বা সাহাব্য না পাইলেও, তাঁহার কর্তব্য ত্যাগ করেন না। 
উহীলয়াম র্যামজে একবার বাঁলয়াছিলেন যে, বাত কতকটা উধকোচের মত। বধন্তধারী 
তিন বংসরের একটা স্থায়ী আয় জাভ করিয়া যেন তেন প্রকারে গবেষণা কার্য কাঁরতে 
ঘাকেন, কিন্তু তাঁহার মন থাকে অন্য দিকে এবং আঁধকতর অর্থকরখ কার্যের জন্য তান 
নিজেকে প্রস্তৃত করিতে থাকেন। এইরুপ ব্যন্বি সুযোগ পাইলেই গবেষণাক্ষের ত্যাগ 
করেন। এরুপ বহু দষ্টান্তের সঙ্গে আমি পাঁরীচিত। কিন্তু দ্যান মনের ভিতরে 
সত্যান্মসম্ধানের প্রেরণা পাইয়াছেন, তিনি যেরূপ অবস্ধাতেই হউক না কেন, কর্তব্যে দূঢ় 
থাকেনা যাঁদি তানি দারিদ্র হন, তবে কাল সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়াও অর্থ 
উপার্জন করেন এবং অন্য সমস্ত সময় গবেষণার হ্ন্য ব্যয় করেন। এমার্সন ফথাথই 
বলেন, “তাহার মোনদুষের) চাঁরত্ের মধ্যে কি কর্তব্র আহবান নাই? প্রতোকেরই নিজ 
কর্তব্য আছে। প্রাতভাই কর্তবোর আহবান?” যাঁহার ভিতরে গবেষণা কার্ষের কোন 
অনপ্রেরণা জাগে নাই, কেবল মার বাত্তর লোভে তাঁহার পক্ষে গবেষণার কাষে' প্রবৃত্ত 
হওয়া উচিত নহে। 


'রাঁসকলাল দত্ু, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্ন্দ্র ঘোষ, উ্জানেন্দ্রনাথ ম.খোস্ঝধ্যায় প্রোসডেন্সা 
কলেজে গবেষণাবৃত্তিষার৯ ছার ছিলেন না। কিন্তু তৎসত্তেও এয, এস-টি, পাশ কারবার 
পরও কলেজের লেবরেটারতে তাঁহাঁদগকে গবেষণা কারবার অনুমাতি দেওয়া হইয়াছিল। 
প্রান্সপ্যাল জেমস অনেক সময়ে বাঁলতেন,_এরুপ কৃতী ছাত্রের যে কলেজের সপ্পে 
'কিছাকালের জন্য সংসক্ট থাকবেন, ইহা কলেজের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। তিনি কলেজের 
এইসব কৃত ছাত্রদের গবেবণা কার্যে শোরব অনুভব কাঁরতেন। 


রসায়ন বিভাগ দৌঁখতে আঁসিলেন। নানাবিষয়ে কথা বালিতে বাঁলতে তানি প্রসলাতঃ 
যাবেন, “আমার বিদ্বান, আগামি রসায়ন 'বিদযঙ্োষ্ঠৰ প্রাতষ্ঠার মূল কার” এই 


চতুন্দশ ঞ্জরিচ্ছেদ ৯২৩ 


প্রথম এই বিষয়টির প্রাত আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এবং এখন পর্যচ্ভ আমার 
স্মৃতিপথ হইতে উহা জুগ্ত হয় নাই। 

বিলাতের প্রাসম্ধ বৈজ্ঞানিক পত্র “নেচার” এই বিষয়টি স্বীকার করেন) উত্ত পত্রের 
২৩শে মার্চ ১৯১৬ তারিখের সাথ্যার খত হইয়াঁছল_ 

“কলিকাতা বিদ্ববিদ্ালয় সম্পকে বিশেষজ্ঞদের দ্বার, [বাবধ বিষয়ে বনৃতা প্রদ্ত 
হইতেছে! গত ১০ই জানুয্লারী তাঁরথে বিশ্বাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের 'ডঈন' থে 
বন্তৃতা করেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ২০ বংসরে বাংলাদেশে রসায়ন সম্বন্ধে 
যে সব মোঁলক গবেষণা করা হইক্লাছে, এই বন্তৃতায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হইক্সাছে। পাঁরশিষ্টে ১২৬টি গবেধণার নাম দেওয়া হইয়াছে; কোঁমক্যাল সোসাইটি, 
জার্গাল অব দি আমোরকান সোসাইটি প্রন্থীততে এই সকল মৌিক গবেষণাপর্ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবন্ধের ঘধ্যে অনেকগীল খ্মব মূল্যবান এবং নব প্রাতান্ঠিত 
রসায়নীবদ্যাগোষ্ঠীর কার্যাবলর পারচয় এইগুদিতে পাশুয়া যায়। অধ্যাপক রায়ের 
কার্য এবং দষ্টান্তের ফলেই এই পবদ্যাগোষ্ঠীর' প্রাতষ্ঠা হইয়াছে। অধ্যাপকের প্রথম 
প্রকাশিত পুস্তক “াহন্দ রসায়নশাস্রের হীতহাস” ১৩ বংসর পর্বে লেখা হইয়াছিল। 
উহাতে তিনি প্রমাণ করেন যে প্রাচীন হিন্দুদের মধো যথেষ্ট পাঁরমাণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
ভাব ছিল। হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংদ্কৃত ভাষায় লিখিত “তস্য প্রভতিতে ইহার 
গারচয় আছে। অধ্যাপক রায়ের মত লোক-াঁষান প্রাচীন সংস্কৃত শাস্তে স্পা্ডিত এবং 
নব্য রসায়নী 'বিদ্যাতেও পারদ তানই কেবল এইরুপ গ্রন্থ জিখিতে পারেন। এই 
গ্রন্থে অধ্যাপক রায় দৃঃখ করেন যে, ভারতে বৈজ্ঞানিক ভাবের অবনাতি ঘটিক্লাছে এবং ষে 
জাত স্বভাবতঃই দাশশনকভা-প্রবপ, তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-স্পৃহার অভাব 
হইয়াছে। এখন অধ্যাপক রায় বাঁলতেছেন, 'দশ বার বংসরের মধ্যেই আমাদের দেশবাসশর 
শান্ত সম্বন্ধে আমার ধারণা যে পাঁরবাতত হইবে, এবং জাতির জীবনে নুতন অধ্যায়ের 
পচেনা হইবে, ইহা জাম স্বস্নেও ভাব নাই।' বাংলাদেশে বর্তমানে যে সব মৌঁল্ক 
রাসায়নিক গবেষণা হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা যায় ধে একটা নূতন ভাব জাগ্রত 
হইয়াছে এবং আশা করা বায় ষে এই ভাব ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য অংশেও বিস্তৃত হইবে 
এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই মৌলিক গবেষণা-স্পৃহার উদ্ভব হইবে।” 

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠফাঁজক্যাল কেমিম্ট্রীর অধ্যাপক এস, এস, ভাটনগরও ভাঁহার 
একটি বন্তৃতায় ভারতে ফিজিক্যাল কৌমষ্টরর প্রবর্তকগণের আত উচ্চ প্রশংসা কারয়াছেন। 

প্রোসডোন্সি কলেন্্ হইতে এখন আমার অবসর গ্রহণ করিয়া নব প্রাতষ্মিত বিশ্ববিদ্যালয় 
বিজ্ঞান কলেজে যোগদান কারবার সময় আসিল। সাধারণ নিয়মে আরও এক বংসর আম 
প্রোসডোম্দ কলেজের কাজে থাকিতে পারতাম, কেন না আমার বম়ঃক্রঘ তখনও ৫০ বৎসর 
পর্ণ হয় নাই। 

আমার অবসর গ্রহণের সময় ছাত্ররা আমাকে যে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন, এবং আমি 
তাহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখবোগ্যয। 


“প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আপনার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে আপাঁন আমাদের 
সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশীতর নিদর্শন গ্রহণ করুন। 

“কলেজে আপনার যে স্থান ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। ভাবিধ্যড়ে আরও অনেক 
উধ্যাপক আসবেন; কিন্তু আপনার সেই মধুর প্রীত, সেই সরলতা, অক্রান্ত সেবার 


৯২৪ আখ্া্টারত 


ভাব, উদার ব্যাদ্ধি ও প্রজ্ঞা, তর্ক ও আলোচনায় সেই গভশর জ্ঞান, এই সমস্ত গৃপ আমরা 
কোথায় পাইব? গত ৩০ বৎসর ধাঁরয়া এই সমস্ত দুলভ গুণেই আপান ছাদের প্রশীত 
অর্জন করিয়াছেন! 

“আপনার কৃতি অসামান্য । আপনার সরল জগবন যাপন প্রণালী আমাঁদগকে 
প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আপাঁন চিরাঁদনই আমাদের বদ্ধ, 
গু ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। সকলেই আপনার কাছে প্রযেশ কাঁরতে পারে। আপনার 
প্রকাতি সর্বদাই মধুর। দাঁরদ্র ছাত্রীদিগকে কেবল সংপরামর্শ দিয়া নহে, অর্থ দ্বারাও 
আপাঁন সহায়তা কারতে সর্বদাই প্রস্তৃত। কঠোর ব্রহ্রচ্ধপূত অনাড়ম্বর জশবন আপনার, 
আপনার দেশপ্রেমের বাহ্য আড়দ্বর নাই। কিন্তু উহা গভ্রশর,--আপনার মধ্যে আমরা 
প্রাচন ভারতের গুরুর আদর্শেরই পৃনরাব্ভাব দৌখতোঁছি। 
নব্য রসায়নধ বিদ্যার প্রবর্তক রূপে আপনার নাম সর্বাগ্রে সগৌরবে উাল্লাখত হইবে। 
এদেশে মৌলিক রাসায়ানক গবেষণার জন্মদাতা এবং বৈজ্ঞীনক ভাবের জন্মদাতারুপে 
যশ ও গৌরব আপনারই প্রাপ্য। আপনার পহন্দু রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থ ভারতীয় 
কণীর্ত-মালার এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে ও অতাশতের অন্ধকারের উপর আল্লোকের 
সেতু রচনা করিয়াছে, এবং তাহার ফলে নবান বৈজ্ঞানকগণ প্রাচীন নাগাজুন ও চরকের 
সগ্চে জ্ঞানরাজ্যে মৈরশ স্থাপনের সুযোগ লাভ কারয়াছেন। 

“আপনি এর চেয়েও বৌশ করিয্লাছেন। রাসায়ানক গবেষশাকে আপাঁন দেশের 
প্রান্কীতক এ্ব্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প প্রচেষ্টা 
বাঁহরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়্াও কিরুপ সাফল্য লাভ কারতে পারে, বেষ্গল কেমিক্যাল 
ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, তাহার শ্রেম্ঠ নিদর্শন । 

“জীবন সায়াহেন লোকে সাধারণতঃ যখন অবসর অন্বেষণ করেন, তখনও আপানি 
কার্ধক্ষেরে থাকতেই সঙ্কল্প কাঁরয়াছেন। এক যুগ পূর্বে আগাঁন যে বিজ্ঞানের আলোক 
প্রজ্জবন্গিত কারয্লাছিলেন, তাহা আলর্বাণ রাখবার জন্য আপাঁন আগ্রহান্বিত। বিজ্ঞান 
কলেজ এবং রাসায়ানক গবেষণা যেন দীর্ঘকাল ধাঁরয়া আপনার অক্লান্ত সেবা ও উৎসাহে 
শান্ত লাভ করে। আপনার আশীর্বাদে আরও বহ্ বিজ্ঞান অনুসম্ধিৎস যেন এই পথে 
অগ্সর হয় এবং আমরা প্রেসিডোপ্স কলেজের ছা্গণ ও প্রবীণ যেন আপনার উদার 
ম্েহপ্রবণ হৃদয়ের ভালবাসা হইতে বণ্তিত না হই।” 

এই বিদায় সক্বর্ধনা সত্যই বেদনাদায়ক! মানুব বখন আত্মীন্ল স্বজনের শোকাশ্রুর 
মধ্যে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে সেইদিনের কথা ইহাতে ল্মরণ হয়। আবেগ- 
কাঁষ্পতকস্টঠে গভশর বাচ্পরুম্ধ স্বরে আম ইহার উত্তর দিলাম 


“সভাপাঁতি মহাশয়, আমার সহকার্মগণ এবং তরুণ বন্ধুশ্াপ, 

“আগনারা যে ভাবে আমার প্রাত উচ্চপ্রশংসাসচক বাক্য প্রয়োগ কারঙ্কাছেন, তাহাতে 
আমি কুষ্টিত ও অভিভূত হইয়া পাড়যাছি। সৃতরাং ফাঁদ মনের রুষ্ধ ভাব আমি 
ষরধোটিত প্রকাশ না কারতে গার, আপনারা আমাকে ক্ষগরা করিবেন? আম জ্যান, 
এইরূপ বিদায় স্বর্ধনার ক্ষেতে আপনারা আমার বহু তু? বিচি ক্ষমা করিবেন এবং 
আমার মধো যাঁদ কিছু ভাল দেখিয়া থাকেন, তাহারই উপর জোর কেন ভদ্র মহোদয়গ্গণ, 
সাম ইহা ভগবানের নিদেশি বলিয়া মনে কার যে আমার বন্ধ ও সহকমর্শ স্যার জগদশশ- 
চন্দ্র বদ ও আম গত ভ্িশ বংসর ধরিয়া এক সপ্পো কাজ করিয়াছি। আমরা প্রত্যেকে 


চতুদ্দশশক্্ীরচ্ছেদ ১২৪ 


আমাদের স্বতন্ত্র বিভাগে কাজ করিয়াছি, পরস্পরকে উৎসাহ দান করিয়াছ, এবং আমি 
আশা কার যে আমরা যে আশ্ন অদভাবে প্রচ্জীলিত কারয়াছি, তাহা ছান্রপরদ্পরারুমে 
আঁষকতর উদ্দ্রবল ও জ্যোতিমণ্রি হইতে থাঁককে এবং অবশেষে ভাহা আমাদের প্রিয় 
মাতৃডামকে আলোকিত করিবে! আপনাদের কেহ কেহ হয়ত জানেন যে যাহাকে পার্থ 
বিষয় সম্পান্ত বলে, তাহার প্রাত আম কোন দন বিশেষ মন্যেযোগ দই নাই। বাঁদ 
কেহ আমাকে ছ্িজ্ঞাসা করেন যে প্রোসডোন্স কলেজে আমার কার্যকাজ শেষ হইবার সময় 
আমি কি মূল্যবান সম্পান্ত সপ্চয্ করিয়াছি, আহা হইলে প্রাচীন কালের কর্ণেজয়ার 
কথায় আমি উত্তর দিব। আপনারা সকলেই সেই আভিজ্ঞাত্য-শোরব-শাজিনশ রোমক 
মাঁহলার কাহিন শ্ানয়াছেন। জনৈক ধন গহণশ একাঁদন তাঁহার সল্প সাক্ষাৎ কাঁরতে 
আসিয়া নিজের ৭ন্প অলঙ্কার প্রন্ভীত সগর্বে দেখাইলেন এবং কর্ণোজয়াকে তাঁহার নিজের 
রত্ালজ্কার দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কর্পোলয়া বিলেন_আপনি একটু 
অপেক্ষা করুন, আমার মাঁণ-মাণিক্য আম দেখ্যইব' শকছুক্ষণ পরে কণেশীলয়ার দৃই 
প্র বিদ্যালয় হইতে ফারলে তানি তাহাদিগকে দেখাইয়া সগর্বে বলিলেন; -এরাই আমার 
রঙ্ালচ্কার' আঁমও কর্পোলয়ার মত, রাঁসকলাল দত্ত, নলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, 
জ্ঞানেন্দন্্র ছোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখাক্জঁ প্রভাতিকে দেখাইয়া বাঁলতে পার, 'এরাই আমার 
রয়" ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কলেজ ম্যাগাজনের বর্তমান সংখ্যায় প্রেসিডেন্সি 
কলেজের শতবার্মকণ' নামক ষে প্রবন্ধ আম লাঁখয়াছ, তাহাতে আঁম দেখাইতে চেষ্টা 
কাঁরয়াছ, আপনাদের এই কলেজ নব্য ভারত গঠনে কি মহান্‌ অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছে। আম 
আশাকার, আপনারা কলেজের এই গৌরব রক্ষা কাঁরবেন। 

“জদ্রমহোদয়গণ, প্রোসডৌন্স কলেজের সঞ্পো আমি সম্বন্ধ ছিন্ন করিতোঁছ, এ চিন্তা 
করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার জীবনের সমস্ত গৌরবময় স্মৃতি ইহার সঙ্গে জাড়িত? 
এই রাসায়ীনক গ্রবেষণাগারের প্রত্যেক অংশ. ইহার ইট টুন-সুরকী পর্যন্ত অতীতের 
স্মাতিপূর্ণ। আরও যখন মনে পড়ে ঘে আমার বাল্যন্রীবলের চার বৎসর ইহারই শাখা 
হেয়ার স্কুলে আমি কাটাইয়াঁছ এবং পরে চার বংসর এই কলেজেই পাঁড়গ্াছি, তখন দোখিতে 
পাই, এই শ্রাতষ্ঠানের সঞ্জো আমার সম্বন্ধ সুদীর্ঘ ৩৫ বংসর কালব্যাপণ। এবং আমার 
মৃত্যুকালে এই ইচ্ছাই আমার মনে জাগর্‌ক থাকবে যে, আমার চিত্রাভস্মের এক কণা যেন 
এই পবিস্রভূমির কোথাও রাক্ষিত থাকে। ভদ্রমহোদয়গ্ণণ, আমার আশহ্কা হইতেছে, বন্তৃতায় 
যেটুকু বাঁলতে ইচ্ছা করিরাছিলাম,_-তাহার সীমা আমি আঁতকরম করিয়াছি। আপনাদের 
চিন্তাকর্ষক আঁভিনন্দনের জনা হদয়ের অন্তস্থন্গ হইতে ধন্যবাদ দিতোছ। আপনাদের 
এই অনস্ঠানের প্মাত জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত আমি বহন কারধ।” 

এখানে পরলোকগত ডাঃ ই, আর, ওয়াটসনের স্মৃতির প্রাত আমার প্রদ্ধা প্রদর্শন করা 
কত'ব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্তের অধ্যাপকর্‌পে, তিনি একদল নবীন রাসায়্ানক 
গাঁড়য়া তুলিয়াঁছজেন এবং তাহাদের প্রাণে মহত অনুপ্রেরণা জাগ্াইয়্াছিলেন। 

“৯৯০৮ সালে ঢাকা কলেন্দ হইতে প্রথম একদল ছার রসায়নশাস্তে এম, এ, পরাক্ষায় 
পাশ করে। ডাঃ ওয়াটসন অনৃকূলচন্দ্র সরকার নামক কৃতী ছাত্রকে বাছিয়া লন এবং 
তাঁহার সহযোগিতায় গবেষণা কাঁরতে থাকেন! পরে আরও দৃইজন ছাত্র এই কার্যে যোগ 
'দিয়াছেন। ঢাকা কলেজে রাসারানক গবেষণার ইহাই আরচ্ভ। তাহার পর হইতে ডাঃ 
ওয়াটসনের কানপুর গমন পর্ষল্ত, তিন চার জন ছাত্র বরাবর ডাঃ ওয়াটপনের সলো, তাঁহার 
তৃত্বুবধানে কাজ কাঁরয়াঁছলেন। ডাঃ ওয়াটসনের কয়েকজন ছার প্রবততর্শকালে রাসায়নিক 
গবেষণা কারয়া ধশ ও খ্যাতি লাভ এবং জানভাস্ডারের এশ্র্য বদ্ধ কারযাছিলেন। 


৯২৪ আর্খঠারত 


ই'হাদের মধ্যে ডাঃ অনুকূ্পচন্দর সরকার, ডাঃ প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ, ভাঃ বজেশ্দুনাথ ঘোষ, ডাঃ 
সৃধাময় ঘোষ এবং ডাঃ শিখিভুষণ দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য! ডাঃ ওয়াটসন 
নিজে অক্লান্ত কমা ছিলেন। তাঁহাকে কখনই কর্মে পারগ্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই। 
কাল হইতে সন্ধ্যা পর্ষস্ত তিন একাকী অথবা ছাদের স্গো হাসিমুখে কাজ কাঁরতেন। 
তাঁহার কার্য তালিকা এইরূপ "ছিল : সকাল ৭টা--১ইটা, লেবরেটারতে জের গবেষণা 
কার্ষ, ১০ইটা--১২ইটা, ক্লাদে অধ্যাপনা ও আফিসের কাঞজজ। ১ইটা-৫টা, আই, এস-ীস, 
বি, এসবীস, এবং এম, এস-সি, রাসের ছাত্রদের প্রাযাকটিক্যাল কার্য পারদর্শনা ৫ইটা--৭টা 
রিসার্চ ছারদের কার্য পাঁরদর্শন। তাহার পরেও, রা ১টা হইতে ৯০টা পর্য্ত তিনি 
নিজের গবেষণার কাজ কারতেন। ছূটখর দিনে বা অবকাশকালে ভাঃ ওয়াটসনের সময় 
তাঁহার নিজের গবেষণায় ও রিসার্চ ছান্রদের গবেষণার কাজ দোঁখবার জন্য ব্যয় হইত।” 
€ঢাকা বিদ্বাবিদ্যালয় প্াতিকা, ১৯২৭, মার্চ) 

আম প্রেসডোল্ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহুণ কাঁরয়া বিজ্ঞান কলেজে যোগদান 
কারজাম। এই সময়ে রসায়নের নূতন ও পূবতন কৃত ছাত্র আসিয়া বিজ্ঞান কলেজে 
প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রিয়দারজন রায়, পৃঁজিনবিহারখ সরকার, জ্ঞানেন্দরনাথ 
রায়, যোগেকদুল্দ বধনি, প্রফ-্লকুমার বস, গোপালচন্দ্র চক্ুবতরশ এবং মনোমোহন: সেনের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

এই প্রনঞ্চোে অধ্যাপক প্রিয়দারঞীন রায়ের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন ৷ “€:০ঘ7 
[015%63 & %৪16700"এবং মাইক্রোকেমিম্টী সন্বষ্ধে তান একজন প্রামাণিক বিশেষজ্ঞ 
বালয়া গণ্া। রসায়ন সাঁঘাত সমূহের সম্মুখে আমার নিজের কোন মৌিক প্রবন্ধ 
দাখিল করিবার পূর্বে আম উহা পপ্রয্নদারঞ্জনকে দোখতে দেই এবং ভাঁহার আভমত 
জিজ্ঞাসা কর। ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে ভারতীয় রসায়ন সাঁমাঁতর বার্ধক আঁধবেশনে 
আমি বে অভিভাষণ পাঠ কারি, তাহা প্রধানতঃ "প্রয়দারগুনের ভাব ও 'সম্ধান্তের উপরই 
প্রাতষ্ঠিত। তাঁহার মত শান্ত ও নাঁরব কর্ণ বিরল। ইউরোপে শিয়া অধ্যরন শেষ 
কারবার জন্য আঁতকল্টে তাঁহাকে সম্মত করা হয়। [016510110 000201% ব্য 
গনকৃষ্ট মনোবাত্তি' তাঁহার মনের উপর কোন প্রভাব 'বিস্তার করে নাই। 

'াসবিহারণ ঘোষ ট্রাভোলিং ফেলোশিপ ব্ত্ত' তাঁহার উপর একরকম জোর কারিফ়াই 
চাগাইয়া দেওয়া হয়। বার্ন সহরে অধ্যাপক ইফ়রেমের গবেষণাগারে [তান ৪ মাস কাল 
গবেষণা করেন। তাঁহার খ্যাঁত পুবেই বিস্তৃত হইয়াছল, সুতরাং বার্নে তানি একজন 
আঁভজ্ঞ সহকম হিসাবেই সম্মান ও আঁতনলদন লাভ করেন। তান বহু মৌলিক গবেষণা- 
মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহার ষে কোন একটির জন্য পাঁথবাঁর ষে কোন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় তাঁহাকে “ডক্টর” উপাঁধ দিতে পারেন। কিন্তু এখনও তিনি এ বিষয়ে 
করেন নাই। ১ 

ঘটনা দুইরকমের_ নীরব ও বাহ্যডদ্বরপূর্ণ। প্রিয়দারঞনের কার্যাবলী প্রথম শ্রেণী 
ভুক্ব। তাঁহার অন্য সমস্ত গবেষণার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সম্প্রাত তানি “থায়োসালফিউরিক 
আাসিড” সক্বম্ধে যে মতন তত্ব আবক্কার করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশ যে তান একজন 
উচচশ্রেণশীর বৈজ্ঞানিক আঁবজ্কর্তা। 

জ্ানেম্ নাথ রায় কলিকাতায় অধায়ন সমাপ্ত কাঁরয়া প্রায় তিনবংসরকাঙ্প মানচেক্টারে 
অধ্যাপক রবিন্সনের গবেষণাগারে কাজ করেন। তিনি যুক্ত ও স্বতল্মভাবে যে সমস্ত 
মোলক গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা বায়, 'আ্যালকালর়েছ' দাটিভ রসায়ন 
সক্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কত গভীর। ঘোষ, মনখাচ্জর্ণ ও সাহার নাম সহাধ্যারশ 


চতুম্দশ সরিচ্ছেদ ১২৭ 


প্রনাবিহারণ সরকার এদেশে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত কারয়া পারতে যান এবং সোরবোনে 
অধ্যাপক উরবেনের গবেষণাগারে িনবংসরকাল “মু২25 ১8115” দেুপ্পাপ্য মান্তকা) 
সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 'কোমক্যাল হোমলানি সম্বন্ধে তাঁহার নৃতিনতম' গবেষণা তাঁহার 
কাঁভত্বের পরিচায়ক। 

রাজেন্দ্ুলাল দে ১৯১৩--১৬ সালে প্রোসডোন্দ কলেজে আমার শিক্ষাধীনে পরসার্্ 
স্কলার" ছিলেন॥ আমার সঙ্যে একযোগে নাইগ্রাইট ও হাইপো-নইট্রাইট সম্বন্ধে কতকগাল 
মৌলিক প্রবন্ধ তান প্রকাশ করেন। তানি নিজে স্বাধীনভাবেও 'ভ্যাজেশ্সি' সম্বন্ধে 
কতকগযীল মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ কারিয়াছেন। বর্তমানে তান ঢাকা শব্বাবদ্যালয়ের 
অনাতম 'লেকচারার'। 

আর .একজন কৃতপ ছায় প্রফ্লকুমার বসু। রদায়ন শাস্মের উন্নতি ও বিকাশ সম্বন্ধে 
সম্প্রাত যে ব্যূর্যক বিবরণী বহর হইয়াছে তাহাতে বসুর মৌলিক গবেষণার ধথেন্ট সুখ্যাতি 
করা হই্্াছে। 

গোপালচন্দ্র চক্রবতরশ ১৯২২--২৪ সাল পর্যন্ত আমার নিকট ব্রিসার্চ স্কলার ছিলেন 
এবং 'সালফার কম্পাউণ্ড' শু ?সনখোঁটক ডাই' সম্বন্ধে বহহ মৌজিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ 
তন প্রকাশ করিয়াছেন। গোপালচন্দ্র ১৯২৮ সালে ড, এস-স' উপাধি লাভ করেন। 
বর্তমানে 'িনি বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনান্টাটিউট অব সায়েম্দে লেক্‌চারার। 

যোগেন্দ্র চন্দ্র বন্ধন অধ্যাপক প্রফুল চন্দ্র মিত্রের িক্ষাীনে জৈব রসায়ন সদ্বম্ধে 
অকাম্তকম্ম ছার ছিলেন।  কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় হইতে 'ডস্টর' উপাধি লাভ কারবার 
পর তাঁহাকে “পালিত বৈদোশক বাত" দেওয়া হয়। হীম্পারিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে 
অধ্যাপক র্পের নিকট তান তিন বংস্রকাল গবেষণা করেন এবং লপ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
'ডকবর উপাধি লাভ করেন। তারপর ?তাঁন হল্যাণ্ডে গিয়া অধ্যাপক ব্বাক্রকার নিকট 
কিছুকাল 'শক্ষা করেন। 7381)1910015 2500” সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা আঁত মূল্যবান । 

মনোমোহন সেনও অধ্যাপক প্রফল্চন্্র শিতের িক্ষাীনে থাকিয়া একাটি মৌলিক 
রাসায়নিক গবেষণার জন্য 'ন্তর' উপাধি লাভ করেন। 

বীরেশচন্দ্র গুহ সায়েন্স কলেজের একজন কৃতী ছাত্র এবং আমার লেবরেটারিতে রিসার্চ 
স্কলার ছিজেন। তিনি টাটা বৃত্তি লাভ করিয়া ইয়োরোপ গমন করেন। লপ্ডনের 
ইউানিভারিটি কলেজে অধ্যাপক ড্রামণ্ডের শিক্ষাধীনে তানি বাইওকোমিদ্রী সম্বন্ধে বিশেষ- 
ভাবে অধ্যয়ন করেন। পরে কেম্রিজ্ে অধাপক হপ্কিনূসের নিকটও তানি, এ বহরে 
শিক্ষাঙ্াভ করেন। জপ্ডনে শি-এইচ, ডি ও ভি, এস-ীস, উপাঁধ লাভ কারিয়া তান 
বাইওকোমস্ট্শ সদ্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের নিকট শিক্ষালাভ কারবার জন্য ধাঁ্জন ও ভিয়েনায় 
যান। "তান ইয়োরোপে বিশেষ কীতিত্ব অর্জন কাঁরয়া সম্প্রাত দেশে ফাঁরিয়াছেন; বাইও- 
কৌমম্টরী সম্বন্ধে তান কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 

সুশশলকুমার মত আমার গবেষণাগারে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তিনিও কযেকাটি 
ব্ষিয়ে বিশেষ মোিকতার পরচয় দিয়াছেন। 

আমার সহকমর্ণ অধ্যাপক জে, এন, মখা্ঁ এবং এইচ, কে সেনের লেবরেটারতে 
তাহাদের কৃতাঁ ছাতের দ্যারা কয়েকাটি মূল্যবান মৌিক গবেষণা হইস্সাছে। 

এ পর্ষপ্ত ভারতীয় রসায়নবিদেরা সাধারণতঃ ইংলশড, জার্মানি এবং আমোরিকার পারিকা- 
সমহেই তাঁহাদের মৌিক প্রবন্ধগু্ি প্রকাশ কারিধার জনা পাঠাইতেস। আমাদের এখন 
মনে হইল যে ভারতেই আমাদের একটি রাসায়ানক সামা প্রাতষ্ঠা করা উচিত এবং ভাহার 
একখানি মুখপরও থাকা প্ররোজন। অধ্যাপক ভাটনগরের বে বন্তৃতা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত কয় 


১২৯৮ আছাচাঁত 


হইয়াছে, তাহাতেই এইরূপ প্রস্তাব প্রথম করা হয়। 'নম্লে যে সমস্ত চিঠিপত্র উদ্ধৃত 
হইল, তাহাতে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানা যাইবে । 

“কেমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও কর্তাগ্মণ নবপ্রাতিষ্ঠিত ভারতাঁয় কোঁমক্যাল 
সোনাইটিকে আন্তারক আভনন্দন জ্ঞাপন কারিতেছেন' টোিগ্রাম)। ইহার উত্তরে "ভারতীয় 
রাসায়নিক সমিতির" সভাপতি ডাঃ প্রফল্লেচশ রায় নিম্নাক্দাথথত পর লিখেন 


বিজ্ঞান কলেজ 
১৯২, আপার সাকার রোড, 
কাঁলকাতা ভোরতবর্ষ) 
২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪ 
শপ্রয় অধ্যাপক উইন, 
আপনার ১৭ই অক্টোবরের (১৯২৪) চৌলিগ্রামের জন্য ধনাবাদ। আপনার নিজের এবং 


কোঁমক্যাল সোসাইটির কাউীশ্দিলের আঁভিনন্দন ও সীদচ্ছা আমরা কত মূল্যবান মনে কার, 
বলা নিষ্পরয়োজন; জপ্ড়ন কেমিক্যঙ্গ সোসাইটিকেই আমরা অমাদের সোসাইটির জনক 
মলে করি। এতাঁদন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম়াজ্যে কোক্যাল সোসাইটির জাননলই রাসায়ানকদের 
একমাত্র মুখপত্র ছিল এই কারণে উত্ত পারিকাতে ক্রমবর্্মমান মৌলক গবেষণাম্মলক 
প্রবম্ধাদি স্থানাভাবে প্রকাশ করা কঠিন হইত এবং ভাহার ফলে লেখকাদগকে প্রবন্ধগীল 
যতদুর সম্ভব সংক্ষেপ কারবার জন্য অনুরোধ কাঁতে হইত। একখান মুখপন্রসহ ভারতে 
্বতন্ম কেমিক্যাল সোসাইটি প্রাতষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই বুঝতে পারা যাইবে! 
৮৪০ বৎসর পূর্বে হখন আমি এঁডনবার্গে ছান্র ছিলাম, দেই সময়ে আম স্বস্ন 
দেখিতাম,_ভশগবানের ইচ্ছায় এমন দন আসবে যোঁদন বরঘান ভারত জগতের বিজ্ঞান 
ভাস্ডারে তাহার নিজস্ব বস্তু দান কারতে পারিবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে সে স্বঙ্ন সফল্গ 
হইয়াছে । মতকৃত “ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থে আমি দেখাইয়া, প্রাচীন ভারতে 
কিরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে এই বিজ্ঞানের অনুশধলন করা হইত। বরতমানে আমি 
সানন্দে লক্ষ্য করিতেছি যে, ভারতের আধকাংশ বিশ্বাবিদ্যালয়ে রসায়নশাস্তের অধ্যাপকের 
পদ, আমার ছান্লেরাই আঁকার কাঁরয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কেমিক্যাল সোসাইটির 
জালের নিয়ামত লেখক। 
, “মূল সোসাইটির সঙ্গে আমাদের সোসাইটির সৌহাদ্দ্ম রক্ষা করিবার জন্য আম 
সব চেছ্টা করিব এবং তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা মূলাবান সম্পদ রূর্পে গণ্য করিব। এই 
পর লাখিষার সময় আমার মনে যে ভাবাবেগ হইতেছে তাহা আমি রোধ কাঁরতে পারতো 
না। স্বভাবতঃই সেই ২৩শে ফেব্রুয়ারীর (১/৪১) কথা আমার মনে পাঁড়তেছে_ যে দন 
আদি সদসোরা 'ালত হইয়া লশ্ডন কোমক্যাল সোসাইটি প্রাতষ্ঠা সম্বদ্ধে পরামর্শ ও 
আলোচনা করেন। আমি সানন্দাচত্তে আরও স্মরণ করিতেছি যে, লণ্ডন কোমিক্যাল 
সোসাইটির আদ সদসাদের মধ্যে লর্ড স্লেফেয়ারকে (তান কিছুকাল এডিনবার্ণ বিদ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাতীনাধ ছিলেন) জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, আমার 
শ্রদ্ধান্পদ অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন লর্ড গ্লেফেয়ারের সঙ্গে আমার পাঁরচয় কারয়া 'দিয়াছিলেন। 
আপনার সাঁদচ্ছার জন্য পুনর্বার বহ্‌ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাঁরতোছি। 
ভবদসয় 


ম্বোঃ) পি, সি, রায়ণ 
(কোমিক্যাল সোসাইটির কার্যবিবরদশী হইতে গৃহীত, তাঁরখ ২০শে নবেদ্বর, 
১৯২৪) 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


বিজ্ঞান কলেজ 


১৯১৯৬ সালে পূজার ছুটীর পর আম বিজ্ঞান কলেজে যোগদান কাঁরলাম। তীক্ষাদদ্টি 
আশভোষ মুখোপাধ্যায় দেখিলেন, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখাজন মেঘনাদ সাহা, সতোন বসদ 
প্রতোকেই যথাযোগ্য সুযোগ পাইলে বিস্ঞান জগতে খ্যাতিলাভ করিবেন। তাহাদিগকে 
নূতন প্রাতষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক রূপে আহবান করা হইল। কিন্তু প্রথমেই একটা 
গুরুতর বাধা দেখা দিলা 

ঘোষ ও পালিত বাঁন্তর সর্ত অনুসারে বান্তর আসল টাকা বা মূলধন খরচ কারবার 
উপায় ছিল না। সর্তে স্পস্ট লিখিত 'ছিল যে লেবরেটারর ইমারত, যন্াপাতি ইত্যাদি 
এবং উহার সংস্কার ও রক্ষা কারবার বায় বিশ্বাবদ্যালয়কে দিতে হইবে। কিন্তু বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল না। রসায়নাবভাগে আমি অজৈব রলার়নের “ভার 
লইয়াছিলাম এবং আমার সহকমাঁ অধ্যাপক প্রফল্পচল্্র মল জৈব রসায়নের ভার 
লইয়াছিলেন। যে সব মন্তুপাতি ছিল, তাহা দিয়াই আমরা কাজ চালাইতাম। কিন্তু 
ফিজিকাল কেমাষ্টি ও ফিজিক্‌স বিভাগে কার্যতঃ কোন যন্পাতি ছিল না। ওদিকে, 
ইউরোপে যগ্ধ চাঁলভোঁছল বাঁজয়্া সেখান হইতে কোন ঘন্মপাতি আমদান” করাও 
অসম্ভব ছিল। 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিব্রত হইয়া পাঁড়লেন। পরাক্ষার্থণণের নিকট নফ'-এর 
টাকার উদ্বৃত্ত অংশ গত ২৫ বদর ধরিয়া জমাইয়া একটা ফণ্ড করা হইয়াছিল। কিচ্তু 


তাঁহার বহরমপতরাপ্ঘিত নিজের কলেজে পদার্থাবদ্যা় অনার্স কোস” খুলিবার জন্য 
কতকগাঁল মুলাবান যন্ত্রপাতি কিনিয়াছিলেন, কিদ্তু শেষে এ প্রদ্তাব পারিত্যনত হইয়াছে। 
আশমতোষের অনুরোধে মহারাজা তাঁহার স্বভাবাসম্ধ উদার্যের সাহত সমস্ত বন্পাতি 
বিজ্ঞান কলেজের হ্বনা দান কাঁরয়াছিলেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বূলও 
কিছ, বন্পাতি ধার দিঙ্পেন। আমি নিজে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে একার্ট 
“কনভাকাটিভিটিপ ষন্ত ধার লইলাম। 

এইরূপে সামান্য ফল্পপাতি লইয়া, ফিজিক্স ও ফজিক্যাল কোমম্টীর দুই বিভাগ খোলা 
হইল। কিন্তু অধ্যাপকগণ পদে পদে বাধা অন্দভব কাঁরতে ল্যাগলেন, নিজেদের কোন 
মৌলিক গবেষণা করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল। বিজ্ঞান ও ন্াহত্যের ইতিহাসে 
দেখা শিলাছে যে, মৌিক প্রতিভার অধিকারণ কোন ব্যার্কে যাঁদ বাহিরের সাহাষ্য হইতে 
বাণ্যিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরে নির্ভর করিতে হয়, তবে জ্ঞানজগতে সম্পূর্ণ 
নূভন জিনিষ দিবার সৌভাগ্য তাঁহার প্ষটে। জন বৃনিয়ানেয় কোন সাহাতাক শিক্ষা ও 
সংকেত ছিল না। বিচ্ছু বেডফোডের কারাগারে বাঁসয়া তান তাঁহার অমর গ্রন্থ 
স্ব) চ1180015 1০%169 রাখিয়াঁছলেন। নিউটনের বস যখন মার ২০ বংসর 
৯ 


৯৩০ আত্মচারিত 


তখন লপ্ড়নে পেশ মহামারী হয় এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ট্রীনটি কলেজ ছাঁড়য়া স্বগ্রাম 
উলস্ঘর্প যাইত হয়। সেইখানেই ষন্রপাাতর সাহাষ্য ঝতণত তান তাঁহার মাধ্যাক্ষণ 
তত্ব আবিদ্কার করেন। 

বৃহৎ 'জাঁনষের ঈ্জলা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্রিনষের তুলনা কাঁরলে বলা যায়, 'ঘোষের 
নি্মএর (01955স-8%) পশ্চাতেও এইরূপ একটা ইতিহাস আছে। ঘোষ যন্ত্রপাতির 
সুযোগ হইতে বাঁণ্িত হইয়া বিজ্ঞান কলেজে তাঁহার নিজের কক্ষে শফাজিক্যাল কৌমণীণ'র 
রাশীকৃত পৃদ্তক ও পন্নিকা লইয়া কাল কাটাইতেম। এইখানেই তান তাঁহার বিখ্যাত 
“ঘোষের নিয়ম” আঁবিচ্ষার করেন এবং তাহা শখ্রই বৈজ্ঞানিক জগতের দূদ্টি আকর্ষণ 
করে। মেঘনাদ সাহা গাঁণত এবং জ্যোতিষ সম্পকাঁয় পদাথবদ্যা় (25500017510) 
অসাধারণ পারদাঁশতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহাকেও এই দশায় পাঁড়তে হইয়াছিল। 
উপযুক্ত ষল্রপাতির অভাবে পদার্থীবদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা কাঁরতে না পারা ?তানও থ্ুব 
মনঃকষ্ট ভোগ কাঁরতোঁছজেন। তৎসত্বেও তান 'ফলজাফক্যাল ম্যাগাজিন, 'জানাল অব 
ফাঁজক্স' আমোরকা), 'রয়েল সোসাইটির কার্য [বিবরণ প্রভৃতিতে বহু মৌলিক প্রবন্ধ 
প্রকাশ কাঁরতে থাকেন এবং অবশেষে 'বখ্যাত “521215 চ:0210" আবিচ্কার করেন। 
এাঁদকে আশনতোষ গবর্ণমেস্টের নিকট হইতে বিজ্ঞান কলেজের জন্য সাহায্য লাভার্থ প্রাণপণ 
চেষ্টা কারতোঁছিলেন। কিন্তু ভাগ্য সংপ্রসন্ন ছিল না। "ব্রিটিশ ভারতে বহাাঁদনের একটা 
প্রথা ছিল যে, ধখনই কোন লোকহিতাকাৎ্ষণ সহানুভব ব্যক্তি শিক্ষাপ্রাতষ্ঠান স্থাপনের 
জন্য কোন মহৎ দান করেন, শবর্ণমেপ্টও সরকারী তহাঁবল হইতে অনুরূপ দান কারয়া 
দাতার ইচ্ছা কার্ষে পাঁরণত কারতে সহায়তা করেন। আম এস্থলে দুইটি দঙ্টাক্ত উল্লেখ 
কারিব। পরলোকগত জে, এন, টাটার মহৎ দানের ফলে বাঞ্গালোর “ইনম্টিটিউট অব 
সায়েন্স” প্রাতীষ্ঠিত হয়। ভারত গভর্ণমেস্ট এই প্রাষ্টানে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা সাহায্য 
দয়া থাকেনা কিন্তু ভারত গবর্ণমেপ্টের শিক্ষানশীত যাঁহারা পাঁরচালনা কাঁরতেন তাঁহারা 
রাজনোৌতিক কারণে 'বিজ্ঞান কলেজের প্রা্ত বিরূপ হইজেন। মিঃ শার্প পেরে সার হেনরী 
শা ভারত গবর্ণমেশ্টের শিক্ষাবিভাগের সৈকরেটারণ ছিলেন বধ্গাবচ্ছেদের পর নবগঠিত 
পর্ববঞ্গা ও আসাম প্রদেশে স্যার ব্যামাফম্ড ফুলারের আমলে ইনি 'িক্ষাবিভাগের 'ডরেক্টর 
ছিজেনা সিরাজগঞ্জ হাই স্কুলের ছাতরেরা 'বন্দেমাতরম ধান কারয়া মিঃ শার্পের কোপ- 
নাক্টিতে পড়ে। মিঃ শার্প এবং গবর্ণর স্যার ব্যামাফজ্ড ফযলার সিরাজগঞ্জ স্কুলের এই 
পবন্রোহশ' ছারাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য ব্ধপারিকর হন। ভাঁহাদৈর মতে উত্ত স্কুল 
রাজদ্রোহের আগ্ডা ছিল। 'কিম্তু কাঁলকাতা বিশবাঁবদ্যালয়ের সিপ্ডিকেট শার্প ও ফুলারের 
হাতের পতুল হইতে সম্মত হইলেন না। স্যার ব্যামাফজ্ড ফুলার [বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কছুপিক্ষের এই উদ্ধত্যে ক্রোধে জ্ঞানহারা হইলেন। _ তানি বড়লাট লর্ড মিশ্টোকে লাখলেন 
যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাধ্য "র্সান্ডকেটকে ফাঁদ সায়েস্তা করা না হয়, তবে তিনি (ফলার) 
পদত্যাগ কারকেন। লর্ড মিশ্টো যাঁদও নিজের আঁনচ্ছা সত্বেও রৌন্ুদস্ধ' বারোক্ষাটদের 
মতে সায় দিতেন, তাহা হইলেও, ইংরাজ আঁভিন্জাত বংশের একটা সহজ উদারতার ভাব 
ভাঁহার মধ্যে ছিল। তান 'সীণ্ডিকেটের কাজে হস্তক্ষেপ কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন এবং 
ফুলারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ ফাঁরলেন। 

মিঃ শার্প ও তাঁহার প্রড়ু কুলার ষে আঘাত প্যুইযা্রীদ, তাহা তাহারা ভুলিতে পারেন 
নাই জর্ড হার্ডজের আমলে নমঃ শার্প ভারত শিক্ষাভাগের সেবেটারাঁ 
ধপহ্ত্তে হন। সুতরাং এখন তিনি তাঁহার পূর্ধ '্মপমানের প্রতিশোধ লইরার সুযোগ 
পাইলেন। মিঃ শার্প জানিতেন বে বশ্াভঙ্গা আল্দোলনের সময় আশুতোষ মখোপাহ্যারই 


পণ্ুদশ গাঁরচ্ছেদ ৯৩১৯ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনেট ও দিশ্ডিকেটের কার্ধনণীত পারচালনা কারিতেন। সুতরাং মিঃ শার্শ 
স্যার আশুতোষ ও তাঁহার "প্রয় বিজ্ঞান কলেজের বিরুদ্ধে ॥ ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে, রড হা প্রথমে বিজ্ঞান কলেজের পক্ষপাতী ছিলে, তারবনাথ পািতের 

মহৎ দানের জন্য তাঁহাকে '্যার' উপাধিও দেওয়া হইয়াছিল। দিলু যেরুপেই হোক 
বি আপ জি হজের উপর পাব পবসতার কারলেন এরর হাঁসের মতের 
পরিবর্তন হইল। সেই সময়ে ইহাও শোনা শিয়াছিল যে বিজ্ঞান কলেজের দানসর্তের 
একটি ধারা পাঁড়য়া লর্ড হার্ড ভ্রুকুষ্ণিত করিয়াছলেন। ধারাটি এই :_“ভারতবাস 
ব্যতীত কেহ অধ্যাপকের পদ পাইবে না।” (১) ১১১৫ লালের মার্চ মাসে জর্ড হার্ডজ 
কলিকাতায় আসলে, টাউন হলে 'বিষ্বাধদ্যালয়ের কনভোকেশান সভা হইল। লর্ড হার্ড 
কনভোকেশানে বে বন্তৃতা দেন, ভাহাতে তানি এমন ভাব প্রদর্শন করেন যেন বিজ্ঞান কলেজের 
জন্য যে প্রাসাদোপম গৃহ নির্মত হইয়াছে, তাহার কথা তিনি কিছুই জানেন না। যে 
রকমেই হোক ভারত গবর্ণমেস্টের মতিগাঁতি পাঁরবার্তত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞানের জন্য 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কোন আশা ছিল না। 

লর্ড হাঁজের আমলে আযাসেম্বলীতে গোখেল তাঁহার বাধাতামুলক প্রার্থামক শিক্ষা 
শবল উপাস্ধিত করেন, কিন্তু শিক্ষাসাঁচব স্যার হারকোর্ট বাটলার অর্থাভাবের অজুহাতে 
উহার বিরোধিতা করেন এবং বিলটি অগ্রাহা। হয়। এই ব্যাপারে আমাদের শাসকদের 'উদার 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ্বভাবতঃই সন্দেহ জন্মে । গোখেল তাঁহার শেষজীবনে এই বিলের জল্য 
অক্লান্ত পারশ্রম কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে একরকম ভগ্ন হুদর লইয়াই 
তাঁহার মতযু হয়। 

ভারত গবর্ণমেন্ট যে রাজনৈতিক প্রভাবে পাঁড়রাই 'বজ্ঞান কলেজে সাহাধ্য দান করেন 
নাই, তাহার প্রমাণ দক্ষিণ ভারত ও পাশ্চম ভারতে দুইটি প্রাতিষ্ঠানের প্রীত গবর্ণখেস্টের 
আর্তারন্ত উদারতা হইতেই বুঝা ধায়। ইহার কারণ নির্ণয় কারিবার জন্য বেশীদূর যাইতে 
হইবে না। এই দুইটি প্রীতচ্ঠানই ব্রিটিশ অধ্যাপকে পর্ণ এবং তাঁহাদের দ্বারাই উহা 
নিয়াশ্পিত ও পাঁরচালিত হইয়া থাকে। ভারতীয়রা ওখানে আছেন বটে, িন্তু নিম্নতর 
কাজে এবং তাঁহাদের বেতন আত সামান্য। বাঙ্গালোরের প্রাতঘ্ঠানটির মুলধন প্রায় এক 
কোটা টাকা এবং উহার বার্ধক আয় প্রায় ৬ ক্ষ টাকা, ভল্মধ্যে গবণণমেন্ট বার্ধক দেড় 
লক্ষ টাকা বাতি দয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রাতষ্ঠানাট সাফল্য লাভ করে নাই এবং যেভাবে 
এই প্রাতষ্ঠানটি পারচাঁলত হইতেছে, দেশের জনমত তাহার বিরোধী। এতদ্বারা ইহাও 
প্রমাণিত হয় ঘে বড় বড় পদখযাল ইয়োরোপাঁয়দের দ্বারা পূর্ণ করিলেই কোন প্রতিষ্ঠান 
সাফল্য জাভ কারিতে পারে না। 

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বাঙ্ালোর ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের "পপ্টধার্যক রিভিউ 
কমিটির” সদস্য হিসাবে উহার কার্ধাবলশ পারিদর্শনের বিশেষ সুধোগ পাইয়াছজেন। 
সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয্লা তান লাখয়াছেন £- 

“পরলোকগত মিঃ টাটা এবং দেওয়ান স্যার শেষাঁদ্ু খে উদ্দেশো এই প্রাতগ্ঠানটি স্থাপিত 
কারয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। তাহার অনেক কারণ আছে, কিস্তু প্রধান কারণ, শিক্প- 
বাঁপছ্য, কঙ্পকারখানার সংপ্রব হইতে দূরে বাপ্মালোরের মত সহরে ইহার অবস্থান। এই 
পর্ন বা্গালোরে নাহ কো শপবাণিনাপরথন সহরের নিকট রতি হওয়া 


০১) পাঠকািশকে ল্মরপ করাইয়া দেওয়া নিষ্পররোজন থে, 'লক্ষাবিভাগের উচস্তর হইতে 
ভারতবাসাধরা একপ্রকার বাঁহক্কৃত বাঁলয়াই, এইরুপ সর্ত' লাপিবস্য হইয়াছিল। 


৮ 


৯৩২ আব্মচারত 


উচিত ছিল।?, আহ্‌ হইলেই, প্রাতিষ্ঠানের সদস্য ও কমিগাণের আবিচ্কৃত তত্বসমূহ 
কার্ষে পারধত সুযোগ হইত। কিল্তু আঁম জানি, বর্তমানে যে সব যুবক এখানে 
শিক্ষালাভ করে, কাঁলিকাতা বা বোম্বাই সহরে কাজের চেষ্টায় যাইতে বাধা হয়। 

শক্বতায় যে, যাঁদও প্রাতষ্ঠানের বর্তমান ও অতাঁত ভিরেকরঙ্গলকে এবং 
বিভাগ্গায় কতাদিগকে বেতন দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, তথ্যাঁপ যাঁহাদের 
যোগ্যতার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে, অথব্য খাঁহারা ইনস্টিটিউটের কার্ষে প্রাণসপ্চার 
কাঁরতে পারেন, দুই একজন ছাড়া এমন লোককে প্রাতষ্ঠানের কাজে পাওয়া বায় নাই। 
কেবলমানত প্রাতষ্ঠানের পারচালনা কার্ষের জন্য ডিরেক্টরকে এত আঁতারক্ত বেতন দেওয়া 
কোন ক্রমেই সঞ্গাত নহে। 

“তৃতাকত, যেভাবে এই ইনস্টিটিউটের কাজে লোক নিব্য্ত করা হয়, তাহাও ইহার 
বার্থতার একটি কারগ। এই প্রণালীতে যথেন্ট গলদ আছে এবং সহকারী অধ্যাপকগণকে 
অতান্ত কম বেতন দেওয়া হয়। 

** + * আমি তুলনামূলক একটি দৃষ্টান্ত এবং কতকগ্াল তধোর উল্লেখ কারয়া এই 
কথা বুকাইতে চেষ্টা করিব। 

“লন্ডনের নিকটধত” টোঁডংটনে অবাস্ধিত 'ন্যাশনাল 'ফাজিক্যাল লেবরেটরি'-র কথাই 
ধরা যাক। গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ইহা একটি সুবৃহৎ এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাতম্ঠান। 
ইহার [ডরেক্টরের বেতন বার্ষক ১২০০ শত পাউস্ড এবং আঁধকাংশ সহকারণী অধ্যাপকের 
প্রোয় সকলেই নূতন লোক) বেতন বার্ষক ২৪০ পাউন্ড। অর্থা ডিরেইউর এবং 
সহকারিগণের বেতনের অনুপাত ধাঁরলে ১: ৫ দাঁড়ায়। কিন্তু বাঞ্গালোরে ডিরের্ীরের 
বেতন মাঁসক ৩৫০০, টাকা অের্থাৎ 'িলাতশ হিসাবে বার্ষিক প্রায় ৪০০০ পাউন্ড) 
(২) এবং তাঁহার সহকারিগণ বা গবেষকগণ মাসিক বেতন পান ১৫০, টাকা অর্থাৎ বার্ষক 
প্রায় ১২০ পাউন্ড)। সুতরাং এক্ষেত্রে ডিরেক্টর ও তাঁহার সহকারগণের বেতনের অনৃপাত 
৯::৩০। দেখা যাইতেছে, প্রীতষ্ানের আয়ের আধিকাংশ ডব্েক্টর এবং অধ্যাপকগণের 
বেতনেই বায় হয়। গবেষণাকারধ তরুণ কমদের জন্য প্রায় কিছুই অবাশিষ্ট থাকে না? 
আমার মনে হয়, এই প্রাতচ্ঠানে আরও বেশি গবেষণাকারণ কমর থাকার দরকার এবং 
তাঁহাদিশকে এখনকার চেয়ে বেশধ বেতন বা বৃত্তি দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে তাঁহারা 
একানষ্্রভাবে তাঁহাদের কাজ কাঁরতে পারেন। উচ্চতর পদগনীলর বেতন হাস কাঁরয়া 
ভারতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতনের সমান করা উচিত।” 

স্যার সি, ভি, রামন পোপ কমিটির সদস্য ছিলেন, তিনি ইনস্টিটিউটের কাউন্দিলেরও 
সদস্য। তাঁনও ইনষ্টিটিউটের কার্ষপ্রপালীর আঁধকতর তাঁর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। 

“বাগ্গালগোরের ইনা্টাটউট অব সায়েল্স তথা দেরাদুনের ফরেছ্ট 'িসার্চ ইনাম্টাটউটের 
জন্য যে বিপ্ল অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তদনুপাতে এগাঁলর দ্বারা কোনই কান হয় নাই। 
এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের বর্ধতা আমাদের ব্যবপ্ধাপক সভার সদসাগণকে নিশ্চয়ই ভাঁবধাতের 
জন্য সতর্ক কারক্লা দিবে।” 

বোম্বাইয়ের রয়েল ইনস্টিটিউট অব লায়েম্সও সহরবাসীদের দানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। খবর্ণমেস্ট এই প্রীতষ্ঠানের জন্য ষঘেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। সাধারণের 


পদ্যদশ পারজ্ছেদ ১৩৩ 


দানের পারমাণ ২৪:৭৫ জক্ষ টাকা এবং গবর্ধমেশ্টের সাহায্য ৫ লক্ষ টাকা ।ঠ২২ লক্ষ টাকা 
মুলধনরনপে বায় হয় এবং এক লক্ষ টাকা ছারবৃত্ির জদ্য পৃথক রাখিয়্য দেওয়া হয়। এই 
সমস্ত বাদ দিয়া, সরকারের নিকট ৬.৭ লক্ষ টাকা গাঁজ্ছত শতকরা ওই টাকা 

হারে উহার সুদ বার্ধক ২৫০০০, টাকা। প্রীতষ্ঠানের ১-৫ লক্ষ টাকা। 
যা ্রাদোশক পির চিনের জনা বাক ১২৩ খু টা পা থাকেন। 
সুতরাং ইহার জন্য গবর্ণমেপ্ট ৫ জক্ষ টাকা মূলধন যোগাইয়াছেন এবং যথেষ্ট পারমাদে 
বার্ষক সাহায্যও কারিতেছেন। ইহার তুলনায় কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের প্রত গবর্ণমেপ্টের 
বাবহার অত্যন্ত কার্পপ্যদূচক। বোদ্বাইয়ের শিক্ষিত সমাজ কিন্তু উত্ত রয়েল ইনান্টাটউটকে 
ব্র্ঘ মনে করেন। সম্প্রাত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা 
হইয়াছে, ভাহাতেই ইহার গারচল্প পাওয়া যায়। 

“ডাঃ ভিগাসের প্রস্তাব এবং তাহার উপর মিঃ গোখেলের সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে 
আলোচনায় যে সব তথ্য প্রকাশ পায়, তাহা উপেক্ষণগয় নহে।...” 

“..প্রেয়েল ইনন্টিটিউট অব সায়েন্সের উপর বিশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা এত 
কম যে, ইনম্টিটিউটের পরিচালকগণকে স্বেচ্ছাচারপ বললেও অত্যান্ত হয় না। দেশবাসী 
এই ইনান্টাটিউটের কার্যাবলী সম্পর্কে যে নৈরাশ্যের ভাব পোষণ করে, গবর্ণমেন্টের তাহার 
প্রাতি লক্ষ নাই। যাহারা এই প্রাঁত্ঠানট স্থাপিত কাঁরয়াঁছলেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এরূপ 
আঁিপ্রায় ছিল না যে, প্রীতদ্টানাঁটি একটা সেকেণ্ভ গ্রেড কলেজে পাঁরণত হইবে।”_বোদ্বে 
কাঁনকৃল্‌, ২৫শে আগন্ট, ১৯৩০। 

প্রাতিষ্ঠানটিতে শুধু সেকেপ্ড গ্রেড কলেজের কাজ হন্স, এ কথা বলা অবশ্য ঠিক নয়। 
কিয়ং পারমাণে পোষ্ট-গ্রাজয়েট শিক্ষাও ইহাতে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিরদ্ধে 
যে তার সমালোচনা হইক্লাছে, তাহা মোটের উপর ন্যায়সঞ্গাত। 

একথা বলা হইতেছে না ধে, ভারতীয়ের ইয়োরোপীয়দের চেয়ে বাদ্ধি ও মেধায় শ্েন্ঠ। 
ব্যর্থতির কারণ অন্য দিকে অন্বেষণ কারতে হইবে। পরলোকগত ছিঃ জি, কে, গোখেল 
বলতে তর প্রেশার ইয়োরোপ় এবং প্রথম পরের ভারতারদর সপে প্রতিযোগিতা 

য়াথাকে।” 

গবণমেস্ট বিজ্ঞান কলেজকে কেন প্র্ণীতর চক্ষে দেখেন লা, এমন ক অপ্রসন্ন দাঁষ্টিতেই 
দেখিয়া থাকেন, তাহার আর একটি কারণ এই থে. এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে ভারত- 
বাসাদের দ্বারাই প্রাতষ্িত হইয়াছে! ইহা গবপণমেস্টের কানশীতর সপো মিলে না। 
তাঁহাদের ধারণা এই যে, এদেশের জন্য বাহা কিছ; ভাল হা সমস্তই গা বাপ 
আমলাতন্্ গবর্ণমৈপ্টের দয়াতেই হইবে। 

আশ্নতোষকে এইরূপে টনের চেষ্টার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কাঁরতে হইল। 
বিস্বাবদালয়ের পরাক্ষার ?ফ বাবদ প্রাপ্ত টাকা হইতে যাহা কিছ; সামান্য বাঁচানো যাইত, 
তাহা বিজ্ঞান কলেজের লৈবরেটারির বশ্গপ্পাতি ইত্যাদির জন্য দেওয়া হইত। পালিত এবং 
[ঘোষ বাতির বাবদ উদ্বৃত্ত অর্থও কিন্ংপারমাথে এই কার্ষে ব্যর কাঁরতে হইক্লাছল। এই 
সার চে প্রা টি ছে না ইহ 

বিজ্ঞান কলেজে সর্বপ্রকার ব্যবস্ধা কারবার জন্য কয়েকটি নূতন বিভাগ 
খ্যালবার প্রয়োজন 'ছিল। দ্বিতীয় দান এবং খয়রা রাজার দালে এই 
প্রয়োজন কিন্নংগাঁরমাণে ি্ঘ হইল। এ দুই দানের অর্থে ব্যবহারিক পদার্থাবদ্যা, 
এাবহারিক রসারন বিজ্ঞান, ফিজিক্যাল কোমম্্ী এবং বেতার টেলিললাণী বিদ্যার অধ্যাপক 
শ্রাতাষ্ঠিত হইল! বিজ্ঞান কলেজের গৃহ নির্মাণ কারবার সময় এই সমস্ত পাঁরকষ্পনা 


১৪৪ আত্মচারিত 


ছল না, সৃতরল্প আমাদের স্থানাভাব হইতোঁছিল। অর্থাভাবে সমস্ত বিভাগে যন্মপাতি, 
সজসরজাম প্রভাতিও পাওয়া বাইতোঁছিল না, সুতরাং আশানুরূপ কাজ হইতোছিল না। 

১১২৬ সাজে লঞ্ক বালফ;রের সভাপাতিকে 'ররটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বাবদ্যালয় কংগ্রেসের 
যে আঁধবেশন হয়, তীষ্তে আমি প্রাতিনাধরপে প্রোরত ইইয়াছিলাম। প্রথম দিনের 
আলোচনার বিষয় 'ছিল_-রাম্ট্র ও বিশ্বাবদ্যালয়। আম এই প্রস্গে বালয়াছিলাম_ 

“আমি এই বিষয়ে ছু বাঁলবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আস নাই। শকন্তু আম 
দেখিতেছি যে, আমাদের হাই কমিশনার তান আমার ভূতপূর্ব ছাত্র) অসম্থতার জন্য 
আসতে পারেন নাই, আরও কয়েকজন সদস্য অনুপস্ধিত আছেন। সেই কারণে আম 
আপনাদের সম্মুথে বন্তৃতা করিতে উপাস্বিত হইয়াছ। এখানে বন্তৃতা করিবার সুযোগ 
লাভ করা আমি সৌভাগ্য বালয়া মনে কাঁর। 

“১৯১২ সালে প্রথম সাম্লাজ্য বিশ্বাবদ্যালয় কংগ্রেসে আম বন্তৃতা করিবার জন্য আহত 
হইক্সাছিলাম। সুতরাং এখানে আমি নূতন নাহ। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাদের 
চেয়ারম্যান মহাশয়ও সেই সময়ে কোন এক আঁধবেশনে সভাপাঁতত্ব করিয়াছিলেন! 

“আজ আমার বন্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য, বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা কির্প শোচনীয় 
হইয়াছে, তাহাই ব্যন্ত করা; আমাদের সম্মানত সভাপাত মহাশয় অক্সফোর্ড ও গরাঁডনবার্গ 
দুইটি বিশ্ববিদ্যালক্নের চ্যান্সেলর। আমি আশা করি, তিনি যে সব সারগর্ভ কথা বাঁলয়াছেন, 
তাহা ভারত গাবর্ণমেপ্ট ও বাংলা গবর্ণমেপ্ট দিশেষ তাবে বিবেচনা কাঁরয়া দেখিবেন। 

“আপনারা জানেন, ১৯১৯ সালের মন্টেগ? চেমসফোর্ড শাসুন সংস্কার ভারতণয় ?ব*ব- 
বিদ্যালয় সমূহের অবস্থা কি ভাবে পাঁরবার্তত কারিয়াছে। উহার দ্বারা বিদ্ববিদ্যালরগলি 
প্রাদোশক প্রাতছ্ঠানে পাঁরণত হইয়াছে। কলিকাতা 'িশ্বাবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যখন আমরা 
ভারত গবর্ণমেশ্টের নিকট সাহাহ্য প্রার্থনা কার, তাঁহারা আমাঁদগকে বাংলা গবর্ণমেস্টের 
নিকট যাইতে বলেন; অন্যদিকে বাংলা গবর্ণমেপ্ট মেষ্টনশ ব্যবস্থার দোহাই দেন। সদতরাং 
আমরা উভয় সঙ্কটে পাঁড়য্াছি। গবেষণা কার্যের জন্য ব্যা্গত দানের উদজবলগ দক্টাম্ত 
বাক্যালোয ইননান্টাউউট অব সায়ে্স। প্রধানত বোদ্বাইয়ের প্রীসম্ধ ধনগ পরলোকগত 
মিঃ ভে, এন, টাটার বরাট দানেই উহার প্রাতিষ্ঠা। বোচ্বাই বহন লক্ষপাঁতর আবাসস্থল 
যাঁদও বাংলাদেশ বহু ধনসন্তানের গর্ব কাঁতে পারে না, তবুও সে বিষয়ে আমরা একেবারে 
দাঁরদ্র নহি। আমাদের বিজ্ঞন কলেজ দৃইজন মহানভব ধনীর দানে ফ্ীতন্ঠিত। প্রধানত 
স্যার তারকনাথ পাবিত) তান মৃত্যুর পূর্বে এজন্য ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। 
উহা প্রান্গ একলক্ষ পাউ্ডের লঘান। তান আইনজীবী এবং এই দানের দ্বারা তানি 
তাঁহার সন্তানাদগকে তাহাদের প্রাপ্য অংশ হইতে বাঁঞত করিয়াছিলেন, কেন না বালিতে 
গেলে তাঁহার সর্বস্বই তান বিষ্ঞান কলেক প্রীতচ্ঠার জন্য দান বরেন। 

“ভারতের অন্য একজন শ্রেষ্ঠ আইনজশীবশ তাঁহার দ্টাম্ত অনুসরণ করেন। তাঁহার 
নাম স্যার রাসাবহারণী ঘোষ! তান বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রায় দেড়লক্ষ পাউন্ড দান করিয়া 
ফান। ভারতীয়দের নিকট হইতে আমনা, ষতদুর সম্ভব সাহাষ্য পাইয়াছি। তাঁহাদের 
দানের পারমাপ মোট প্রায্ম ৬০ লক্ষ টাকা। 

শকদ্তু যখনই আমরা ভারত গবর্ণমেন্ট বা বাংলা প্টের নিকট অগ্রসর হই, 
তাঁছারা অর্থাভাবের অজ.হাত দেখান,__অথচ বড় ম্কীমের জন্য জলের মত 
অর্থবায় করিতে ভাঁহাদের বাধে না। গবশ এই কালার যা বের 
আসাফে করিতে হুইয্নাছে। আমাদের সঙ্গে উপন্যাসের "আঁলভার টুইন্টের' মত ব্যবহার 
কযা হয়। আম আশা কার সভাপাঁত মহাশয় যে সারগর' বন্ৃতা করিয়াছেন, তাহা বেতার 


গণ্তদশ পরিচ্ছেদ ১৩৫ 


যোগে প্রচারত হইবে এবং রয়টার উহা! ভারতে প্রেরণ কারবেন; তাহা হইলে এ বন্তৃত্য 
সমস্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবে এবং উহা ভারতের সরবত পঠিত হইবো; ভারত 'ব্রাটশ 
সাম্নাজ্যের একাঁট প্রধান অংশ! সুতরাং উচ্চতর বিজ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে একই নশীত 
সাগ্নাজ্যের অন্যান্য অংশে ও ভারতে কেন অনুসৃত হইবে না, তাহা আম বাঁঝতে অক্ষম। 

“আম বিশেষভাবে একটি তথ্যের প্রতি সভার দৃদ্টি আকর্ষণ করিতোঁছ। এই ভারতীয় 
জাতি অতীতে গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। ম্যাক্সমূলার এক স্থলে 
বাঁলয্াছেন যে, হিন্দুরা যাঁদ আর কিছু না কারিয়া ইয়োরোপকে শুধু দশাঁমক পদ্ধাত দান 
কাঁরত- উহা আরবীয় নহে, আরবেরা কেবল মধাম্থরুপে ইয্োরোপে এ বিদ্যা প্রচার 
করিয়াছেন, তাহা হইলেও, ভারতের নিকট ইয়োরোপের খণ অনাম হইত "হন্দ্দের 
অন্তানশহত মানাসক শক্তি ষে অসাধারণ অতীতের স্মৃতিমশ্ডিত এই সংপ্রাচ্শন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নিকট তাহা অজ্ঞাত নহে। হিন্দ প্রাতিভা সুযোগ ও উৎসাহ লাভ কাঁরলে 
ক কাঁরতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আপনারা পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গ, পারাগ্পে, 
রামানুজ এবং জগদশশচন্্র বসুর নাম কাঁরলেই বথেষ্ট হইবে। তাঁহারা সকলেই এই কোঁদ্রিজ 
'বিদ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ কারয়াছিলেন। 

“আমি মলে করি, দুইটি কারণে এখানে বন্তৃতা কারঝার আমার অধিকার আছে। 
প্‌কেই বলিয়াছি, আমাদের সম্মানিত সভাপাঁত মহাশয়ের নেতৃত্বে আমি ইতিপূর্বে আর 
একবার বন্তৃতা কারয়াছি। শ্বিতীয়তঃ প্রায় অন্ধশতাব্দী পূর্বে, উত্তরাণ্লের প্রাসম্ধ বিব- 
বিদ্যালয়ে (এঁড়নবাগেণি আমি ছয় বংসর ছার রূপে শিক্ষালাভ কায়াছিলাম। সভাপাঁত 
মহাশয় বর্তঘানে এ বিশ্ববিদয়লয়ের চ্যান্দেলর। সুতরাং রাসায়নিকের ভাষায় বালিতে 
পারি, আমি তাঁহার সঙ্গো দ্বিবিধ বন্ধনে আবম্ধ। 

“আম আশাকার ভারত গরণণমেপ্ট অথবা বাংলা গরর্ণসেন্ট এখন িশ্বাবিদ্যালয় বিজ্ঞান 
কলেজের সাহাব্যার্থ অগ্রসর হইবেন। আম হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞান কলেছের 
অন্য আমরা শবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে শতকরা দুই ভাগ মার সাহায্য পাই্লাছি। অবশিষ্ট 
_শতকর্য ৯৮ ভাগ সাহায্য আঁসয়াছে আমাদের দেশরাসশীর ঈীলকট হইতে।” 


ঞ 


ভারত গবর্ণমেস্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া আমি দি ক্ষান্ত হই, তবে অত্ন্ত 
আঁবচার করা হইবে। আমার স্বদেশবাসশীরও এ বিষয়ে যথেম্ট দোষ। তাঁহাদের নিকট 
পুনঃ পল অর্থ সাহাষ্য চাহিয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। পাঁলত ও ঘোষ তাঁহাদের 
মস্ত জানের সাণ্ঠিত অর্থ জ্ঞান শিক্ষার জন্য দান করিয়া যে মহৎ দষ্টান্ত প্রদর্শন 
কারিয়াছেন, আর কেহ বড় একটা তাহার অনুসরণ করেন নাই। বড় বড় ব্যবসায়ী, বাণক 
প্রভৃতির সহানুভূতি সাধারণের হিতার্থ আকৃষ্ট করা ষায় নাই__বাংলাদেশের এই দন্ভাঙ্যের 
কথা আমি অন্যর আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাংলার শরপক্ষিত সমাজও আমাদের আবেদনে 
কর্ণপাত করেন নাই। শ্রেম্ঠ আইনজীবগপ, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্মচারিগণ, 
একাউন্টান্ট জেনারেল, সে্েটারিয়েটের বড় বড় কর্মচারী, মন্ম, শাসন পরিষদের সদলা, 
বার তাবে বাক ৬৪, হাজার টীকা বেত হণ ছে জের 
বিদ্যালয়ের নিকট যাহারা বিশে প্রণশঁ-এ পর্যন্ত তাঁহারা কোন সাড়াই দেন নাই। তাঁহারা 
কেবল নিজেদের সোণার জিন্দ্ক বোঁধাই করিয়াছেন মাহ। বিলাতে বিষ্যাবদ্যালয়ের থে 
সব ছাত্র পর জশবনে কৃতিত্ব লাভ করেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বাতি, দান 
প্রভাতির বাবস্থা করেন, এর্প ঘটনা প্রয়েই দেখা হায়। 


১০৬ আত্মচরিত 


আমি বিজ্ঞান কলেজের কথা আর বেশী কিছন বালব না। ইহার শৈশব উত্তীর্ণ 
ছইয়াছে। এখন সে কৈশোরে পদাপশি করিয়াছে। আমার ফূবক লহকমণ অধ্যাপক রামন 
একাই একশত); এই 'বিজ্ঞান কলেজ যাঁদ কেবলমার একজন রামনকেই স্াক্ট কাঁরত, তাহা 
হইলেও ইহা সার্থক হইত এবং প্রতিষ্ঠাতার আশা পূর্ণ হইত। প্রোতিষ্ঠাতা এখন আয় 
ইহলোকে নাই!) অধ্যাপক রামলের সহকমা ভি. এম. বস্দ, পি. এন. ঘোষ, এস. কে. মিন, 
বি. বি. রায় এবং আরও অনেকে তাঁহাদের নিজ নিজ আলোচ্য বিদ্যার ভাণ্ডারে বহ্‌ 
মোঁলক তত্ব দান কাঁরয়াছেন। ফলিত গাঁপতে ডাঃ গণেশপ্রসাদ, এবং তাঁহার পরবতী 
এস. কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. আর. সেন এবং ডাঃ বি. বি. দত্ত জ্ঞান জগতে প্রাতিষ্ঠা লাভ 
ফারিয্লাছেন। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান কলেজ প্রাতিষ্ঠার কয়েক বংসরের মধ্যেই, নানা রুটি 
ও অভাব সত্বেও, ইহার আস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাঁণত হইয়াছে। এই জাতীয় অন্যান্য 
প্রাতম্ঠানের তুলনায় ইহার কাতত্ব ও গৌরব কম নহে! 

এই প্রুফ সংশোধন কালে (২৫শে মে, ১১৩৭) 0126001091 50060 00৪] 
£২৪০৮ অর্থাৎ বার্যক বিবরণশ আমার দূদ্টি আকর্ষশ কারয়াছে। এই বিজ্ঞান কলেজে 
রসায়নশাস্ বিভাগে ব্লমান্বয়ে যে সব অধ্যাপক ও ছাত্র কাঁতদ্বের সাহত গবেষণা করিতেছেন 
তাঁহাদের গবেবপার বিষয় বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে দেয়া প্রণীত লাভ করিলাম! 
নিম্নালাখিত ব্যন্িগ্ণের নাম পর্ধায়রমে উহাতে উীল্লীখিত হইয়াছে, যথা-যোগেন্দুচন্্ বর্ধন 
ইহার নাম সাত জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে) এবং প্রফনক্লকৃমার বস, প্ালনবিহারখ সরকারে, 
বাঁরেশচন্দ্র গৃহ, নিলেন্দু রায়, নৃপেল্দ্নাথ চট্রোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, হারিশচল্্ু 
গোস্বামী, ভবেশচ্দর রায়, জগন্নাথ গঃপ্ত ইত্যাঁদ। 


”. » অধ্যাপক রামন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার স্চর্বে ইহা লেখা। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


মময়ের লঙ্বারহার ও জগব্যবহার 


সম্প্রতি কয়েক বংসর হইল, কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করতেছেন, আমি আমার 'প্রয় 
িজ্রান ও গবেষণাগার ত্যাগ করিয়াছি কিনা, কিংবা উভয়কেই উপেক্ষা কাঁরতেছি কি নাঃ 
লোকের পক্ষে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অসম্পাত নহে। ১৯২১ সাল হইতে খন্দর প্রচার 
ও জাতীয় শিক্ষা 'দ্তারে আম প্রধান অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছি এবং কিয়ং পরিমাণে 
রাজনৌতক আন্দোলনের সংশ্রবেও আঁসয়াছি। আদম কয়েকটি জেলা সম্মেলনের সভাপাতত্ব 
কারয়াছি। তথাকাঁথত্র "অবনত সম্প্রদায়” কর্তৃক আহত কয়েকটি সম্মেলনেও সভাপাঁতর 
পদ গ্রহণ করিয়াছি এতথ্যতণত, ১৯২১ সালের খুলনা দৃর্ভন্ষ এবং ১৯২২ সালের 
উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্পর্কে সেবাকার্ষের নেতৃন্বও কয়েকবার আমাকে করিতে হইয়াছে। গত 
দশ বৎসরে আঁম ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ কাঁরয়াছি এবং আমার 
ভমণের পরিমাণ দুই জক্ষ মাইলের কম হইবে না। ১৯২০ সালে এবং ১৯২৬ সালে 
যথাকমে চতুর্থ ও পণ্ঠম কার বিলাত ভ্রমণও কাঁরয়া আসিয়াছি। " ্ 

সম্প্রীতি একদল যুবকের নিকট আম সময়ের ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্বন্ধে বন্ৃতা 
কাঁর। উহাতে আমি কতকটা আধার নিজের জাবনমান্তা প্রণালীরই যেন সমর্থন কার। 
বন্তুতায় কাঁৰ কাউপারের সেই গ্রীসম্ঘ কবিতা (১) উদ্ধৃত কাঁরয়া আম ব্ুকাইয়াছিলাম, যাঁদ 
কেহ নিজের নাঁদ্ট সময় তািকা অনুসারে কাজ করে, তবে কত বেশী কাজ কারতে 
পারে। আমার দৃঢ় শ্বাস যে, মানূষ যাঁদ ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে, তবে দশ গন্ধ 
বেশী কাজ কাঁরতে প্রারে। ইংলশ্ড ও ইয়োরোপে করেকবার ভ্রমণকালে আম যাহাতে 
ঠিক সকাল সাতটার মধ্যে প্রাতভোঁজন শেষ কাঁরতে পার, গৌঁদকে সতর্ক দা্টি ্লাথতাম। 
তহার ফলে বাড়ী হইতে বহর হইবার পূর্বে আমি দু একঘণ্টা অধ্য়ন কারবার অবসর 
পাইতাম। পর্বে রেলগাড়ণতে ভ্রমণ কারবার স্ময় ঝাঁকানির জন্য আম পাঁড়তে পারতাম 
না। কিদ্তু সম্প্রাত এইভাবে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, 
আরম গাড়ীতে একঘস্টাকাল অনায়াসে পাঁড়তে পাঁরি। আমার ভ্রমণ তালিকা প্রস্তুত কারবার 
সময় আমি প্রথমেই বড় হরফে ছাপা কতকগ্যাল ভাল বই বাছিয়া লই। আম যখন 
কাঁকাতার বাঁহরে মফঃদ্বলে ফাই, তখন স্বভাবতঃই বহু লোক আমার সঞ্জো দেখা সাক্ষাৎ 
করিতে আসেন এবং তাঁহাদের স্পো আলাপ পরিচয় কারতে হয়। কিন্তু দ্বিপ্রহর হইতে 
বেলা ওটা পর্ষন্ত, অর্থাৎ খুব গরমের সময়, কেহ বড় একটা আসে না এবং সেই লমরে 
আম ঘরে দরজা বন্ধ ধরিয়া বই পাঁড়। উহাই আমার পক্ষে বিশ্রামের কাজ করে। 
কালইিঙ্লের ন্যায় আমিও বািতে পারি, অধ্যয়নই আমার প্রধান বিশ্রাম কার্লাইল লশ্ডনে 
গিয়া এমন স্থানে বাড়ী লইবার জনা উৎকশ্ঠিত হঠয়াছিলেন-যেখানে কেহ তাঁহাকে 'িরন্ত 
কারতে না পারে। তাঁহার মনোভাবের প্রাত আমার সহান,ভাীত আছে। কার্লাইল যে 
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১৩৮ আত্মচারত 


এত বেশ অধায়ন করিয়াছিলেন-_বাভন্ন ভাষায় এমন পাঁণ্ডিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রধান কারণ, তান 'মেনাহপের' নিজ্জন গৃহে বাস কারবার সুযোগ লাভ করিয়াছলেন। 
তাঁহার চাঁরতকারের ভাষায়, লপ্ডনে যাইবার পূর্বে, “ইংলশ্ড ও স্কটলশ্ডে তাঁহার সমবরস্ক 
এমন কেহ 'ছিল না, যে তাঁহার মত এত বেশ পড়াশুনা করিয়াছে অথচ বাহর্জগতের সে 
ধাহার এত কম পাঁরচয় ছিল; ইতিহাস, কাব্য, দর্শনশাস্তে তান প্রগাটরুপে অধ্যয়ন 
কাঁরয়াছিলেন। ফরাসী, জার্মান ও ইংরাজণ সাহত্য তথা সমগ্র আধুনিক সাহত্যের সম্বন্ধে 
তাঁহার যেমন গভশর জ্ঞান ছিল, তাঁহার সমবয়স্ক আর কোন ব্যান্তরই তেমন ছিল না।” 

আম আমার অধ্যয়ন কার্যকে পাঁধন্র বালয়া মনে করি। কিন্তু ইহার পাবিতিতা রক্ষা 
করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যখন কেহ অধ্ায়ননিম্ন আছেন, অথবা কোন সমস্যা 
গভীরভাবে চিল্তা কাঁরতেছেন--তখন তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জল্মাইতে আমাদের দেশের 
ধ্শীক্ষিত লোকেরাও ম্বিধা করেন না। ঘেকলের প্রগাঢ় অধ্যয়নস্পৃহার কথাও এখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে "সাহিত্য আমার জীবন ও বিচারব্যা্ধকে রক্ষা করিয়াছে। সকাল 
পাঁচটা হইতে নয়টা প্ল্ত তোঁহার কাঁলকাতা বাস কালে) এই সময়টা আমার নি্জস্ব_ 
এখনও আমি & সময়ে প্রাচীন সাহত্য পাঠ কারয়া থাকি” দকন্তু এইরূপ কঠোর সাধনা 
আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ইচ্ছা থাকলেও এরুপ করিবার শান্তি আমার নাই। আমার 
ভাল ঘুম হয় না, সুতরাং 'সকালবেঙ্গা একসশ্দো সওয়া ঘণ্টার বেশখ। আম পাঁড়তে 

না। 

মাধ্যাকর্ষণ তত্ব আবিৎ্কার কারবার সময়ে নিউটন প্রার ভাবোল্মাদ অবস্ধায় ছিলেন। 
ষদি লোকে সেই সময়ে তাঁহাকে ক্রমাগত বিরন্ত করিত, ভবে অবস্থা রুপ হইত, কল্পনা 
করাও কঠিন! কোলরিজ এ বিষয়ে তাঁহার তিন্ত আভজ্ঞতা লিপিবদ্ধ কারিয়া শিয়াছেন। 
একসময়ে িনি ভাবমৃক্ধ অবস্থায় “কুবলা খাঁ অথবা একটি ্ব্নদূশ্য” নামক প্রাস্ধ 
কাভার দুই গিনশত ছন্র মনে মনে রচনা করেন। তন্দ্রা হইতে জাগিয়া তান কাগজে 
সেই ছরগল লিপিবদ্ধ কারতোঁছলেন, এমন সময় অন্য কাজে তাঁহার ডাক পাঁড়ল এবং 
সেজন্য তাঁহাকে একঘস্টারও অধিক সময় ব্যয় করিতে হইল। 'ফিরিবার সময় 'লাঁথতে 
বসিয়া তিনি দেখেন ষে, স্বস্নের কথা তাঁহার মাত অস্পজ্টভাবে মনে আছে। এমাস 
গভীর ক্ষোভের স্পো বািয়াছেন__“সময় সময় সমস্ত পাঁথবাঁ যেন বড়বল্ কাঁরিয়া তোথাকে 
তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়।......এই সব প্রবপ্তিত এবং প্রুষনাকারী লোকের 
মন যোগাইয্লা চপিও না। তাহাদিগকে বল-হে তা, হে মতা, হে পণ, হে শ্রাতা, 
হে বন্ধ, আম তোমাদের সঞ্যে এতাঁদন মিথ্যা মায়াময় জীবন যাপন কারিযাছ। এখন 
হইতে আমি কেবল সতাকেই অন্যসরণ কারব।” (২) 

লোকে যেরূপ অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহারই সঞ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়, বৃথা 
উত্তো্জত বা বিরক্ত হইয়া লাভ নাই। বহনুলোক আমার সঞ্গে দেখাসাক্ষাৎ কাঁরতে আসেন। 
ইহাদের মধ্যে আধিকাংশই ঘুবকা। তাঁহারা আমার ?নকট নানা বিষয়ের সংবাদ ও পরামর্শ 
চান। কিক্ুপে জশীবকা সংগ্রহ কাঁরবেন, সেজন্যও উপদেশ চাহেন। ইহার উপর ভারতের 
সমস্ত অঞ্চল হইতে আমার নিকট বহু চিঠিপর আসে এবং পত্রলেখকেরা অনেক সময় 


(২) মুসোলিনশ যখন লিখেন, তখন কেহ তাঁহাকে বিরন্ত কারবে, এ তিনি ইচ্ছা করেন না।... 
ধ্তনি যে. ইহাতে কিরুপ রুদ্ধ হন, তাহা রঙ্গাটোর একটি বর্ণনার বৃঝা যায়। তাঁহ্‌র 
মেস্যোলনসীর) লাখবার টেবিলের উপর ২০ রাউণ্ডের একাঁটি বড় বিভলভার এবং একখানি 
চকচকে ধারালো ঝড় ছার থাকে। কালির আধারের উপর একটি ছোট 'রভলভায় থাকে। * * 
“কেহই এখানে আসতে পারবে না, বাণ কেহ আসে তাহাফে গুলি কারয়া মারব 


ফোড়শ পারচ্ছেদ ৯৩৯ 


উত্তর আদায় না কাঁরয়া ছাড়েন না। আম ইহার জনা আঁভিযোগ করি না, কেননা আমি 
জানি, নান্যাদকে আমি যে সব কাজে হস্তক্ষেপ করি্নাছ, তাহার ফলেই এইভাবে আমাকে 
কিছ, সময় ব্যয় কাঁরতে হয়। আমি যথাসাধ্য প্রসন্নভাবেই এ সক সহ্য কাঁর এবং আমার 
আদর্শ মার্কাস অরোলয়াসের নশীত অনুসরণ কাঁরতে চেষ্টা করি। চিত্তের সমতা বা 
প্রশান্তিই ছিল মার্কাস অরোলয়াসের জীবনের মুলমল্। শান সৈন্যাশীবরের কোলাহলের 
মধ্যে সমাহিত চিন্তে বাঁসয়া যে সব চিন্তা ্সাপবদ্ধ কাঁরয়া "গয়াছেল, তাহা এখলও 
আমাদগকে পথ প্রদর্শন করে। 

আমি আমার ফুবক বন্ধ্যাদঙ্গকে বেল্সামিন ফাত্কার্সনের 'আত্মচারত' পাঠ কাঁরতে 
অনুরোধ ফাঁরি। ফ্রাঙ্কালন গরীবের ছেলে ছিলেন, তাঁহাকে ছাপাখানায় শিক্ষানীবশরূপে 
কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্থোপাক্রন কারতে হইত। তান বিদ্যালয়ে আঁত সামান্য লেখা- 
পড়ার সুযোগই পাই্াছিলেন, কেন না দূশ বদর বয়সেই তাঁহাকে পিতার কাজে পাহাষয 
কারতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা সাবান ও মোমবাতির কাজ কাঁরতেন। কিন্তু ফ্রাক্কাঁলন 
নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিঁখিরাঁছলেন। "তান তাঁহার ঘরে বসিয়া রাত্রির আঁধকাংশ 
সময়ই পাঁড়য়া কাটাইতেন, কেন না অনেক সময় তিনি সন্ধ্যাবেলা বই ধার করিয়া আনিতেন 
এবং সকালবেলা তাহা ফেরৎ দিতেন। ছাপাখানার কাজ শেষ কাঁরয়া যেটুকু অবসর 
পাইতেন, ফ্রান্কিন সে সময় পাঁড়তেন। ক্রমে ক্রমে ফ্রাঙ্কালন মন্্রোাকররূপে সাফল্যলাভ 
কাঁরলেন। জনৈক বন্ধু বলিয়াছেন-+ “গ্ঞ্কালিনের পারশ্রম ও অধাবসায় অসাধারণ 'ছিল। 
আমি যখন ক্লাব হইতে বাড়ী 'ফাঁরয়া যাইতাম, দোখিতাম ফ্রা্কালিন কাজ কাঁরতেছেন; সকালে 
তাঁহার প্রাঁতবাসীরা শধ্যাত্যাগ কারবার পৃবেইি আধার "তান কাঙ্জ আরম্ভ কাঁরতেন।” 
ফ্রাত্কালন নিজের চেষ্টায় পরে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা ও পরাক্ষা করেন এবং বিদদধ 
পারচালকের (13217121€ ০০0৫500)  আঁবক্কর্তারূপে তান ইয়োরোপাঁয় 
বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে প্রীসম্ধ হইয়া আছেন। পেনাঁসিলভেনিয়ার এই প্রাসদ্ধ রাজনশীতিক্রের 
জীবনের কার্যাবলী সম্বন্ধে এখানে বেশী কিছ বাবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, 
তাঁহার অসাধারণ রাজ্জনৌতক কৌশল ও ব্যাম্ধ বলেই আমোরকার স্বাধীনতাসংগ্রাম সাফগ্যের 
সম্নে শেষ হইয়াছিল। 

ফ্লাপ্ষিন কিরুপে জীবনের 'বাঁবধ কা্ক্ষেত্রে এমন সাফল্য লাভ করেন, তাহার মৃলমল্ত 
তাঁহার নিজের কথাতেই পাওয়া ষায়। “আমার প্রতোকটি কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকিত 
এবং সেই শৃঙ্খলা অনুসারে আমি কাজ কারতাম।” 


ফ্রাম্ষালনের দৈনন্দিন কার্য-প্রণাল" 
সকালে টা ঘুম হইতে ওঠা, হাত মুখ ধোওয়া, পোষাক 
প্রশ্ন-নমাজ আম কি ভাল কাজ উটা পরা।  (৮০ভি]8০০906551) 
কাঁরব? টা দিবসের কার্য সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং 
সপ্কল্প স্থির করা। বর্তমানের কা ও 
প্রাতভোঁজন 
টা 
৯্টা 
১০টা কার্ষ 


১২টা  অধায়ন, হিসাব পরীক্ষা এবং 


৯৪০ আত্মচাঁরত 


দ্বিগ্রহর স্টা মধ্যাহভোজন 
টা 
অপরাহ ওটা. কার্য 
৪টা 
৫টা 
ন্ন্্যা ঙ্টা জীনিষপর বথাস্থানে রাখা। সাম্ধ্ভোজন। 


আমার নিজের কথা বাঁল। আমার ডায়েরশর কিস্নদংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, করণে 
আম আমার কাজগুলি করি। 


১৫ই জুন, ১৯২০ 
মকাল ৭_-৮ইটা- কৈমিক্যাল সোসাইটির জানাল পাঠ; ৯_-১২টা_ লেবরেটারতে গমন; 
৯২ ২ইটা- পুনরায় লেবরেটরিতে গমন। মোটরে করিয়া পটারী কারখানায় যাই) ৪ইটায় 
ফিনরিয়া আদি। পননরায় লেবরেটার দেখি ৫__৬টা_জোলা লাঁথত গ্রন্থ 'মানি'(10725)। 
৬-১৫_৭ইটা_গাটি কলেজ কাউন্সিল সভা। ৮-৯ইটা- ময়দান ক্লাব। 


. ১২ই নবেম্বর, ১৯২১ 

, সকাল-টেইন লিখিত ইংরাজাঁ সাহিতোর ইীতহাস পাঠ। ৯টা-লেবরেটারি। দ্টীম 
ন্যাঁভডগেশান কোম্পানির এক্ডেস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ। একটু পরে বেল কেমিক্যালের 
ম্যানেক্জারের সম্পে গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ। একাঁট খণের বন্দোবস্ত করা। পটারণ 
ওয়াক'সের ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অপরাহে লেবরেটার। বেধাল কোঁমিক্যালের ভিরেইরদের 
লভা_ খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা। 


৪ঠা জুন, ১৯২২ 
ধহৃব্ষিয়ে মনোযোগ দিবার ক্ষমতাই আমার একটা দৌর্বল্যাবশেষ। সকালবেজা-- 
কেমিকাল সোসাইটির জার্নাল প্রৌগ্রল সংখ্যা) পাঠ, তারপর, মডার্ণ রাঁভউ-এ লাহিড়াীর 
বফস্ক্যাল পাঁপাস' এবং কাঁলদাস নাগের 'মালয়েরের ভ্রিশতবার্ধকা, প্রবন্থ। শেষোক্ত 
প্রবন্ধ পাঁড়ি়া মাধ হইলাম । 


২৫পে জুন, ৯৯২২ 


খুলনা দক্ষ সংকাম্ত সেবাকার্ে' এবং চরকা প্রচারে গত বস্র হইতে আমার পাঁরশ্রম 
বাঁড়া শিল্লাছে। 'কল্তু মনের মত কাজ পাইলে, পরিপ্রমে্ড আনন্দ হয়। 


ষোড়শ পারচ্ছেদ ৯৪৯ 


৩১শে আগষ্ট, ১১২২ 
কিভাবে ভ্রবন বাপন কারতোছি! আমার সকালবেলার সময়ের উপরও লোকে আক্রমণ 
করে। অজগর দর্শক ও ছাত্রের দল আমার নিকটে নানা কাজে আসে। বলা বাহুলা, 
আমি কোন আগান্ত করিতে পাঁর লা। খন্দর প্রচারের কাজে পাঁরশ্রম বাঁড়য়া গিয়াছে। 
তারপর পটার কারখানা এবং বঞ্পালক্ষত্রী মলের সভ্ভ৷। 
ই অক্টোবর, ১৯২২ 
বাংলাদেশ পানর্বার ভাষণ দুর কবলে--উত্তপনবঙ্ে স্লাবন; আমাকে আবার 
সেবাকাষে'র ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাদ এ কার্য আমার সাধোর আঁতীরস্ত। তৎসত্বেও 
গবেষণাকার্য বেশ চাঁলতেছে, বোধ হয় এরুপ সফল পূর্বেও কখন লাভ কার নাই। 
খ্য্টজন্মাদন, ১৯২২ 
গ্ল্যাটিনাম সম্বন্ধে গবেষণা_ লেবরেটারির কাজ পূরাদমে চাঁলতেছে। দুইটি মৌলিক 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রদ্তৃত। আরও দুইটির উপকরণ সংগৃহিত হইতেছে। বন্যা- 
সেবাকার্যের ভার কিছ, হাস হইয়াছে; সেইজন্য লেবরেটারর কাজ খুব চাঁজতেছে। উৎসাহ 
পররামাত্রার আছে। 


২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২২ 
কয়েকদিন হইল অনিদ্রারোগে ভূগিতোছি। আঁছষোগ করিয়া লাভ নাই, সহ্য কারতেই 
হইবে। হাক্সালর 09701795850 [55955 পঁ়িতেছি_ চিত্তাকর্ষক ও আনস্দদায়ক। 
৪ঠা মার্চ ১৯২৩ 
নানা কাজের গোলমালে রমায়নশাস্ের প্রীত মনোযোগ দিতে পারি নাই। সকালবেলা 
কেশিক্যাল সোসাইটির জান্ণল পাঁড়লাম; ষ্ষ্ধের পর ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ধাতে 
আসতেছে । অন্য পক্ষে আমাদের জাতির নিশ্েন্টতা ও অবসাদ গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের 
কারণ। 
ঠা এপ্রল, ১৯২৩ 
কি 91 08670190-র বাঁর্ষক বিবরণখীতে (১৯২২) ঘোষের, নিয়মের 
আলোচনা পিত্ৃস্নেহসিন্ত মন লইয়াই পড়িয়াছি। 


২৮শে আগস্ট, ১৯৩১ 


সকাল ৬-৪$ হইতে ৯টা -অধায়ন 
ঈটা-ঈইটা অংবাদপল্ত 
৯ইহইতে ১০টা-- সমুভাকাটা 
৯০ট--১৯-৪৫ লেবরেটার, সঙ্পো সঙ্গো 


বন্যা-সেবাকার্ষে মনোযোগদান। অসংখ্য পর, টোলুগ্াম, দলে দলে স্কুলের ছার এবং অন্যান্য 
বহ, দাতা সাহায্য কারতেছেন। , 

আহার ও বিশ্রাম--১২টা--১ইটা। ১ইটার সময় ভবান*প্ররে গেলাম। পন্মপৃকুর ও 
সাউথ সববার্বন ক্কুঙ্গের ক্লাসে ঘ্বারয়া ছাত্রদিগকে তাহাদের লাহাযোর জন্য ধন্যবাদ দিলাম 
এবং আরও সাহায্য সংগ্রহ কারবার ছন্য উৎসাহিত. করিগাম। আপহতোব কলেজে শিয়া 


৯৪২ আত্মচারত 


৩-১৫ 'মানিটের সময় খোলা প্রাঞ্চাণে একটি সভায় বন্তৃতা করিলাম। ৩-৪৫ মিনিটের 
সময় ফারিয়া আসিলাম। ৪ট--৫টা-িশ্রাম অর্থাৎ 'ক্রমওয়েল-এর জশকনশ পাঁড়লাম। 
৫-৩টায় মহাত্মাজীর নিকট তাঁহার সাফল্য সামনা কাঁরয়া তার করিলাম। তার পরেই 
পঁিক্ষা-মন্দিরে” গিয়া উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন কারলাম। 

৭টায় ময়দানে যাই এবং রাতি সাড়ে আটটা পন্ত থাঁক। দেখা গিয়াছে, বহন প্রীদদ্ধ 
বানি তে) এবং গ্রন্থকার ১০1১৫ ঘণ্টা অক্লান্ভভাবে কাজ করেন, তারপর আবার কিছুকাল 
নিক্কিয় হইয়া বাঁসয়া থাকেন। 'কল্তু এইরূপ সামায়ক উন্তু্জনাধশে কাজ করা আমার 
শক্ষে কোনাদনই প্রশীতিপ্রদ নহে। আযম যাহা িছ কারয়াছি' ধীরে ধাঁরে নিয়মিত 
পারশ্রমের ফ্করাই করিয়াছি। গল্পের কচ্ছপ তাহার অক্লান্ত যাঁর গাঁতর দ্বারাই খরগ্যোসকে 
পরাস্ত করিতে পারিয়াঁছল। কোন গভনর বিষয়ে অধায়ন বা রচনা, অনেকাঁদন আঁম 
খুব সকালেই শেষ কাঁরয়াছ_যে সময়ে ফুবকেরা সূতপ্ত শহ্য ত্যাগ কীরয়া উঠিবার মত 
শান্তি সঞ্চয় কারতে পারেন না। আম সাধারণতঃ ৫টার সময় উঠি_তারপর দ্ুতপদে একটু 
ভ্রঘণ এবং [কিছ লঘু জলষোগের পর টান সময় পাঁড়িতে বাঁস। 

্রন্থ নির্বাচন সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বাঁজলে অপ্রাসা্দিক হইবে না। অল্প 
লোকই কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া পড়েন। ভাঁহারা হাতের কাছে যে-কোন বই পান, 
টানয়া লইয়া পড়েন। এইরূপ অধ্যয়নের দ্বারা মানাসক উ্াতি হয় না। 

রেলবান্রীরা প্রায়ই ন্টেশনের বুকন্টলে যাইয়া একখানা বাজে নভেল কানিয়া পাঁড়তে 
আরম্ভ করেন_বইয়ের চাণ্টল্যকর ঘটনাবলী পাঁুয়াই প্রধানতঃ তাঁহারা আনদ্দলাভ করেন। 
উপন্যাস পাঁড়িয়া অবশ্য লাভ অছে। কিন্তু আঁধকাংশ সময় কেবলই উপন্যাস পাঁড়লে, 
গ্বভীর বিষয় অধায়ন কারবার শান্তি হ্রাস পায়। বিশ্রামের সময়েই লঘু সাহিত্য পাঠ করা 
উাঁচত। গত পাঁচ বতসরে ভাল উপন্যাস অপেক্ষা ইতিহাস ও জীবনচারতই আম বেশী 
পাঁড়য়াছি এবং তাহার ফলে উপন্যাস পাঠের উপর আমার এখন কতকটা খিরাগ জীল্ময়াছে। 
কোন নূতন প:স্তক আম গতাঁরভারেই পাঠ কারতে আরম্ভ কার। যাঁহাকে দূর হইতে 
সসন্দ্রমে দেখিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পাঁরচয় কাঁরতে হইলে মনে যেমন উত্তেজনার 
ভাব আসে, নূতন গ্রন্থ পাঁড়বার সময়ে আমারও মনের ভাব সেইরূপ ইয়ং উদ্দেশ্যহন- 
ভাবে পাঁড়তে আমি ভালবাস না, বস্তুতঃ আমার অধায়ন অঙ্প কামার মধ্যে আবদ্ধ। 
অনেক সময় আমার প্রিয় গ্স্থগহীলি আম পুনঃ পুনঃ পাঠ কাঁর। 

হ্যাল্ডেন ধপেন,-“আম শিখিয়াছি যে, কোন বই যাঁদ পড়ার যোগা হয়, তবে উহা 
ভাল কাঁরয়্য পাঁড়ন্না উহার মতামত আয়ত্ত করিতে হইবে। ত্বাহাতে আর একটি লাভ হয়, 
পাঁড়বার বইরের সংখ্যাও হ্রাস হয়।” ত্মচারত, ৯৯প$)। 

স্গেনসারের প্রসঙ্গ মাঁলও এই কথা অল্পের মধো সন্দরভাবে বালয়াছেন--“একটা 
প্রচালত অভ্যাস শতাঁন কোনাঁধনই মানিতেন না, তানি কোন বই পাঁড়তেন না। "বনি কোন 
মতন মত প্রচার কাঁরতে চান, তাঁহার পক্ষে ইহার কিন্ধু প্রয়োজনীীরতা আছে, সন্দেহ 


৩) কবি মাইকেল মধ্যসূগন দত্ত মাদ্রাজ থাকিবার সময় ০১৮৪৮--৫৬) তাঁহার দৈনিক কার্ষ- 
ভাঁলকা এইরপে শলপিবদ্ধ করিয়াছেন :-স্কুলের ছাত্রের চেয়েও আমার জাবন পরিক্রমপূর্ণ। 
আমার কার্ধতালিকা ৬--৮ হির;; ৮১২ ক্কুল্) ১২২ গ্রীক; ২৫ তেলেগ্‌ ও সংকেত? 
৩৪ জাটিন; ৭--১৩ ইক্সোজী। মাতৃভাহার উন্নত সাধনের মহৎ উদ্বেশোর জনা আমি কি 
বস্ছুত ছইভোঁছ নাঃ হোগীল্ত বন্য কৃত জীবনী, ১৪9৪ পঃ)1 


ষোড়শ পারচ্ছেদ ১৪৩ 


নাই। অনেক লোক বই পাঁ়য়া পাঁড়য়া নিজেদের জ্বাতল্জ্য হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা 
দেখেন যে সব কথাই বলা হইয়াছে, নুতন কিছু বাঁজবার নাই। প্যাস্কাল, ডেকাট', বসো 
প্রভৃতির মত "অজ্ঞ লোক' থাহারা খুব কম বই-ই পাঁড়য়লাছেন, কিন্তু চিন্তা করিয়াছেন 
বেশী, নূতন কথা বালবার যাঁহাদের সাহস ছিল বেশী, তাঁহারাই জগতকে পারচালিত 
করিয়াছেন।” মৌর্লর স্মৃতিকথা)। 

গোল্ডস্মিথের 'ডাইকার অব ওয়েকাফিক্ড-এর প্রাতি আমার আকর্ষণের কথা পূ্বেই 
বাঁলয়ছি। ইহার চারত্গুলি কি মানবিকতায় পূর্ণ! উন্গাবংশ শতাব্দীর দুইজন প্রাসম্ধ 
লেখক এই বইনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্কট বলেন,_“ভাইকার অব ওয়েকফিজ্ড- 
আমার যৌবনে ও পাঁরণত বয়সে পাড়, পুনঃ পানঃ ইহার শরণ লই এবং যে লেখক মানব 
প্রকীতির সঙ্গে আমাদের এমন সহানমভ্ীতিসম্পন্ন কারা তোলেন, তাঁহার স্মাঁতর প্রাত 
হবভাবতইই শ্রদ্ধা হয়।” গেটে বলেন,_“তরুণ বয়নে আমার মন ষখন গঠিত হইয়া 
উঠিতোঁছিল, তখন এই বই আমার মনের উপর কি অসাম প্রভাব বিস্তার কারতোঁছল, 
তাহা ভাষার প্রকাশ করা যায় না। ই'হার মার্জতরহচিপ্রসৃত শ্লেষ ও বিদ্ুুপ, মানব- 
চাপের হুট ও দরর্বলতার প্রাত উদার সহানুভূতি, সর্বপ্রকার বপদের মধ্যে শাল্তভাব, 
সমস্ত বৌঁচতা ও পারবর্তনের মধ্যে চত্তের সমতা এবং উহার আনুধা্গাক গুশাবলগ হইতে 
আম যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছিলাম।” 

অনেক পদ্তককাঁট আছেন, মেকলে তাঁহাদের বলেন__মাস্তিদ্ক-বিলাসীর দল'। ইহারা 
একাঁটর পর একটি কাঁরয়া পুস্তক পাঠ শেষ করেন, কিন্তু গ্রল্ধের আলোচ্য বিষয় স্রম্বদ্ধে 
কখনও চিক্তা-বা আলোচনা করেন না। ফলে এইসব গ্র্থকাঁট শীঘ্ই তাঁহাদের চিন্তাশকি 
হারাইয়া ফেলেন। ভাঁহাদের কেবল লক্ষ্য, কতকগুলি বই পাঁড়বেন, আর কোন বিষয়ে 
চিন্তা করিবার সময় তাঁহাদের নাই। 

এইখানে আমার একটি ব্ান্তগত আভিজ্ঞতার কথা বাঁলব। ১৯২০ সালে লণ্ডনে 
থাকিবার সময়ে]. 1, 1057)65 প্রণীত 11106 [:007500010 00105608060706 01 0১৩ 
৪০০ বা 'সান্ধর অর্থনৈতিক পাঁরণাম' নামক সদাপ্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ কার। সম্থি- 
সর্তের ফলে জার্নর নিকট কঠোরভাবে ক্ষাতপূরণ আদায় কারবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, 
তাহা হ্রাস না কাঁরলে, কেবল মধ্য ইয়োরোপ নয়, সঞ্জো সঙ্গে ইংলপ্ড ও আমোরকার যে 
অসাঁম আর্ঘক দ্গীত ঘটিবে, গ্রল্থকার ভাঁবধ্যংদশধ খাষর দৃষ্টিতেই তাহা দেশিয়াছিলেন। 
পুস্তকের এই অংশের প্রুফ যখন আমি সংশোধন কারিতেছি প্োপ্রল, ১৯৩২), আমি 
দেখিতোঁছ কেন্সের ভাবযাদ্বাণণ অক্ষরে অক্ষরে ফাঁজয়াছে। পরে আম পলর্বার এ 
পদস্তক মনোযোগ সহকারে পাঁড়য়াছি। 

কেবল জময্ন কাটাইবার জন্য লগ্ন, জীবনের আনদ্দ বৃদ্ধি কারবার জন্যও প্রত্যেকের 
রুচি অন্যায়ণ একটা আন.ষািক কাজ বা বাতিক" (98)) থাকা চাই। বাঁহারা 
অবসর বিনোদনের উপায় রূপে বিজ্ঞানচর্চ করিয় জানের পারাঁধ ব্াক্ধি কাঁরয়াছেন, এখন 
কতকগ্দাঁজ লোকের নাম করা যাইতে পারে, বথা_ জ্যাভোয়াসিয়ার, 'পরষ্টলে, শীল, এবং 
ক্যান্ডেনাঁডশ। ডাযোক্রিশিয়ান এবং ওয়াশিংটন কার্ময় জশবন হইতে অবসর লইয়া বৃন্ধ- 
বয়সে পাল্লিজীবনের নির্জনতা কৃষিকার্য করিয়া সময় কাটাইতেন। গ্যারিবজ্ডিও এরূপ 
কারতেন। অন্য অনেকে, মানব-হিতে, রু্ন ও দরিদ্রের দঃখমোচনে, এবং জনান্য নানার 
সন্টাজ সেবায় আনন্দ অনুভব কাঁরয়াছ্ছেনা কেহ কেহ থা দিশঙ্পকলা_ যথা সল্পাশত, 
টচরীিদ্যাপরদীতর চর্চায় সময় কাটাইয়াঞ্ছেন। এবিষয়ে কোন বাঁচযরা নিল্লম নাই, লোকের 


১৪৪ আত্মচারিত 


রুচির উপর ইহা নিভর করে। কথায় বলে_অলস মন, শয্পতানের আছ্ডা। যে সব 
কাদের কথ্ধা উল্লেখ কারলাম, তরল আমোদ প্রমোদ হইতে আত্মরক্ষা কারবার উহাই শ্রেষ্ঠ 
উপার। “আত্মন্যেব চ ন্ভুষ্টঃ- অর্থাৎ নিজের মধ্যে নিজেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত! 


অন্যের উপর ষত্তই নির্ভর করা যার, দূহখ ততই বাঁধ পায়। আর্ধিকাংশ লোক 
ইদনের কাজকর্ম শেষ হইলে, ক্লাবের জন্য ব্যদ্ত হইয়া উঠে, অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আস্ডায় 
গল্প কাঁরয়া সময় কাটায়) তাহারা সময়কে বধ করে বাঁললেই ঠিক হয়। সর্বেপার, 
সল্তোষ অভ্যাস কারতে হইবে। বালাকালে এঁডসনের প্রবন্ধে পাঁড়ষাঁছলাম-.“আমোদ 
অপেক্ষা আনন্দই আম চিরাদন বেশী পছন্দ কার?” আনন্দ জীবনের চক্রে যেন তৈলের 
ন্যায় কাজ করে। এমন সব লোক আছে, সামান্য কারণেই যাহাদের মেজাজ চটিয়া যায়। 
তুচ্ছ কারণে শিরন্ত ও কলুম্ধ হইয়া উঠে। এই সমস্ত লোক সর্বদাই দুখ পায়। থাহারা 
আপ্রয় ব্যাপার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাদের সৌভাগ্য আমি কামনা কার, অনোর 
মনোভাব সম্বন্ধে সব সময়ে ভাল দিকটাই দোখিতে হয়। ঈর্ধাকে পাঁরহার করিতে হইবে, 
ঈর্ধা লোকের জশিবনীশান্ত নষ্ট করে। যাহাকে ঈর্ষা করা যায়, তাহার কোন ক্ষাত হয় না, 
বিকম্তু ষে ঈর্ষা করে, তাহার হূদয় দস্ধ হয়। হিংসী ও বিদ্বেষ সনের সন্তোষ নস্ট করে। 
আর মনের সঙ্গে দেহের ঘাঁনম্ঠ সম্বম্ধ। যে অন্যের প্রতি হিংসা করে, সে ভুলিয়া যায় 
যে তাহাতে তাহার নিজের মনের শান্তিও দূর হয়। 


“মল বলেন; বৈষায়ক কার্ষের অভ্যাস সাহত্য-চ্পার উপর যথেষ্ট প্রভাব বস্তার করে, 
ইহাতে শান্ত বৃদ্ধি পায়।” ভাঁহার তৌকীর) তরুণক্বন়সের আিজ্ঞভা এই যে, সমদ্ত 
দিনের কাজের পর দুই ঘণ্টায় অনেক বেশ স্যাহতাসেবা কাঁরতে পারিতেন; বখন [তিনি 
প্রচুর অবসর লইয়া সাহিতচচচ করিতে বাঁসতেন, তখন তেমন বেশশ দুর অগ্রসর হইতে 
পারতেন না। বৈষাঁয়ক কার্ষের সঙ্গে সাহিত্চর্চার সমন্বয়ের প্রাসদ্ধ দদ্টাম্ত বেজ্হটের 
জপবল। গবন বাঁলতেন যে, শীতকালে লশ্ডনসমাজ ও পার্লামেপ্টের কর্মচণ্চল জশবনের 
মধ্যে তিনি অধিক মানাঁসক শক্তি অনুভব করিতেন, রচন্যাকার্য তাঁহার পক্ষে বেশশ সহজ 
হইত। গ্রেট শ্রীতাঁদন তাঁহার 'গ্রীসের ইতিহাস" লিখিবার জন্য আধ ঘণ্টা সময় বায় 
কারতেন, দুই খণ্ড গ্রন্থ বাহির হইবার পূর্বে ব্যাঞ্ের কাজে তাঁহাকে কঠোর পাঁরশ্রম 
কাঁরতে হইত। আমাদের সমসাময়িক জনৈক লোকপ্রিয় পন্যাঁসক ডাকঘরের কর্মচারী 
ছিজেন। প্রত্যহ সকাল বেলা ৫টা-৬টার সময় তানি ডাকঘরের কাজেক্স মতই সময় নার্দিক্ট 
করিয়া উপন্যাস লিখিতে বাঁসতেন।” মোলর স্মৃতি কথা, প্রথম খণ্ড, ১২৫ পঃ। 


বৈষয়িক কার্ষে কঠোর পাঁরশ্রম কায়াও, [রুপে সাহিত্য দেবা এবং বিদ্যানুশশলন 
করা যায়, তাহার প্রকম্ট দষ্টান্ত, গ্রীসের ইতিহাসের প্রাসম্থ গ্রল্যকার জর্জ গ্রোটের জশীবন। 
দশ বংসর বয়দে [তিনি "চাটার হাউসে' ভার্ত হন এবং ১৬ বংসর বরসে তাঁহার পিতা 
তাঁহাকে ব্যাঞ্ষে শিক্ষানবীশ নিষক্র করেন। গ্রোটের বিদ্যাচর্চার প্রাত তাঁহার [পিতার 
একটা অবস্ঞার ভাবই ছিল। তান ব্যাঞ্কে ৩২ বংসর কাজ করেন এবং ১৮৩০ লালে 
উহার প্রধান কর্মকর্তা হন। কিন্তু এই কার্ধব্যস্ভতার মধোও তান অবসর সময়ে নিক্মিত 
ভাবে সাহিত্যসেবা ও রাজনশীতি আলোচনা কারতেন। ১৮৪৩ সালে ব্যাঙ্ষ হইতে 
অবসর গ্রহণের গর তানি তাঁহার গ্রীসের ইতিহাস (১২ খণ্ড) শেষ করেন বটে; কিচ্ছু 
৯৮২২ সালেই তিনি ওঁ গ্রচ্ঘ লাখিবার সঞ্কষ্প করেন এবং বরাবর উহার জন্য অধ্যয়ন 
ও মালমশলা সংগ্রহ কার্ষে লিপ্ত ছিঙ্পেন। গ্রোট নূতন লশ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম 
প্রন শ্রবর্কি। তিনি কয়েক বংসর পার্ামেপ্টের সদস্যও ছিলেন। 


যোড়শ পাঁরচ্ছেদ ১৪৬ 


আমার নিঙ্ছের আভজ্ঞতা হইতেই জান যে, যাহারা কাজের লোক, তাহাদের সময়ের 
অভাব হয় না। যাহারা অপ্রস, ঘাহাদের কাজে শৃঞ্ধলা নাই, তাহারাই কেবল দৈণাল্দন 
কাজে বা কোন জরুরী কাজের জুল্য সময়ের অভাবের কথা বলে। 

ক্রমওয়েল ১৬৫০ খ্বঃ ওরা সেপ্টেম্বর ভানবারের বুদ্ধ পাঁরচালনা করেন। সমস্ত 
দিন ঘম্ধ করিয়া ও পলাতক শুর পশ্চাৎ ধাবন করিয়া কাটে। “পরাদন ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
সকালে লর্ঘ জেনারেল ব্রেমওয়েল) বাঁসয়া পর পর সাতখানি পহ লেখেন। তাহার মধ্যে 
একখান স্পীকার লেনখলের নিকট আট পষ্ঠাব্যাপ্পী ডেসপ্যাচ। আর একখান তাহার 
বপ্রয়তমা পত্র, এলজাবেখের নিকট এবং তৃতয়খানি "প্রয় ভ্রাতা' 'রিচার্ড মেয়রের নকট। 
রিচার্ড মের ধ্রমওয়েলের পুবের শ্বশুর বা বৈবাহিক ছিজেন। ক্রেমওয়েল, চ্বিতশয় খণ্ড, 
২০৯-_২৫ পৃঃ) 

৯৬৫১ খঃ ওরা সেপ্টেম্বর ওরষ্টারের যাম্ধ হয়। রুমওয়েল স্বয়ং য্ন্ধ পারিচালনা 
করেন। সমস্ত দিন স্কছেরা ভীষণ যুদ্ধ করে। ক্রমণ্য়েল রণক্ষেত্র নিজের জখবন বপন 
কাঁয়া সৈন্য চালনা করেন। ৪81৫ ঘণ্টা তুমূল সংগ্রাম হয় 

এ দিন রাত্রি ১০টার সময় হঠা$ যুষ্ধীবরতির পরই ক্লমওয়েল স্পকার লেনথলকে 
য্যপ্ধের একাঁটি বর্ণনা প্রেরণ করেনা “আম রাল্ত, লাখতে ইচ্ছা হইতেছে না, তবু 
আপনাকে এই বিবরণ প্রেরণ করা কর্তবা বোধ কাঁরতোঁছ” (৩২৫--৩২৯ পঙ্ক।) 

আমি উপরোন্ত দৃদ্টাল্তগালির দ্বারা ইহাই দেখাইতে চেষ্টা কারিয়াছি যে, মহৎ ব্যান্তিদের 
সংবম-শত্তি ও আত্মসমাহত ভাব অসাধারণ; তাঁহাদের কাষপ্রণালীর মধ্যে নিয়ম ও 
শঙ্ধলা আছে, এবং সেই জনাই সাহারা বর্ধ্ু বিষয়ে মন শীদতে পারেন ও সব কাজই 
সংসম্পন্ন কারিতে পারেন। কালাইল বাঁর-উপাসক ছিলেন। তানি ক্রমওয়েলকে বাঁলর়াছেন, 
'ইংলশ্ডের সর্বাপেক্ষা মহৎ চার” এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ থাকিতে পারে। জনৈক 
রস কাব বাজযাছেন, “মওয়েস তাঁহার দেশবাসীর রঝপাতের কলক্ষ হইতে মক 

না।” 

আর একটি দৃষ্টান্ত দেই! মুস্তাফা কামাল পাশার স্বদেশবাসগণ তাঁহাকে নব্য 
তুরদ্কের রক্ষাকত্ণী বালিয়া পুজা করেন। কামাল পাশা একাধারে যোম্ধা, রাজনর্শাতক, 
সমাজ-সক্কোরক। তিনি আশ্লোরা সম্পর্কে সমস্ত কাজই কারবার সময় পান, মন্দের 
সঙ্গে সমস্ত গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহাঁদগকে কার্ধে অন:প্রাপিত করেন। 
তাঁহার বহুমুর্খী কার্ষশীল্তির গৃপ্ত রহস্য কিঃ মিস গ্রেস এঁলসন সেই কথাটি সংক্ষেপে 
বাজয়াছেন “মোস্তাফা কামাল পাশার মনঃসংযোগ শন্তি অসাধারণ। তিনি মৃহূর্তের 
মধ্যে যে কোন বিষয়ে শন দতে পারেন এবং সেই সময়ে পূর্ব মুহূর্তের সমগ্র চিন্তা 
ভাঁলয়া যান।”-বমান তুরস্ক, ১৮ পৃ 

আর একটি জীবন্ত দুদ্টাল্ড দিতোছি, তিনি প্রেম ও আহংসা সংগ্রামের মূর্ত বিগ্রহ! 
মহাত্মা গা্ধীর কর্মশঞ্ধলা ও নময়ানুবার্ততা অসাধারণ, তান গতর বিষয় সম্পরকে 
বড়লাট ও ম্বরা্ সাঁচবের সপ্পো দেখা সাক্ষাৎ করিতেছেন, পর লিশিতেছেন,প্রতাহ তাঁহার 
নিকট দেশদেশাল্ডর হইতে শত শত পনর টোলগ্রাম আসতেছে । বহলোক বিভিলল 
প্রয়োজনে তাঁহার সঞ্চে সান্ষাং কারিতেছে; তান তাহাদের কথা শ্যনিতেছেন, হয়ং 
হশয়ার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং আরও বহু কাজ কারিতেছেন._কিন্তু এই সমস্ত 
গ্রতের কাজের মধ্যেও, তাঁহার অসংখ্য বন্ধু ও সহকঘর্ধদের নিকট নিজে উদ্যোগশ হইয়া 
পর লাখবার সময় তান পান। আমি চিরদিনই তাহার মারল সমর নষ্ট কারিতে 
চ্িধা বোধ কারয়াছি। গত দুই বংসরের মধ্যে তাঁহাকে কোন পর লিশিয়াছ ফালর। মনে 

১০ 


১৪৬ আত্মচারত 


পড়ে না। কিন্তু তংসন্বেও সংবাদ পন্রে, বোম্বাই সহরবাসশদের প্রীত বাংলার বন্যা- 

লাহাযোর জন্য আমার নিবেদনপল্র দেখিয়া, আমাকে এবং বন্যা সেবাকার্ষে 
আমার প্রধান সহকারশকে, মহাত্মা দুইখানি দশর্ঘ পর্ন লিখেন। অদা--১৯৩১ সালের 
৩০শে আগষ্ট নকালে, এই কয়েক ছয় লিখিবার সময় আম সংবাদপত্রে দেখিতোঁছ, [তিনি 
বোম্বাই প্রপেশের অধিবাসীদের নিকট একটি বিদায়বাণস দিয়াছেন 


ইংলশ্ড মাগার পূর্বে 
বন্যা-পরীড়তদের সাহাধ্যের জন্য গাম্ধীজশীর আবেদন 


“আমি আশা কার, বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা বাংলার বন্যাপশীড়তদের সাহায্যের জন্য 
অগ্রসর হইবে এবং ডাঃ পি. সি. রায়ের নিকট তাহাদের দান প্রেরণ কারবে।” আ্যাসো- 
ধসয়েটেড প্রেস, বোছ্বে, ২৯শে আগম্ট, ১৯৩১1 

মনকে এইভাবে চিন্তামৃক্ত করিয়া বিষয়াল্তরে আঁভানবেশ কারবার ক্ষমতা, আমাকেও 
কল্ৎপাঁরমাণে প্রকাতি দান কাঁরিয়াছেন এবং এই শাক্ধধলে আমি সময়ে সময়ে একাদিরুমে 
৬1৭টি 'বাভন্ন কাজে মন£সংযোগ কাঁরয়াছি। 

আমাকে যাঁদ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার জাবনের কোন্‌ অংশ সর্বাপেক্ষা কমাবাস্ত ?- 
আমি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিব_ফাট বংসরের পর। এই সমগ্র মধ্যে আঁম ভারতের 
একপ্রাম্ত হইতে অপর প্রান্ত পধন্তি, প্রায় দুই জক্ষ মাইল ভ্রমণ করিয়া স্বদেশনী শিম্প- 
প্রদর্শন, জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্বোধন করিয়াছি, স্বদেশশর কথা প্রচার করিয়াছি। 
দুইবার ইউরোপেও গিম্লাছি। [কিন্তু আমার দৈনন্দিন কার্ধতাঁলকা হইতে দেখা যাইবে যে, 
এইরুপ বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাঁকিলেও বিক্ঞানাগারে আমার গবেষণাকার্ধ ত্যাগ কার নাই, 
যাঁদও এদেশের অনেকেরই ধারণা যে বহূপূুবেইি আমি গবেষণাকার্য পারত্যাগ করিয়া 
থাঁকব। একথা সত্য যে, কাহারও কর্মক্ষেত্র যাঁদ বহরীবস্তৃত হয়, ভবে নির্জনিতাপ্রয় 
ধ্লানমখন তপম্বীর মত সে গবেষণাকার্ষে তত বেশ মনোযোগ দিতে পারে না। এই 
ক্ষাত পূরণ কারবার জন্য আম আমার অবকাশের সময় সংক্ষেপ কাঁরতে বাধা হইয়াছি। 
পূর্বে গরমের ছনটীর পুরা একমাস আম স্বগ্রামে কাটাইতাম, এখন কখন কখন খুলনা ও 
অন্যান্য স্থানে বেড়াইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। গ্রীব্মের দীর্ঘ ছট্টীতে (১২1১৪ দিন 
বাতশত) এবং পূজা, বড়াদন ও ইন্টারের ছুটতে আম লেবরেটারতেপ্কান্জ করিয়া থাকি) 
বস্তুতঃ, বোম্বাই, নাগপদর, গরাদ্রাজজ, বাঙ্গালোর*, লাহোর প্রনৃতি স্থানে যাতায়াত এখন 
আমার নিকট ছুট বাঁিয়া গণ্য। সুতরাং দেখা বাইবে যে, আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
সময়ের ক্ষাতপুরণ কাঁরতে চেষ্টা কয়াছ। গত ২১ বৎসর যাবৎ আম প্রত্যহ দুই ঘণ্টা 
ময়দানে কাটাইরা আমিতোছি। ইহার ফলে স্বাস্থালাভের জন্য শৈল্লবিহারে গমন করা 
আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এতথ্ব্যতীঁত, যে কাজে দাীর্ঘকালব্যাপণ আবিরাম মানসিক শ্রমের 
প্রশ্নোজন, এমন কাজে আমি কখনও হাত দই নাই। এরূপ আবিরত শ্রমেই স্বাস্থা ভলা 
হইতে পারে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সেই কারণে দীর্ঘকালব্যপশ বিশ্রামেরও প্রয়োজন 

শ্বত অর্ধশতাব্দশ কাল, স্বাস্ধ্যের জন্য, অপরাহ্ণ ৫টা, সাড়ে ৫টার পর আমি কোন- 
প্রকার মানসিক শ্রম করি নাই! শাতপ্রধান দেশে এই নিয়ম 'কিণ্িং ভঙ্গ কারিয়াছ, 
যথা, শ্দইতে যাইবার পূর্বে দু এক ঘণ্টা কোন লঘ্ সাহিত্য পাঠ কারয়াছি। বহু 


* গত চার বংসর় হইল, সায়েন্স ইনান্টিটউটের কাউন্সিল সভায় আমি বৎসরে ৩1৪ ধারে 
যোগান কারয়া জাসিতেছি। 


ঘোড়শ পারচ্ছেদ ১৪৭ 


শিপ প্রীতদ্ঠানের সো আমার ঘানষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য আমাকে বহ? সময় দিনে পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এমনভাবে আমি সে সমস্ত ব্যবস্া করিয়াছি যে, 
আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোন ব্যাঘাত হয় না,-দৈনন্দিন কার্যভাঁলিকা অন্মসারে যথাযথ 
কাজ করিবার ফলেই,_বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার যথেষ্ট অবসর আমি পাইয়াছি। গ্যেটে 
সত্যই বাঁলক্লাছেন,”_“সময় সুদীর্ঘ বাদ আমরা ইহার সম্ব্যবহার করি, তবে আঁধকাংশ 
কাজই এই সময়ের মধোই করা যাইতে পারে।” 

বস্তৃত* মানুষের প্রাত ভগবানের এই মহত দান সক্বন্ধে প্রাসদ্ধ প্রাণিততীবঘ লুই 
আগাসিজ যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার মর্ম আমি বেশ উপলাব্ধ কীরতে পাঁর। 

“দশ বংসর বয়সে আগাসিজ বিদ্যালয়ে ভার্ত হন। তর্কে গৃহেই তানি শিক্ষালাভ 
করেন। অতঃপর বিয়েন সহরের একাঁট বালকদের বিদ্যালয়ে তিনি ও তাঁহার শ্রাতা অগগান্ট 
চার বৎসর পড়েন। কিন্তু লুইয়ের সতাকার জ্ঞানপপাসা ছিল এবং দীর্ঘ অবকাশের 
সুযোগ তানি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কাঁরতেন। বাহঃপ্রকীতর মধ্যে ডুবিয়্া থাকিয়া এই সময়ে 
তন আনন্দলাভ কাঁরতেন।” বাষ্ডালশ ছেলেরা কবে এরুপ প্রকীতীপ্রিয়তা লাভ কারবে ? 

আগ্াসজ বাঁলয়াছেন-_“লোকে কেন অলস হয়, আম ব্যীবতে পাঁর না; সময় কটাইবার 
উপায় খঁজিরা পায় না, লোকের এরূপ অবস্থা িরুপে হইতে পারে, তাহা বুঝা আমার 
পক্ষে আরও শন্ত। নিদ্রার সময় ব্যতীত, এমন এক মৃহতণও নাই, ষখন আম কর্মের 
আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া না থাঁক। তোমার নিকট যে সময় বিরাষ্কিকর বা ক্লাম্তিজনক মনে 
হয়, সেই সময়টা আমাকে দাও, আমি উহা মুল্যবান উপহার বাঁজয়া মনে কাঁরব! দিন 
যেন কখন শেষ হয় না, ইহাই আঁ ইচ্ছা করি।” 

পরলৌকগত রসায়নাচার্য স্যার এডোয়ার্ড থর্প আমার 8:95 2:0 1019০0য2$ 
নামক গ্রস্থ সমালোচনাপ্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন -_ 


পছন্দ; রাপায়নিকের জগবন-্রত” 


০০০ “স্যার পি. সি. রায় যে শীঘ্রই 'সাধারণের সম্পত্তি বাঁলয়া গণ্য হইবেন, ইহা পর্ব 
হইতেই বুঝা গিয়াছিল। বিভি্ন শিক্ষা-প্রাতম্ঠান, সদ্ম্লন, সামায়িক পর, সংবাদপত্র ও 
দেশের দামাজক, শিল্পবাগিজ্যগত এবং রাজনোতিক উন্নতি প্রচেষ্টার সহিত যাহারা সংসক্ট 
তাহারা জাতীয় কল্যাণের পথ দেশ কারিবার জন্য তাঁহাকে বন্তৃতা কারবার জন্য আহবন 
কাঁরতে লাগিল ।.....অজা্শ-রোগ-্রস্ত, ক্ষাঁণদেহ এই ব্যক্তি দেশের সেবাতেই নিজের 
জাবন ক্ষয় কারবেন।” (নেচার, ৬ই মার্চ, ৯৯১৯)। 

তিনি বদি আজ্গ বাঁচিয়া থাকতেন, তবে বুঝিতে পারতেন যে, ভগ্গবানের ইচ্ছায় আমার 
জীবনের কার্য এখনও শেষ হয় নাই। গত ভ্রয়োদশবর্ষকাল আমি আমার জশবনে পর্বের 
চৈয়ে আরও বেশী পরিপ্রম কারয়াছি। 

াঁদ কেহ আমার দৈনিক কার্ধকুম পাঠ করেন, তবে দৌখতে পাইবেন যে, আমার 
অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গেও আলাপ পারচয় করিবার সময় আমার হয় নাই। ২৫ বংদর 
পরবে, জগদাশচন্ বস নালরতন সরকার, পরেশনাথ সেন বেখুন কঙ্গেজের ভূতপূর্ব 
অধ্যাপক), হেরম্বচদ্্র মৈ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্ধ প্রভীতি বন্ধ্ুগণের বাড়ীতে দু এক ঘণ্টা 
কাটাইতে পারতাম, তাঁহাদের. বাড়ী আমার নিজগ্হতুল্যই ছিল। 'কিম্তু বাত প্রকারের 
এত বেশী কাজের সঙ্গে জাঁড়ত হওয়াতে, আমার সামাজক আনন্দের অবসর লোপ 

॥ জন্ধ্যাবেলাই সাধারণতঃ বদ্ধ্বাজ্ধবদের সপো আলাশ পাঁরচয়ের সময়, কিন্তু 


৯৪৬ আত্মচারত 


এই সময়টাতে আমি “ময়দান ক্লাবে' কাটাই। অবস্থাচক্রে বাধ্য হইয়া, নিকটতম আত্মায়দের 
কাছেও আমি অপরিচিত হইয়া পাঁড়রাছি। লেষর়েটার ও অন্যান্য স্থানে আমার প্রিয়তম 
গর তাহারে লতা ভিত রা নি বদনা 

। 

পুবেই বাঁলয়াছ অধাক্ষতার কার্য আম 'চরাদন পারহার কাঁরয়াছি, কেননা ইহাতে 
অত্যন্ত সময় ব্যয় কাঁরতে হয়। গত ২৫ বংসরকাল আঁম পরণক্ষকের কাজ গ্রহণ কার 
নাই। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটি থোঁসস (মৌণলক রচনা) দেখিয়াছি বা প্রশ্নপত্র 
প্রদ্তুত কারয়াছি। আমার জনৈক ইংযাজ সহকমর্ঁ বাঁলতেন। পরণক্ষকের কাজে কা 
অর্থাগম হয়, কিন্তু একঘেয়ে পার£্রমসাধ্য কাজে সময়ের বথেস্ট অপবায় হয় এবং স্নায়ু 
পশীড়ত হয়। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


বাজনশীতি-সংসন্ছ কার্ধকলাপ 


আমার আলোচিত বিজ্ঞান সম্পকর্ণয় কাজ, বাশির তাহার প্রয়োগ, অথবা দেশর 
অর্থনৌতক দাদশা মোচন, এই সব কাজেই প্রধানতঃ আমি মন দিয়াছি। নানা বিভিন্ন 
কাজে জাঁড়ত থাকলেও, রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাত আমার গভীর আকর্ষণ আমার জশবনের 
শাল্তিবরূপ ছিল। যে বিজ্ঞনদেবীর নিকট প্রথম জাঁবনে আমি আত্মানবেদন করিয়া- 
ছিলাম, তাঁহাকে কখনও আমি পারত্যাগ কার নাই। সরকারণ কার্য হইতে অব্র গ্রহণের 
পর কাঁচং কখনও আমি রাজনোতিক ব্যপারে যোগ দিবার জন্য আহত হইয়াছি। 
আমি কখনও মনে কারি নাই যে, আমার স্বভাব ও প্রবৃত্তিতে রাজনশীতক হইবার 
যোগ্যতা আছে। যে ব্যান্তর জীবনের অধিকাংশ সময লেবরেটার ও লাইব্রেরীতে 
কাটিয়াছে। এই বিশাল মহাদেশের সর্ব ঘ্নারয়া সভাসামাতিতে বন্তৃতা ফাঁরয়া বেড়ানো 
তাহার পক্ষে দঃগাধ্য। ইহাতে থে শারশীরক শাক ব্যয় কাঁরতে হয়, তাহাই করা আমার 
পক্ষে অসম্ভব। বস্তুতঃ, আমার গ্ষীণ দেহ, স্বাস্থ্য এবং বার্ধক্য রাজনশীততে যোগ 
দেওয়ার পক্ষে প্রধান বাধাস্বরপ। 

আমি পর্বেই বাঁলয়াছ, গত অর্ধশতাব্দী কাল ধাঁরয়া আম অনিদ্রারোগে ভুঁগিয়াছি, 
উহা আমার কাজের পক্ষে প্রবল বাধা সৃষ্টি কারয়াছে। দাঁর্ঘকাল ধাঁরয়া কোন কাজে 
শত্তি ও সময় ব্যয় করিলে, আমার স্বাস্থা ভাঙিয়া পড়ে। জর্ড রোজবেরণ গ্লাডচ্টোনের 
পর, কিছুদিন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ কায়াছিলেন। কিন্তু শী্সই তাঁহাকে অবসর 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, যাঁদ তাঁহার স্বদেশবাসীরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহ 
কারবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড ব্লু কর্তৃক 'লাঁখত লর্ড রোজবেরশর জীবনীতে 
আমরা জানিতে পারি,_“লর্ড রোজবের অশেষ প্রাতভা ও যোগ্যতার আঁধকারা ছিলেন, 
কিন্তু তাঁহার আনিদ্লা রোগ ছিল।” ১৯৯৩ সালে লর্ড রোজবেরণ লিখেন-_-“আমার 
দঢ় বিশ্বাস, যাঁদ আমি প্দনর্বার প্রধান মন্তীত্বের পদ গ্রহণ কার, তবে আবার আমার 
আনদ্লারোগ্গ হইবে” - 
আমার স্বাস্থোর এইরূপ অবদ্ধা সত্তেও ১৯২১--২৬ এই কয় বৎসরে আম দেশের 
সর্বন ঘ্যারয়া জাতীয় বিদ্যালয় রক্ষা প্রয়োজনশয়তা, খন্দর প্রচলন এবং অস্পশ্যতা বর্জনের 
জন্য প্রচার কার্ধ করিয়াছি। খুলনা, দিনাজপ্‌র কটক প্রদ্ীত স্থানে কয়েকটি জেলা 
সম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করতেও হইয়াছে, কেননা এ গময়ে প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা 
রাজনৈতিক নেতাই কারাগারে অবরূদ্ধ ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের যখন পূর্ণ বেগ, 
সেই সময়ে আম বাঁল-বিজ্ঞান অপেক্ষা কাঁরতে পারে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করিতে 
পারে না৷ এই কথার ব্যাখ্যা করা নিল্পরয়োজন। প্রাসম্ধ ক্যানিজারো- বখন রাসায়ানক 
রূপে কা্ক্ষেত্ে প্রবেশ কারিতে উদ্যত, সেই সময়, ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিশ্মীব আরণ্ভ 
হইল, ফ্যানিদ্রারো তাঁহার পথ বাছিয়া লইতে কিছমার দ্বিধা কারলেন না। [তিনি 
তাঁহার গবেষণাগার বন্ধ কারিয়া গ্বেচ্ছাসোনক হইয়া বন্দুক ছাড়ে কারলেন। ছল 
হাম্পডেনের ন্যায় বচ্ধের প্রথম অবস্থাতেই গুলিতে তাঁহার মৃত্যু হইতে পাঁরত। বিগত 


৯৫০ আত্মচারত 


ইউরোপায় মহাষ্নদ্ধের লময় বহন প্রীসম্ধ বৈজ্ঞানিক দেলের প্রীতি কর্তব্যের আহনানে 
তাঁহাদের জশীকন উৎসর্গ কারয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রীসম্ঘ ইরা পদার্থ-বিদ্যাবং 
মোজলে অন্যতম। শিকাগো [বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসম্ঘ পদার্থীবদ্যাবিং মিলিক্যান তাঁহার 
সম্বন্ধে বলেন ২২৬ বংসর বঙ্পস্ক এই তরুপ বৈজ্ঞানিক আণাবক জগত সম্বন্ধে যে 
গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অপতর্ব, আমাদের চক্ষের সম্মনুখে ইহা ধহ?তর 
রহস্যের নুভন দ্ধার খনলিয়া দিম্নাছে। ইউরোপণ*য় বুম্ধে বাদ এই তরুণ বৈজ্ঞানকের 
মৃত্যু ভিত্ব আর কোন অনর্থ না ঘাঁটত, তাহা হইলেও সভযতর ইতিহাসে ইহা একাট 
বাঁভতপ এবং অমার্জনীয় অপরাধ বাঁলয়া গণ হইত।” 

১১১৫ সালের ১০ই আগণ্ট প্রসিদ্ধ ফরাসশ রসায়নাবং ছেনরা ময়সানের একমাত পু 
হেরে শ্রতা করেন? বুদ্ধের পূর্বে ভান কলেজে তাঁহার পিতার সহকারণী 

1 

ভারতে বর্তমানে আমরা ষেরুপ সঞ্কটমর সময়ে ধাস করিতোঁছ, তাহাতে বিখ্যাত 
মনীষা হ্যারজ্ড জ্যাস্কির নিম্নালখিত দারগর্ত মন্তব্য আমাদের প্রীণধান করা কর্তব্য 

“একথা 'নাশ্চতরূপে বলা যাইতে পারে ষে নিশ্চেষ্টতা শেষ প্য'্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
কল্যাণ ব্াষ্ধর অভাবে পর্যবাঁসত হয়। যাহারা বলে যে, কোন একটা আঁবচারের প্রতিকার 
কারিবার দায়িত্ব তাহাদের লহে, তাহারা শীঘ্রই আঁবচার মাত্রই রোধ কাঁরতে অক্ষম হইয়া 
উঠে। লোকের 'িশ্চেষ্টতা ও জড়তার উপরেই অত্যাচারের আসন। আবিচারের বিরদ্ধে 
কেহ কোন প্রাতিবাদ কাঁরবে না, বাধা দিবে না, এই ধারণার যখন বৃষ্টি হয়, তখনই 
ম্বেচ্ছাচারশর প্রভুত্ব প্রবল হইয়া উঠে 'যে রামৌর অধীনে কোন ব্যন্তিকে অনায়রূপে 
কারারম্ধে করা হয়, সেখানে প্রতোক খাঁটি ও সংলোকের স্ানও কারাগারো__থোরোর সেই 
প্রসিদ্ধ উক্ধিটির মর্ম ইহাই, কেন না সে যাঁদ অন্যায়ের রুমাগত প্রাতবাদ না করে, তবে 
মনে কারতে হইবে যে সে অন্যায় ও আঁবচারকে প্রশ্রর দিতেছে। তাহার নরবতার ফলে 
সে-ই 'জেলার' থা কারাধাক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। শাসকগণ তাহার উপর নির্ভর করে, মনে করে 
সে অতাঁতে যে নিশ্চেষ্টতার পাঁরচয় দিয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ, তাহার বিবেক বযাম্ধ লোপ 
হইয়াছে। অত্যাচারণ প্রভু, নিষ্ঠরর দবচারক এবং দশক রাজনীতিক উহাদের কাজে 
কেহ অতাঁতে বাধা দেয় নাই বািয়াই, ইহারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সাহসী 
হই়াছে। তাহাদের অত্যাচার ও আঁবচারকে একবার বাধা দেওয়া হ্েক, একজন সাহসের 
সাঁহত দণ্ডায়মান হোক, দেখবে সহস্র লোক তাহার অনুসরণ প্রস্ৃত। এবং 
বেখানে মহত্র লোক অত্যাচারের বিরদ্ধে দাঁড়াইতে প্রদ্তুত, সেখানে অন্যয়কারশরকে কোন 
কাজ করিবার পূর্বে পাঁচবার ভাঁবিতে হয়” (0176 10808তা5 0£ 0৮5015006-- 
চ. 19-20)। 

ইংলস্ড ও আমেরিকা প্রন্থৃতির ন্যায় উদ্ধত দেশে গলশান্ত জাগ্রত, সেখানে বহু কর্মী 
সাধারণের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ কাযা থাকেন! সৈখানেও লোকে এই অভিযোগ 
করে বে, বৈজ্ঞানিক ও লাহিতাক রাষ্ট্শীত হইতে দূরে পরকিয়া দেশের ক্ষাত করে৷ 
একজন চিল্তাশশীল লেখক এই সম্পর্ক বলিয়াছেন :. 

“অনেক 'দিন হইতেই একটা কথা প্রচালিত আছে যে, বৈজ্ঞানিক বা দাশশীনকের পক্ষে 
জনারপ্য হইতে পুরে নির্জনে বাস করা শ্রেয়ঃ। কথাটা সম্পূর্ণ সতা-নয়। বর্তমান 
হুগের জনসাধারণ চিন্তা ও ভাবে সাড়া দিতে জানে, তবে তাহারা নিজেদের সামাবদ্য 
অভিজ্ঞতার মধ্যে সেল বুকিতে চায়। দৈনান্দন কার্য-প্রবাছের মধ্যে উহাকে দৌখতে 
চায় । চিন্তা ও ভাবের আদর্শ যে জনসাধারণের বুদ্ধির স্তরে নামাইতে হুইবে তাহা নহে, 


সপ্তদশ পারচ্ছেদ ৯৫৯ 


কিন্তু তাহারা যে সব সমস্যায় পণীড়ত, সেগালর সমাধান কাঁরিতে হইবে। হাহাদের চিন্তার 
মোঁলকতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা আছ্ছে, এমন সব বৈজ্ঞানিক বা"দার্শীনক ঘাঁদ এঁ সব সমস্যার 
সমাধানে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে কোন ষশের কাঙাল, জনখতের ক্লাতদাস, নিদ্নলেপণীর 
সাংবাঁদক বা দষ্টপ্রকাতির রাক্নশীতক সেই ভার গ্রহণ কারবে? (1800120 চ২01719৮- 
ফা »1]] 66 215509৮08000চ5 ০: 800050108) 

স্লেটো এই কথাটি আত সংক্ষেপে নিম্নালিখিত ভাবে ব্য্ত কায়াছেন--সং নাগ্াঁরকেরা 
যাঁদ রাষ্ট্রীয় ও পৌর কার্ষের অংশ গ্রহণ না করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিন্ত স্বরুপ অসং 
লোকদের দ্বারা তাহাদের শাসিত হইতে হয়। 

যাঁদও আমি প্রকাশ্যভাবে রাজনৌতক আন্দোলনে যোগ দেই নাই, তথাঁপ আমি 
একেবারে উহার সংস্রব ত্যাগ কাঁরতেও পারি নাই। আমাকে অনেক সময়ই রাজনোতক 
বনতৃতমণ্ডে দাঁড়াইতে হইয়াছে। কোকনদ কংগ্রেসে ৯৯২৫), আম দর্শক ও প্রাতাঁনাধরূপে 
উপস্থিত ছিলাম। প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলির নিকটেই আমার বাঁসবার আসন হইয়াছিল। 
দ্বিতীয় দিনের আঁধবেশনে, বৈকালিক নমাজের সময়, প্রোসডেপ্টের স্থলে অন্য একজনের 
সভাপাঁতর আসন আঁকার কারবার প্রয়োজন হইল। সাধারণতঃ অভ্যর্থনা সাঁমাতর 
সভাপাতিরই এরুপ ক্ষেতে প্রোসডেস্টের আসন গ্রহণ করিবার কথা। কিম্তু মহম্মদ আলি 
আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ কাঁরতে বাঁললেন এবং এ বিষয়ে প্রাতীনাঁধবর্গের মত 
জিজ্ঞাসা কীরলেন। সকলে সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং আমি দশ 'মানটের 
জন্য সভাপতি হইলাম। ইহার অনুরূপ আর একটি দষ্টান্তও আমার স্মরণ" হইতেছে, 
যাঁদও উহা কতকটা হাস্যকর। জর্ড হ্যালডেন বার্ন হইতে 'ফিরিলে, ১৯১০৭ সালে রাজা 
সস্তম এডোয়ার্ড জার্মান সমাটকে উইপ্ডসর প্রাসাদে রাল্কশয়্ভাবে নিমন্্ণ করিলেন। 
জার্মান সমাটের সঙ্ে তাঁহার কয়েকজন সাও আসলেন, কেন না রাজনৈতিক ব্যাপার 
আলোচনা কারবার প্রয়োজন ছিল। লর্ড হ্যালডেন তাঁহার আত্মজীবনীতে 'লখিতেছেন-- 
“এক লময় মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ হইল এবং তুমুল তর্ক বিতর্ক আরদ্ভ হইল। আম 
জার্মান সগ্াটকে বাললাম বে আম একজন [বিদেশী এবং তাঁহার মান্মিসভার সদস্য নাহ, 
সুতরাং আমার সেখানে থাকা উীঁচত নয়। কিন্তু সম্লাটেরে রসবোধ ছিল এবং আমার 
মমর্থন লাভ করিবারও ইচ্ছা ছিল। [তান বাললেন, “আজ রা্ঘর জন্য আপান আমার 
মান্লসভার সদস্য হউন, আমি আপনাকে এ পদে নিষুৰ কারবা" আমি সম্মাত জ্ঞাপন 
করিলাম। আমার বিশ্বাস, আমিই একমার ইংরাজ যে জার্যান মাল্মসভার সদসা হইতে 
পারয়াছু, ষাঁদও অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত।” হ্যোলডেন--আত্মজীবনপ) 

ইয়োরোপণয় মহাযুম্ধ শেষ হইবার পর ভারতবাসীরা আশা করিয়াছিল ব্রিটেন 
তাহাদিগকে কতজ্ঞতার চিহ্‌ স্বরূপ একটা বড় রকমের শাসন সংস্কার দিবে। কেন না 
বিটেনের সঞ্কট সময্লে ভারত অর্থ ও সৈন্য দিয়া বিশেষরূপে সাহায্য কারয়াছিল। কিন্তু 
ভারতবাসীরা সশক্ষ চিত্তে দেখিল থে তাহাদের রাল্গভান্তর পুরস্কার স্বরুপ পাউলাট 
আইন' পাইস্সাছে! এই আইন অনুসারে প্যালশ যে কোন রাম্ট্িককে গ্রেস্তার করিয়া বিনা 
বিচারে আনর্দিস্ট কালের জন্য বন্দ কারয়া রাখতে পারে। ইহার ফলে স্বভাবতঃই 
দেশব্যাপশ আন্দোলন আরম্ভ হইল) টাউনহলে একাঁটি সভা হইল, তাহার প্রধান বক্তা 


আমার বন্ধ; সত্যানল্প বদ; একাঁদন আমাকে বলিলেন যে আমি খাঁদ একট আগে ময়দানে 
বেদাইতে যাই, তবে সভায় যোগদান কাঁরতে পারব! মৃতরাং কতকটা ঘটনাচক্রেই আমি 
সভায় উপস্থিত হইলাম। টাউনহবের নীচের তলায় সভাম্ঘলে লোকে লোকারদয হইযাছিল। 


১৫২ আত্মচারত 


হলের দৃক্ষিশ ফেবু সিশড়র উপরে এবং রাস্তাতেও 'িপূল জলসমাগম হইয়াছিল! 
লোকে বাহাতে তাঁহার বন্তুতা শুনিতে পারে, এই জনা শ্রীযুক্ত চিত্তরজন দাশ সম্মখের 
সিশীড়র উপরে দাঁড়াইয্লাহ্ছিলেন। আম জনতার পশ্চাতে ছিললাম। এই সময়ে কেহ কেহ 
আমাকে দেখিতে পাইয়া সম্মখের দিকে ঠোঁলয়া দিল এবং চিত্তরঞ্জনের পাণ্বেই আম 
স্থান গ্রহণ কারলাম। আমি যাহাতে কিছদ বলি, সেজন্য সকঞ্ধেরই আগ্রহ ছিল। তাহার 
পর কি হইল, একখানি স্থানীয় দৈনিক পত্ে বার্খত হইল্াছে 

শমঃ সি, আর, দাশ ডাঃ স্যার পি, দি, রায়কে আলোচ্য প্রদ্তাব সম্বন্ধে বন্তৃতা কারবার 
জন্য আহবান কাঁরলেন। ডাঃ রায্ন বন্তৃতা কারবার জন্য উঠিলেনা সেই সময়ে এমন একটি 
দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, যাহা ভুজিতে পারা বায় না। কয়েক মিনিট পর্যস্ত ডাঃ রায় কোন 
কথা বাঁলতে পারিলেন লা। কেন না তাঁহাকে অভিনন্দন কারিয়া চারাদকে ঘন ঘন 
আনন্দোঙ্ছবাস ও 'বদ্দে মাতরম্‌ ধন হইতে লাশ্িল। াস্তার রায় আরম্ভে বাঁপঙ্পেন যে 
তাঁহাকে ষে সভায় বন্তুতা করিতে হইবে, ইহা তিনি পূর্বে করুপনা করিতে পারেন নাই। 
তিন মানত দর্শক হিসাবে আসিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেধণাগারেই তাঁহার কাজ। কিন্তু 
এমন সময় আসে, ষখন বৈজ্ঞানিককেও-_তাঁহার অবাঁশঙ্ট কথাগুলি শ্রোতৃবর্শের আনন্দ- 
ধ্বনির মধো বিলস্ত হইয়া গেল? ডাঃ রায় পন্নরায় বাঁলজেন_'এমন সময় আসে যখন 
বৈজ্ঞানিককেও গবেষণা ছাঁড়য়্া দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়।' আমাদের জাতীয় 
জাবনের উপর এমন বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে ষে ডাঃ পি, স, রায় তাঁহার গবেষণাগার 
ছাড়িয়া এই ঘোর অনিদ্টকর আইনের প্রাতবাদ কারবার জন্য সভায় যোগ ?দয়াছিলেন।” 
(অমৃতবাজার পাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯)। 

পদূর্ব পৃচ্ঠায় বলা হইয়াছে ষে ভারত ইউরোপণয় যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনকে বিশেষ 
ভাবে সাহাধ্য কারয়াছল। নিশ্লে এ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিষরণ দেওয়া হইল। 

সহকারশ ভারতসচিব লর্ড ইসালিংটন "ইন্ডিয়া ডে' বা 'ভারত দিবস' (৫ই অক্টোবর, 
১৯১৪) উপলক্ষে একটি বিবৃতি পনর প্রস্তুত করেন। উহাতে, ইউরোপাঁয় যুদ্ধে ভারতের 
দান তিনাট প্রধান ভাগে বিভন্ত করা হয়। (ক) টন্য, থে) যুদ্ধের উপকরণ, (গ) অর্থ; 


তন্মধ্যে প্রধান বিষয়গলি উল্লেখ করা হইতেছে। 
ক) সৈন্য_ভারত হইতে যে সব ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্য ৪ঠা আগষ্ট ৯৯১৪ হইতে 
৩১শে জুন ১৯১৮ পর্যন্ত প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ৯,১১৫,১৮৯। 


খে) ফুদ্ধের উপকরণ-ইহা বাঁজলে অতুযান্তি হইবে না যে, যাঁদি ভারতের প্রদত্ত 
মালমশলা উপকরণ প্রত্তীত রিটেন না পাইত, তবে বিপদ আরও শতগ্দণে বৃদ্ধি গাইত 
এবং এরুপ ভাবে ব্য চালানো অসম্ভব হইত। মিশর, মেসপটেমিয়া এবং অন্যান্য 
স্থানের ভারতাঁয় সৈন্যের রসদ প্রভৃতত যোগ্রাইবার জন্য তথন ব্রিটেনকে যুত্ধের মালমশলা 
সরবরাহ করার জন্য ভারতে 'বশেবভাবে একাঁট মিউানশান বোর্ড স্থাপন করতে হইয়াছিল! 

শে) অর্থ-১১৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে, ভারত গ্রাবর্পমেন্ট যুষ্ধের বায় স্বল্প 
রিটিশ গবর্পমেপ্টকে ১০ কোট পাউশ্ড সাহাষা করেন। ভিটিশ গবর্মেন্ট তাহা সককৃতজ- 
চিত্তে গ্রহণ করেন। 

ভরত গবর্ণমেন্ট হা্ধের সময়ে সামরিক ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতের আর্থিক 
দায়িত্ব শোধ হইলা যায় নাই, যুদ্ধের জন্য নানা প্রকারে তাহার আর্থক দাঁয়ন্বভার 
বাদ্ধিয়াছল। বস্কৃতঃ ভারত আর্থিক ব্যাপারে 'ন্লাটশ সায়াজ্যের প্রধান স্ত্তস্বরপে। 

বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের প্রাপস্যরসে চিত্তরঞ্জন দাশের কারাদণ্ডের সময়, আমি 


সপ্তদশ গারচ্ছেদ ১৫৩ 


তাঁহার গলা শ্রীষ্তা বাসম্তী দেবকে নিন্নালাধত পর লীখিয়াছলাম। উহা তংবালে 
ভারতের প্রায় সমস্ত সংবাদপরে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


শা ভা, 


“আমার মনে যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ কারতে অঙ্গম। আগনায় 
গবামী যখন সেই ইাতহাস-্মরণীয় মোধদ্দমায় শ্লীঅরাবিদের পক্ষ সমর্থন বরেন, সেই 
দিন হইতেই তিনি প্রা্াণ্ধ লাভ কারয়াছেন। তাঁহার অশেষ বদান্যতা, তীর জবদেশগ্লেম, 
মহান্‌ আদর্শ বাদ, দাদির পক্ষ সমর্থনের জনা তাঁহার অমাঁম আগ্রহ, সর্বদাই লোকের 
প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যাঁদও কোন কোন বিষয়ে তাহার সঙ্ো আমার মতের গার্থকা 
আছে, তবুও চিরাদনই ভাঁহার প্রীত আমি আকর্ষণ অন:ভর করিয়াছি। তিনি বাজা 
দেশ বা তরুণ ভারতের চিত্ত অধিকার কারবেন, ইহা কিছাই আশর্ষের বিষয় মহে। 
রাজনখীততে তাঁহার সলো ঘাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারাও তাঁহায় (চিনতরঞ্জনের) অগ্্ব 
দার্থতাগ ও আত্বোংসর্গের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীযূত দাশের এই 
আশি পরীক্ষার দিনে, তাঁহার প্রতি ্বতাই আমাদের চিন্ত ধাবিত হইডেছে। আঁম জানি, 
আমার মত বৈজ্ঞানিক শ্রীধূত দাশের জীবনের বত সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবে না, 
কেন না লোকসমাজ ও ঘটনার স্রোত হইতে সর্বদাই আমি দুরে বাস কাঁর। 'চিরজজীবন 
একান্তডাবে বিজ্ঞান অনুশালনের ফলে আমার দৃষ্টি পীঁমাবধ্ধ, মনের প্রসার বোধ হয় 
মনকৃচিত হইয়াছে। কিস্ছু প্রিয় ভাঁশ্ন, আঁমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, 
যখন আমি বিজ্ঞান চর্চা কাঁর, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা কাঁর। আমাদের 
লক্ষা একই, ভগবান জানেনা আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। 

“আগান আগনার দঃখ অপূর্ব সাহস ও আনগের স্গো বহন করিতেছেন। বাংলার 
মুখে নারীর যে উচ্চ আদর্শ আগান স্থাপন কায়াছেন, তাহা সেই অভাঁড রাজগত 
গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়! আম মনে প্রাণে আশা কার, বে কৃ মেঘ 
অমাদের মাতৃভুমির ললাট আচ কাঁয়াছে, তাহা শুই অপমারত হইবে এবং আপনার 
স্বামীকে আমরা ফিরিয়া পাইব। 


১৪-১২-২১ ভবদায় 
্ীপ্রফন্লেচন্দ্র রায়।" 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


বাংলার বন্যা--খললা দভিক্ষি_উত্তরবণ্ো প্রবল বন্যা_জল্পাদন 
গ্রেকার বন্য- ছারতে অন্ত শাসনপ্রণালীর কাত পারচয়_ 
শ্বেতজাতির দায়িত্বের বোঝা 


১৯২১ সালে আম যখন চতুর্থবার ইংলশ্ড ভ্রমণ কাঁরয়া আসলাম সেই সময়, খুলনা 
জেলায় চ্ন্দরবন অঞ্চলে দক্ষ দেখা 'দূল। কাঁলকাতায় থাকিয়া আম অবস্থার 
গর্ব বাধিতে পারি নাই। মে মাসে গ্রীন্মের ছাটীর সময় আমি যখন গ্রামে গেলাম, 
তখন আমার চোখের সম্মূখেই দ্বঙ্গের ভাষণতা দোখতে পাইলাম। পর পর দুই 
বানর অন্্মার ফলেই এই অবস্থার স্ট হইয়াছিল। জনসাধারণের 'গা বাগ' ম্যাচে 
কালেক্টর এ অবস্থা দেখিয়াও আধচালত ছিল্পেন। কিন্তু সংবাদপত্রে ইহা লইয়া খুব 
আন্দোলন হইতোঁছল। গবর্ণমেন্টের চক্ষুকর্ণস্বরূপ ম্যাজিছেট এ সব বিষয় তুচ্ছ মনে 
কাঁরতোছলেন, চাঁরাঁদক হইতে অন্নকষ্টের যে হাহাকার উঠ্ঠিতেঁছিল, তাহা গ্রাহ্য করা তান 
প্রয়োজন মনে করেন নাই, তিনি তাঁহার সদর আঁফিসে বসিয়া নিশ্িন্তমনে বে বিবৃত 
প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা লোকে কখনও ভুলতে পারবে না। উহা হইতে কয়েক ছতু 
উদ্ধৃত কারতোঁ প্রা প্রতেক গ্রামেই উপাপ্ত ফল জে, খাল হইতে ছেট ছোট 
ছেলেরাও মাছ ধরতে গারে এবং চাহিলেই একরূপ বিনামূল্যে দুধ পাওয়া যায়।" ভারতের 
দর্ডিক্ষের সঞ্গে যাঁহাদের কিছ; পাঁরচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, দুধ অস্ম্ভবরূপে 
সক্তা হওয়া_দা্ভক্ষের ভাঁবনতার জক্ষণ। পিতামাতা তাহাদের শিশু সন্তানকে বাত 
কারা দূধ বিরুয় করে, যাঁদ তাহার পরিবর্তে কিছ, চাল পাওয়া যায়। কিন্তু দুধ 
কিনিবে কে? কেন না ভারতে এখন দ্বা্ক্ষের অর্থ টাকার দ্নার্ভক্ষ। পাঠককে 
এ কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিজ্পরয়োজন যে, সব্দরবন অঞ্চলে ফলের গাছ হয় না এবং 
ফলের গাছ সোঁদকে নাই। এখানে বলা খাইতে গারে যে, ভারতে যখনই কোন স্থানে 
বন্যা ও দভির্ষি হয়, গবর্শমেপ্ট তাঁহাদের সিমলা বা দার্জীলঙের শৈল্লবিহার হইতে, প্রথম 
প্রথম দৃগ্তদের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করেন না। ক্রমে ধখন সংবাদপতে ও 
সভাসাঁমীততে আন্দোলন হইতে থাকে এবং তাহা উপেক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে, আমলা- 
তলের প্রভুরা তখন িপ্ঠিং অস্বস্তি অনুভব করেন। কিন্তু তখনও 'সরকারী বিবরণ 
না গাইলে তাঁহারা 'কছ্‌ কাঁরতে চাহেন না। সে্রেটারিয়েট এ বিষয়ে বিভাগণয় কমিশনারের 
উপর নির্ভর করেন, কেন না, 'তানই সংবাদ আদানপ্রদাীনের ডাকঘর বিশেষ। কাঁমশনার 
জেলা ম্যাজিশ্বোটের নিকট, জেলা ম্যাজশ্বেট আবার প্যাঁজশের দারোগার নিকট হইতে 
'রিগোর্ট তলব করেন। দারোগা গ্রাম্য গণ্ায়েতের উপর এবং গণ্ায়েত গ্রামা চৌকাঁদারের 
উপর সংবাদ সংগ্রহের ভার দেন। এইসব চতুর অধন্তন কর্মচারীর দল জানে বে কিরূপ 
রিপোর্ট গবরপসৈষ্টের মনোমত হইবে এবং সেই অনুসারেই রিপোর্ট প্রচ্তৃত হয়। গেজেটে 
যে সরকারণ ইচ্ভাহার বাঁহর হয়, তাহা এইরুপ “প্রত্যক্ষ সংবাদের' উপর নির্ভর কারা 
লীখিত। কোন জ্বাধীন দেশ হইলে খুলনার ম্যাজিদেইট অথবা বন্যার জলা রেলওয়ে 
এজেন্টই যে কের কঠিন শাস্তি পাইত, তাহা নহে, মদিসভাও বিতািত হইত কিন্চু 
ভারতে বন্যা দর্ভ্ষ সম্পর্কে এইসব ব্যাগার নিতাই ঘাটিতেছে। 


অন্টাদশ পাঁরচ্ছেদ ১৫৬ 


বন্ধৃবগেরি অনুরোধে দুর্গতদের সেবাকার্ষের বাবস্থা এবং দেশবাস্্রর নিকট সাহাব্য 
প্রার্থনা কারবার দায়িত্ব আম গ্রহণ করিলাম। দেশবাসী সর্বান্তপ্করণে সাড়া দিল_ 
যদিও গবর্ণমেশ্ট সরকারীভাবে খুলনার এই দ্বাভক্ষকে স্বীকার করেন নাই। শ্রীযুক্ত 
নগেন্দনাথ সেন, জ্যোতিষচন্্ু ঘোষ, কুঙ্গলাল ঘোষ, প্রন্থীতি খুলনার জননায়কগণ আমাকে 
এই কার্ধে বিশেষভাবে সহায়তা করেন, বারশাল ও ফারদপুর জেঞ্জা হইতে বহন চ্বেচ্ছাসেবক 
আঁসিয়াও আমার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। 

১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে ষে, যাঁদ গ্রামবাসশর প্রার্থনা 
গ্রাহা করা হইত, তাহা হইলে এই বন্যা নিবাঁরত হইতে পাঁরিত, অন্ততংঃগক্ষে ইহার প্রকোপ 
খবরই ভ্রাস পাইত। কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে ভারতে এই সমস্ত আবেদন নিবেদন সরকার 
কর্মচারীরা গ্রাহ্যও করেন না। যে কোন নিরপেক্ষ পাঠকই বুঝিতে পারিবেন যে গবর্ণমেপ্ট 
এই বন্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। বন্যা হইবার এক বৎসর পূর্বে গ্রামবাসীরা 
রেলওয়ে বাঁধ সম্পর্কে গবর্ণমেশ্টের নিকট দরখাস্ত কারয়াছিল। দরখাস্তকারগণ অজ্ঞ 
গ্রামবাসী, কিন্তু একথা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যাঁদ রেলওয়ে বাঁধের সক্ণীর্ণ 
'কালভাট”গুলির পাঁরবর্তে চওড়া সেতু করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহাঁদগকে সর্বদাই 
বন্যার বিপত্তি সহ্য কাঁরতে হইবে। কিস্তু কার্ষতঃ ঠিক ইহাই ঘটিয্লাছিল। আসল কথা 
এই যে, বিদেশ অংশীদারদের স্বার্থের দিকে দাম্টি রাখিয়া রেলওয়ে রাস্তা ও বাঁধঙগবাল 
তৈরী করা হয়। খরচা যত কম হইবে, অংশশদারদের লাভের অন্কও তত বেশী হইবে। 
এই কারণে রেলপথ নির্মাণ কারবার সময় বহ; স্বাভাবিক জুললনিকাশের পথ মাটী দিয়া 
বধ করিয়া ফেলা হয়, অথবা তাহাদের পরসর এত কম করা হর যাহাতে সঙ্কীর্ণ 
'কালভাট” দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। €১) আনন্দবাজার পন্নিকা ১১২২ সালের ২১শে 
নবেদ্বর তারিখে রেলওয়ে বাঁধই যে দেশের সর্বনাশের কারণ এই প্রসশ্গো সম্পাদকণয় 
মন্তব্যে লাখয়াছিজেন ১- 

“রেলওয়ে লাইনই যে উত্তরবঙ্গের লোকদের অশেষ দৃঃখ-দুর্দশার কারণ এ বিষল্সে 
আমরা কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে জাখয়াছি। আদমপশীঘ এবং নসরতপুর অণ্যলের 
সোল্তাহারের উত্তরে দুইটি রেলওয়ে স্টেশন) গ্রামবাসীরা, বগুড়ার জেলা ম্যাজল্টটের 
মারফৎ রেলওয়ে এজেণ্টের নিকট দরখাস্ত করে যে, পৃবোন্ক দুইটি ন্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে 
জাইনে সঙ্কণর্ণ কালভার্টের পাঁরবর্তে চগড়া সেতু কর্য হোক, তাহা হইন্সে প্রবল বর্ষার 
পর উচ্চ ভুমি হইতে যে জলপ্রবাহ আসে, তাহা বাঁহর হইবার পথ পাইবে! ইহার উত্তরে 
রেলওয়ে এজেন্ট জেলা ম্যাজছ্ৌটকে নিম্নালখিত পত্র লিখেন :_ 


নং ১৩৫৬--ভি, ডরবলিউ 
ই. বি. রেলওয়ের একেস্ঠ লেঃ কর্ণেল এইচ. এ. ক্যামেরন সি, আই, ই 
বঙগদড়ার ম্যাজিষ্টেটের বরাবর 
কাঁলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর," ১৯২৯ 
মহাশয়, 


আপনার ১৯২১ সালের ২৫শে এ্রাপ্রল তাঁরখের পর পাইলাম। উহার সল্গো 
উীমর্দীন জোদ্দার এবং" আদমপশীঘ ও ত্িকটবত" গ্রামসমূহের আঁধবাসিগণের যে 


* 0২) বন্যার অব্যবছিত পরেই রাপীনগর ছ্টেশন হইতে নসরতগ্নর ক্টেপন পমন্ত রেলওয়ে 
লাইনাটি আমি দেখি এবং তাহার ফলে আমার এই আঁতজ্ঞতা হয়। 


৯৫৬ আত্মচারত 


দরখাস্ত (২) অক্ঠানি পাঠাইয়াছেন, তাহাতে এই আবেদন করা হইয়াছে যে আদমদর্শীঘ ও 
নসরতপদর দ্টেশনের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করা হউক। তদ্‌ত্তরে আম জানাইতেছি 
যে, যথাযোগ্য তদক্তের পর আমরা এই 'িম্ধান্ত কারক্লাছি যে, উত্ত স্থানে সেতু নির্মাণের 
কোন প্রয়োজন নাই। 


মেমো নং ৯৭৭৩-_জে 


উামরদ্দেশন জোদ্দার এবং অন্যান্যের অবগতির জন্য, ম্যাজজ্দোটের পক্ষ হইতে এই 
পত্রের নকল প্রৌরত হইল। 
স্বোঃ) অস্পচ্ট 


ডাঃ বেস্টলাঁ স্বাভাবিক জলনিকাশের পথরোধ সম্পর্কে লাখিয়াছেন 

“সমস্ত জলনিকাশের পথেরই গাঁত নদীর দিকে । এ সমস্ত ক্ষ ক্ষ নদী আবার 
জলর্াঁশিকে পন্মা ও যমনার গর্তে ঢালে। দেশের অবনমন ঢালতা বা শড়ান' ৬ ইঃ 
হইতে ৯ ইঃ পর্ষল্ত। দাগ্যকুমে, যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার এই অগ্চলে গ্রেলাবোর্ড ও 
রেলওয়ের রাস্তাগদুলি তৈর* করিবার জন্য দায়, তাঁহারা দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশের 
পথের কথা লইয়া মাথা ঘামান নাই। কাজেই, রাস্তা ও রেলওয়ে বাঁধগুঁজিতে যে সব 
কালভার্ট বা পয়োনালীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা ষথেন্ট নহে। জলপ্রবাহ আনপ্টকর নহে, 
পকন্তু উহার দূত 'নিকাশের ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে। বন্যা ষে প্রায় বাংসরিক ব্যাপার 
হইল্লা দাঁড়াইয়াছে, তাহার কারণই এই যে, রেলওয়ে লাইন তৈরণ কারবার শুটশীর দরুপ, 
বাংলার লদাগলির স্বাভাবক কার্ষে বিঘ্ু সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে প্রধান 
সমস্যা এই-স্বাভাবিক জলনিকাশের পথের প.ুনরুদ্ধার--যাহাতে প্রষ্ঠোক বর্ধার পর জুল 
ফুতগাঁততে খাহর হইয়া যাইতে পারে। বাংলার নদশ বাবস্থাকে সার্ভে কাঁরয়া দৌখতে 
হইবে, রেলওয়ে বাঁধের ফলে প্রত্যেক নদীর গর্ভ কি ভাবে এবং কতদূর পর্বন্ত বন্ধ 
হইয়াছে। যেখানেই প্রয়োজন, যথেষ্ট সংখ্যক নূতন ধরণের কালভার্ট বসাইতে হইবে ।...... 
এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য করিলে বাংলা দেশ তাহার রাস্তা ও রেলওয়েগ্াল ঠিকমত 
রক্ষা কাঁরতে পারিবে, ম্যালোরয়াকে বহুল পাঁরমাপে দূর করিতে পারিবে, জলসরবরাহের 
ব্যবস্ধার উন্নাত কারিতে পারিবে এবং সঙ্গো সঙ্গে ভীষণ বন্যার প্রকোপও নিবারণ কা্িতে 
পারিবে। রাম্তা ও রেলওয়ের ম্বারা দেশের জলপ্রবাহের স্বাভাবিক ব্যবস্থা ন্ট করাতেই 


(২) শ্লীবুক্ত স্ভাষচন্দ্র বসু সান্ভাহার হইতে এই দরখাক্তখানি আমার নক পাঠাল। ইহার 
একটি নকল অংবাদপঘে পাঠানো হয় এবং আনন্দবান্জার পতিকা ইহার বাংলা অন্বাঙদ প্রকাশ করেন 
ও এই সন্ধে মল্তবধা করেন। মল পরের সন্ধান পাওয়া শেল না। 


অন্টাদরশ পারচ্ছেদ ১৫৭ 


গ্বর্ণমেশ্টের একজন্‌ উচ্চপদস্থ কর্মচারশর দ্বারাই সরকার উত্তির সংস্পন্ট প্রতিবাদ 
করা হইক্লাছে। এরুপ দৃষ্টান্ত অতশতে বড় একটা দেখা যায় নাই, ধ্ভবিষ্যতেও দেখা 
যাইবে কিনা সন্দেহ? 

১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রবল বৃষ্টির ফলে 
আলাই নদীর গর্ভ প্লাবিত হয়, তাহাই বন্যার কারণ। এই আন্রাই নদণ ভ্রহমপত্রের বো 
ধমুনার) শাখা এবং এ অন্চলের সমস্ত জলপ্রবাহ আনাই নদীতে বাইয়াই পড়ে। এই 
ভাষণ বিপান্তর সংবাদ কাঁলকাতা শহরে এক অপ্ডুত উপায়ে পৌছে । ২গশে সেস্টেতবর 
ভারখে মেল ট্রেন দাঁজশলং হইতে ছাড়িয়া পরদিন পার্বতীপুরে পেশছে। কিন্তু 
ঘ্রান পার্বতঈপর ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারে না, কেননা পার্বতীপুরে দাক্ষিণে 
কয়েক মাইল পর্যন্ত লাইন জলমগ্ন হইয়া গিয়াছল এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা সংবাদ 
পাইয়াছিলেন যে, আন্েলপুরে লাইন ভাশ্পিয়া গিয়াছে। যাতিগণ এইভাবে ৪ 'দিন 
পার্বতীপুরে থাকিতে বাধ্য হন এবং পরে একটা রাস্তা দিয়া তাহাদিগকে কিকাতায় 
পাঠান হয়। বিপন্ন যাদের মধ্যে স্টেটসম্যানের একজন সম্পাদক ছিলেন। তিনিই প্রথম 
কাঁলকাতায় আসিয়া এই ভাষণ সংবাদ ম্মস্পরশর্শ ভাষায় প্রকাশ করেন। রেলওয়ে বাঁধ 
ভায়া চ্যারাদকে রূপে একটা সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছল,_এ সমস্ত দৃশোর ফটোগ্রাফণ্ড 
তান প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে, অন্য সূত্রে সংবাদ পাইক্সা শ্রীযুন্ত সুভাষচন্দ্র বস ঘটনা 
প্ঘলে অবস্থা পাঁরদর্শন কারতে গমন করেন। সেখান হইতে তিনি আমার নিকট, কংগ্রেস 
আফিসে এবং ব্গীয় ঘুূবকসত্ঘের আফিসে তার করেন। সুভাষ বাবু বঙ্গীয় যুবক- 
সব্ঘের ভাইস-প্রোসডেপ্ট ছিলেন। সংবাদপত্রের মারফৎ সাধারণের নিকট এই মর্মে আবেদন 
করা হইল যে, হীশ্ডিগ্নান এসোসিয়েশান হলে জনসভা করিয়া বন্যাসাহাবা কাঁমিটি গঠন এবং 
ভাবষ্যং কার্য প্রণালগ আলোচনা করা হইবে। নকল সম্প্রদায়ের লোক এই সভায় অপূর্ব 
আগ্রহ সহকারে যোগ 'িয়াছিল। বন্যা সাহায্য সামতি গঠন হইল এবং আমি তাহার 
সভাপাঁত নির্বাচিত হইলাম। আমি প্রথমতঃ এই গর; দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সম্মত 
ছিলাম না, কেন না তখন সবেমা আমি খুলনা দর্ভক্ষের জন্য কর্তব্য সমাপন করিয়াছি। 
বু োকে আমার আপাত করল না এবং বায হই সভাপাঁর পন গ্রহণ করিতে 

। 


বর্ণনা উদ্ধৃত কাঁরতোছি। এঁ সংবাদপত্র ভারতবাসণদের প্রাত আতারক্ব প্র্ীতবশতঃ 
আতিরঞ্জন করিয়াছে, এমন কথা কেহই বাঁলবেন না। 

"বন্যার ফলে লোকের যে সম্পার্তি নাশ হইয়াছে, যে ক্ষাত হইয়াছে, গবর্ণমেস্টের হিসাবে 
তাহার পাঁরমাণ খুব কমই ধরা হইয়াছে। সরকারণ স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারণ 'ডিরেকঈরের 
1হসাবে বঙ্গুড়া জেলার কাতর পাঁরমাণ এক কোটণ টাকার উপরে। তালোরা গ্রামে প্রায় 
২০০ শত বাড়ীর মধ্যে সাতখানি মাত্র চালাদ্র অবাশষ্ট আছে। 

"নওগাঁ মহকুমার অবস্থা পারদর্শন করিবার ফলে আমি বাজতে পারি, সরকার 
হিসাবে বাহা বলা হইয়াছে, গোমাহধাঁদ পশন ও অন্যান্য সম্পার্ত নাশের দরণ ক্ষাতির 
পারমাপ তদপেক্ষা অনেক বেশ। নওগাঁ মহকুমার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ এবং এই 
মহকুমার এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার গৃহ ধংস হইয়াছে । 

“প্রায় সমস্ত গাঁজার ফল নষ্ট হইয়াছে এবং ধান্য ফসল আত সামানাই রক্ষা পাইবে।” 
(স্ম্যান, ১৫ই অক্রোবর, ৯৯২২)। 

সরফারণী ইস্তাহারেই স্বীকৃত হইয়াছে ফে ঝঙগুড়ার বন্যাবধনস্ত অগ্যল অপেক্ষা 


৯৫৮ আত্মচারত 


রাজসাহার বন্যাবধবস্ত অগ্চলের আয়তন প্রায় তিনগুণ বেশশ এবং সেখানে গহ ও সম্পান্ত 
ধৰস বাবদ ক্ষতি পাঁরমাগও অনেক বেশণী। সরকারণ স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারশ িরেক্টরের 
হিসাবকে ভাতিদ্বরূপ ধাঁরলে পাবনা ও রাজসাহণ জেলায় মোট কাতর পাঁরমাণ ৫ কেটস 
টাকার কম হইবে না এবং সমগ্র বন্যাধধবস্ত অঞ্চলের ক্ষাতর পরিমাণ ৬ কোটী টাকার 
নান হইবে নাঃ 

বিজ্ঞান কলেজের প্রশস্ত গৃহে বন্যা সাহায্য সামার আঁফস করা হইল এবং অপূর্ব 
উৎসাহের চাণ্ডল্যে এ 'বদ্যামান্দিরের নীরবতা যেন তণ্া হইল। দলে দলে নরনারী এ 
স্থানে যাতায়াত কাঁরিভে লাঁগল। প্রায় সন্তর জুন স্বেচ্ছাসেবক_তাহার মধ্যে কলিকাতার 
কলেজ সমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন- প্রত্যহ সকাল হইতে মধ্যরাত পর্স্ত 
অনবরত কার্য কারিতেন। সাধারণ কার্যালয়, কোষাগার, দুব্যভাণ্ডার, টাকাকাঁড়ি দজানিষপন্ন 
পাঠাইবার আঁফস, এবং এ সমস্ত গ্রহণ কারবার আঁফস এক একটি ঘরে। এই সমস্ত 
বাভন্ ভাগের জন্য পৃথক পৃথক স্থান 'নার্দন্ট হইল। কাঁলকাতা আফিসের একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল- প্রচার বিভাগ। জনসাধারণকে এ বিভাগ হইতে পাঠক সংবাদ সরবরাহ 
করা হইত ভারতের সবর এমন ি ইংলস্ড, ফ্রান্স ও আমোরকাতেও সাহায্যের জন্য 
আবেদন করা হইল এই 'বশাল প্রতিষ্ঠানের কার্য ঠিক দাঁড়র কাঁটার মত নিয়ামত ভাবে 
চাঁলত! প্রাতম্ঠানাট নানা শ্রেণীর লোক লইয়া গাঠত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকল কমর 
প্রাণেই বন্যাপণীড়িতদের জন্য সমবেদনা ও সেবার আগ্রহ ছিল-_কাজেই সকলে এক্যবদ্ধ 
হইয়া কান্জ কাঁরতে পারিত। 

বেঙ্গল রিলিফ কিটির সাফল্যের কারণ এই যে প্রথম হইতেই সমবায় এবং সহযোগিতার 
নর্গতি অনুসারে ইহার কার্য পরিচালিত হইয়াছিল। বন্যার ভীষণ দুঃসংবাদ প্রচারিত 
হওয়া মার দেশের চাঁরাদকে অসংখ্য সাহায্য সীর্মীত গাঁড়য্া উঠিয়াছিল। বেঞ্গল রাফ 
কামাট এই গুলির কার্ষকে একাবম্ধ ও স্নয়স্মিত না করিলে নানা বিশৃঙ্খলার সষ্ট 
হইত এবং বহু শান্তর অপব্যয় হইত। বেঙ্গল [াঁলফ কমিটি পূর্ব হইতেই অবস্থা 
বারয়া, কংগ্রেস কাঁমাট, বেঞ্গল কোঁমক্যল এবং ফার্মাসিউটিকযাল ওয়ার্কস, বেষ্ল 
সোশ্যাল সার্ভস লশগ্গ, বয় ফুবকসজ্ঘ এবং অন্যান্য প্রাতঞ্ঠানকে, কার্য নির্বাহক 
সমিতিতে তাঁহাদের প্রাতানিধি পাঠাইবার জন্য অনুরোধ কাঁরয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, যাহাতে 
শরস্পর পরামর্শ ও আলোচনা কাঁরয়া কার্যের শৃঙ্খলা বিধান করা যাইতে পারে। এই 
আহননে সকলেই পাড়া দিলেন এবং 'বাভন্ন প্রীতষ্ঠানের হস্তে ভিন্ন অণ্লের ভার 
আর্পত হইল। এইরুূপে এমন একটি কার্যসম্ঘ গাঁড়য়া উঠ্িয়াছিল যাহার মধ্যে প্রত্যেক 
শাখা সঙ্দের'স্বাতন্ছয ও কার্যশান্ত অব্যাহত ছিল-_অথচ সকলে 'মায়া একটা বিরাট কার্ 
পাঁরচালনা সম্ভবগর হইয়াছিল। 

শ্রীমান সুভাবচন্্র বসুর হয় আর্তের দুঃখে স্বভাবতঃই বিশালিত হন়্। তিনিই 
স্বেচ্ছায় প্রথমে বন্যাবধনদ্ত স্থানে য়া অবস্থা স্বচক্ষে পাঁরদর্শন করেন। ডাঃ জে, এম. 
দাসঙগহপ্তও বহ; ক্বার্থত্যাগ করিয়া, বন্যাবিধবস্ত অপ্ঠলে কিছুকাল থাকিয়া সৈবাসামতি 
গঠন করেন। বগুড়ার িফ্বার্থ কম শ্রীযন্ত যতীশ্দুনাথ রায়। নৌকার অভাবে কেরোসিন 
টিনের তৈরধ নৌকায় চাঁড়গ্লা কয়েক মখ চাউল জইয়া বন্যাপপীড়তদের সাহাষ্যার্ঘ অগ্রসর 
হন। বেঞ্গল কোঁমক্যালের সুপারিনূটেশ্ডেন্ দ্্রীষুত্ত সতাঁশচন্দু দাশগপ্তও তাঁহার কারখানা 
হইতে বহ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ কারিরা বন্যাবধবস্ত অপ্ঠলে গমন করেন। 

প্রায় দুইমাস পরে শ্লীফূত জুভাবচন্দ্র বস, দেশবন্ত্ব চিত্তরঞ্জন দাশের আহবানে 
রাজনৈতিক কার্ষে যোগ 'দ্যার জনা গেলে, ডাঃ ইল্দুনারায়দ লেনশাস্ত, তাঁছায় কার্কভার গ্রহণ 


অক্টাদশ পারচ্ছেদ ১৫৯ 


করেন। ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণের মত নিঃক্বার্ধ কমঁ আম খুব কমই দোখিয়াছি। কিন্তু 
সেবাকাষে'র প্রধান চাপ পাঁড়য়াছিল শ্রীফূত সতাঁশচন্দ্ দাশগৃস্তের উপর। তাঁহার অসাধারণ 
কমশান্ত এবং সংগঠ্নশ শক্তি সকলেরই প্রশংসা, অন কারয়াছিল। শ্লীযূত সতশশ বাবু 
বেল রিলিফ কাঁমাটির গোড়া হইতেই ছিলেন এবং সাধারণ পাঁরচালনা ভার তাঁহার উপরই 
নাস্ত ছিল। শেষকালে তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কাজের ভার পাঁড়য়াছল। 
বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে তাঁহার গুরুতর দাঁয়ত্ব সত্তেও তান মাসে একবার বা দুইবার_ 
আন্লাই কেন্দ্রে গমন করিতেন! তান একানিষ্ঠ ভাবে সেবাকার্ষ কারিয়াছিলেন এবং 'রালফ 
কাঁমাটির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বাঁয় দায়িত্ব ত্যাগ করেন নাই। 

এই ব্যাপারে আমার নাম যে সমাধক প্রচ্চারত হইয়াছে, এজন্য আমি কুশ্ঠিত। প্রকৃত 
পক্ষে, আম নামমার কর্মকর্তা ছিলাম। বন্যাসেবাকার্যের সাফল্যের জন্য দায় আমার 
বিক্মান কলেজের সহকমিিণ, বিশেষভাবে অধ্পক প্রফুল্লচন্র ঈির, মেঘনাদ সাহা এবং 
ত্ীফত নীরেন্জ চৌধুরশীর (বশ্গাবাসশ কলেজ) মত নিঃস্বার্থ কমিগণ। 

“মানচেষ্টার গা্ডয়ানের” বিশেষ সংবাদদাতা ১১ই নবেম্বর তারিথে বন্যাবধবস্ত অণ্চল 
হইতে এক পত্রে নিম্নালীখত বিবরণ প্রেরণ করেন -_ 


গবর্পমেন্টের ম্াদা হাস 


“আমি উত্তর বঙ্গের বন্যাবিধকস্ত অঞ্চলে কয়েক দিন হইল আছি এবং যে সব ব্যাপার 
প্রতক্ষ দেখিতোঁছ ও শুনিতোঁছ, তাহা বেশ শিক্ষাপ্রদ । 

স্উন্তর বঙ্গ গঞ্জার বদ্বীপে, এই নিম্নভূমিতে প্রধান ফসল ধান; ইহার মধ্য দিয়া বহন 
সদা প্রবাহিত এবং সেই সমস্ত স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথ রোধ কাঁরয়া আড়াআাড়ভাবে 
রেলওয়ে লাইন চাঁয়া গিয়াছে । ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্বদ্ত এই 
অন্থলে প্রবল বর্ষা হয় এবং জলের উচ্চতা অভূতপূর্ব রূপে বাড়ে। তাহার ফলে সমস্ত 
চাষের জমণ জলমগ্ন হয় এবং রেল লাইন পর্ষল্ত জল ওঠে। বন্যাবিষবদ্ত অন্মলের আয়তন 
প্রায় দুই হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক ভগবানের ক্কপায় লোকের 
মত্যু-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। জলে ডুবয়া প্রায় ৬০ জন লোকের থৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু 
ঘন বসতিপূর্ণ প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল পাঁরীমত স্থানে অর্ধেকের বেশশি গৃহই ধংস 
হইয়াছে। গবাদি পশদুর খাদ্য সমস্তই নম্ট হইয়াছে এবং অন্ততঃপক্ষে ১২ হাজ্জার গবাদি 
পশ্দর মৃত্যু হইয়াছে । এতন্বাতশত প্রায় ৫০০ শত বর্গ মাইল স্থানে, প্রধান ফসল ধোন্য) 
প্রায় সম্পপরিপে নষ্ট হইয়া িয়াছে। অবাঁশষ্ট বন্যাবিধস্ত অণ্চলে ক্ষাতির পরিমাণ 
এত বেশী না হইলেও, উপেক্ষার যোগ্য নহে। 


গবর্শমেস্টকে দোঘ দেওয়া হইতেছে কেন ? 


“এই বিপান্তি যখন ঘটে, তখন গবর্ণমেপ্টের সদস্যগণ বন্যাবিধস্ত অল্ঞল হইতে 
বহদ্দূরে দাজিলঙের শৈলাশখয়ে ছিলেন। তাঁহারা এখনও সেখানে আছেন। এই 
বিপত্তির যে প্রার্থামক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা অবস্থার গুরুক্ 
বাঁধতে পারেন নাই। দশা প্রাতকারকম্পে কোন রূপ কার্ধকরী পন্ধা অবল্বল কারতে 
তাহাদের বিলম্ব হইয়া গেল.। যেটুকু তাঁহারা কারলেন তাহাও ধথেষ্ট নে, এবং লোক- 
মতের চাপে অতান্ত অনিচ্ছার স্োই যেন সেটুকু তাঁহাদের কারিতে হইল-_অন্ততঃপক্ষে 
বাংলার জনসাধারণের মনে এই ধায়শা বচ্ধমূল হইল। 


৯৪০ আত্মচারত 


স্যার শি, সি, রায় 


“এইরূপ অবস্থায় একজন রসায়নশান্মের অধ্যাপক, স্যার পি, চস, রায় কার্যক্ষেত্্ে 
অগ্রসর হইবেন এবং গবরণমেস্ট যে দাঁয়ত্ব পালনে উঁদাসগন্য প্রদর্শন কাঁরয়াছেন, দেশবাসধকে 
তাহাই কারবার এরন্য আহহান কাঁরলেন। তাঁহার আহবানে সকলে সোৎসাহে সাড়া দিল 
বাংলার জনসাধারণ একমাসের মধ্যেই তিন লক্ষ টাকা সাহাষ্য কারল। ধনন স্লোকেরা 
তাঁহাদের রেশমের শাড়শ এবং গহনা দান কাঁরলেন, গরণীবেরা তাঁহাদের উদ্বৃন্ত পারষের 
বদ্যাদি দান কারলেন। শত শত ফ্দবক বন্যাপধাড়িত স্থানে সেবাকার্ষের জন্য অগ্রসর হইল। 
কাজটি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য এবং ম্যালোরয়াপূর্শ স্থানে ম্বাস্থযনঙ্গোর আশত্কাও আছে। 

“গবর্ণমেস্টের প্রতি লোকের অসন্তোষ বাদ্ধর আরও কারণ এই যে, ভাহাদের বিশ্বাস 
রেললাইন নির্মাণের বুটশই এই বন্যার কারণ, বন্যার জল নিকাশের জন্য উপয্ব্ত ব্যবস্থা 
রেলপথ নির্মাণের সময় কর্য হয় নাই। এই অভিমত সমর্থনের পক্ষে ষণেন্ট প্রমাণ আছে। 
িম্তু বন্যার প্রায় দেড় মাস পরে গবর্ণমেন্ট এ অন্বন্ধে তদন্ত করিবার প্রাতশ্রৃতি দিলেন। 


শান্তশালণ ব্য্ত 


“স্যার পি, সি, রায়ের আহবানে সাড়া দিবার একটা কারণ, বৈদোঁশক গবর্ণমেপ্টকে 
প্রীতযোগতায় পরাজিত করিবার প্বান্ভাবিক ইচ্ছা, আর একটা কারণ দু্শতদের সেবা কারবার 
প্রবৃত্তি। কিন্তু স্যার পি, স, রায়ের অদাধারণ বান্ধত্ব ও তাঁহার প্রভাবই ইহার প্রধান 
কারণ) স্যার পি, লি, রায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁহাকে গোঁড়া অসহযোগশ বলা 
যাইতে পারে না, কিন্তু ভান একজন প্রবল জাত+য়তাবাদণ এবং গবর্ণমেন্টের কাষে'র তশর 
সমালোচক। শিক্ষক এবং সংগঠন কর্তা হিসাবেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। একজন 
ইউরোপকে আমি বাঁতে শানিয়াছি_িঃ গান্ধী যাঁদ আর দুইজন স্যার পি, ?স, রায় 
তৈরী করিতে পারতেন, তবে এক বৎসরের মধ্যেই তানি স্বরাজ লাভে সক্ষম হইতেন। 
একজন বাঙালী ছাত্র আমাকে বলিয়াছিলেন, 'যাঁদ কোন সরকারী ক্ণচার অথবা কোন 
অসহযোগ রাজনশীতক সাধারণের কাছে সাহাযা চাছিতেন, তবে লোকে এক পয়সাও দিত 
কিনা সন্দেহ। কিদ্তু যখন স্যার পি, ?স, রায় পাহাধ্য চহলেন, তখন লোকে জানে যে 
অর্থের সন্ধার হইবে এবং এক পয়সাও অপব্যয় হইবে না।' কাঁলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে 
স্যার পি, সি, রায়কে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে এবং আমি বাঁঝতে পাঁরয়াছ 
কেন তাঁহার স্বদেশবাসিগণের তাঁহার উপর এমন প্রগাঢ় আস্থা। একাঁদন দৌখলাম, বন্যা- 
পণীড়তদের জন্য দেশবাসীর প্রদত্ত ষে সব নূতন ও প্রাতন বস্ধ স্তপনকৃত হইয়াছে, 
সেইগবীল তান সানদ্দে পর্থবৈক্ষণ করিতেছেন। স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁহার সম্মুখে সেইগীল 
গ্থাইতেছেন এবং 'বাঁভন্ন সাহাযাকেন্দে পাঠাইবার ব্যবস্থা কাঁরতেছেন। পরাদিন দেখিলাম, 
[তান দুইজন তরূপ ছাতকে রাসায়নিক পরাক্ষায় সাহায্য কঁরিতেছেন,_আমার বোধ হইঙ্গ 
শিক্ষক ও ছারদের মধ্যে বথেঞ্ট প্রশীতির সম্বন্ধ বর্তমান। গবর্পমেশ্টের কথা বখন 'তান 
বলিলেন, তখন আমার মনে হইল যে, তাঁহার সমালোচনার বিষস্ূত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার 
অধাঁনে কাজ করা বহুগুণে প্রেয়া। তান এমন আবেঙ্গময় ও উৎসাহশ প্রকীতর লোক যে, 
তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচক হওয়া কঠিন। কিস্তু তাঁহার সমালোচনায় ঝদ 
কাহারও মনে আঘাত লাশে, তবে তিনি এই ভাবিল্লা তৃশ্তিলাভ কাঁরিতে পায়েন যে, সাধারণ 
সমালোচকদের ন্যায় [তানি দায়িত্ব এড়াইবেন না, ধরং স্মযোশ পাইলে, নিজে সেই কর্তাব্যতার 
গ্রহপ করিবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহা স্যসম্পন্ব কারবেন। বন্যার প্রায় দেড়মাম পরে আমি 


অক্টাদশ পারচ্ছেদ ১৬৯ 


বিধকল্ত গ্রামগ্রলি দেখিতে গেলাম । বন্যার জঙগ তখন নামিয্া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষার চিহ্ন 
স্পষ্ট বর্তমান। বিভি্ন সেবা-সাঁমাতগ্ীল অক্লাপ্তভাবে কাজ কাঁরতেছে। স্যার পি, ইস, 
রায়ের 'বেঙাল রিলিফ সাঁমিতি' তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাতষ্তান এবং ইহারা খুব 
শহ্ধলার সাহত কাছ কাঁরতেছিলেন। ইহা রাজনোতিক প্রাতদ্তান নহে, [কিন্তু ইহার 
'হন্দুস্থানন কমণদের মধ্যে দেখিলাম সকলেই অসহযোগা। 


সাহাহ্য সমিতির কামগিশ 


“সাহায্য সাঁমাতির কর্ম গাঁরচালনার ভার নাস্ত হইয্াছিল, একজন বা্ালী যুবকের 
উপর শ্রৌঘূত সুভাষচন্দ্র বস5)। হীন প্রায় দুই বৎসর পূর্বে সিভিল সার্ভিস পরণক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন, 'কিল্তু পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া সিভিল সার্ভস ত্যাগ করেন। 
সেই অবাঁধ হীন রাজনোতিক আন্দোলনে সংস্ন্ট আছেন। তাঁহার অধশনে প্রার দুই শত 
চ্বচ্ছাসেবক সাহাধ্যকেন্দরে কাজ করিতেছেন, ই'হাদের বয়স ১৭ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে 
সওদাগর আফিসের কয়েকজন কেরাণণ তাঁহাদের প্রভুদের অনুমতি লইয়া এই সাহাধাকেন্দর 
কাঁ্মরূপে যোগদান ঝারয়াছেন। চীকৎসা [বিভাগে কাজ কারবার জনা কয়েকজন ডান্জারও 
ছিলেন। কিন্তু আঁধকাংশ দ্বেচ্ছাস্েবকই কংগ্রেস কমর্। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে 
গান্ধীর আহবানে সরকারণ স্কুল কলেজ ত্যাগ কাঁরয়াছিজেন। ই'হাদের মধো আম 
একজন 'অসহযোগর্শ' ভারতীয় খঞ্টান যুবককে দেখিলাম,_আর একজন হিন্দ, যুবককে 
দেখিলাম, 'িনি যুদ্ধের পূর্বে বিশ্লব আন্দোলনে জড়িত সন্দেহে অল্তরশণ হইয্লাছিলেন। 

“মোটের উপর প্রীতঙ্ঠানটি ভাল বাঁলয়া বোধ হইল, স্বেচ্ছাসেবকদের করের আদর্শও 
খুব উচ্চ বাঁলয়া মনে হইল। তাঁহারা বিধ্বস্ত গ্রামগলিতে স্বয়ং যান, নিজেরা সমস্ত 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং গ্রামবাসীদের নিকট হইতে তাহাদের দ:ঃখদুর্দশা ও ক্ষতির 
পারিমাণ সম্বন্ধে তদণ্ত করেল। তারপর, তাঁহারা গ্রামবাসীদের হা প্রয়োজন তহা নিজেরা 
গিল্না দিয়া আসেন অথবা গ্রামবাসাঁদের নিকটবতর্শ সাহাষ্যকেন্দ্র হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
'ক্ষিনিষ সংগ্রহ কারবার জন্য অনুমাতপন্ত দেন। এইভাবে গ্রামবাসখীদিগকে যথেষ্ট পারমাণে 
খাদ্য, উষধ ও বন্থাঁদ বিতরণ করা হইয়াছে এবং গৃহনির্মাণের উপকরণ ও গোমাহষাঁদ 
পশুর খাদ্য বিতরণ কার্য আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য সাহায্য সাঁমাতও কার্জ কাঁরতেছে 
এবং গ্রবর্ণমেপ্টও অনেক কান্জ কাঁরয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু আমি অনুসন্ধানে ফলে 
বুঝলাম যে গবর্ণমেপ্টের বরম্ধে লোকের আঁভযোগ্ের কারণ আছে। তাহারা স্পহ্টই 
বাঁলল যে, এই সমস্ত ব্যাপারে গাবরণমেস্টের বথেষ্ট মর্যাদা হাস হইয়াছে এবং অসহযোগণদের 
মর্যাদা বাড়িয়াছে। স্যার পি, সি, রায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের উৎকৃদ্ট কার্ধই ইহার প্রধান কারণ। 

“আমি সকল রকমের লোকের সঙ্গেই দেখা কায়াছি এবং এ বিষল্লে কথাবার্তা 
বালিয়াছ। নিম্পপদস্থ সরকারশী কর্মচারধ, লোকাল বোর্ডের কর্মচারণ, উকঈল, জামদার, 
রেল কমচারী, অসহযোগশ স্বেচ্ছাসেবক এবং গ্রামবাসী সকলেই নিম্নীলাখতরূপে আঁভিমত 
প্রকাশ কাঁরয়াছে। ছয় বধসর পূর্বে ছোট রেল লাইনকে বড় লাইনে পাঁরশত করা হয়। 
ইহার ফল্গে জল নিফাশের পথ স্থানে স্থানে প্রায় শ্তফরা ৫০ ভাগ সক্কুচত হয়। ইহারই 
পাঁরণাম স্বরূপ, ১৯১৮ সালে প্রবল বন্যা হয়, ১৯২০ সাঙ্গে আর একবার সামানা আকারে 
একটা বন্যা হয় এবং তাহার পর বর্তমান বিপাণ্ত। স্থানীয় সরকারণ ধম'চারিগণ পলঃ 
প্থনঃ সতর্ক করিয়া দিলেও, গবর্পমেন্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এখন গবর্পমেপ্টের 
রেলওয়ে বিলেষজ্ঞগণ, রেলওয়ে বাঁধই যে বন্যার জন্য দায় এবং তাহার জন্য গববম ক্ষাত 

১১ 


৯৬২ আত্মচারত 


হইয়াছে, ভাহা স্বাঁকার কাঁরতে চাঁহতেছেন না। গবপমেপ্ট যে সুযোগ হারাইয়াছেন, 
অসহযোগীরা সেই সুযোগ গ্রহণ কারা গ্রামবাসীদের হূদয় জয় করিয়া লইয়াছে। বেস্গল 
রিলিফ কাঁমটি খুব তৎপরতা ও সহ্‌দয়তার সহিত কাজ কাঁরয়াছে। ইহার কমণরা গ্রামে 
ধবগয়া কৃষকদের প্রাণে সাহস সপ্টার কাঁরিয়াছে। রেলওয়ে বিভাগ ও তাহার কমচারগ্রপও্ 
খুব তৎপরতার সাঁহত সাহায্য করিয়াছেন এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচাঁরগণ খুবই পরিশ্রম- 
সহকারে গ্রামবাসীদের "দুঃখ লাঘব কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাঁদও কোন কোন সরকারী 
কমার সেখের বিষয়, তাঁহারা ইউরোপাঁয় নহেন) বেসরকারণ প্রাতছ্ঠানগ্নালগর প্রাত 
ঈর্ষার ভাবই প্রকাশ বরিয়াছেন। 

শকল্তু বেস্মল রাফ কমিটির ব্যবস্থার তুলনায় সরকারণ প্রাতজ্ঠানগহলির ব্যবস্থা 
উৎকৃষ্ট বল বায় না। চাঁরাট সরকারণ জলা এবং চাঁরাটি সরকারণ 'বিভাগ বন্যা সাহাম্য- 
কার্ষের সঙ্গ জাঁড়ত। কিন্তু তথাঁপ গবর্ণমেপ্ট কেবলমাত বন্যা স্াহাষা কার্ষের জনা কোন 
কর্মচারী নিষান্ত করেন নাই; এ বিষয়ে 'বাভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে শঙ্খলা বধান 
কারিতে পারেন, স্বেচ্ছাসেবকদের সপারিচালিত করিতে পারেন, এমন কোন দায়ত্সম্পা 
লোকও নাই। কোন কোন বিভাগ লোক পাঠান বটে, কিন্তু উহাদের কোন কাজ থাকে না। 
আবার, অন্য কোন কোন বিভাগের লোকও নাই, টাকাও নাই। জনরব শ্যাঁনলাম ষে, ২০ 
হাজার টাকা মূল্যের বীজ িতরণ কাঁরতে, কর্মচারশদের মাহিনা ও ভাতা বাবদ গবর্ণমেন্টের 
২০ হাঞ্জার টাকা ব্যয় হইক্লাছে। এটা আনুমানিক হিসাব মান, পরশীক্ষত হিসাব নহে 
সত, কিন্তু আম স্বচক্ষে দৌশয়াছি, একজন কাঁষাঁবশেষজ্ঞ অন্য দুইজন কুর্যাবশেষজ্ঞের 
কাজ পরাঁক্ষা করিতেছিল, শৈঝোস্ত দুইজন বস্ভৃতঃ কোন কাজই করে নাই! সতরাং প্বো্ 
আনুমানিক হিসাবের চেয়ে বেশ খরচ হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নহে।€৩) 


স্টেশন মান্টারের অভিজ্ঞতা 


“একজন স্টেশন মান্টারের সশ্গো আমার সাক্ষাৎ হয়, তানি তাঁহার স্যট ও নবজাত 
শিশুসহ একটি গ্রাম স্টেশনে ছিলেন। বন্যার জল বাঁড়তে আরম্ভ করিলে তাঁহার স্ব 
নিজেদের বাসা ত্যাগ কাঁরয়া স্টেশনের টাকি ঘরে আশ্রয় লইতে বাধা হন। চারাটি সাগও 
এই ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। দ্টেশন মাচ্টার বলেন, তাঁহার ঘরের জানালার বাহিরে 
দ্পাটফরমের উপরে একটা ছোট গাছ ছিল। সেই গাছের উপরে ২০টি সাপকে তান 
আশ্রয় লইতে দেখেন। এ অপ্চলে ষত সাপ ছিল, বন্যার ফলে সকলেই ববরচ্যুত হইয়া 
মানুষের মতই উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় অন্বেষণ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিল জ্ল আরও বাঁড়লে 
স্টেশন মাদ্টার আরও উচু জায়গার সম্ধানে বাহির হইলেন। লাইনের অপর দিকে গুদাম 
ঘবর। সেখানে গিয়া সস্ধাক তান আশ্রয় লইলেন। ধানের বস্তার উপর তামাকের বস্তা 
ফোঁলয়া ধতদুর সম্ভব উষ্চু কাঁরয়া তাহার উপর তাঁহারা উঠিলেন। তখন বেলা ১টা। 
পরাদন রা ৮টার সময় দেখা গেল জল আরও বাঁড়য়াছে এবং তাঁহাদের আশ্রর স্থান 
পর্ষস্তি পেশীছিয়াছে। তাঁহারা জীবনের আশা ত্যাগ কারলেন। রাতি দশটায় শিশুটির 
মৃত্যু হইল। তারপর জল কামিতে লাশ্মিল। পাকা চ্টেশনঘরে থাকিয়া ছ্টেশন মান্টারেরই 
যাঁদ এই অবস্থা হয়, তবে দরিপ্র গ্রামবাসীদের কি অবস্থা হইয়াছিল, অনুমানেই বৃঝা 


(9) পরপ্রেরকের উত্তি অনুমানমাত নহে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর। অনেকে বলিয়াছেন যে 
গবর্শমেন্ট বধন কোন সাহ্যব্য কার্ধে অর্থবায় করেন, তঙ্ধন তাহার প্রায় অধাংশই অঙ্গব্য় হয়। 
এফ, এইচ ক্ষাইন, কলিকাতো রিভিউ, ১৯২৮, আগন্ট, ১৪১--৪৭ প্‌ দুষ্টব্য।) 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ৯৬৩ 


বাইতে পারে। তাহাদের কুড়ে ঘর ও মাটীর দেওয়াল বন্যার প্রথম আঘাতেই ভাগিয়া 
পাঁড়য়াছিল। তাহাদের অনেকে গাছের উপর আশ্রয় লইয়াঁছল এবং অনাহারে দুই িন দন 
কাটাইবার পর কমাঁরা নৌকা লইয়া গিয়া তাহাদের নামাইয়া আনিয়াছল। আম স্থানীয় 
একজন ক্ষুদ্র জীমদারের কথা শ্দীনয়াছি। তান জের নৌকা জইয়া উদ্ধার কার্ধ 
কারতেছিলেন। বন্যার "দ্বিতীয় দিনে তিনি দেখেন, একটি ঘর তখনও টিকিয়া আছে। 
আর তাহার মধ্যে দুইটি মুরশ্শ, একটি শিয়াল, একাট শশক, দৃইজন মানুষ এবং 
কতকগদুঙ্সি সাপ আব্রয় লইয়াচ্ছে। 

"গবরণণমেন্টের জনৈক সদস্য সোদন বালয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট দাতব্য প্রাতিষ্ঠান নহো। 
তান যাঁদ বন্যাবধহস্ত স্থানগৃলি দোঁখতেন এবং গ্রামবাসীদের অসীম দুর্দশা প্রতাক্ষ 
কারতেন, তবে [তান এই সমক্ে এরুপ কথা বালিতে ইতস্ততঃ কাঁরিতেন। 


গ্ববরণমেপ্টের কোথায় কতন্যচ্যাত হইয়াছে 

“প্রকৃত কথা এই যে, ধন গবর্ণমেন্টের উদার ও মূন্তহস্ত হওয়া উঁচত ছিল তখনই 
তাঁহারা আঁতি সাবধানতা অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন। গ্রামবাসীদের জাঁবনোপায় নষ্ট হইয়া 
'িয়াছিল, তাহাদের মুজধন সামান্য যাহা কিছু ছিল, ধওংস হইয়ছিল এবং ভয়ে তাহারা 
বুদ্ধিহারা হইয়া পাঁড়রাছিল। এই সমরে এমন লোকের প্রয়োজন ছিল, বান তাঁহাদের 
প্রাণে সাহস লঞ্টার এবং তাহাদের সঞ্গে সহানয্থাত প্রকাশ কারিতে পারেন এবং যথাসাধ্য 
তহাদের বপদে সাহাযা করিয়া ভাহাদগকে ধ্বংসের মূখ হইতে বাঁচাইতে গারেন। স্থানপয় 
সরকারা কর্মচারশরা তাঁহাদের সাধ্যানৃসারে এই কাজ কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
গবর্ণমেপ্ট তাঁহাদের প্রয়োজনানঃরূপ অর্থ দেন নাই, গ্রামবাসধীকে বিশেষ কোন ভরসাও 
তাঁহারা 'দতে পারেন নাই। সুতরাং 'বেশাল রালফ কমিটির উপরেই এই কাজ কারবার 
ভার পাঁড়িয়াছিল এবং দ্দার শ্পি, (সি, রায় যে বাঁজ বপন করিয়াছেন, তাহার সৃফল অসহ্‌- 
যোগ্শরাই ভোগ করিবে, ভোগ করিবার ষোগ্যতাও তাহাদের আছে বটে। স্থানীয় সমস্ত 
সরকারী কর্মচারীই আমাকে বাঁললেন যে, চ্বেচ্ছাসেবকেরা গ্রামবাসীদের কৃতঞ্সতা অর্জন 
করিয়াছে এবং আগামী নির্বাচনে তাহারা স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ পালন কারবে। আমি 
জনৈক সরকার কর্মচারীর সঞ্তো একাট ক্ষুদ্র সাহাষ্য কেন্দ্র দোখিতে গিয়াছিলাম! সেখানে 
গ্রামবাসণরা স্পম্টই আমাদিগকে বাঁলল ষে, গাচ্ধ মহারাল্প (এখন আর “মহাত্মা গান্ধশ নহেন, 
'গাম্ধশ মহারূজ') এবং তাঁহার শিষ্যগণ গ্রামবাসশীদগকে রক্ষা করিয়াছেন, আঙ্গামশ নির্বাচনে 
তাহারা গাম্ধশ মহারাজের পক্ষে ভোট দিবে। ইউরোপাঁয় কমচারণদের পরিবর্তে তাহারা 
ভারতীয় কর্মচারীদের চাহে, কেন না তাহারা শ্যাম্ধ' মহারাজের স্বেচ্ছাসেবকদের মত 
তাহাদের অভাব অভিযোগ ব্যাঝতে পারবে এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। তাহারা 
বাঁলল যে স্বরাজ যত শীঘ্র সম্ভব আস্;ক, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা, কেন না স্বাদের আমলে 
তাহারা সুখ হইবে। আম আরও দুইদিন গ্রামে কাটাইয়াছিলাম, প্রথম দিন জনৈক 
অসহযোগশ স্বেচ্ছাসেবকের সম্গে, দ্বিতাঁয় দিন জনৈক আঁভজ্ঞ ভারতাঁয় কর্মচারীর মঞ্গো। 
প্রত্যেক স্বানেই আম এরূপ কথা শুনিতে পাই। গ্রামবাসীদের মনে পর্বে বাদ বা কিছু 
সংশয় থাকিয়া থাকে, এখন আর তাহা লাই। তাহারা বিশ্বাস করে যে অসহযোগ্ীরাই 
তাহাদের প্রকৃত বন্ধু, সরকার কর্মচারীরা নহে। সরকার কর্মচারীরা নিজেরাও দযখের 
সপো স্বীকার কাঁরলেন যে, বাংলার শ্লামে ইহাই এ্খন প্রচীলত ধারপা। 


৯৬৪ আন্মচন্সিত 


“আমার মনে এই ভাব, আরও দড় হইল, কেন না যে সব গ্রামের কথা বালিতোঁছ সেগুলি 
মোটেই রাজনোতিক হিসাবে উন্নত নহে। এই অঞ্চল সাধারণতঃ অনন্ত, গ্রামবাসশীরা দাদ, 
আশিক্ষিত, সরল-প্রক্কতি, এবং ভারু। ইহাদের আধকাংশই ম;সলমান। 

“আমি বলিয়াছ যে পাঞ্জাবে গর-কা-বাগের ব্যাপারে অসহযোগ জয়লাভ কাঁরয়াছে। 
বাংলাদেশেও এই বন্যা সেবাকার্ষের ভিতর অসহযোগ আন্দোলন আরও একবার জয়লাভ 
কাঁরল” 

[মিঃ সি, এফ, আনভ্রুজ একাধিকবার বন্যাপশীড়ভ অশ্ল পাঁরদর্শন করেন। ভিন 
নংবাদপতে এই বিষয়ে ৪টি প্রবন্ধ লিখেন। তাহা হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইল। 

“আমরা সদীর্ঘ ভ্রমণপথে কয়েকটি গ্রামের মধ্য দিয়া গেলাম এবং সহজেই দৌখতে 
পাইলাম-বেঞ্াল রিলিফ কমিটির কম''রা কিরুপ প্রশংসনীয় কার্য কাঁরয়াছে। তাহারা 
গ্রামবাসশদের গৃহ পুননিমাশি কাঁরয়া দিয়াছে। আঁধকাংশ স্থলে তাহাদের সাহায্যেই এই 
গৃহানিণণ কার্য হইয়াছে। এই ভ্রমণকালে, তাহাদের প্রচেষ্টা যে কতদূর পর্যন্ত 'বদ্ভূত 
হইয়াছে, তাহাই দেখিক্া আম বিস্মিত হইয়াছি। রেলওয়ে লাইন হইতে দুরে নিভৃত 
গ্রামেণওড আম গিয়াছি এবং সেখানেও তাহাদের সেবার হস্ত প্রসারিত হইতৈ দেখিয়াছি। 
কমররা যেন সব্ধগামশ, এবং তাহাদের কাজ যেমন স্বজ্প ব্যয়ে নর্বাহিত হইয়াছে, তেমন 
ফলপ্রদও হইয়াছে। যতই এ সব কান আঁম দেখিয়াছি, তুই আমার মনে উচ্চ ধারণা 
জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ, একথা বাঁললে অত্যান্ত হইবে না যে, ভাঃ পি, নি, রায় এবং তাঁহার 
সহকারিবৃল্ শ্রীধূত দাশগুপ্ত, ডাঃ সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক এস, এন, সেনগুপ্তের উৎসাহ 
ও প্রেরণায় যে ক্যজ হইয়াছে, তাহা বর্তমান ভারতে মানবের দৃহখদর্দশা দূ করিবার জন্য 
একাঁট সমহত প্রচেক্টা। 

“স্বেচ্ছাসেবকদের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাও অপূর্ব। তাহাদের অনেকে আমাকে 
বালয়াছে যে. মানবের দুর্দশা ও সহিফুতাশক্তির যে জ্ঞান তাহারা লাভ কারয়াছে, তাহার 
ফলে তাহাদের জীবনের আদশই পারবর্তত হইয়া গিয়াছে। গভীর [পদের মধ্যেও 
গ্রামবাসীরা যে সন্তোষ ও সাঁহঞ্ণৃতার পাঁরচয় দিয়াছে, স্বৈচ্ছাসেবকরা আমার নিকট শতমুখে 
তাহার প্রশংসা করিয়াছে। 

“সান্তাহারে বেঞ্গল র্রিলিফ কমিটির প্রধান কম্মকেল্দে তাঁহাদের কা্পদ্ধৃতি আম 
[বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং তাহা যেভাবে পাঁরচালত হইতেছে, তাহা দোয়া আম 
চমখকৃত হইয্লাছ। ইহা ঠিক ফেন কোন ব্যরসায়শ ফার্মের প্রধান আফিস। কাগজপত্র 
যথারীতি রাখা হয় এবং হিসাব নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। আমার নিজের প্রত্যক্ষ 
আঁভজ্ঞতার ফলে আম সাধারণকে নিশ্চিতরূপে জানাইতে পারি যে, সাহায্য কার্ষের জনা 
বে অর্থ দান করা হইয়াছে, তাহার একটি পয়সাও অপব্যয় হয় নাই। সাহাধ্য বিতরণ ও 
পরিদর্শন প্রভীতর জনাও যতদূর সম্ভব কম বায় করা হইক্লাছো যে অর্থ সংগৃহীত 
হইস্লাছে, তাহার িছনমার অপবায় হইবার আশঙ্কা নাই... অগ্যলে বত লোকের স্গোে 
আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে, এই নূতন রেলওয়ে বাঁধের জন্য 
দেশের স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে 
যাজসাহী জেলার আতাই-পাতিসার অগ্যলে প্রায় একমাসকাল জল দাঁড়াইয়াছিল এবং এ 
সময়ের মধোই এ অপ্যলের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া গিল্নাছল। 

“এই শ্রবধ শেষ কারবার পর্বে, কল্দিকাতাঁস্ধত বেলাল রিলিফ কমিটির গঠনকর্তাগণ 
এবং বন্যাবিধনস্ত অগ্চলের কাম সকলকেই আমি প্রলংদা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন কাঁরতোঁছ। 
ইহাদের মধ্যে অনেকে বন্যার প্রথম হইতে এই অক্লৌবর মাস পৰল্ত রমাগত অবাম্তভাবে 


অন্টাদ পারজ্ছেদ ১৪৫ 


কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের পাঁরশ্রম কাছের বিস্তৃতির সপ্দো ক্রমেই বাঁড়িতেছে। গ্রামে 
গ্রামে ঘ্ুরিরা আতারক পাঁরশ্রমে এবং উপযদক্ত আহার্য ও বিশ্রামের অভাবে নেক কম 
অসুস্থ হইয়া পাঁড়য়াছেন। পাহাব্যকেন্দের হাসপাতালে এই সব কমদের চিবিৎসা করা 
হইয়াছে এবং স্দ্থ হইয়াই প্রশংসনধয় সাহসের সাঁহত তাঁহারা পদুনরার কর্মে যোগ 
দিযলাছেন।” 

বর্তমানকালে যতদুর স্মরণ হয়, এরুপ ভশষণ বন্যা ইতিপূর্বে আর হয় নাই। ছয় 
সাত বংসর পূর্বে ইহার বিবরণ 'লাপব্ধ হইয়াছে। এই বংসরের (৯৯৩১) সেপ্টেম্বর 
মাসেও আর একটি প্রব্গ বন্যা উত্তর ও পূর্ণ বঙ্গের বহুলাংশ বিধ্বস্ত কারক্লাছে। ইহা 
ভাঁষণতা, ধবংসের পরিমাণ এবং বিস্তৃতিতে পূবেরি সমস্ত বন্যাকে আঁতিক্রম করিয়াছে। 
হিমশিলার মত ইহা সম্মৃধে যাহা পাইয়াছে, সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া িয়াছে। 

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ১৯২২ সালের বন্যা সাহাষা কার্ষে একজন প্রধান কমর ছিলেন 
“বাংলার বন্যা ও তাহা নিবারণের উপায্ন” নামক একটি প্রধম্ধের মৃখবন্ধে তিনি বাঁলয়াছেন :_ 

“কয়েক বৎসর পর্বে বাংলাদেশে প্রবল বন্য হইয়া গিয়াছে গত বহসরেও আর 
একটি বন্যা হইয়াছে। 

“সংবাদপত্রের বিবরণে দেখা যায়, ব্রহনপদ্র নদীর গর্ভে প্রায় ২৫ হাজার বর্গ মাইল 
স্থান গত বংসর (১৯৩১) ঝীযণ বলায় বিধবস্ত হইয়াছিল। জ্গরণাঁয় কালের মধ্যে এর.প 
বন্যা এদেশে আর হয় নাই। এই অঞ্চলে লোকবসাঁতর পাঁরমাণ প্রাত বর্গ মাইলে প্রায় 
৮ শত। সৃতরাং ধাঁরয়া লওয়া যাইতে পারে খে, বন্যায় প্রায় বিশ লক্ষ লোক ক্ষাতগ্রস্ত 
হইয়াছে এবং প্রায় ৪ লক্ষ গৃহ বিধস্ত হইস্লাছে। জেখকের বন্যা সম্বন্ধে যে আভজ্ঞতা 
আছে তোঁহার কাড়ী বন্যাপপাঁড়ত অঞ্চলে) এবং সংবাদপত্রে ষে বিবরণ বাঁহর হইয়াছে, তাহা 
হইতে অন্মমান করা যাইতে গারে এই বন্যায় বাংলাদেশের ৮ কোটী হইতে ১০ কোট 
টাকা পর্যন্ত ক্ষাঁত হইস্লাছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক বাড়ীর মূলা গড়ে ২০০ শত হইতে ২৫০ 
শত টাকা ধাঁরয়া এই [হিসাব করা হইতেছে। কিন্তু ক্ষাতর পাঁরমাণ এর চেয়ে বেশী 
হইবারই সম্ভাবনা ।” (েডার্ণ রিভিউ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২)। 

আঁম প্ননর্বার ধন্যাপশীড়তদের সাহাষা কার্ষের জন্য আহত হইলাম এবং সক্কটনাপ 
সামাত এ কারের ভার গ্রহণ কারল। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও আমাদের সাহাষোর 
আবেদনে লোকে সাড়া দল। কিন্তু ব্যবসাবািজ্যে মন্দা এবং অর্থভাবের জনা, লোকের 
সহজ্েয়তা সত্বেও পূর্বের মত অর্থ পাওয়া গেল না। আম আনন্দের সঙ্গে জানাইতোছছি 
যে, খুলনা দক্ষ, উত্তরবঙ্গের বন্যা, এবং বর্তমান বন্যা_সকল সময়েই ইউরোপাশয় 
মিশনারীদের নিকট হইতে আমি অর্থসাহাধ্য ও সহান্ভুত লাভ কারয়াছ। তাঁহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ নিঙ্ছের অর্থ সংগ্রহ কারয়া আমাকে 'দিয়াছ্ছেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ কারিষার ছন্য বন্যাপণীড়ত অঞ্চলে গিয়াছেন এবং সংবাদপত্রে তাহাদের আভিক্সতা 
প্রকাশ কাঁরতে দ্বিধা করেন নাই। 

এবারও বিজ্ঞান কলেজের গ্ছে সঞকটতাশ সামাতর কার্যালয় খোলা হইয়াছিল এবং 
সৌভাগাক্রমে জীষফৃত সতীশচন্্র দাশগৃপ্ত, পণ্থানন বস, ক্ষিতীশচল্্র দাশগহস্ত প্রভাতর 
মত কমশদের সাহায্য আম পাইয়াছিলাম। ই'হারা নির্জেদের স্বাস্থ্যের ক্ষীত করিয়াও 
প্রভাত হইতে বাতি দ্িপ্রহর প্ৰন্তি কার্ধ করিতেন। প্রধানতঃ কাঁি ও তমল্‌ক হইতে 
আপাত একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের কার্ষে বিশেষরূপে সাহাষা কারয়াছলেন! বন্যার 
প্রথম অবস্থায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে কলেরা ও ম্যালোরয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল? কিল্ছু এই- 
সমস্ত তাগ বমণরা “অক্সাত যোচ্ধার” মতই সে সব বিপদ গ্রাহ্য করেন নাই) মানবসেবার 


৯৬৬ আত্মচারত 


আহনানে সাড়া দিয়া স্কুল কলেজের ছাযঃগেপ এবং জনসাধারণও অর্থসংগ্রহ কার্যে ব্রতী 
হইয়ছিলেন। কয়েকমাস পর্ষদ্ত একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল-ছোট ছোট বালক 
বালিকার পন্ত বিজ্ঞান কলেজে তাহাদের সংগৃহত অর্থ দান কাঁরবার জন্য আসিত। 

গবর্পমেণ্ট তাঁহাদের অভ্যাসমত দ্দশাগ্রস্ত লোকদের কাতর চাঁঘকারে কর্ণপাত 
কারলেন না। দৌনক সংবাদপরসমূহের স্তম্ভে বন্যাবিধবসতত অঞ্চলের দুখদর্দশার কথা 
সাকস্তারে প্রকাশিত হইতেছিল। সুতরাং দীভক্ষ, বন্যা প্রনীতির প্রাতকারের ভার শাসন- 
পাঁরষদের যে সদস্যের উপর, তিনি স্পেশাল সেলুন গাড়ীতে এবং ন্টীমলণ্েে চঁড়িয়া 
বন্যাপপীড়ত অঞ্চল দৌথতে গেলেন। কিন্তু সদসা মহাশয়ের নিজ্জের চোখকাণ রুদ্ধ, ॥ 
অধস্তন কমচিরশদের চোখকাণ দিয়াই "তান দেখাশ্েনা করেন। বিভাগণয় কাঁথশনার, 
জেলা ম্যাজিস্টেট, নিজের সাঁভিলিয়ান সেেটারী-__ইহারাই তাঁহার বার্তাবহ ও মল্ণাদাতী। 
দূ্তাগোর বিষয় এবারে মিঃ গাইনের মত সংবাদপত্রের কোন প্রাভানধি ছিলেন না, যান 
বন্যাবিধবন্ত অপ্চলের হূবহন বর্ণনা করিতে পারেন। এই কথা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, 
বন্যাপদীড়িত অগ্চলে পূর্ব বৎসর হইতেই দ্যাভক্ষি দেখা দিয়াঁছল। এই অণ্চলের প্রধান 
ফসল পাটের দর কমিয়া যাওয়াতেই দৃভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছল। 

কিচ্তু গবর্ণমেন্টের জনৈক সদস্য পূর্বেই বাঁলয়াছিলেন যে, গবর্ণমেন্ট দাতব্য প্রাতষ্ঠান 
নয় এবং দান কারিবার অবসর তাঁহাদের নাই। সৃতরাং বন্যায় লোকের যে অর্পারসম 
ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা লঘু করিয্লা দেখাইবার চেষ্টা কয়া গবর্ণমেশ্টের পক্ষে স্বাভাবিক? 
রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাঁহার ইস্তাহারে বলেন 

“বর্তমানে কোন দ্যাভক্ষি নাই, যাঁদও কিছ; সাহাধ্য কারবার প্রয়োজন আছে। গবর্ণমেন্ট 
এবং বেসরকারা প্রাতম্টানসমূহ সকলেই সে সাহায্য করিতেছেন।” 

অনাহারের দক্টান্ভও তাঁহার চোখে পড়ে নাই! 

"সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা যে সমস্ত আশক্কা্দনক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা 
যে আতরাঁজত, বন্যাপাড়ত স্থানের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝতে পারা গেল। 
হাঁ এখনও কতক লোককে সাহা করিবার পরযোদন আছে, বিল্ছু তাহাদের সংখা 

নহে” 

জনৈক ই ধা িস্ছ ্াপড়িত অপর আবচ্থা সম্পকে নি্নাজখিতরগে 
বিধাঁতি প্রদান কারিয়ান্ছেন 

এক্টেটসম্যানের সম্পাদক মহাশর সমীপেষ; (১৯৩১, ফলে জেট) 

“আগনার ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯১৩১) বুধবারের সংখ্যায় বাংলার বন্যার অবস্থা সম্পর্কে 
হে সরকার" ইস্তাহার প্রকাঁপত হইয়াছে, তাহা আম খে মনোবোগের সাঁহত পাঁড়গাম। 
ইস্তাহার পাঁ়িয়া বোধ হইল যে রাজন্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদদা মহাশয় পাবনা, বড়া, 
এবং রংপুর জেলায় সাতাঁদন দুতগাঁতিতে প্রমণ কারয়াছেন এবং তাঁহার মনেই 'প্রত্ক্ষ 
আঁভজ্ঞতা' হইতে [তান সরকারণ ইস্তাহারে বন্যার বর্তমান অবস্ধা এবং ভাবিষাং 
প্রাতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে 'ম্বধা বোধ করেন নাই! 

“তাঁহার সাহস প্রশংসনীয় হইলেও 'বচারব্যম্ধ প্রশংসা করা যায় না। পাবনা জেলা 
সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বেড়া এবং বনওয়ারণী নগরের বিল অগ্যল লম্বন্ধে যে পোর্ট দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা মাত্থক। আম এই অগ্চলে সপ্প্রাত তিন সপ্তাহ শ্রমণ কারয়া আসিরাছি 
, এবং নিজের সামর্থানৃমারে সাহাধ্য কার্ধও ধরিয়াছ) আঁম দোঁখয়াছি যে, অনেক স্থলেই, 

” বিপেষপঃ বিল জঙথলে ও ইচ্ছামতী ও চিকনাই নদীর নিকটে, আউন ও আমন ধান বন্যায় 
স্ুবিয়া গিয়াছে এবং দরিদ্ু গ্রামবাসশীরা কাঁচাধান বেটুকু পারে রক্ষা কারবার ছেষ্টা কারিতেছে। 


অষ্টাদশ পারচ্ছেদ ১৬৭ 


বলা বাহল্য, উহা গরুর খাদ্য ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে লাগবে না? মাননীয় সদস্য 
মহাশয় বলেন, 'এ অণ্চলে অনাহারের কোন দৃদ্টান্ত দোঁখতে পান নাই? [তান ও তাঁহার 
দলবল যেখানে লণ্ে ছিল্সেন, সেখানে হয়ত অনাহারের দক্টাম্ত ছিল না। যাঁদ তান দুই 
একাঁদনও থাকতেন এবং আমার মত গ্রামের ভিতরে যাইতেন, তাহা হইলে তানি নিশ্চয়ই 
দেখিতে পাইতেন যে শত শত লোক অনশনে, অর্ধাশনে আছে। অনেক স্থলে আম 
দৌঁখয়াছি যে, তিনাদনের মধ্যে একবার আহার, সৌভ্রগ্য বাঁলয়া শদ্য। আমি যে সমস্ত 
গ্রামে শিয়াছি এবং যে সব লোককে সাহাষ্য কায়াছ, তাহাদের নামের তালিকা দিতে 
পাঁর। এ লব স্থান অসীম দুদশাগ্রস্ত। 


রাখার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে দোখিয়া আম অতাম্ত দ্াখত হইলাম। দঃরশাগ্রস্তদের 
মধ্যে খাদ্য-সাহাষ্য বিতরণ কারবার এই সময় এবং যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তদ্বাতখত 
আরও অর্থ এই উদ্দেশ্যে এবং বন্য ও ওঁষধের জন্য প্রয়োজন; গবণণমেস্টকে সেই কারণে 
আমি পরামর্শ দিই যে, তাঁহারা বাজশস্য এবং চাষের বলদ প্রভৃতির জন্য খণদান্‌ কার্খ 
চালাইতে থাকুন। বন্যায় আঁধকাংশ গো-মাহিবাঁদ ধংস হইয়া গিল্লাছে। সাধারণের 'নকট 
হইতে যে অর্থ পাওয়া গয়াছে, তাহা বর্তমানে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বতরণ করা 
হউক।” 


পাবনা, ই৬শে সেপ্টেববর,। ১৯৩১ রেভাঃ) আযলান, জে, গ্রেস 
মিঃ এইচ, এস, সুরাবদী্ বন্যাপশীড়ত অপ্চল পাঁরগ্রগণ কাঁরয়া 'স্টেটসূস্যানে' একখানি 
জুদশর্ঘ পত লেখেন (২২শে অক্টোবর, ১৯৩১)। তাহাতে তিন বলেন যে-স্মরণীয় 


কালের মধ বাংলায় এরূপ ভাষণ বন্যা আর হয় নাই।” 

“জনৈক ভারতীয় পত্রলেখক” রেভাই গ্রেসের উত্ত পত্রের উপর 'ন্নালীখত মন্তব্য প্রকাশ 
করেন (৩০শে সেপ্টচ্বর, চ্টেটসম্যন) :_ 

“গত মঞ্ালবারের স্টেটসম্যানে বন্যপশীড়ত অগ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে পাবনার রেভাঃ 
আ্যালান গ্লেসের ষে পত্র প্রকাঁশত হইয়াছে, তাহা বাংলা গবর্ণমেস্টের রাজস্ব বিভাগের - 
সদস্য মহাশয়কে বিরত কাঁরশ্না তুঁজিরে। মিশনারী মহাশয় রেভেনিউ সদস্যের ভীন্তর তাঁব্র 
শ্রীতবাদ করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, অনাহারের কোন দম্টান্ত পাওয়া যায় নাই 
সরকারশ ইস্তাহারের এই বর্ণনা সত্য নহে। মিঃ গ্রেসের ব্যান্তগত অভিজ্ঞতা এই যে, 
কোন কোন স্থানে লোকে ভিন দিনে একবার আহার করাটা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে 
করে। সরকারশ ইস্তাহারের এইরূপ প্রাঁতবাদ ঘাঁদ কোন ভারতবাসী কারতেন তবে তাহা 
রাজনৈতিক আম্দোলনকারণীদের মিথ্যা প্রচার কার্য বাঁলয়া অগ্াহা হইত। কিন্তু গবণণমেপ্ট 
বা অপর কেহ মিঃ গ্রেসকে সেই দলে ফৌলতে প্যারবেন কি না সন্দেহ। তাঁহার সময়োচত 
ও সাহাসর্কতাপূর্ণ উত্ত দেখাইয়া দিয়াছে যে, সরকারণ ইস্তাহারে মাঝে মাঝে যে সব 
বিবৃতি করা হয়, তাহ একরুশপ অসার। এবং আরও দুঃখের িষর এই যে, এই ইন্তাহার 
একক্জন বাঞ্ঠালশী সদসোর তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর কাঁরয়া লিরখিত। এই বাঞালগ 
সদস্য মহাশয় জশবনের শ্রেষ্ঠ অংশ দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপাঁতর কার্ষে যাপন 
কারয়াছেন 1....১. শা 

আমার মতে লেখক আসল প্রশ্নটাই এড়াইয়াছেন। রেভোনিউ সদস্যের পদে ছটনাচকে 
একজন বাঞ্চালশ ছিলেন আসলে বর্তমান শাসনপ্রশালঈই যে পোচনয় অবস্থার জন্য 
দায়শ, একথা আমি প্‌বেহি বাঁলয়াছি। ্ 


চি আত্মচারত 


আর অধিক দক্টান্ত উল্লেখ না কারিয়া আমি শুধু এখানে শ্রীফৃত সতাঁশচন্দু দাশ 
গুল্তের বণনা উদ্ধৃত করিব। তিনি নিজে বন্য-বিধনস্ত অঞ্চল পরিদশন করেন, 
শারাঁরিক অস্ুস্থত সব্েও প্রদরজে রমন করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দেখেন। 

“একটি গ্রামে, একটি পারবার বাতঁত সমস্ত লোককে আম কৃমদ ফুলের মূল খাইয়া 
জশবন ধারণ করতে দেখিয়াছি। সপ্ভাহের পর সপ্তাহ তাহারা অন্ন কাহাকে বলে জানিতে 
পারে নাই। গ্রামে অনাহারেও লোকের মত্যু হইয়াছে। মেয়েরা ছা বস্ম পারয়াছিল, 
পুরুষেরা দুবলি ও নৈরাশ্য্রস্ত, বালক বালিকাদের স্বাস্ধ্য শোচনধয়। আমি যখন 
গিয়াছিলাম, দেখিতে পাইলাম যে, কতকগহলি বালক বালিকা কুমুদ ফুলের মূলের সম্ধান 
কারিতেছে। এবং মেয়েরা গৃহে উহাই খাদ্যের জন্য নসম্ধ কারিতেছে। টাপ্লাইলের বাসাইল 
থানার অন্তগ্গতি চাকদা গ্রামের এই অবস্থা। বন্যা বিধস্ত অঞ্চলে এমন শত শত গ্রাম 
আছে, যাহার অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। যেখানে কুমুদ ফৃল হয় না, অথবা যথেষ্ট 
পরিমাথে পাওয়া যায় না, সেখানে লোকে কলা পাতার আঁশ খাইয়া জীবন ধারণ কাঁরিতেছে?” 

শরাফত ক্ষিত'শচন্দ্র দাশগুপ্তও বন্যাপশীড়ত অঞ্চলে লোকের অবস্থা পাঁরদর্শন 
করিতে শিয্পাছিলেন। তান লোকের বাড়ীতে রম্ধনশালার ভিতরে শিয়া, তাহারা কি খাইয়া 
বাঁচয়া আছে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন। 

“একটি বাড়ী প্রবেশ কাঁরয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া ক্ষিতীঁশ বাবু এককোপে দুইখানি 
ইক্ষখস্ড দেখিলেন। গৃহস্বামী ক্ষিতীশ বাবুকে তৎক্ষণাৎ বূঝাইয়া দিলেন যে উহা 
ইক্ষরখশ্ড নহে, কদলশর ডগা মা্। এগবীল চাঁচা হইয়াছে, সেজন্য ইক্ষুর মত দেখাইতেছে। 
সোজা কথায় ওগ্যাল 'নকল ইক্ষৃদপ্ড। ছোট ছেলে মেয়েরা ষখন কাঁদে এবং তাহাদের 
খাইতে দিবার কিছু থাকে না, তখন উহা ইচ্ষুখণ্ডের মত ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহাদের 
দৈওয়া হয়। তাহারা সেগালি 'চিবাইয়া রস পান করে। এই ভাবে পনিশ্রান্ত হইয়া পড়ে 
এবং আর কাঁদে নাঃ শিশুরা চিবাইয়া ষে ছোবড়া ফেলিয়া দিয়াছে, তাহাও ক্ফিতশ 
বাবুকে দেখানো হইল। ক্ষিতাঁশ বাবু এগুলি লইয়া আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞান কলেজে 
উহা দেখানো হইতেছে। 

“তার পর ক্ষিতাঁশ বাবু আর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রামাঘরে 
গিয়া তান দোখলেন যে, দুইটি ছোট ছেলে এক কোণে বসিয়া গোপনে কি যেন খাইতেছে। 
ক্ষিতীশ বাধ জিনিষটা কি জানিতে চাহিলেন এবং থালাখানা বাহিরে লইয়া আসিলেন। 
দেখিঙ্গেন, ছেলেরা ক একটা আটার মত জিনিষ খাইতেিল। ছেলেদের বাপ বঝাইয়া 
দল, উহা কচু দ্ধ মান। উহার সপ্চে লবগও ছিল না। বাশ বর্ধন কথা বাঁলতোঁছিল, 
সেই সময় একটা ছয় বংসরের মেয়ে আলিঙ্লা থালা হইতে তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। 
ছোট ছেলেদের জন্য খানিকটা রাখবার জনয মেয়েটিকে বলা হইল, কিন্তু কথা শেষ 
হইবার পূবেই সে বা্ফাটুকু এক গ্রাসে খাইয়া ফেলিল। ছেট ছেলে দুইটি হতাশ 
হইয়া কাঁদতে লাঁগল। ওইটুকুই ছিল শেষ সম্বল। বাপ বেচারা রাষা ঘর হইতে পান 
আনিয়া দেখিল, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই?” 

দৈনিক সংবাদ পত হইতে উদ্ধৃত এ সমস্ত বর্ণনা হইতে ধা বায়, দেশের শাসন 
প্রপালী কি ভাবে চলিতেছে? এ সমদ্ত বরণনাই প্রকৃত অবস্থা জাপন কারিতেছে, উহার 
উপর কোনরূপ টকা নিষ্প্রয়োজন। 

কিন্তু তথাপি সায়াদ্যবাদের কবি তাঁহায় *্ভার়তাঁয় আঁভল্রতা' ল্যা নিলোদ্ধৃত 
অর্থহিদন বাজে কাবতা লিখিতে কুশ্ঠিত হন না। এগহীল বোধ হয় স্বদেলবাসী এবং 
বিশ্বষাসীদের ঘনকে প্রতারিত করিবার জন্য। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ১৬১ 


শ্বেতাশ্পোর দায়িত্ব ভার মাথায় তুলিয়া লও) (ক) 
দ্যাতিক্ষ পণাঁড়িতদের অন্য দাও, 
রোগ পড়া দূর কর; 
শ্বেতাঙ্গদের দায়িস্ব ভার মাথায় তুলিয়া ল্ 
রাজাদের তূচ্ছ শাসনের প্রয়োজন নাই। 

ইংরাজশ কাবতার অনবাদ) 


১৯২২ সালের উত্তর বঞ্চা বন্যা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কাঁরতে "গিয়া আমি বাঁিয়াছ,_- 
“প্রজাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া যদি রেলওয়ের সল্কণর্ণ কালভাটশগুলি বড় সেতুতে পারত 
করা হইত, তবে এই বন্যা নিবারণ করা যাইত, অন্ততঃপক্ষে ইহার প্রকোপ বহুল পাঁরমাধে 
হাস করা যাইত।” বর্তমান বৎসরের বন্যাও এমন ভাষণ হইত না বাঁদ পূর্ব হইতে 
সতকর্তা অবলম্বন কাঁরয়া জল নিকাশের পথ করা হইূত। সম্প্রাত এই বিষয়ে একথাঁন 
সময়োপযোগী প্াস্তকা আমার হস্তগত হইয়াছে । লেখক বিষয়াট খুব বন সহকারে 
অধায়ন করিয়াছেন, সযতরাং এবিষয়ে তাঁহার কথা বাঁলবার অধিকার আছে। আম এ 
পৃস্তিকা হইতে কিয়দংশে উদ্ধৃত করিতেছি। 

৭১৯২২ সালের উত্তর বঙ্গের প্রবল বন্যা অনেকের ছোখ খুলিয়া 'দিযাছিল। প্রাসম্ধ 
ডান্তার বেপ্টনী তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রাতভা বলে আবিক্কার করেন যে ই, বি, রেল পথ 
(বিশেষতঃ নূতন সারা-সরাজশঞ্জ রেল পথ) নির্মাণের গুরুতর নুটাই ইহার কারণ। 
এই সমস্ত রেল পথে সক্কাণর্ণ কালভার্ট এবং ক্ষুদ্র অপারিসর সেতু থাকাত্তেই জল জাময়া 
বন্যার পথ প্রশস্ত করে॥ এই বন্যারই আন্ষষাঞ্জক ফল ম্যালোরয়া, কলেরা, এবং অন্যান্য 
মারাত্মক ব্যাঁধর প্রকোপ। কিন্তু এই বন্যা ও মহামারীর ফল ভোগ করে দাঁরদু মক 
কৃষককুল, এই আত্মপ্রচার ও বড়মানৃষীর ফুগে যাহাদের আঁস্তিত্ব বিসদৃশ বালিয়াই বোধ 
হয়। সম্প্রাত প্রাসম্ঘ জ্লশক্তি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জনিয়ার স্যার উইলিয়াম উইলকক্স্‌ যে সব 
বন্তৃতা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা বাঁধ নির্মাণ করিবার নর্গীতর অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে 
তবু, এই সমস্ত অপকার্ধ নিবারণ কাঁররে কে? কত দিনেই বা তাহা নিবারত হইবে? 
পক্ষান্তরে, 'ভাবষ্যং বন্যার বিরদ্ধে সতকতার ব্যবস্থা স্বরূপ" আরও বেশী বাঁধি নার্মত 
হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে” খে) 

উত্তর ও পূর্ব বঞ্চোর সাহসী কৃষককুলই গবর্ণমেস্টের প্রধান সহায় ও শান্ত দ্বরপ,_ 
কেননা ইহারাই পাট চাষের দ্বারা এশ্বর্ধ উৎপাদন করে এবং ইহারাই আমদানী ব্রিটিশ 
বন্মজাত ও অন্যান্য পণ্য দ্রবোর প্রধান র্েতা। গ্রবর্ণমেপ্ট এই দারদ্রু ও অসহায়দের মশা 
মাছির মত ধসে হইতে 'দিতেছেন। 

দারছু মুক রায়তেরা যে ক্ষতি সহ্য করিয়াছে, ভাহা অপাঁরমেয়। অনেক স্থলে 
তাহাদের গোমাহষাঁদ পশৃ এবং বাড়ী ঘর বন্যায় ভাঁসয়া গিয়াছে। ভারতগবর্ণমেন্ট 
সমস্ত পাট শুক্কই নিজেরা গ্রহণ করেন এবং গত কয়েক বংসরে তাঁহারা প্রায় ৪01৩০ 


কে) আম বরন এই অংশের প্রাক দেখিতোঁছিলাম, তখন (১১1৬ 1৩২) স্যার স্যাময্সেল হোর 
বসাভিল সা্ভসের যে গপগ্ান করিয়াছেন, তাহা পাড়া কৌতুক বোধে কার্লাম। প্রত্যু্র 
স্বরূপে আমার বাহর এই অংশ তাঁহাকে উপহার দিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই আত্মগারিমা বশর্তনের 
প্রহসন কবে শেষ হইবে? 
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১৭০ আত্মগারভ 


কোটগ টাকা এই বাবদ লইল্লাছেন। যাঁদ এই বিপুল অর্থের শতকরা এক ভাগও দুর্গতদের 
সাহায্যার্থে ব্যয় করা হইত, তরে তাহারা হয়ত বাঁচতে পারত কিন্তু তাহা হইলে 
অন্য দিকে ষে সব অমিতব্যা়িতা অপবায়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা সম্ভবপর হইত না। 

বাংলা দেশে প্রায়ই যে সব বন্যা ও দক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইতে শিক্ষা কারবার 
অনেক বিষয় আছ্ে। আমাদের জাতির অন্তার্নীহত শান্তর পাঁরমাণ কি এবং জাতীয় 
জাশবনের বিকাশের পথে এই বাধা 'বপাস্তর বিরুদ্ধে আমরা কিরূপে সংগ্রাম কাঁরতে পার, 
তাহা এই সব বন্যা ও দ্্ভক্ষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 

বাং্গা গবর্ণমেস্ট বন্যার ধবংসলীলা ও জজ্জানত অপারমেয় ক্ষাত লঘু কাঁরয়া 
দেখাইবার জন্য রমাগত চেষ্টা কাঁরয়াছেন। গবর্ণমেশ্ট বন্যা-বিধস্ত অঞ্চলের ক্ষতি জম্বধ্ধে 
হাস্যকর বিবরণ প্রকাশ করেন এবং একটি নাঁথল বঙ্গা সাহাষ্য ভাণ্ডার খোলাও প্রয়োজন 
মনে করেন না। 

গবরমেন্ট ষাঁদ তাঁহাদের সরকারণী দস্তুর মাফিক সাহায্য কার্ষের বন্দোবস্ত করিতেন, 
ভহা হইলে সাহাষা কার্ষের জনয প্রদত্ত অর্থের কতটা অংশ বড় বড় কর্মচারীদের মোটা 
মাহিনা ও গ্রাড়ীখরচা বাবদ ব্যয় হইত? খুব সম্ভব আসল কাজ অপেক্ষা পারদর্শনের 
কাজেই বেশনী টাকা লাশগিত। বে-সরকার স্বেচ্ছাসেবক প্রাতষ্ঠানগযালর কালই অধিকতর 
স্বজ্প বায়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে পারিচাঁলিত হয়, কেননা দেখানে সরকারাঁ লাল ফিতার 
দৌরাত্থ্য নাই! 

বন্যা বাংলার ফুবকাদিগকে নিয়মাননুবার্তিজ ও দূঢ়সংকক্পের শিক্ষা দিয়াছে। ইহা হাতে- 
কলমে আমাঁদগকে চ্বায়ত্তশাসনের কাজ শিখাইয়াছে। পর্বে বন্যার সময়, সাহাধ্য কার্য 
তিন সপ্তাহ বা একমাসের বেশী স্থায়ী হইত না, উহা কতকটা প্রার্থামক সাহাষ্য স্বরূপ 
ছিল। বন্যার ভশষণতা একট কাঁমলেই সাহাষ্য কার্য বন্ধ করা হইত এবং হতভাগ্য 
আঁধবাসাঁদের নিজেদের অদন্টের উপর নির্ভর করিতে হইত। যতদূর সম্ভব তাহাঁদগকে 
পর্বের স্বাভাবিক অবদ্থায় প্রাতিঠিত করিবার কোন চেষ্টা হইত না। 

কিন্চু বন্যার সম্বন্ধে একটা খবর বড় কথা এই যে-হন্দ;-মুসলমান মিলনের সমস্যা 
এই বন্যা সেবাকার্ষের মধ্য দিয়া আশাপ্রদ ব্গিযা মনে হয়। যাহারা এই মিলন সম্ভবপর 
মনে করেন না, তাঁহাদিশকে আম জানাইতে চাই ধে, বন্যাপশাঁড়তদের মধ্যে শতকরা প্রায় 
৮০ জনই ছিল ম:সলমান এবং যাহারা সাহাব্য কার্য কারয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় 
৯৯ জনই ছিল হিন্দু এবং আম নিশ্চিতরূপে বালিতে পাঁর যে, কোন হন্দুই, ঘবদলমান 
ভ্রাতাদের সাহাযোর জন্য যে সময় ও শান্ত ব্যারত হইয়াছে, তাহাতে আপাতত করে নাই? 
রাজনৈতিক প্যান্ ও আপোষ সফল হইতে না পারে, কিন্তু এই আন্তারক সেবা ও 
সহানভাতর দঢ় ভা্তর উপর যে বন্ধুত্ব গাঁড়য়া উঠে, তাহার ক্ষয় নাই। 

এই বন্যার মধা দিয়া আমরা ভবিষ্যৎ মত্ত ভারতের স্বস্ন দৌখিয়াছি। বিভিন্ন প্রদেশে 
বাভা্ব রকমের জলবায়ু, বিভিন্ন ভাষা, বিচি রকমের বেশভূষা, বাভল্ল ধর্ম এবং বিভিন্ন 
রকমের মতামত থাকা সত্তেও, ভারতবর্ষ যে একাঁটি অথপ্ড দেশ তাহা আজ আমরা প্রতাক্ষ 
করিয়াছি। ইহার কোন অংশে কোন বিপদ বা বিপাত্ত ঘটিলেই সমস্ত অঞ্জাই গভগর 
আন্তাঁর়কতা ও সমবেদনার সঙ্গো তাহাতে সাড়া দেয় 


জি্রভীম্ শগঞ 


শিক্ষা, শিপ্পবাণিজ্য, অর্থনীতি ও 
সমাজ সম্বন্ধীয় কথ। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


বিশ্বনিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা 


0১) দলে দলে গ্রাজুয়েট সন্টি 


প্আমি একমার বৃহ প্রন্ব অধায়ন কাঁরয়াছ্ছ, একমাতত শিক্ষকের নিকট পাঁড়গলাছি। সেই বৃহৎ 

হাথ জীবন, ইশক ক আতা মোন 
বিদ্বান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাতজাঁবন অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইন্ট অপেক্ষা অনিষ্টই 

বেশী কার ছে আকন 

বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য অদ্ভূত ব্যাকুলগতা আমাদের যুবকদের একট্য ব্যাধির 
এধ্যে দর়ীইয়াছে। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের "মার্কা" পাইবার জন্য ব্যাকুলতা_ ইহার গুলে 
আছে একটা অন্ধ [িশ্বাস। আমাদের ছাত্রগণ এবং তাহাদের আঁভভাবকেরা সকলেই মনে 
করে ষে বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি সরকার" চাকুরী লাভের একঘার উপায়-_আইন, ডাক্তারী 
বা ই্জনিয়ারং প্রীতি ব্যবসায়ক্ষে্ে প্রবেশ করিবারও এ একমান্ন পথ। উপাধিধারাঁদের 
অবশেষে বে শোচনীয় দুর্দশা হইয়াছে, ভাহা এল্খলে বলা নিষ্প্রয়োজন। এইমার বালিলেই 
যথেষ্ট হইবে, অসংখ্য বেকারদের কথা বিবেচনা কালে, একজন গ্রাজুয়েটের বাজার দর গাড়ে 
মাসিক ২৫, টাকার বেশশ নহে। তাহাদের মধ্যে শতকরা একজন বোধহয় জাঁবনে সাফল্য 
লাভ করে, বাকঠী সকলে 'চিন্ভাহখীনভাবে ধরংসের দিকে অগ্রসর হয়। বাস্তব জীবনের 
সম্মুখাঁন হইক্া অনেক শিক্ষিত ষূবক আত্মহত্যা করে_বিশেধ্তঃ যাঁদ তাহাদের ঘাড়ে 
সংসারের ভার পড়ে। (১) 

বিদ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা আমরা একাল পর্যন্ত জাতির শান্তি ও মেধার যে 
অপারমেয় অপব্যয় হইতে 'িয়াছি, তাহার প্রাত দেশবাসীর দাম্ট আকর্ষণ করা প্রয়োজন 
হইয়া পাঁড়িয়াছে। মান্রাজ বিশ্বাবিদ্যালয়ে ১১২০ সালে ভাইস চ্যান্সেলররূপে বন্তৃতা কাঁরতে 
গিয়া হত শ্রীনিবাস অয়েপ্লার যে হনদয়াবদারক বর্ণনা করেন, এই প্রসশো তাহা 
উদ্ধৃত কাঁরব। 


“আাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয়ে ১৮,৫০০ হাজার গ্রাজুয়েটের জশবনের হাঁতহাস অন7সব্ধান 
কাঁরয়া দেখা গিয়াছে ষে, প্রা ৩৭,০০ জন সরকার কাজে নিযুক্ত ছিল; প্রয়ে এ সংখ্যক 


গ্রাজুয়েট শিক্ষকরূপে কাজ করিতোঁছল। ৬০০০ হাজার আইন ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছে। 


(১) “মৃত্ুয় শীল নামক ৩০ বংসর বয়স্ক যুবক আত্মহত্যা করে। এই সদপর্কে করোনারের 
আদালতে তদল্তের সময় নিদ্নালাখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। শগল অনেকদিন পর্যন্ত বেকার ছিল। 
সম্প্রতি একাদিন সে তাহার মাকে বলে যে, সে একটি কাজ পাইয়াছে। ১৪ই মার্চ সকালে দেখা গেল 
সে গুরুতরর্গে পণীড়ত, . জিজ্ঞাসা কাঁরলে বলে যে সে বিষ খাইয়াছে। হাতপাতালে স্থানাম্তররত 
কারলে সেইখানেই তাহার মৃত্য হয়। তাহার পকেটে একখানি পর পাওয়া যায়। এ পরে লেখা 
ছিল যে, ভাহার মা ও স্ অনাহারে আছে, ইহা সে আর হা করিতে পারে না! সে তাহার 
মাকে কিং সাল্মনা দিবার ছনয মিথ্যা করিয়া বালয়াছিল, সে কাজ পাইয়াছে।”-_ঠদনিক সংবাদগর, 
২৪শে মার ১১২৮। 

এইরূপ ঘটনা আকাল প্রায়ই টিতেছে। 


৯৭৪ আত্মচরিত 


চিকিৎসা বাধসায়ে ৬৫ জন, বাঁপজ্যে ১০০ এবং বিজ্ঞান চর্চায় মার ৫৬ যোগ দিয়াছে। 
এই ১৮ই হাজার লোকের মধ্যে মালবজ্ঞানভাগ্ডারে ছু দান কারতে পারিয্নাছে, এমন লোক 
খুক্দিয়া পাওয়া যায় না।” 

আসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিতেছেন (১৯২৬১ 

“এই বংসর মাদ্রাজ 'বিশ্বাবদ্যালয়ে উপাধি লাভার্থাঁর সংখ্যা প্রায় ১৪৫০ হইয়াছে! 
এই সংখ্যাধিকর জন্য এবার 'স্থর হইয়াছে যে, আগামী বৃহস্পাঁতবার দৃইবার কনভোকেশান 
হইবে। প্রথমবার ২টার সময়, ভাইস-চ্যান্সেলর উহাতে লভাপাতত্ব কাঁরবেন, দ্বিতীয়বার 
৪ই টার সময়, চ্যান্সেলর উহার সভাপাঁত হইবেন।” 

কলিকাতা ও মাদাজের দুই বিদ্বাবদ্যালয় অঞ্জন্র গ্রাজুয়েট প্রসবের কারখানা স্বরূপ 
হইয়া দাঁড়াইয্াছে। কিন্তু ইহাও যেন পর্যাপ্ত বালয়া মনে হয় নাই, তাই পর পর কতকগুলি 
নুতন বিধ্বাবিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এক যব্তপ্রদেশেই বারাণসঁ, আলগাড়, লক্ষেএী এবং 
আগ্রাতে ৪টি বিশ্বাবিদ্যায় হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশও পণ্চাৎপদ হইবার পার নহে, 
সেখানেও অন্নমালাই ও অন আরও দুইটি বিশ্বাবদ্যালয় হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের একটি 
িম্বাবিদ্যালয়, ঢাকা 'বদ্বাবদ্যালয় এবং দল্পশ বিশ্ববিদ্যালয় অজ গ্রাজুয়েট সৃষ্টি কাঁরয়া 
জাঁতর যুবক শান্ধর ক্ষয়ে সহায়তা কারিতেছে। ডিগ্রগ লাভের জন্য এই অস্বাভাবিক 
আকাচক্ষা ব্যাঁধিবিশ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘোর আনষ্ট কারতেছে। জাতির মানাঁদিক 
উন্লাত ও সংস্কৃতির মূলে ইহা বিষের ন্যায় কার্য কাঁরতেছে। বর্তমানে যেরুপ শ্রান্ত 
প্রণালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার ফলে এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত 
যবেকের সান্ট হইতেছে, বাহাদের কোন কম'প্রেরণা, উৎসাহ ও শক্তি নাই এবং জবনসংগ্রামে 
তাহারা নিজেদের অসহায় বালয়াই বোধ করে। সংখ্যার দিক দিয়া এই শিক্ষায় কিছু লাভ 
হইতেছে বটে, কিন্তু উৎকর্ষের ?দক দিয়া ইহা অধঃপতনের সূচনাই কারতেছে। সাধারণ 
গ্রাজুয়েটরা মার্কাধারী মূর্খ বাঁজলেও হয়। আমার কয়েকাঁট প্রকাশ্য বন্তৃতায় আঁম 
স্পদ্টভাবেই বালয়াঁছ যে, বিদ্বাবদ্যালয়ের উপাঁধ অজ্জতা ঢাঁকবার ছন্মবেশ মাত্। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধিধারীর আঁত সামান্য জ্ঞানই আছে এবং পরণক্ষায় পাশ কারবার জনা 
যেটুকু না হইলে চলে না, সেই টদকুই সে শিখে । (২) 

'বিদ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা অনেক সময় আভিষোগ্গ করেন, আমি তাঁহাদের প্রা 
আবিচার করিতোছি। তাঁহারা বলেন, “আপান কি আমাদের মাড়োয়ারধ হইতে বলেন?” 
আম স্পন্ট ভাবেই তাঁহাঁদগকে বাঁল যে আঁম মোটেই ভাহা চাই ল্ম। আমি যাঁদ এই শেষ 
বয়সে 'মাড়োয়ারশীগাঁর' প্রচার কার, তবে আম নিজেকে এবং সমস্ত জাবনের কার্যকেই 
ছোট কাঁরয়া ফোঁলব। প্রত্যেক যুবকই যে 'বশ্বাবদ্যলয়ের উপাধি লাভকেই জাবনের চরম 
আকাঙ্ছ বলিয়া মনে কাঁরবে, ইহাই আমি তাঁর নিন্দা কার। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নাই। কলিকাতা বিদ্যাবিদ্যালয়ের অধীনে ২০।২৫ হাজার এবং ঢাকা বিশ্ব 
ধবদ্যালয়ের অধশনে আৰও প্রায় দুই হাজার ছার িগ্রশ লাভের জন্য প্রস্তুত হইডেছে। 
ইহাদের মধ্যে শতকরা মাত ২।৩ জল সরকার+ চাকরণী, এবং ডান্তারণ, ওকালতী প্রড়ীত 


২২) শ্যত কম, গৃল্যে সম্ভব, বিশবাবিদ্যালয়ের ডিস্লীধারীকে ক্রয় করাই বেন প্রথা হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। ২৮, টাকায় একজন বি. এ-কে পাওয়া বায় সম্ভবতঃ তাহারা আরও অন্য কাজ করে 
বা আইন পড়ে)। সব সময়ের জন্য একজন বি, এ-কে ৪০, টাকায় পাওয়া যায়! ইহারা সব চেয়ে 
মি, হতাম দো ইহাদের স্যাস্থায ও শি উভয়ই হাস পাইয়াছে। কাজ যেমনভাবে 
ইচ্ছা চলুক, ইহাই তাহাদের মনের ভাব। ধঁদি কোন ছা পড়ে ভাল, লা পাঁ়িয়া দন্টম কারা 
বেড়ায়, তাহাতেও ক্ষাত নাই।”__নাইকেল ওয়েন্ট, এডুকেশন, ১৭৮ পঃ। 


উনাবংশ পরিচ্ছেদ ১৭৫ 


বাবসায়ে স্থান পাইতে পারেন, এই আপ্রয় সত্য সকলেই ভুয়া যান। অবাঁশদ্ট শতকরা 
৯৭ জনের কি হইবে? তাঁহাদের যে নিতান্ত অক্ষম অবস্থায় জীবন সংগ্রামের লম্মৃখীন 
হইতে হইবে! বাঁদ এই বিপ্দল সংখ্যা হইতে বাছা বাছিয়া তিন হাজার ছাত্রকে উচ্চ 
শিক্ষা লাভার্থ প্রেরণ করা বায়, তবে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ প্রভৃতির ফলে যে সমস্ত 
চাকরণ খালি হয় তাহার জন্য যথেন্ট লোক পাওয়া যাইবে, নানা 'বদ্যায় গবেধণা কারবার 
জন্য ছাত্রের অভাব হইবে না এবং ভাবষাং শাসক, ডেপনটী খ্যাঁজিশ্টেট, মুব্সেফ এবং উচ্চ- 
শ্রেণীর কেরাণশ পদের জনাও লোক জটিবে 

ইশ্ডিয়ান স্ট্যাট্টারী কমিশনের 'িপোরট সেপ্টেম্বর, ১৯২৯) [তোকে [২60৮ 
06515 0606 সেওলটা 06800008607, 10. 31019) 10019] হইতে নিচ্নে 
যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে ব্যাপারটা আরও স্পম্ট হইবে। 

“অন্যন্য দেশের ন্যায় ভারতেও আইন ব্যবসায়ে দুই চারজনের ভাগেই মাত্র পুরস্কার 
মলে, আর আঁধকাংশের ভাগে পড়ে শূন্য। একজন সাধারণ উকলের পক্ষে জর্পীবকার্জন 
করাও কঠিন হইয়া পড়ে (৩) চাঁকংসা ব্যবসায় ও হাঁ্জনিয্ারিং অপেক্ষাকৃত অন্পসংখ্যক 
লোকই অবলম্বন কাঁরতে পারে-_ডান্তারী বা ইী্জনিয়ারং বিদ্যাশক্ষা ব্যয়সাধাও বটে। যে 
সমস্ত লোকের বিদ্যাচর্চর প্রীত কোন আকর্ষণ নাই, তাহা অনুশীলন কারিবার বোগ্যত্যও 
নাই, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার প্রাতি আকৃষ্ট হয়, তাহার একটি প্রধান কারণ, 
এই যে, গবর্ণমেন্ট সরকারী কাজের জন্য বিশ্বাবদ্যলয়ের ভিগ্রশ একান্ত আবশ্যক বাঁলয়া 
'নদেশি কৰিয়াছেন। যে সমস্ত কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যলয়ের 'িগ্রশর প্রকৃতপক্ষে কোন 
প্রয়োজন নাই তাহাতে গবর্ণমেন্ট ষাঁদ ডিগ্রির দাবী না কারতেন, ভাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় 
ও কলেজঙ্দলির উপর চাপ বোধ হয় কম গাঁড়ত। আমরা প্রস্তাব কাঁর যে, কতকগ্যাল 
সরকারী কেরাণণ পদের জন্য বিলাতে যেমন মাঁভল সার্ভসের পরীক্ষা আছে, এ ধরণের 
গরাক্ষার ব্যবস্থা হউক। কেনাণশীগরির জন্য যে সব বিষয় জানা প্রয়োজন, উত্ত পরণক্ষা 
তদনুরূপ হইবে এবং উহাতে 'বশ্বাবদ্যালয়ের গ্রশর দরকার হইবে না। আমরা শব 
কেরাশীগিরি কাজের কথাই বাঁলতোঁছ, উচ্চশ্রেণীর সার্ভসের কথা বাঁলতোঁছি না। কেন 
না এই লব উচ্চশ্রেণণীর কাজে কম লোকেরই প্রয়োজন হয় এবং উহার ফলে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ছা্সংখ্যার বিশেষ কিছ; হাসবৃদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই 

“বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব ছাত্রের ভীড়ই বেশশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে যাহাদের 
মানাঁসক বা আর্ঘক কোন উন্নতি হয় না। শত শত ছাত্রের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
অর্থ ও শন্তির অপব্যয় মান্। আর ইহাতে কেবল ব্যান্গত অর্থেরই অপবায় হয় না। সকল 
দেশেই বিব্ববিদ্যালয় বা কলেজের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য তাহার প্রদত্ত ছাত্বেতন অপেক্ষা 
অনেক বেশ বায় হয়, কোন কোন স্থলে পাঁচ ছয়গুগ বেশী অর্থ বয় হয়। 09) ভারতবর্ষে 


ক্যা লগ বারে তায় ১০ জন বল ও এ বি. এল উকশীল আছেন। কয়েকজন 
উকীলের মহথে শ্যনরাছ ষে এ সমস্ত উকশলদের মধ্যে শতকরা ১০ জলও ভালর্‌পে 
ছরশীবকার্জন করিতে পারে না। এই সব 'রফহণন' উবীলের কথা প্রবাদবাকোর মত হইয়া পড়িয়াছে। 
অক্কেলের চেয়ে উকীলের সংখ্যাই বেলী। জোন জন নস, বকের নিট হা 
ফ্রিশালে একজন উকশলের আয় গড়ে মাসে ২৫, টাকার বেশশ নহে। অবশ্য পত্রযহশন, উকখীলদের 
অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এই হিসাব ধরা হইয়াছে । 'ক্তু ভংসত্বেও কা্িকাতা ও ঢাকার জাইন 
কলেজে দলে দলে ছার যোগদান কারিতেছে। 
(8) ১১২৭-২৮ মালে বার কলেজে প্রতোক ছাত্র শিক্ষার জন্য নিষ্ালাখতর্‌প বায় 
কে এ টাকার কারা তহবিল হইতে ৩০১১ কা 
»ই্ীরাডিয়েট ফলেছে ৪০৯.১টফী, তবে, সরকারী তহবিল হইতে ৩৪38 টাকা, হল 


৬৭৪ আত্মচারত 


এই আঁতারক্ত অর্থ লোকের প্রদত্ত বাঁস্ত হইতে এবং অনেকাংশে সরকারণী তহবিল হইতে 
ব্যয় হয়। ব্তমানে যে সব ছাত্র উচ্চাশক্ষার যোগ্যতা না থাকলেও 'বিশ্বাবদ্যালরে বা কলেজে 
যায় তাহাদের মধ্যে অনেককে ফাঁদ অল্প বয়সেই তাহাদের শান্ত সামর্ঘের অনদরূপ নানা 
বৃত্তি শিক্ষার জনা নিযুক্ত করা যায়, তবে তাহার ফল ভালই হইবে। একাদকে যেমন ঁ 
আতিরিন্ত অর্থ আঁধকতর কার্ষকরণ শক্ষায় জন্য ব্যয় করা যাইবে, অন্যাদকে তেমনই মেধাবী 
ছাশেণের জন্য ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে। বিশ্বাবদ্যালয়ে ও কলেজে যে সব ছার 
দলে দলে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকের শিক্ষা ব্যর্থ হয়; দেশ ও সমাজের 'দূক হইতেও 
তাহাদের কোন চাঁহদা নাই এবং ইহার ফলে 'বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার অবলাতি ঘাটতেছে।” 


€২) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লাজযয়েট বনাম' আত্মচেষ্টায় শিক্ষিত বাতি 


একজন ক্ষ-স্বাপ্থ্য ব্যান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না কাঁরয়াও, স্যাহত্য জগতে 
িরুপ কৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাতার ইতিহাস, প্রণেতা হেনীর 
টমাস বাকৃলের (১৮২১-১৮৬২) নাম করা যাইতে পারে। তাহার স্বাদ্ধ্য বালাকাল 
হইতেই ভাল ছিল না এবং চাঁকৎসকদের পরামর্শে তাঁহার পিতামাতা “তাঁহার মাস্তচ্ক 
ছারারাম্ত কাঁরতে চেষ্টা করেন নাই? আট বংসর বয়সেও তাঁহার অক্ষর পাঁরচয় হয় নাই 
এবং আঠারো বৎসর বয়স প্ন্ত তিনি 'সে্পায়র, শপল্গ্রিমূস্‌ প্রোগ্রেস। এবং 
“আরেবিক্লান নাইটস ছাড়া বিশেষ কিছ? পড়েন নাই। তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, 
কিন্তু সেখান হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনা হয়। 

সতের বংসর বয়সে বাকৃলের স্বাস্থ্য কিছু ভাল হয়। ১৮৫০ খন্টাব্দে তিনি ১৯টি 
ভাষা বেশ সহজে পাঁড়তে পাঁরতেন। তাঁহার স্বম্পায়? জগবনে আতীরিন্ত পরিশ্রমের ভয় 
সদা তাঁহার মনে ছিল, এবং একাঁদক্রমে তিনি বেশী পড়াশদনা কখনই কাঁরতেন না। 
তংসন্েও নিষ্মমত অভ্যাসের ফলে তিনি প্রায় বাইশ হান্জ্যর বই পাঁড়য়াছলেন। “সভ্যতার 
ইতিহাস” পাঁড়লে তাঁহার পাঁরণত চিন্তা এবং অগাধ পাণ্ডিতোর পাঁরচয় প্রত্যেক পদ্ঠায় 
পাওয়া বায়। 

প্রাসম্খ মাহলা উপন্যাঁসক জর্জ ইজিয়ট ৫ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে 
শিক্ষা লাভ করেন, কনো শিক্ষা তাঁহার হয় নাই। কিন্তু তান বহব গ্রচ্থ অধায়ন 
করিয়াছিলেন এবং জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষা জ্যানতেন। 

মহিলা কাঁধ এপিজাবেথ ব্মরেট রাউনিং (১৮০৬--৬৯) নিজের চেষ্টাতেই 'শক্ষালাভ 
করেন। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ ছিল। আট বংসর বরসের সমর তাঁহার 
একজন গৃহাঁশক্ষক ছিল। সেই সময় তিনি একহাতে হোমরের মূল গ্রশক কাব্য পাঁড়তেন, 
অন্য হাতে পুতুল লইয়া খেলা কাঁরতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ ছিল। 

মেকলে ভারতে পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রবর্তনের একজন প্রধান সহায়। [তিনি এই প্রচাঁলত 
মতের প্রধান প্রচারকতণ ছিলেন__“ষাহারা বিদ্যালয়ের পরাঁকায় প্রথম হয়, তাহারাই উত্তর- 
কালে জীবনসংগ্লামে সাফল্য লাভ করে।” মেকলে বলেন__শবদ্ববিদ্যালয়ের 
নর পের ভাল দন জারা জমিতে ই বত 


কলেজে উকা, সরকারণ তহবিল হইতে ৪২৭-২ টাকা; সংস্কৃত কলেজে ৫৫৬.৩ টাকা, 
সরকারী তহাঁফল হইতে ৫০৯ টাকা) ক্কফলগর কলেঞ্ে ৫৩৫৩ টাকা, সরকারণ তহাবল হইতে 

" টাকা এবং রাজজম্হশ ফলেছ্ে ২৮৫.৩ টাকা, তন্মধ্যে লরকারশ ওহবিপ হইতে ১৯২৬ 
উাকা। বোংলার বার্ষিক শিক্ষাববরঙগ_:১৯২৭--২৮)। 


উনাবংশ পারজ্ছেদ ৯৭৭ 


যেখানে একজন জুনিয়র ওপাঁটিম লাফল্য লাভ করিয়াছে, দেখানে বিশ জন রাযাংলার স্বত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছে ($) 

পকিচ্তু সাধারণ নিয়ম নিশ্চয়ই এই যে যাহারা বিদ্যালয়ের পরণক্ষায় প্রথম হইয়াছে, 
ভাহারাই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে।” 

মেকলে অন্যান্য সম্টাল্তের মধ্যে ওয়ারেন হেন্টিংসের নাম কীঁরয়াছেন। : কিন্তু ষেরূপেই 
হউক, বাট ক্লাইডের কথা তাঁহার একধারও মনে পড়ে লাই। রবার্ট ক্লাইন্ভর পিতামাতা 
ভাঁহার সন্বন্ধে হতাশ হইয়া গিয়াছলেন, সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে ন্দভ' বাঁলতেন। 
প্তাঁহাকে মেকলের ভাষাতেই) জাহাজে কাঁরয়া মাদ্রাজ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল উদ্দেশ্য 
ছিল, হয় তিনি সেখানে এশ্বর্ধ লাভ কাঁরবেন অথবা জরে ভুগিয্লা মারবেন।” পর্বে 
হেচ্টিংসের কথা উল্লেখ কারিয়াছ, তিনি দারিদ্যুবশতঃ বিদ্বাবদ্যালয়ে ঢুঁকিতে পারেন নাই। 

মেকলের নিজের কথা হইতেই আমি তাঁহার মতের প্রাতব্দ আর একবার কারিব। 
তাঁহার প্রিয় নায়ক উইালিয়ম. অব অরেঞ্জ সম্বন্ধে তাঁন বাঁলয়াছেন_ “ইাঁতমধ্যে তান 
তৎকালসীন ক্্যাশন' কেতাবা বিদ্যার আতি সামান্য দক্ষতাই ল্যভ কায়াঁছজেন। স্যাহত্য 
বিজ্ঞান কোন বিষয়েই তাঁহার উৎসাহ ছিল না। নিউটন ও িবানজের আঁব্কার অথবা 
ড্রাইডেন এবং বোর়ালোর কাঁবতা_ সমস্তই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল ।” 

ব্রেনাহম সমরক্ষেত্রের বীর জন চার্টল পেরে ভিউক অব মার্লাবরো) সম্বম্ধে আমরা 
মেকলের বইতেই ৬) পাঁড়ি-“তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে এত বেশশ উঁদাসীন্য প্রদর্শন করা 
হইয়াছিল যে 'ভাঁন তাঁহার নিঙ্জের ভাষার আঁতি সাধারণ শব্দ পর্যন্ত বানান কাঁরতে পারতেন 
না। কিন্তু তাঁহার তাক্ষ! ও জোরা্গ ব্যাম্ঘ এই কেতাবী বিদ্যার অভাব পূর্ণ কাঁরয়াছিল।” 
তাঁহারই প্রাতম্ঠিত হীতহাস-প্রীসম্ধ বংশের একজন বংশধর উইনদ্টন চাঁ্চন বিদ্যালয়ে 
ছা্াবস্থায় বিদ্যাব্দাদ্ধর বিশেষ কোন পাঁরচয় দেন নাই। উত্তরকালে তিনি যে এককন 
প্রাসম্ধ ব্যন্তি হইবেন, তাহার কোন আভাধই পাওয়া ঘায় নাই। তাঁহার দিতা লর্ড র্যান্ডলফ 
তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কেপ কলোন গবর্ণমেন্টের অধীনে তাঁহার জন্য একটি সামান্য 
কান্ধের জোগাড় কারিবার চেষ্টায় ছিলেন। একথা সত যে, "্জ্যাডষ্টোনের সময় পর্যন্ত 
অক্সফোর্ড ও কেম্টীব্রজের ণবদ্যা” পার্লামেপ্টারশ গবর্ণমেন্টের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল । 
“৯৮৫৯ সালে পামারস্টোন যখন তাঁহার গবর্ণমেপ্ট গঠন করেন, তখন তাঁহার মাশচিসভায় 
অক্সফোর্ডের ছয়জন প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ছিলেন তোঁহাদের মধ্যে তিনজন আবার ডবল- 
ফাস্ট) এবং মীল্রসভার বাহিরে তাঁহার দলে চার জন প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ছিলেন 
১৮৫০--১৮৬০ প্যদ্তি আম -অক্সফোর্ডের ছার ছিলাম। এ সময়ে ইংজশ্ডের শিক্ষা- 
ব্যাপার ধর্মবাজকদের মষ্টর মধ্োই ছিল; কিন্তু তাঁহাদের দিন শেষ হইয়া আঁসয়াছলি।” 
মৌর্লর স্মাতিকথা_ প্রথম খণ্ড, ১২ পঠ)) কিন্তু গ্ল্যাডদ্টোনের ঘময়েও ইহার ব্যাতিক্রম 
ছিল। জন ব্রাইট স্কুল কলেজের বিদ্যার ধার ধারিতেন না। জোসেফ চেম্বারজেন নিজেকে 
ব্যবসায়ী বলিয়া গর্ব কারয়াছেন। তাঁর স্রুর কারখানা ছিল।। ভবালউ. এইচ, স্মঙ্ 
উত্তরকালে পার্লামেশ্টে রক্ষশশশলদলের নেতা হইয়াছিলেন। “তিনি তাঁহার প্রথম যৌবনে 
ও মধাবরসে নিজের চেষ্টায় এবং সাধু উপায়ে একটা বৃহ ব্যবসায় গ্াঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। 
উহাতে তাঁহার প্রচুর আর হইত” ৭) . 


€ে) ভি ৪%০]75106 ৭ 16005 0 8529155) %০), হত 
(9) 15030127-071607 0 08190. 
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৯২ 


৯৭৮ আত্মচরিত 


বাট ও ব্রড়হার্ শ্রীমক প্রতিনিধিরূপে পার্লামেন্টে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং 
শেষোক্ত ব্যন্তি পরে জ্জ্যাডষ্টোন মন্মিসভার সদস্যও হইয়াছিলেন। শ্রমিক নেতা জন বার্নসও 
৯৯১৪ সালে মাদ্যিসভান সদস্য ছিলেন। 

স্যার হ্যাঁর পার্স কট রাজনীতিতে প্রারসাম্ধ লাভ কারয়াছেন। তাঁহার জীবনশ 
হইতে আমি কিছ়দংশ উদ্ধৃত কারিতোছ। “তান অনাথ বালক রূপে মেকাওতে তাঁহার 
এক আত্থীয় পাঁরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে রিটিশ রাজদূতের আঁফসে 
চাকরী পান। ক্যা্টন দখলের সময় তান খুব নাম করেন এবং বৈদেশিক আঁধকারের সময় 
এ নগরের শাসনকর্তট হন। আ্যাংলো-ফরাসশ সৈন্যদলের আভিষানের সময় তান 'পাঁকন 
সহরে চীনাদের হস্তে নির্যাতিত হন। ৩৭ বৎসর বয়সে তানি জাপানে ব্রিটিশ মন্খাশ রূপে 
বদলা হইয়াছিলেন।” (৮) আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য দক্টান্ত উদ্ধৃত করিতোঁছি। 

“লয়েড জর্জের গৌরবময় জশবনকাহিনশর সপ্পো ভিজরোলর তুলনা করা হয়। এই 
দই মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পূবগামণ 'ব্রাটিশ 
প্রধান মত তাঁহাদের কোন িশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল না। পক্ষান্তরে নিজেদের 
চেষ্টায় তাহারা শিক্ষালাভ করেন এবং জীবনসংগ্রামে আস্মশান্তর উপরই নির্ভর কারতেন।”৯) 
যাহারা সমাজের নিম্নস্তর হইতে আঁসিয়াছেন_কৃষক ও শ্রামকের ছেলে--বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কোন 'শক্ষা পান নাই-_ভাঁহাদের শ্রধ্যেও অসাধারণ বাাশ্মিতার শান্ত দেখা গিয়াছে এবং 
রাজনশীতিক হিসাবেও তাঁহারা প্রা্সাদ্ধ লাভ কাঁরিয়াছেন। লর্ড কার্জন তাঁহার রশড বন্তৃতায় 
(১৯১০) এই বিষয়টি নিপশভাবে আলোচনা করিক্বাছেন। তাঁহার এ বন্তৃতাগ্রম্থের নাম 
2400৩0] চ2া1182020 0390067105- 

“আম আশা কাঁরি ভাঁবব্যতে দেশে অন্য এক শ্রেণশর বন্তুতার উদ্ভব হইবে, যাহা 
আধকতর সময়োপযোগন ও লোকপ্রয়? জার্জয্লান যুগের বন্ধৃতা ছিল আঁভজ্ঞাতধ্ম। 
মধা ভিক্টোরিয়ান যুগের বন্তৃতায়্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা যাইত। আমার মনে হর 
ভাবিষ্যতে গণতান্তিক যুগের উপহ্োগ বাণ্মিতার আবিভ্্গাব হইবে। আমোরিকার আব্রাহাম 
িজ্কনের মত যাঁদ কেহ সমাজ্জের সাধারণ লোকদের ভিতর হইতে উদ্ভূত হন এবং তাঁহার 
যাঁদি অসামান্য প্রতিভ্য ও বাঁপ্মতা থাকে, তবে তান ইংলপ্ডে পুনরায় চ্যাথাম বা গ্র্যাটানের 
খোরবময় ধূগ স্‌ষ্টি করিতে পারেন। জনসভা অপেক্ষা সেনেটে তাঁহার সাফল্য কম হইতে 
পারে, তাঁহার বন্তুভাভঙ্গাঁ অতত ঘুখের বিখাত বন্তাদের মত না হষ্্রতে পারে, কিন্তু তান 
ইনজ শান্তর বলে দর্বোচ্ছ স্তরে আরোহণ করিয়া সায্মাজা পারচালনা ও তাহার ভাগ্য নির্ণয় 
কারতে পারেন। লয়েড জর্জের মধ্যে এইরূপ শান্তির লক্ষপ দেখা যায়... হাউস অব কমল্লে 
শ্রীমক সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চগ্রেণীর বন্ত্রা আছেন- বথ্য মিঃ ফিলিপ দ্লোডেন এবং 
মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।” কার্জনের এই বাণী ভাবষ্যৎ বাপীতে পাঁরপত হইয়াছে, ইহা 
বলা খাহ-ল্য। 

ঘে নটি বন্ততা ইরাদ? ভাষার সব্েষঠ বা এবং ইংরাজী ভাষযতাবট জাতির 
সম্পদর,পে গণ্য হয়, তাহার মধ্যে দৃইটিই 'বুনো' আব্রাহাম লিক্কনের। ১৮৩৩ খন্টাব্দের 
ই লু টস সমাধিতে আনাম লন যে তা কেন, তা বিশেষভাবে 


৬) ০], এ. চার 107 এজ 610. 
(৯) 2৫৮9108-756 এন ০৩০৪০, 


উলবিংশ পাঁরজ্ছেদ ১৭৯ 


বিগত ইয়োরোপীয় বচ্ধের সময়, আমোরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা অনেক 
সময়ে কাজের যোগ্য বাঁলয়া গণ্য হইত না, সহজবাদ্থি সাধারণ বাবসারগীদগকে ডাকিয়া কাজ 
চালাইতে হইত। 

বুদ্ধের সময়ে "বান বিভাগের কা পাঁরচালনার জন্য আমোরকা শত্িসনের নশীত 
অনুসরণ করিয়া কারষক্ষম ব্যর্জীদগকেই” নির্বাচিত কারয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস যে 
তাহারা শ্রেষ্ট লোকদেরই বাহিয়া লইয়াছিল। মিঃ ড্যানিয়েল উইলয়র্ দৈনা ও রসদ 
চালান বিভাগের (ট্রা্সগোর্টেশান) কর্তা ছিবেন। হীন এখন আমোরকার অন্যতম বৃহৎ 
রেলওয়ে, বালটিমোর এবং খঁহও রেলওয়ের প্রোসডেপ্ট। তান রেলওয়ে শ্রামক রূগে 
জীবন আরম্ভ করেন। পরে এজিনচালক হন এবং ক্রমে ক্রমে বর্তান পদ লাভ করিয়াছেন? 
ব্য্ষার মিঃ ভ্যান্ডারলিপ আমোরকায় 'ধৃটিশয্ধ-ধণ-কামটির' চেষ্ারম্যান.ছিলেন। পরে 
তান টৌজারী-সেক্রেটারণর সহকারণ নিষ্য্ধ হন। জগতের মধ্যে হষ্ঠ বৃহৎ ব্যাঞ্কের তানি 
প্রধান কর্ভী। [তান সংবাদপত্রের রিপোর্টার রূপে প্রথম জাঁবনে কাজ আরম্ভ করেন। 
সঃ রোজেন-ওয়াল্‌ড বুদ্ধের জন্য প্রয়োজন"য় দবযত় বিভাগের কর্তা ছি তি 
প্রথম আঁবনে সংবাদবাহক বালক ভূত্য ছিলেন। তান এখন 'শ্কাঙ্গোর একটি বড় মাল 
সরবরাহকারণ ব্যবসায় ফামের কর্তা এবং তাঁহার আয় বার্ষক প্রায় ১০ লক্ষ ডলার। 
ব্াহ্কার মিঃ এইচ. পি. ডোভসন যুদ্ধের কাজে সহায়তা কারবার জনা ব্যাও্কারদের একটি 
কামাটি গঠন করেন। তাহার বশ বৎসর বসেই তিনি ২ লক্ষ পাউপ্ড উপার্জন করেন, 
স্তরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময় পান নাই। (32010: 70০ 71৩01 
[01016500195 06 006 8521৮ [5 ১৪86) 

জর্ড রন্ডা এবং স্যার এরক গোঁডস্‌ ব্যবসায়ীরূপে গত ষচ্ধের সময় অনেক কাজ 
কাঁরয়ছেন। কিন্তু শ্রমিক গবর্ণ মেসের মানবিসভাতেই ইহার চূড়ন্ত দেখা শিয়াছে। “গতকল্য 
আমরা নূঙন শ্রমিক মাধ্যাসভার সদস্যগণের একখানি ফটোগ্রাফ প্রকাশ কাঁরয়াছ। ৯৯ 
জন সদসোর মধ্যে মাত পাঁচ জন কোন গাধারণ বিদ্যালয় বা 'বদ্বাদযালয়ে শিক্ষালাভ 
কারয়াছিলেন এবং দূইজন পরণক্ষা দয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন। যে হুগে 
ইটন ও হ্যারো চ্কুল হইতে মাল্ুসভার সদসা লওয়া হইত, মনে হয়, সে যুগ অতাঁত হইয়াছে। 
ইংলশ্ডের ৪ জন মদ্যধর মধো কেবল একজন স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালা্ড করেন 
এবং বর্তমান ব্রিটিশ মাল্পসভার সদস্যঘণের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরই কোন কাঁলকাতা 
সামান্বিক ক্লাবের সদস্য হইবারও যোশ্যতা নাই। ইংলপ্ডে এখন আর কেবলমাত্র পররাতন 
পদ্ধায় উচ্চ পদ লাভ হয় না। মিঃ জোসেফ চেদ্বারলেন, মিঃ লয়েড জব্দ) মিঃ বোনার ল 
এবং মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনাম্ড প্রাতন রাতির বযাতরম করিয়াছেন। বিশ্ববদ্ালয হইতে 
এখন আর উচ্চতম যোগাতা-শবাশিষ্ট লোক বাহির হইতেছে না, লোকের মনে যাহাতে এই 
বিশ্বাস না জন্মে, বিশ্বাবিদ্যালরগযীলকে তাঁ্বষরে অবাহত হওয়া আবশ্যক।” (দ্টেটসম্যান, 
২৯শে জন, ১৯২১) ্ 

মিঃ র্যামজে ম্যাকড়োনাম্ড তাঁহার প্রথম জীবনের কিছ, বিবরণ 'দয়াছেন। তান 
বলেন--*সাইক্িষ্টদের ভ্রমপ ক্লাবে আমি প্রথমে একটা কাজ পাই। সেখানে খামের উপরে 
নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইত, সপ্তাহে দশ বশাঁলং কাযা বেতন পাইতাম। কিদ্তু এ 
কাজ মা কিছাদনের অন্য ছিল। মাথার খণের বোঝা লইয়া কপর্নক পন্য বেকার অবস্থায় 
লশ্ডনের রাস্তায় দ্যারয়া বেড়ানোর অভিজ্ঞতাও আমার আছে।” 

মিঃ ম্যাকভোনাল্ডের জানার্জনের স্পা ছল এবং কোন বিষ্ববদযালয়ে প্রবেশ কারবার 
জন্য তিনি বাধা হইন্লাছিকেন। কিম্তু দারিদ্র রনয-রীহার মনের ইচ্ছা পর্ণ হয় নাই। 


৯৬০ আত্মচারত 


তিনি বলেন--পাবদ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারি লাই বিয়া আমি দুঃখিত নাহি। বক্তুতঃ 
আমর বা, বিজযনগালযের শিক্ষা জধকাণে লোকের পক্ষ ইস্ট তগে্ষা জনিষ্ট 

করে।” 

আরও কয়েকটি দষ্টান্ত দেওয়া বাইতে পারে। স্যার জোঁসিয়া চাইন্ড্‌ উহালিয়ম অব 
অরেঞ্জের সময়ে ৫১৬৯১) ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সংসক্ট প্রধান ধনা ব্যবসায়ী ছিলেন। 
“তানি এম্বর্য ও প্রভাব প্রাতপাত্ততে তাঁহার সময়ের বড় বড় আঁডজাতদের সমকক্ষ ছিলেন ।” 
সামান্য শিক্ষানীবিশযূপে তিনি কমর্জীবন আরম্ভ করেনা সহরের একটি বাঞ্কের বাড়ী 
তাঁহাকে ঝাড়; দিতে হইত। “কন্তু এই নিদ্নতম অবস্থা হইতে স্বায় যোগ্যতার বলে তান 
সশবর্ষ, প্রভাব-প্রাতিপাত্ত, বশ ও মান লাভ করেন।” মেকলে) 

সম্প্রতি মিঃ উইল আরউইন তাঁহার সহগ্লাঠী প্রৌসডে্ট হন্ভারের প্রথম জীবন সম্বন্ধে 
একটি ব্বিরগ 'লীখিয়াছেন, তানি বলেন “১১ বংসর বগ্নসে হবার তাঁহার প্রভুর ঘোড়ার 
পৰিচমূ্ণ কটরতেঞখ, গাভী দোহন করিতেন, হার অহালাইতে সাহায্য ফাঁরতেন এবং এই সব 
রী স্কুলেও পড়িতে যইতেন। সালেমে একটি আঁফসে বালকভৃতা রূপে কাজ 
কারবার সময়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শাখবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হয় এবং নূতন লেল্যাপ্ড 
ট্যানক্ষোডজীনয়র বিশ্বাবদযালয়ে তান শিক্ষালাভ্র কারিতে থাকেন। সঙ্গে সঞ্গো তান 
নিজের ও অর্জন কাঁরতেন।” 


ইংরাজী সাহিত্যের কয়েক জন বিখ্যাত লেখকের ভাগ্যে স্কুল কলেদের শিক্ষালাভ 
হয় নাই। জন্সন, ?গবন ও কা্লাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছযাদিন পাঁড়য়ছ্িলেন বটে, কিন্তু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার তাঁহারা নিম্দাই কারিয়াছেন। ইংলশ্ডের বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
বার্নাড শ বলেন যে, তান ১৫ বংসর বন্নসে কেরাপশীশ্গিরি কাজ কারিতে বাধ্য হন। স্মতরাং 
তান কলেজ শিক্ষা লাভ কারতে পারেন নাই। স্পেন্দার সম্পূর্ণ নিজের চেপ্টাতে যাহা 
ধচ্ শিক্ষা লাভ ধরেন। যখন তানি 90018] 9:9800$ নামক গ্রম্থ ক্রিখেন তখন 
তান কোন চ্কুল কলেজের শিক্ষা পান নাই। [তান নিজে বাঁজয়াছেন.-“আমার পিতৃবোর 
সাহত থাকার সময়, ১৩ বংসর হইতে ১৬ ধৎগর বয়স পর্যন্ত, আমার শিক্ষা ইউরিড, 
বাঁজগণিত, নিকোগাঁমিতি, মেকানিক্স এবং নিউটনের প্রিম্সিপিয়ার প্রথম ভাগে নিবৃদ্ধ ছিল। 
এর চেয়ে বেশী শিক্ষা আমি কখনও লাভ কার নাই।" (জঁবনশ, ৪3৭ পৃঃ) 

“অক্ধফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের নিকট আমি কোন খাণ স্বীকার করি না এবং এ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ও সানন্দে আমার ছাঘস্ব অস্বণকার কাঁরবেন। আম ১৪ মাস ম্যাগড়ালেন কলেজে 
ছিলাম; আমার সমস্ত অশবমের মধ্যে এ ১৪ মাস অলস ও কর্মহাঁন বাঁলিয়া আমি 
নে কাঁর। 

“অক্লফোড' বিশ্বাবদ্যালয়ে, অধিকাংশ অধ্যাপক কয়েক বংসর হইতে শিক্ার্গীনের 
পযন্ত ত্যাগ কারয়াছেন। দেখা গিয়াছে, পরাণক্ষামূলক বিজ্ঞান পাস্ব ব্যতত আর সমস্ত 
বিদ্যাই পুরাতন প্রথায় অধ্যাপকের সাহাব্য ব্যতরেকেও নানা মূলাবান পরীপ্তকা পাঠেই 
আধঙ্গত করা যায়। 


উনাবংশ পারচ্ছেদ ৯৮৯ 


“কমনার (০০102১07361) হিসাবে আঁম 'ফেলো' নির্বাচিত হ্ইয়াছিলাম। আমি 
আশা কারয়াছিলাম যে--সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ বহর লইয়াই বৃ 
আমাদের আলোচনা হইবে। কিন্তু দেখিলাম, আমাদের কথাবার্তা কলেজের ব্যাপার, টোরী 
রাজনগীত, ব্যানতগত কাঁহিনশ এবং কু প্রভৃতিতেই শমাবদ্ধ! 

“ভাইর ধৈতনের বিধরটা বেশ মনে থাকে, কেবলমাত কর্তব্য কাঁরতেই দতাঁন ভুলিয়া 

যাল!”বগিবন, আত্মচারত। 


(০) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা_ থ্যবসায়ে লাফল্যের পথে বাধাক্বর্‌প 


“ব্যবসায়ে বম্ববিদ্যালয়ের শাক্ষত যুবক-_ইংলপ্ডে তাহাদের অবস্থা কিরূপ 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মিঃ গিলবার্ট ব্্যাপ্ডন এই আঁভিমত প্রকাশ কায়াছেন যে, ব্যবসা- 
বাণিজাক্ষেত্ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি জীবনে সাফল্য লাভের পক্ষে বাধাদ্বরূপ। বড় বড়, 
বাবসায়া বা শিল্পপরবরতকদের কথা চিন্তা কালে স্বীকার কারতে হয় 
আধকাংশই বিদ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা পান নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ 
কঠোর পারশ্রম ও অক্লান্ত সাধনার ম্বারা নিম্দতম স্তর হইতে সাফল্যের উচ্চ শখরে আব্োহণ 
কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের আর একটি বিশেষ শক্ত ছিল_যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে, 
অর্থোপার্জনের বুম্ধি বা কৌশল। 


পাবালিক ক্কুলের ছাত্রগণের নিয়োগ 


“একজন ভদ্রলোক জোরের সঙ্গে বলেন যে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাব্শ্ণকে কার্ে নিয়োগ 
করিতে হইবে। আমার আঁভিজ্মতা এই যে, আঁধকাংশক্ষেত্রে সাধারণ "বদ্যালয়ের ছান্নেরা 
সুদক্ষ বাবসারীী হইতে পারে না। ইলিশ পাবালিক স্কুলের প্র্গালত ধারণা এই যে সেখানে 
'ভদ্রলোক' তৈর* করা হয়। পাঠ্যাঁদও দেই আদর্শ অনুসারেই স্থির হয়। খেলাধূলার 
উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আম ব্যবসায়ক্ষেত্রে বহু সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্শাক্ষত 
যুবকাঁদগকে লক্ষ্য কায়াঁছ, কাজ অপেক্ষা খেলার দিকেই তাহাদের মন বেশী। তাহারা 
সবাই দাঁড়র দিকে চাহিয়া থাকে, কখন কাজ ছাড়িয়া তাহারা গলৃফ্‌ যা টোনস খেলায় 
যাইতে পাঁরবে। 

“সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবক কাজের 'অর্ডারের জন্য দালাল কাঁরয়া বেড়াইতে 
চাহে না। কাজ কাঁরতে তাহার আত্মসম্মানে বাধে। সে নে করে, তাহার কাজ হইতেছে 
চেয়ার চৌবলে ঘণ্টা বান্ধাইয়া অধানস্থ কমণচারশীদগকে ডাকা এবং চিঠিতে নাম দস্তখত 
করা। 


জসক্ষোর্ডের ইডি ূ 
“আম ক্লাসিক" বা প্রাচীন সাহিত্যে শক্ত বহ7 ঘূবককে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে 
মৌলিকতা ও কমপ্রেরপা নাই। ক্জহাদের মন যেন খাঁটি পগাসিক্যাল'। যখন কোন 
শরতর সমস্যা উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সক্কেটিসের উত্তি উদ্ধৃত করিতে পারে, কিন্তু 
স্রোটসের উপদেশ কার্ষে পাঁরদত কারবার ক্ষমতা তাহাদের নাই অন্ববা নিজে বুদ্ধি 
কারয্লাও তাহারা কিছু একটা করিতে পারে না।” 


৯৮২ আত্মচারত 


মিঃ আানস্্ কার্নে্শ তাঁহার “চ:50176 0৫ £0310659” গ্রজ্থে িশিয়াছেন-_ 
“প্রধান প্রধান বাবসায়াদের তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের অভাব বিশেষভাবে চিন্তা 
কারিবার বিষয়! আম সর্ধ অনুসন্ধান কায়া দৌখন্নাছি, কর্মকেত্রে বাঁহারা নেতা যা 
পাঁরচালক তাঁহাদের মধ্যে গ্রাজুয়েটদের নাম পাই নাই। বহু আর্থিক প্রীতম্ঠানে তাহারা 
অবশ্য বিশ্বস্ত কমচারিরূপে নিষুন্ত আছে। ইহা আশ্চযষের বিষয় নহে। ব্যবসায়ে বাঁহারা 
সাফলালাভ কাঁরয়াছেন, তাঁহারা গ্লাজয়েটদের অনেক পূবেহি কাধক্ষে়ে প্রবেশ করিয়াছেন। 
তাঁহারা ৯৪ বদর হইতে ২০ বংসর বয়সের মধ্যে কাজে ঢুকিয়াছেন, আর এই সময়টাই 
শিক্ষার সময়। অপরপক্ষে কলেজের ধূবকেরা এই সময়ে অতাঁতের তুচ্ছ কাহিনী অথবা মৃত 
ভ্বষা আমন্ড করিবার জন্যই ব্যন্ত ছিল। এই সব বিদ্যা বাবসায়ক্ষেত্রে কোন কাজে লাগে না, 
এ যেল অন্য কোন পৃথিবীর উপযোগী বিদ্যা। 'যান ভাবিষ্যতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেতৃত্ব 
কারয়াছেন, তিনি তখন হাতেকলমে কাজ শ্িখিয়া ভাবব্যৎ জশবনসংগ্রামের জনা প্রস্তুত 
হইয়াছেন” (১০) জনৈক আমোরিকান লেখক বািয়াছেন-_“ব্যবসায় 'শিক্ষার বেলায়, একথা 
স্ভাললে চলিবে না যে ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ জাঁবন কাজের জবন হইবে, অধ্যয়নের জীবন 
হইৈ না। অকেজো উপাধিলাভের প্রচেষ্টায় তাহার স্বাস্থ্য যাহাতে ন্ট না হয় এবং 
যে য় টায় সে যাহাতে যে ভাব নাহয়, কে সত দা রাখিতে 
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বাবসায়ণ, ক্লোরপাতি এবং খেলোয়াড় স্যার টমাস িপটন দারিদ্রের নিম্ন স্তর হইতে 
অভ্যুথান করিয়াছেন। “জীবনে কে সাফল্া লাত্র করে ?*_এ সম্বন্ধে তানি তাঁহার নিজস্ব 
ভ্গাশতে জোরাল ভাষায় নিশ্নালাখখত কথাশযাল বাঁলয্নছেন :+ 

“ষাট বংসরেরও অধিক হইল, আম গ্লাসগোর একাটি গদাম ঘরে শ্রমিকের কাজ 
কারিতাম, পাঁরশ্রমক ছিল সপ্তাহে অর্্থ ক্রাউন €২ই শাঁলং)। সেই সময় আম মনে 
করিতাম, আমার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মগর্ব। তার পর বহ্‌ বংসর অতশত হইয়াছে, 
আম এখন বাঁকতে পারিয্লাছি মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ তাহার আত্মবিশ্বাস 

“আমার সেই প্রথম জশীবনে যখন আমার আয় দৈনিক ৬ পেন্স কম ছিল_আম 


উনবিংশ পারিচ্ছেদ ৯৮৩ 


আমার মা জামাকে উৎসাহ 'দয়াছিলেন 


পআঁম যাঁদ পুনরায় ফূবক হইতাম আম বাঁদ অতীতকে আঁতক্রম কায়া পূনর্বার 
জবন আরম্ভ কারিতে পািতাম, তাহা হইলে পূর্বের মতই জশীবনপথে অগ্রসর হইতাম ॥ 

শকন্তু আমার চাররে দুইটি অমূল্য গুণ থাকার প্রয়োজন হইত-_আমার মাতার প্রাত 
ভন্তি ও ভালবাসা এবং নিঙ্দের যোগ্যতার প্রাত বিশ্বাস। যে ধুবক জশবনযু্ধে সাফলালাভ 
কাঁরবেন, তাঁহার মধ্যে এই দুইটি গুণ দেখিতে চাই। আঁম এখন বুঝিতে পারতোছ, 
আমার সমস্ত সাফল্যের জন্য মায়ের নিকট আনম খণী, তান আমাকে প্রত্যেক কাজে উৎসাহ 
বদৃতেন। (১১) 


“যে যুবক ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তাহার পক্ষে সাধারণ বিদ্যালয় বা বিম্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষার 'কি প্রয্লোজন আছে, আম ধ্াঝতে পাঁর না। এ শিক্ষার ফলে এমন লব বিদ্যা 
দে আধগত করে ধাহা তাহার কোন কাজে লাগে না। 'এবং উহাতে অনেক মুজ্যবান সময় 
ব্যয় হয়, যাহা সে উপার্জন ব্যয় কারতে পাঁরত। 


“একজন যুবক ২১1২২ বংসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকবে কেন? সৈই সময় মধ্যে 
কাজ কাঁরিয়া সে জ্বলে সম্মান ও এঁশ্বর্য লাভ কাঁরতে পাঁরত। বর্তমানে, 'বধ্বাবদ্যালয়ের 
শিক্ষিত যুবক ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে লা, আঁফসের একজন উচ্চশ্রেণীর বালকভৃত্য 
হইতে পারে মানত। 

“আমাকে যদি পর্বার জধন আরম্ভ করিতে হইত, তবে আমি একজন শ্রমিকের 
ছেলের চেয়ে বেশন শিক্ষা চাহিতাম না। আমি সর্বদা চেক্টা করতাম, কিসে জশবনযুদ্ধে 
অগ্রসর হইস্লা নিজের ক্ষমতার পাঁরচয় দিব 

“আমি ঘাট বংসর পূর্বের মতই ব্যবসায়ে প্রধৃত্ত হইতাম, আমি সেইভাবেই দেশবাসীকে 
খাদ্য যোগাইবার ভার লইতাম, কেননা খাদ্যের চাঁহদা কখনও কম হয় না; আমার বাবসা 
লোকের খেয়ালের উপর নির্ভর কারত না। আমি এমন িনিষের ব্যবসা কাঁরতাম, ফাহা 
চিরাঁদনই লোকপ্রিয় হইতে বাধ্য। 

“বাবসা আরম্ভ কারয়া আম আমার লম্মখে কয়েকটি আদর্শ রাখিতাম। আমি পুরাতন 
কোন খারদ্দার কখনও ত্যাগ কাঁরব না, পরন্তু দর্বদা নৃতন খাঁরদ্দার সংগ্রহ করিব। আমি 
খারদ্দারদের “সেবা” কাঁরব, সুতরাং কেহই আমার প্রত অসন্ভূষ্ট হইবে না। আম নর্বদা 
এই গর্ব কারব যে, আমি সর্বাপেক্ষা কম দামে, বেশী ও ভাল দ্দানষ দই, আমার ব্যবসা 
অনোর আদর্শস্বরূপ। আমি প্রত্যেক খারদ্দারকে আমার বন্ধ করিতে চেষ্টা কাব, প্রত্যেকে 
এইকথা দ্কাবিধে যে তাহার জন্য আমি সর্বদা অবাহত। 


০৯) ভ্রানে্সীও তাঁহার মাতার প্রাত এই প্রা্া প্রদর্শন কারয়াছেন। 
সাধারপতঃ ইয়লোরোপীর পিতামাতার শক ব্যাঞ্ধ বিদ্যা আছে। নবাটণ বার্ন," আযান; 
কার্নেশী, মৃসোলনশী এবং লর়েড জজের পিতামাতার দক্টোম্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


বেশশ সম্পদ আছে?” কানেশিশ, আতচারত! 


১৮৪ আত্মারত 


চোখে হাল দেওয়া হুবকগণ 


“সংক্ষেপে, আমি আমার অভিজ্ঞতালব্ধ পরশীক্ষিত ও বিশ্বস্ত নশীতঙাল অবলম্বন 
কারব। এবং সর্বোপার আমার মাতার প্রভ্ভাব আমাকে সর্বদা মহস্তর ও বৃহত্তর কাজের 
প্রেরপা দিবে। 

“এ একটা মৃহধ প্রচেষ্টা হইবে। বর্তমানে জীবনসংগ্রাম বড় কঠোর, সুতরাং আধিকতরর 
উৎসাহ ও আনন্দপূর্ণ। 

“যে ব্যন্ধি একক জীবনসগগ্রামে প্রবেশ করে, সে শপ্রই বড় বড় প্রাতিষোগাদের সম্মুর্খান 
হয়, তাহারা তাহাকে পশ্নাতে ঠোঁলরা দিতে চেষ্টা করে। 

“কিন্তু বর্তমানে সে তাহার ক্ষমতা ও যোগাতা প্রমাণ করিবার বহ; সুযোগ পাইবে। 
ক সাল লা করতে চর, বাগাবপা তাহার কাছে কিছ সপন, 
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লর্ড কেব্ল (১২) এবং লর্ড ইন্চকেপ টেমঃ ম্যাকে) নিষ্নতম স্তর হইতে জশবন আরম্ভ 
করেন। লর্ড কেব্জ মাসিক একশত টাকা বেতনের শিক্ষানবাঁশ 'ছিলেন। একজন ইংরাজের 
পক্ষে এই বেতন আত সামান্য। 

“্য্যবকরা গোড়া হইতে কার্য আরম্ভ করিবে এবং অধস্তন পদে কাজ কাঁরবে, ইহাই 
ভাল ব্যবস্থা। গপট্সবার্গের বহু প্রধান ব্যবসায়ীকে কর্মজশীবনের আরদ্ডেই গুরুতর 
দায়িত্ব বহন কাঁরতে হইয়াছল। তাঁহাদগকে প্রথম অবস্থায় আফিস ঘর ঝাঁট দিতে পর্য্ত 
হইত। দ্যভাগ্বারুমে কত'মানে আমাদের যুবকগপ এ ভাবে ব্যবসায় শক্ষার সংযোগ পায় 
না। ঘটনাক্রমে ষাঁদ কোন দিন সকালবেলা ঝাড়ূদার অনুপস্থিত হয়, তবে যে ঝুবক ভবিষ্যং 
মালিক হইবার যোগ্যতা রাখে সে কখনও ঘর ঝাড়, দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আম.এরুপ 
একজন ঝাড়ুদার ছিলাম?” আনন; কানেগশি, 70006 [01010900606 13051695 

*৪৫ বৎসর পূর্বে একজন 'নির্মলকান্তি, প্রিয়দর্শন ল্যাঙ্কাশায়ার যুবক এক মুদীর 
দোকানে কাজ কারত। তাহার দুইটি চোখ ভিন্ন বিশেষ ভাবে আকর্ষণের বন্তু আর কিছু 
ছিল না। যাহার এরুপ চোখ, সে কখন সাধারণ লোক হইতে পারে না। কোন 'িল্পীই 
সেই চোখের বানু বর্প ধরিতে পারত না। এই বালকই ভাঁবধ্যতে লর্ড লেভারহিউল্‌ম্‌ 
হইয়াছিলেন। বিশ বংসর পূর্বে জনৈক বোল্‌ুটনবাসীর মুখে আম এই বর্ণনা শুলি। 
দে উহীলয়াম লেভার ও তাঁহার পিতাকে চিনিত। বালক এখন একজন প্রধান ব্যবসায়ী 
এবং ব্রিতিশ সামাজ্যের মধো অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধননী। ঃ 

পপগ্াশ বৎসর পূ্বেকার কথা আমার মনে পাঁড়তেছে। যুবক লেভার অজ্পকালই 
পিক্ষা পাইয়াছলেন, তার পরই তিনি বাবসায়ক্ষেতরে প্রবেশ করেন।” ের্ড বার্কেনহেড, 
00215707901927 চ6$00511005, ২৭৭ পচ্ঠা) 

লোহা ও ইস্পাতের বাবসায়ে দুইঙ্জন প্রধান অগ্রণী হেনরী বেসেমার এবং ত্যানদ্রু 
কানেখী। বেসেমার ইস্পাত তৈরা প্রকচিয়ায় ষঙ্াল্তর আনয়ন করেন। “ভান্ধধাতৃবিদ্যার 


(১২) “বার্ড আাশ্ড কোম্পানীর লর্ভ কেবূলের জীবন এই শিক্ষা দেয় যে ধঢ়ে স্ককপ ও 
খোগ্যতা দ্বারা নানা বাধাবপত্তির মধ্যেও সাফলা লাগত করা যায়। লর্ড কেবূল ইলেশ্ডে জন্মশ্হপ 
করেন, অল্প বরসে কলিকাতার আসেন এবং এখানেই যাহা কিছ শিক্ষালাভ খন্ধেম। জমে 
কমে তান যোগাতা বলে ব্যবসারক্ষেত্রে সর্বোচচতম স্থান আঁধিকার করেন এবং বহু একর্ব 
সন্চর করেন। একসময়ে বেপাল চেস্বার অব বমার্পোর সভাপাঁতর পদেখ তান 

২ ন্টেটসম্ান, ৩১ে মার্চ, ১১২৭। পর্ড বেব্ঞী আসক একশত টাকা বেতনে 
শিক্ষবনাবিশরূশে ফাঙ্গ আরম্ভ করেন। 


উনাধংশ পারচ্ছেদ ১৮৫ 


কিছুই জানিতেন না, কিন্তু তাহাতে তান পণ্চাৎপদ হন নাই। এ িষক্লে যাহা কিছ 
পাঠ্য পাইয়াছলেন, সমস্ভই তান পাঁড়গাছিলেন। বহু-কো্টিপাঁত এবং লোক হিতত্রতণ 
জ্যানজ্রঃ কানেগিশ চৌলগ্লাফের িওন রুপে কাঞ্জগ আরম্ভ করেন। তাঁহার জগবনেও এই 
একই দঙ্টান্ভ দেখা ধায়। এক কথায় ?তাঁন সম্পূর্ণ প্ৰায় চেষ্টায় শিক্ষালগাভ করেন। 
কানে আঁবদ্কারক কিবা বৈজ্ঞানিক নহেন। 'িন্তু একটা মহং বৈজ্ঞানিক আঁবহ্কারকে 
সময়োপযোগী কাঁরয়া কিরূপে কাক্ষেত্রে প্রয়োগ কাঁরতে হয়, সে বিষয়ে তাহার দমবক্ষ 
কেহ ছিল না। আযানড্রয কানে 'বেসেমার প্রক্রিগ্নাকে গ্রহণ কাঁরয়া আমোরকায় তথা 
জগতের শিজ্পে হুগান্তর আনয়ন করেন। সুতরাং দেখা যাইভেছে, বাবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য 
লাভ করিতে হইলে, অথবা 'শিক্প্রবর্তক হইতে হইলে, বৈজ্ঞানিক বশেষজ্ঞের জ্ঞান তেমন 
প্রয়োজনীয় নহে, সৈজন্য চাই সচ্বদ্ধভাবে কার্য কারবার শান্ত, উৎসাহ ও প্রেরণা। ডাঃ 
হ্যানাকিন যথার্থই বাঁয়াছেন :_ 

“বাবসায়ীর নিকট বিশেষজ্ঞ ব্যান্ত অকেজো বািয়াই মনে হয়। ব্যবসায়ঈর মতে 
সহজ বদ্ধ বা 'কাণ্ডজ্ঞানই আসল জিনিষ, ইহার দ্বারাই অর্থোপার্জন করা যায়। 
বিশেষজেরর মধ্যে ইহার একান্ত অভাব? 

“জনৈক বিশেষজ্ঞ কোন ব্যবসায়ীর জ্ঞানের সুযোগ লইয়া বাবসায়ক্ষেত্রে অধিকতর 
সাফল্য লাভ করেন। ব্যবসায়শীটি এজন্য দৃঃখ কাঁরয্লা বলেন,--আ'ম ভাঁবয়াছিলাম, সে 
কেবলমান বৈজ্ঞানিক।' 

“পরলোকগত আমোরকান ব্যাঙ্কার মরগ্যান একবার বাঁলয়াছিলেন, 'আমি ২৫০ ডলার 
দিয়া ষে কোন বিশেষজ্ঞকে ভাড়া কারতে পার, এবং তাহা প্রদত্ত তথ্যের দ্বারা আরও 
২৫০ হান্ছার ডলার উপাক্গন করিতে পারি। কিন্তু সে আমাকে এভাবে কাজে খাটাইতে 
পারে না।' একজন সাধারণ বিশেষজ্ঞের ব্যবসায়ক্ষেত্রে উপযোগিতা কতটুকু, তাহা এই 
কয়টি কথার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।” 

আর একটি উজ্জল দ্টান্ত দিতোছ। 


মিঃ বাটার কম্বল 


“মোরেভিয়ার জিল্ন সহরানিবাসী মিঃ টমাস বাটা দশ বৎসরে এক কোটশ পাউপ্ড 
উপার্জন করিয়াছেন বাঁজয়া শোনা যায়। ইনি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাদুকা 
ব্যবসায়ী! কিছুদিন পর্বে িমানযোগে ইন কাঁলকাতায় আঁসিয়াছেন। 

“ব্যবসারক্ষেত্রে মিঃ বাটার সাফল্োর কাহিনশ উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। তান 
একজন গ্রাম্য মুচির ছেলে, বাল্যকালে লোকের বাড়া জ্দতা বিক্রয় কাযা বেড়াইভেন। 
বত'মানে ৫৫ বংসর বয়সে তিনি জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহ জ্কুতার কারখানার আধিকারণী। 
তাঁহার কারখানায় প্রতাহ ১ লক্ষ ৬০-হাজার জোড়া, জুতা তৈরণ হয এবং ১৭ হাজার লোক 
কান্ধ করে।₹ "টনিক সংবাদপন্র, ৮ই জানাদ্লার, ১৯৩২) 

আমি বহুবার বন্তৃতাপ্রসঞ্গে বালয়াছি যে, স্যার রাজেন্দনাথ মুখোপাধ্যায় যাঁদ 
হীঁ্জনিয়ারং পরাক্ায় সাফৃজ্য জানত কাঁরতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশের পক্ষে দ্ভাগ্য 
হইত। বাঁদ তিনি বি, ই, গ্রশধারী হইতেন, ভবে তাঁহার কর্মজীবন বার্থ হইত। (১৩) 


(১৩) "সর্নকারী কল পাইবার সম্ভাবনাই ইঞজিনিয়ারং বিদ্যা পিক্ষায় প্রধান জাকর্মন। 
ইাজনিয়ারিং দবভাগের দশজন ছাতের মধ্যে গড়ে ৮ জন মাত সরকার কাজ পার এবং কেবলমার 
"একজন বেসরকারণী কাজে নিযু্ত হয়। হী্জানন্ারং কলেজের অধাক্ষ চিঃ িটন বলেন যে, 


হইতে অবনর লইবার পূর্বে তিনি ১০1১২ জক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন 
যশ প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের শিতা একজন দেশীয় মালিকের অধীনে 


শাল প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মাক দশ টাকা বেতনে কর্ম আরণ্ভ করেন।” হেশ্ডিয়ান 
মিরর, ১৪ই আগছ্ট, ১১১০) 


বয়সে বই ম.খম্থ কারয়া পরাক্ষা পাশ কারিতে হইত, তবে তাঁহার একটুও ব্যবসায়ব্দাঁ্ব 
বা কর্মপ্রেরণা হইত না। 'শিল্প-বাণিজ্যা, মনদরানশীত ইত্যাঁদ সম্বন্ধে তাঁহার আভিমত লোকে 
শ্রদ্ধার সচ্গো গ্রহণ করে 

বোম্বাইয়লের 'টাটা কনম্্রীকশন ওয়াক্সের' মিঃ এস, পি, ব্যানার্জ আসাম বেল 


তাঁহার ফার্ম সাধারণ ইমারতাদি তৈয়ারীর বড় বড় কনটোরই যে গ্রহল করে, তাহা লে, 
রেলরাস্তা প্রীত নির্মাণের কনট্রো্ও লর়। অপর পক্ষে, যাহারা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় 
শিক্ষালাভ কারিয়াছে, তাহারা কেবল ঢাকরা খবীজয়া বেড়ায়। 

প্রীফত ন্গিনীরঞ্জন সরকার। ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফলা লাভ করিয়াছেন। তান মান 
ম্যাট্রিকুলেশান পাশ। কিছুকাল হইল বিবিধ অর্থনৌতক সমস্যার আলোচনায় তিনি 
প্রাসাধ্ধ লাভ কারয়াছেন। এ সন্ধে তাঁহার ব্ৃতা ও পঢাস্তকাদি সচানিত তথ্য 
পর্ণ 

আন বন এই করছ লিখিত; তখন ঘানার বাদপ্ে মিঃ হরিসের একটি 
বিবৃতির প্রাত আমার দ্ন্ট আকৃষ্ট হইল। মিঃ মারসকে “ইংলশ্ডের ফোর্ড বলা হয়। 
মরিস বণিরাছেন-_ “ব্যবসায়ের দিক "দিয়া, 'িদ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা সময়ের অপব্যয় মাতা 
দ্দ-একাট ক্ষেত্রে ব্যাতরম থাকতে গারে, কিন্তু সাধালপতঃ আমার ব্াবসায়ে দেখিয়াছি, 
বিষ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা কোন কাঙ্ছে লাগে না। বালিজাক্ষেরে যে সব শপে প্রয়োজন, 
বিশ্ববিদ্যালয় তাহা দিতে পারে না, বরং এরূপ কোন গুপ থাকিলে তাহা নক্ট করে। 
আ্ডার্াজরেটদের ধারদা জন্মে হে জীবন অতি সহজ ব্যাপার, তাহারা খেলাধুলা, আমোদ- 
পরমোদের প্রতিই বেশী মনোযোগ দেয়।” 


বাংলার িলপের উন্নত যে কাত কস হইতেছে, এই ঘটনাই তাহার জপ পরমা” পৃ 0. 
09052156270903715 0. 10098821 [0000 ইত 3৩7891, 1888-- 
1908 চিতা |, 0718, 


উনাবিংশ পাঁরজ্ছেদ ৯৬ 


গত ৪০ ব্ংসর ধাঁরয়া আম বাংলার কয়েকটি শিক্পপ্রাতষ্ঠানের সলদো যুন্ত আছি। 
এই সব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদের অযোগ্যতা দেখিয়া আমি মনে গভীর 
আঘাত পাইয়াছি। 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রুষ ও নারাঁদের যাঁদ একটা হিসাব লওয়া বায়, তরে দেখা বাইবে, 
তাঁহাদের মধ্যে আধিকাংশেরই বিশ্বাবাদ্যালয়ের শিক্ষা নাই, অথবা কোনরূপ "শিক্ষাই তাঁহারা 
লাভ করেন নাই। 

জ্মরণ রাখিতে হইবে যে, আ্যানদ্র কাননে, হেনরী ফোর্ড, টমাস এাঁড়সন, লর্ড কেবল, 
রলামজে ম্যাকডোনাল্ড, টমাস লিপন প্রভৃতির মত লেকে যাঁদও কলেজে শিক্ষিত হন নাই, 
তবুও তাঁহাদের “কালচার, বা সংস্কৃতির অভাব ছিল না। কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত 
থাকিয়া যখন ভীহারা ভাবিষ্যৎ সাফল্োর গোড়া পত্তন কারিতোঁছলেন, ঠিক সেই সময়ে স্বীয় 
চেষ্টায় জ্ঞান উপার্জনের সুযোগণ্ড তাঁহারা ত্যাধ করেন নাই। 

বাঁহারা বৈজ্রনিক, ব্যবসায়শ এবং রান্দীনশীতাঁধিৎ রূপে প্রাসাণ্ধি লাভ কারিয়াছেন, অথচ 
সমাজের নৈম্নস্তরে যাঁহাদের জল্ম অথবা সামান্য শ্রামকর্‌পে জীবন আরম্ভ কারয়াছিলেন, 
এরূপ বহু লোকের দক্টান্ত আম প্রায়ই উল্লেখ করিয়া থাকি। এই সমস্ত লোক সম্পূর্ণ 
নিজের চেষ্টায় কতিত্বলাভ করেন। 

আরও কয়েকজন প্রীসম্ধ লোকের দদ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ই*হারা ব্যবসায় 
বাঁদ্ধর সাঁহত রাজনশীত জ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানক প্রাতভার সমন্বয় সাধন কনিয়াছিলেন। 
গোসেন এবং লাবক লের্ড আভেবেরশ) ব্যাঙ্কার ছিলেন। কিন্তু স্পো সো গোসেন 
ছিলেন রাজনশীতিক এবং লাবক রাজনশীতক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ই 'ছিলেন। একই ব্যান্তর 
মধ্যে বহু গণের এরুপ সমন্বয় দ্লভ এবং উহা রা মঞ্জালের জন্য একাম্ত প্রয়োজনীয়ও 
নহে। বর্তমান সমাজ শ্রমাবিভাগের উপর প্রতিষ্টিত। আম বরাবর বাঁলয়া আঁসিয়াছি যে, 
বাংলার আর্থিক দর্গীতর একটা প্রধান কারণ এই যে, প্রত্যেক যুবক এবং তাহার আঁভভাবক 
মনে করে, যাঁদ সে "বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা না পার, তবে তাহার জশবন ব্যর্থ হইবে। (১৪) 
ফাঁদ কেবলমার সর্বাপেক্ষা প্রাতিভাশালশী এবং বিদ্যানরা্গ ছেলেদের বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উদচশিক্ষার জন্য পাঠানো হইত এবং অন্য ছেলেরা স্কুলের পড়া শেষ কারবার পরই ব্যবসা 
বাণিচ্য প্রভাতিতে শিক্ষানাবশশ আরম্ভ কারত, তবে বাংলায় এই মার্ক দু্গীত নিবারণ 
করা ফাইতে পারত। 

প্যাহাদের প্রাতিভা আছে, রাষ্ট্র কেবল তাহাদের জন্যই শিক্ষার বায় বহন করিয়া থাকে । 
যাহাদের সে যোগ্যতা নাই, তাহাদের জন্য অন্য নানা পথ আছে৷ 

“গণভল্মের আদর্শ অন্‌সারে রাষ্টী পারচালিত বিদ্যালয় সকলের জন্যই; একই আধারে 
মাণমাপিকা ও জজাল উভয়ই এক সপ্গো খাঁকতে পারে। কিন্তু আমি এই নীতর 
িরদ্ধবাদশী। মধ্যাবিতত সম্প্রদায় মনে কারত স্কুল তাহাদেরই জন্য। সনতরাং ইহার' প্রতি 
তাহাদের কোন সম্মান বোধ ছিল না। তাহারা বিদ্যাল়ের নিকট হইতে যতদূর লক্ভব 
রপ্য়ই চাহত। উন্দেশা তাড়াতাড়ি কোন উপযাধলাভ অথবা যে কোন প্রকারে উচ্চপ্রেপণতে 
প্রমোশন ।”_সসোলিনন, আত্মচারত। 


(১৪) সা-আদত কলেজের অধ্ক্ষ তাঁহাদের কলেজ মাগান্ছিনে “নতুবা আমার জীবন বার্থ 
হইবে” এই শীর্ষক একাটি নিবন্ধে বিষয়টি ল্ল্নররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 


৯৮৮ আত্মচাঁরভ 


(৪) শ্রমের প্রতি অবক্ঞা জাতীয় সম্কঠের লক্ষণ 


ম্মার এডওয়ার্ড ক্লার্ক সম্প্রীতি একটি বন্তৃতার বলিরাছেন-কংস কলেজ, জশ্ডন 
বদ্যবিদ্যালর়ের ক্লাস এবং সমস্ত দেশের প্রীত দৃষ্টিপাত কর। এমন বহু; ছা আছে, 
যাহারা জশীবকার জন্য দৈনদ্দিন কার্ধ কারিষার পর, আতারিক সময়ে পাঁরশ্রম কারিয়া অধায়ন 
করে।” এই ্রেণাঁর ছা হইতেই প্রামক মান্বিসভা গঠিত হইয়াছে এবং উচ্চাকাঙ্ষ্ষাসম্পন্ন 
এই সব ব্রিটিশ যুবকদের প্রতি জাতি নিভ'র কাঁরতে পারে। বক্তুতঃ, কোন উদ্দেশ্য 
লইয়া অধায়ন করাতেই ফল হয়। 

ধাহারা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া পড়াশননা করে, 'জহারা সেই সব ছাঘুদের চেয়ে বেশী 
“যোগ্যতা প্রদর্শন করিবে, যাহারা কেবলমায আঁভিভাবকদের তাড়নায় পাঁড়তে বাধা হয়; 
সেরূপ ছাদের প্রকৃতপক্ষে নিজ্বেদের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশাই নাই। 


বিদ্যালয়ে দাফলোর উপর বাহিরের কাজের প্রভাব 


যাহারা জখীবকার জন্য নিজে উপার্জন করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই 'বদ্যাঙ্গয়ে বেশী 
কীতত্ব প্রদর্শন করে। কেবনা মাত্র কান কাঁরলেই সফলতা লাভ করা যায় না। তাহার 
উদ্দেশা থাকা চাই। "1186 ৮0০81201721 001051)08 119891705-এ ফ্লাম্সিস টি ম্যাকেব 
হোর্ভার্ভ বিশ্বাবিদ্যালয়) কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে এই তথ্য অবগত হওয়া 
বায়। রিজ্জ টেক্নিক্যাল স্কুলে (কোম্বিজ, মাসাচুসেট্স) এ সম্বন্ধে একটি পরধক্ষা করা 
হয়। এ বিদ্যালয়ে ১৩ বসর হইতে ২০ বৎসর বয়চ্ক প্রায় এক হাজার ছাত্র আছে। 

“৭৫৪ জন ছার লইয়া এই পরাক্ষা করা হয়, এ সমস্ত ছার্রের প্রতি অথবা যোগ্যতা 
পর্ব হইতে জানা ছিল না। বিদ্যালয়ের পরে কে কি কাজ করে প্রতোক ছাগ্নকে তাহা 
জিজ্ঞাসা করা হয়; এই ভাবে ছাত্দিগকে দই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-বাহারা বিদ্যালয়ের 
পরে কাজ করে এবং যাহারা সেরূপ কোন কাক্জ করে না। 

“ইহার সঞ্গো "বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর িলাইয়া দেখা শেল, যাহারা 
জগীবকার অনা কাজ করিতে বাধ্য ইয়, তাহারাই বেশ দায়ক্লান লইয়া পড়াশোনা ও 
পরিশ্রম করে। 


“উপরোন্ত দুই শ্রেণণর ছাত্রদের মধ্যে, যাহারা কাজ কাঁরতে বাধা হয়, তাহারাই 
বিদ্যালয়ে পরাক্ষায় ভাল নম্বর পায়। 

“যাহারা কাজ করে না অথবা সামায়ক ভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য কাজ্জ করে, 
অহাদের অপেক্ষা যাহারা নিয়ামত ভাবে কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বিদ্যালয়ে বেশ 
কাজ প্রদর্শন করে। 

“ঘাহারা কলেজে পড়ার সন্গো সপ্পো কাজ কারয়া জীবিকা নির্বাহ করে, আমোরকার 
বিদ্যাবদ্যালয়ে এমন সব ছায় প্রায়ই দেখা যায়। আমোরকার প্রতোক দটেটে কাঁফ এবং 
শিল্গপ শিক্ষা 1দবার জন্য সরকারণী বিদ্যালয় (],80-015:00 00118) আছে। 
চ্টেট এবং ধবুবরাম্টের তহবিল হইতে এই সব 'বদ্যালয়ে সাহাধ্য করা হইয়া থাকে। এরূপ 
৪%টি কলেন্দ লইয়া অন্দসম্্ন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক 
আবং ছাত্রীদের মধ্যে প্রার এক চতুর্থাংশ জীবিকার জন্য কার্ধ করে। 


উনাবংশ পাঁরচ্ছেদ ৯৬৯ 


“এই সব কলেছে প্রায় ৯৩ হাজার ছার এবং ৩ হাজার ছাত্রী কলেজে থাকবার সময় 
চ্বোপার্জিত অর্থে ব্যক্ন নির্বাহ করে। সাধারণতঃ আশ্ডার-্রাজুয়েটরা আর্ধাশক সময়ে 
কাজ করিয়া এক এক টামে” ৩০ পাউন্ড হইতে ৭০ পাউন্ড এবং গ্রীক্মাবকাশে ৪০ পাউশ্ড 
হইতে $০ পড়েপ্ড পর্বল্ত উপার্জন করে” 

বউন পাঁরকার চাঁনস্থিভ একজন সাংবাদিকের কথাপ্রসশ্পো ক্যারূপ নিলসেন 
বিয়াছেন_-“অন্য অনেক আমোরকান সাংবাদিকের ন্যায় 1তনি জশবনে নানা কাজ 
করিয়াছেন, তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া সংবাদপরসেবাঁ হইয়াছেন। এক সময়ে 
তিনি রেলওয়ে লাইনে শ্রামকের কাজও করিয়া ছিলেন।”_[86 107829) 4৮551৫5 
0, 77. 

ইহার শা বা বয় না যে, আমোরিকার প্রতেক কলেছের ছা প্যাবুবী এবং 
পরিশ্রমী। বহু বৎসর পূর্বে, এমন সহরের পুন্তীলকাবং অকর্মণ্য ছান্র (ইহারা 
অনেকটা আমাদেরই সহরবাসী ছাত্রদের মত) এবং দ়-প্রকত স্বাবঙ্্বশ ধুরকের তুলনা 
করিয়া বালয়াছেন ৯_ 

“আমাদের যুবকরা ষাি প্রথম চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয়, তবে তাহারা ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়ে৷ 
ঘাঁদ কোন নবান বাবসায় সাফল্য লাভ করিতে না পারে, লোকে বলে যে সে একেবারে 
ধংসের মুখে শিয়াছে। ঘাঁদ কোন বুদ্ধিমান ছার কলেজ হইতে বাহির হইয়া এক 
বংসরের মধ্যে বোস্টন বা নিউইয়র্কে কোন আফিসে কার্জ না পার তবে সে এবং তহার 
ব্ধণ মনে করে তাহার নিরাশ হইবার ও সারাজীবন বিলাপ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
পক্ষান্তরে, নিউ হাম্পাশায়ার বা ভারমণ্ট হইতে আগত দাড় প্রকাতি যুবক একে একে 
ষমস্ত কাজে হস্ত দেয়, সে ফার্মে শ্রমিকের কাজ করে, ফের? করে, দ্কুলে পড়ায়, বন্তৃতা 
করে, সংবাদপয* সদ্পাদন করে, কাগ্নেসে যায়, নাগারকের অধিকার ক্লু করে। বংসরের 
পর বংদর এইর্‌প 'বাঁভন্ন কাজ করিয়াও তাহার চিত্তের স্ধৈর্য নষ্ট হয় না। সে একাই, 
সহরবাসশ এক শত অকর্মণ্য পতভতিকার সমকক্ষ, সে জীবনের পথে বুক ফনলাইয়া চলে, 
কোন উচ্চতর বৃত্তি শিক্ষা করে নাই বলিয়া লজ্জা বোধ করে না, কেননা সে কখনও তাহার 
জাঁবনের গাঁতি বন্ধ করে নাই, সর্বদাই সে জীবন্ত। তাহার জীবনে মাত্র একবার সৃষোগ 
আসে না, শত শত সুযোগ তাহার সম্মদথে বর্তমান।” 

মিষ্টার সি, জে, স্মিথ গত ৪০ বংসর ধারয়া অনেক বড় বড় ফাদ করিয়াছেন; তিনি 
সম্প্রীত ১৯৩১) ৬৯ বৎসর বয়সে কক্যানাভিয়ান ন্যাশন্যাল রেলওয়ের' ভাইস প্রেসিডেশ্টের 
পদ হইতে অবসর গ্রহণ কারিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ভ অভিমত পর পঙ্ঠায় উদ্ধৃত 
হইল। 

“কানাাতে গ্রাব্মের ছুটশর সময় বালকদিঙাকে, ভবিষাতে যে বৃত্তি সে অবলদ্বন 

, তাহা হাতে কলমে 'শিক্ষা কারবার ষুযোগ দেওয়া হয়। আমার মতে এই রতি 
ভাল। ইহার ফলে সে সব দিক হইতে বিষ্টি শাঁখিতে পারে) 

“আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন গল্ফ বা বালিয়ার্ড খেলা ছিল না। এবং ৩০ 
বধসর বয়সে আমি ঘখন 'লভাতার' লংস্পর্শে আলাম, তখন আমি পৃল বা গলূফ খেলা 
জানিতাম না।” 

বাঁছারা 'সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় চেষ্টায় জীবনের নানা বিভাগে শ্রেঘ্ঠ স্থান 
আঁধফার করিয়াছেন, এর.প বহ্‌; ব্যা্তির দ্টাল্ত ইতিপূর্ষে আমি 'দকাছি। চারজন প্রাসপ্ধ 
উলনায়কের প্রথম জাঁবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দা আঁম এই অধ্যায় পেষ কাঁরব? 


৯১০ আস্মচারত 


মিঃ র্যামজে ম্যাকড়োনাজ্ড এইভাবে তাঁহার প্রথম জীবনের বর্ণনা করিল্নাছেন (২৬শে 
লবেদ্বর, ১৯৩১ তাঁরখে প্রদত্ত বন্তৃতা) :-“অতাঁত জীবনের ঘটনা স্মরণ কারলে বিস্মিত 
হইতে হয়। কয়েক বংসর পূর্বে লাঁদমাউথের অনৈক বৃদ্ধা ধাঁবররমণশ আমাকে দোয়া 
তিহার, মর সহায়, পাবে এমনই আচর্ষ ঘন 

তি 

“ক্ীবনের সহজ সঙ্গম সদর রাস্তা দয়া না শিয়া যাঁদ দুর্গম কদ'মান্ত সক্কাণর্ণ পথে 
জলা যায়, তবে মানব জীরনের সুখ দুখ, উন্নাত অবনাতি, আশ ও আনন্দ, সব অবস্থারই 
প্রস্ক্ষ আভিন্পেতা লাভ হয়।” 

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বাল্য স্মাত্তি হইতে দুইটি ঘটলার উল্লেখ করেন। “শীতের 
প্রভাত, তুষার পাত হইতেছে। অন্ধকার থাকিতে আমরা উতিয়া্ছি এবং তুষারাবৃত পথে 
প্রায় এক মাইল পদব্রজে শিয়াছি। আমরা একটি আলুর ক্ষেতে গেলাম । সেখানে ধন্তুযোগ্নে 
মাটীর নপচ হইতে আলু তোলা হইতেছে, আঁম একট ঝাঁড়তে জাল; সংগ্রহ কাঁরিতেছি। 
দুই হাত তুষার-হিম হইয়া গিয়াছে, চোখের জল রোধ করা কঠিন হইয়া পাঁড়নাছে। 
আমাদের সকলের উপরে যে সর্দার সে আমার কাছ্ছে আসল, আমার তুষার-হিম কর্ণমূলে 
চপেটাঘাত কারল। সেই কথা স্মরণ কারতেই এখনও যেন আম শরারে বেদনা বোধ কাঁর। 
অনেক সময় পার্লামেশ্টে গবর্ণমেন্টের পক্ষাঁয় সম্মখের আসনে বাঁসয়া এ অতাঁত কাহনশ 
এখনও আমার মনে ভাসয়া আসে ।” 

মিঃ মাকডোনাজ্ড তাঁহার বাল্যস্মাতিভে একজন সেকেলে লোকের কথা বলিয়াছেন 


তান 
সম্মখে এক খণ্ড ট্যাসিটাসের বই থাঁকিত। তানি লাঁটন ও গ্রীক বই পাঁড়তেন আর 
সঙ্গে সঙ্গো ভিনিষের নাম হাঁকিতেন। একাঁদন [তানি আমার হাতে একখান বই দোয়া 
'জিক্রাসা কারলেন, "তুমি কি এ সব পাড়িতে ভালবাস? এবং আমার হাতে একখানি 
হেরোডোটাসের ইতিহাস দিলেন। পরে কয়েকমাস যাবৎ তান আমাকে আরও কতকগুলি 
বই দিয়াছিলেন।” 

আর একজন শ্রামক নেতা ছর্জ ল্যান্সবেরী সম্প্রাত [ঁডসেম্বর, ১৯৩৯) তাঁহার 
বাল্যজবনের কথা এবং কিভাবে তাঁহাকে কঠোর জাঁবনসংগ্রাম করতে হইন্সাছিল, তাহার 
বর্ণনা করিয্লাছেন। দৃই একটি স্ধান উদ্ধৃত কারতোঁছি। প্‌ 

“ম্আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতের ঘটনা (রোজনোতক ব্যাপার ব্যতিত) ১৬৮৪-৬৫ 
লালে ঘটে। সেই সময়ে আমি ল্য, ৪ বংসরের কম বয়স্ক তিনাটি শিশ? এবং ১৯ বংসরের 
কম বয়স্ক একটি ছোট ভাইকে সঙ্গো লইয়া দেশ ছাড়িয়া অন্টেলিয়াতে যাত্রা কারি। 


“অবশেষে একটা পাথর ভাষ্গার কাজ আম পাইলাম; একরকম নল রঙের গ্র্যানাইট 


, এ কাজই করিতাম, আমার বেতন ছিল সপ্তাহে পাঁচ শিং, ত্রিসবেন 
হাতে পাঁমাইল দূরে টুজং নামক গ্ধানে থাকিযার জন্য একটি বাড়ীও পাইলাম। 


উনাবংল পারচ্ছেদ ৯৯১ 


শ্রধল বর্ষার ধ্রারা 


“আমার প্রথম রাতির কান্দ, খুব উত্তেজনাগদর্ণ হইয়াছল। পার্সেলের গাড় খোজা 
ছল এবং প্রবল বেশে বর্ষ আিল। আমাকে 'বাভন্ন বাড়ীতে ২০০টি পার্সেল বাল 
কারতে হইবে, অথচ আম একাঁট বাড়াঁরও ঠিকানা জানি না। আমি সম্ধ্যা ৬টার সময় 
রওনা হইলাম এবং ভোর ৪টার সময় শেষ পার্সেল 'বাঁল কাঁরয়া 'ফারলাম। সকলেই 
ভাবিয়াঁছল, আমি নতন লোক, সুতরাং এ কাজ কাঁরতে পারব না। "রুচ্তু এই ভাবে 
কার সমম্পম বরাতে কার্যে আমার বেশ সংলাম হইল এবং আরম ছয় মলে সেখানে কাজ 
কারলাম 

“কাজের সম্বন্ধে বেশী কিছ; বাঁলবার নাই। তবে পারশ্রম একটু বেশ হইত। 
প্রায়ই সকাল বেলা &টা হইতে পরাদন বেলা ১২টা ি ১টা পর্যন্ত কাজ কাঁরতে হইত" 

মসোিনীর জীবনীতে আমগ্া পাঁড় :_ 

প্রাজধিস্মীর মজুরের কাজে তানি দেশময় দনীরয়া বেড়াইতেন। গুইজারলাণ্ডে বেশ 
শীত পড়াতে বাড়ী তৈরীর কাজ বন্ধ হইর়া ষায়। 'মুসোজনী সেই অবসর জময়ে 
'বিশ্বাবিদ্যালয়ে এবং সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পাঁড়তে লাগলেন। সুইজারল্যাপ্ডের ন্যায় স্কট- 
ল্যান্ডেও বাড়ণ তৈরীর কাজে নিষুন্ত যুবকদের শীতকালে কোন কাজ থাকে না। সেই 
সময়ে তাহারা মুসোলনীর মতই স্কুলে ও 'বদ্বাবদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। আম যখন 
এডিনবরা বিশ্বাবদ্যালয়ে ছিল্লাম তখন এইরপ ছাত্রকে সেখানে দেখি। কিদ্তু মুসোিনী 
আমার স্বদেশবাসীর চেয়ে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, কেন না তান শ্রমের কাজ 
একেবারে ত্যাগ করেন নাই, তানি কখনও কখনও দোকানদারদের দারোয়ান বা সংবাদ্‌- 
বাহকরুপে কাজ কারতেন। তাহাদের মালপন্ত ক্রেতাদের বাড়তে ঘাড়ে কাঁরয়া বা বাক্সে 
ঝুলাইয়া লইয়া াইতেন। শজানিষ বেশী ভারশ হইলে কিংবা ক্রেতাদের বাড়ী একটু দূর 
হইলে ঠেলাগ্াড়ীতেও লইয়া যাইতেন। এইভাবে যাহা উপার্জন কাঁরতেন, তাহাতে ভাঁহার 
বিদ্যালয়ের বেতন এবং ছাাবাসের ব্যয় নির্বাহ হইত। ”_-80১690) 71550121 
[১ 4950, 

ম্যসারিক সম্বন্ধে তাহার জশবনীকার মিঃ স্ট্রীট িখিয্লাছেন-_ 

পথই অরে (3৮৬৮-২৬৯) ভীহার লা জানে ভাহাকে নজর এবং ভার এক 
ভ্রাতার ভরপপোষণের জন্য অর্থেপার্জন কাঁরতে হইত, লঞ্গে সল্পো বিদ্যালয়ে পড়াশননাও 
করিতে হইত। তাঁহার মাতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে হয়ত কয়েক ফ্লোরন মেলা) পাঠাইতেন। 
কিন্তু অন্যের নিকট হইতে তাঁহার আর কোন সাহাষ্য প্রাপ্তির আশা ছিল না। তাঁহাকে 
নিদ্ধের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইত। 

পাতা প্রথমতঃ নোভা ইউালসের একজন মুর বাড়ীতে থাঁকতেন। ভাঁহার সপ্পো 
আরও কয়েকজন তাঁহারই মত দারি্প ছাত্র থাঁকত। তাহাদের থাকা, খাওয়া, জলখাবার 
এবং কাপড় কাচার জন্য প্রতোক ছাত্র মাসে তিন শিলং করিক্সা দিত। মহাঁচর বাড়ীতে 
কিরূপ অবস্থায় বাস কারতে হইত, তাহা অন:মানেই বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু ম্যাসারক 
ও অন্যানা বালকেরা উহারই মধ্যে সানন্দে কালযাপন কাঁরতেন্‌।* 

আর একটি দক্টাল্ত লর্ড বিাডংএর ভ্রবন। তিনি প্রথমবার জাহাজের ছোকরা বা 
ক্যান বয় রুগে কলকাতায় আসেন, শ্বিতীয বার আসির্লাছিলেন ভারতের বড়লাটরূপে। 

ইউরোপ ও আমেরিকাতে শ্রমের মর্ষাদা এর শ্রচ্ধা ও সম্মানের 'জনিব, কস্ছু 
ভারতে তাহার বিপরণত ভাব। বিশেষ যে সব বালক ও হক স্কুল কলেজে পড়ে, 


১১২ আত্মচারত 


তাহারা শ্রমকে হেয় আন কযে। ভূতগূর্ব স্কুল সমুহের ইনস্টেক্টর মৌলবী আবদুল 
করিম এ সম্পর্কে ব্যণিত্ চিত্রে লিখিয়াছেন ৮ ক 

প্মফস্বেল ভ্রমণের সময় বাখরগঞ্জ। জেলার একটি স্কুল পািদর্শন কাঁরতে পীয়া আম 
দৌখ অর্থ ও ছাত্যভাবে এ স্কুলটি উঠিয়া ফাইবার উপরূম। আম স্থানীয় মাতন্বর 
লোকদের অনুরোধ কারলাম তাঁহারা যেন আমার সঞ্গো আমার নৌকায় "গিয়া দেখা করেন। 
তাঁহারা খেলে, আমি তাঁহাঁদগকে বুঝাইয়া বালাম যে ক্কুপ্টি রক্ষার জন্য তাঁহ্যাশাকে 
অর্থ সাহাষা কাঁরতে হইবে এবং ছেলেদের স্কুো ভার্ত করিয়া দিতে হইবে। এই সময়ে 
আমি শুনলাম একজন নিম্পম্বরে বাঁলতেছেন, স্কুলাট উঠিয়া গেলে তানি হারিল্ট দিবেন। 
স্কুলের উপর এমন বিরন্ত কেন? দারোগা যাহা বাঁললেন, তাহাতে আম বযিতে পারিলাম, 
গ্রামের লোকদের স্কুলের উপর বিস্তর হইবার বথেষ্ট কারণ আছে। স্বানাটিতে অনেক 
ছোট ছোট দোকানদারের বাস। তাহারা চায়, তাহাদের ছেলেরা দোকানের জান বর্ন ও 
শিসাবপ্র রাখার কাজে সাহায্য করুক।- কিন্তু যেই ছেলেরা দ্কুলে ভার্ত হয়, অমান 
তাহাদের 'চাল' বাড়িয়া যায় এবং এই ভাব দেখায় যে লেখা পড়া জানা লোকের পক্ষে 
দোকানদারণ ছোট কাজ। এই ঘটনা হইতে এবং পরে আরও অনুসম্ধান কারয়া বাঁঝিতে 
পারলাম যে, গ্রামে চ্কুল থাকায় অনেক স্থলে কৃষকদের পক্ষে বিরাজ ও অসনাবধার কারণ 
হইয়াছে। "গুরুর অনুরোধে ও বালকদের আগ্রহে অনেক সময় আনিজ্ছাসকেও কৃষকরা 
ছেলেদের স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য হয়! কিন্তু স্কুলে ঢ্রাকযাই ছেলেরা সম্পূর্ণ ভিন প্রকাতির 
হইয়া ধায়। তাহাদের ধরণ ধারণ, অভ্যাস, রুচি সব বদলাইয়া খায়, এমন ি অনেক 
সময় নাম পষস্তি বদলাইয়া ফেলে। 


রঙ চর 


“অহাদের পিতামাতা কেবল যে তাহাদের নিকট হইতে গরদ চগ্লানো, চাষের কাজ 
ইত্যাদির সাহায্য হইতেই বাত হয়, তাহা নহে, তাহাদের জন্য-ভাল কাপড় ভোগড়, ছাতা, 
ধাহ, খাতাপর ইত্যাদ যোগ্বাইতে বাধ্য হয়া] এই সব ব্যয় করা অনেক সময় তাহার 
সাধ্যাতীত। ফলে ছেলে পরিবারের বোঝা এবং সমাজের আিশাপ স্বরুপ হয়। কেন না 
সে দলাদাপ স্দ্টি করে, মামলা মোকদ্দমা পাকাইয়া তোলে, এমন ক অনেক সময় জাল, 
জু়ভুরণও শিখার” (5০006 7১০1100থ1, 77০07100188] &: 7:00102110021 
00651003 05-6)] 1 এর অবস্থা প্রত্যেক দেশাহতকামণ ব্যান্তকে হতাশ কাঁরয়া 
তুঁপিবে আমাদের বুঝবার সময় আপিয়াছে যে, যে সব শকষাপ্রীতষ্ঠানের ফলে গ্রামের 
উপর অবজ্ঞা জন্মে, সেগযাল দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে, বরং ছাতীীয় উল্লাতর ঘোর 
শত স্বরুপ । , 


৫) জাদাদের মাধ্যমিক [শক্ষা ব্যবস্থার পটী- বিদেশ 
ভাষা শিক্ষার.বাহল হওয়াতে বিরাট শান্তির অপব্যয় 


বাঙালণ ছায়দের শিক্ষা ব্যবস্থার যে.বিরাট শক্রিয় অপবার হয়, তাহার কথা তাধিলে 
জ্তশ্কিত হইতে হয়। বাহাকের জানের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ৫1৬ বংসর কার একুটি দুরূহ 
ধদেপণ তাবা আয়ত্ত কাঁরতেই হয় কারিতে ছয়, কেন না এ তাহার সধ্য দিয়াই তাহাকে 
অনাদা বিষয় শিখতে হইবে। শৃিবীর অন্য কোন দেশে এরুপ অস্বাভাবিক ও তোর 


উনাবংশ পরিচ্ছেদ ১১৩ 


আঁনম্টকর ব্যবস্থা নাই। মাতৃভাষাই সব সময্পে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত) এই 
স্বতঃসিম্ঘ সহজ সত্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। একজন ইংরাঙ্ছ বা স্কচ বালক 
ডকেন্লের 01:11015 71150017 0£ 7:081800, স্কটের 19155 06 2 মেএাঃ] ভা 
01115505795] অথবা 41106 3 ৮/00021]2770 শভশর অনোযোগের সঙ 
পড়ে। তাহার পিতামাতার নিকট হইতেও সে অনেক বিষয় শখে। সে শ্রমণ বৃত্তাল্ত, 
উত্তর মেরুর আঁভিষানের বিবরণ, কালিমানজারো, আস্ডিস অথবা [হিমালয় পর্বত শিখরে 
আরোহণের কাহিনস সাগ্রহে পড়ে, তাহার নাঁদিন্টি পাঠ্য পৃস্তকে এ সব নাই, একথা 
তহাকে বাঁলয়া দিতে হয় লা। একজন ইংরাজ বালককে প্রথমে, পারসশ, চণনা, জার্মান 
অথবা রুশশয় ভাষা শাখিরা, তাহার মধ্য দয়া অন্যান্য বিষয্প শিখতে হইতেছে, এরূপ 
ব্যাপার কেহ কঙ্পনা কাঁরতে পারেন কি? কাহারও নানা 'বষয়ে জ্ঞানা শোনা আছে, এরূপ 
বালে কেঝা যায় না, কোন্‌ ভাষার সাহায্যে সে এ সব বিষয় শিখিয়াছে। আমরা অন্ধ 
ভাবে একটা অনিষ্টকর ব্যবস্থা অনুসরণ কারিতোছ, এবং ইহার ফলে আমাদের ছেলেদের 
বার্থ শিক্ষা ও স্ঞানলাভে প্রবল অন্তরার লৃষ্টি হইতেছে। (১৫) 

স্লেটো, হেগেল ও কাণ্ট, কনাফউসয়াস্‌ ও মৈনাসয়া, বাইবেল ও কোরান, রামায়ণ ও 
মহাভারত__এখনও প্রায়ই লোকে অন্বাদের সাহায্যে পড়ে ভাষাতন্ববিৎ পশ্ডিত ব্যতীত 
কেহ মূল ভাষায় গ্রল্থ পাঁড়বার জ্রন্য গ্রীক, জার্মীন, চীনা, হিরু, আরবা বা সংস্কৃত শিখে 
না। এমন কি হিন্দরাও সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারত তুলসাঁদাস, কীঁত্তবাস ও কাশশরামের 
অনুবাদের মধ্য দিয়া পড়ে। কিন্তু ভারতে আমরা একটা কৃতিম অস্বাভাবিক বাবস্থা 
অবঙাদ্ঘন কাঁরয়াছি এবং তাহার জনা শাস্তিতোগও কাঁরতে হইতেছে। 

ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটগণিত, স্বাস্থ্যতত্, প্রাথামক বিজ্ঞান এবং 
অর্থনশীত বাংলা ভাষার মধ দিয়াই অনায়াসে শিখানো যাইতে পারে। ইংরাজশকে দ্বিতীয় 
ভাষার পর্যায়ে রাখা উচিত। 

যাহারা পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কেবল ইংরাজী নয়, জার্মীন ও ফ্রেন্ঠও 
শাঁখিবে। তবে ইংরাক্জীকে কোন তমেই শিক্ষার বাহন করা উঁচত নয়। শিক্ষিত ব্যন্তকে 
মোটামুটি সমস্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং নাতৃত্ঞাবার সাহীযোই 

(১6) বার এই অশে ছাপিতে দিবার সময় 7২৫70৮9600৩ 71905651213017 0২25 ০1৪- 
0975 000070105 (0000৩, 1982) আমার হাতে খড়ে। উহাতে দৌঁখলাম, বিশ্বাবদ্যালয় 
এই প্রস্তাব গ্রহণ কারিয়াছ্ছেন যে, ম্ানীকুলেশনে ইংরাজশী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয় মাতৃভাষার 
সাহাযোই খাইতে হইবে, সুতরাং এই অধ্যায়ে আমার বিবৃত ষ্রজগ্াল মার এীতহাতসিক তথ্য 
হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিল্তু আমি দেখিয়া হতাশ হইলাম বে নূতন নিকলমাবলপতে, একাদক 
হইতে বে সুবিধা দেওয়া হইয়াঙ্ছ, পন্যদিক হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। দুর্হ 1বদেশশ 
ভাষা আয়ত্ত করিবার কঠোর পাঁরশ্রম হেলেদের মম্তিদ্ক এখনও ভারাক্রাম্ত কারিতে প্াকবে। 
কস্তৃতঃ ইংরাজশীকে এত বেশণ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে তাহার জল্য তিনটি, প্রশ্নপত্র নিদ্ট 
হইয়াছে। অথচ ই[তহাস ও ভুগোলের নায় প্রয়োজনশর় বিধয়ের জন্য মা একটি করিয়া প্র্নপর 
থাকিবে। শাগতের জন্য একাঁটি এবং মাতৃভাষার জন্য দুইটি কারিরা প্রত্নগত্র বাকিবে। সুতরাং 
ইংরোজশর জন্য যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইবে, তাহার মার বম্ঠ অংশ ইতিহাস বা ভূগোলের জন্য 
দেওয়া হইবে এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের ক্ষতি কারিরা ইংরাজধর জন্যই ছেলেদের আতা পাম 
কারতে হইবে। তা ছাড়া, এইভাবে শিক্ষিত হইয়া ছাতরেরা ভবন সংামে দাঁড়াতে পািবে না, 
কেন না ঘেজন্য প্রয়োজন সাধারণ ও সহজ জ্ঞান, কোন বিশেষ ভাষার পরদাশন্তা নহে! মোটের 
উপর, বর্তমান শিক্ষা্পালগীর বে স্ব দোষ ও ট্টী তাহা বরং কোন কোন দ্দকে বেশল হইবে 
শমা মোনাহানের তাবার এই পিপোর্ট সামাক্যবাদের ভাবের দ্বারা অতাধিক প্র্জাবাচ্বিত হইয়াছে। 

৯৩ 


৯৯৪ জাত্চারত 


দে সহন্ধে এবং অল্প সমন্ধের মধ্যে এই জ্ঞান লাভ কাঁরতে পারে। জাঁবনের সর্বাপেক্ষা 
মূলাবান সময়ে আমাদের ছেলেদের সময় ও শির [রুপ বিষম অপবঃয় হয়। তাহা 
নিম্নলাখিত তথ্যগ্যাল 'হইতেই ব্দকা যাইবে। ৯৯৩০-৩১ সালে কতজন ছাত বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা এই তালিকায় দেওয়া হইয়াছে। 


বিষয় পন্যম বার্ধক.. ৬ষ্ঠ বাঁর্ধক 
শ্রেণী প্রেণ 


ই়োজশ ১৯৯ ১৯২ 
গদিত ৩৬ ২৯ 
দর্শন ৩৬ চা 
ইতিহাস ৫ ৪৪ 
অর্থনশীত ১১৬ ৯২ 
বাণিজ্য ৩ ০ 
প্রাচীন ইতিহাস ১৪ ১৭ 


ছান্রেরা এবং তাহাদের অভিভাবকগণ পাঠ্য টিবষক্ নির্বচনের জন্য যে বিন্দমারও চিন্তা 
করেন না, এই তাঁলকা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে । দেখা ষর্পতেছে, ইংরাজশ ভাষার 
প্রতিই ছেলেদের বেশ আকর্ষপ। অথচ অবস্থা ইহার বিপরীত হওয়াই উঁচত ছিল। 
কেলনা একটা কঠিন [বদেশণ ভাষার দুরূহ তত্ব আধগত কাঁরতে যে সময় ও শল্তি বায় হয়, 
তাহা অন্য "দকে প্রয়োগ কাঁরলে বেশী লাভ হইত। পাঠা বিষয়ের গ্রন্থ তালিকা দখলে 
চক্ষ স্থির হয়। গ্রম্থকারখণ এবং তাঁহাদের কৃত গ্রল্য তাঁলকা পাঁড়লে স্তম্ভিত হইতে 
হয়, উহা ক্যাজেশ্ডারের সাড়ে পাঁচ পণ্যে জযড়িয়া আছে প্রাচীন যুগ হইতে আধ্বীনক 
কাল পর্যন্ত বিশাল ইংরাজী সাহিত্য ইহার অন্তভূন্ত। 'ভিক্রোরিয়া যুগের পরবর্তী 
আধ্ঞীনক কালের. এইচ, জি, ওয়েলস্‌, কনর্যাড, বার্নাড শ, আর্নঝ্ড। বেনেট। গলসও়ার্দি 
অকলেই ইহার মধ্যে আছেন। 

আমি সম্পূর্ণরূপে স্বাঁকার কার যে, এমন সব ভারতীয় ছার থাঁকবেন বাঁহারা লমস্ত 
জাঁবন-ধাঁযয়া ইংর়াজধ স্যাহত্য অধার়ন কাঁরবেন।, ইংণ্ড, ফ্রা্স ও জার্সালশতেও এমন 
অনেক ছার আছেন যাহারা সমস্ত জীবন সম্ফেত ভাহা ও সাহিত্য অবযান কাঁরতেছেন। 
ভর্রডীর ম্লেঙসেল বা টেইনের অভ্ভুদয়ে আম আনালত হইব! কিন্তু ইত্রাজশতে এম, এ+ 


উনাবংল পারঙ্ছেদ ৯৯৫ 


উপাধি লাভের জন্য ২৩০ জন ছার সময় ও শান্ত বার কাঁরবে কেন? তাহাদের জান 
পঞ্লব-ঘাহিতার নামান্তর | দ্দতরাং একজন ইংরাজীর এম, এ, লোকের নিকট উপহাসের 
পার হইবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ঢাকা শিক্ষক ঘ্ৌনং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ওয়েট, 
কৃষি কাঁমশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় বালয়াছেন,_“একজন এম, এ- ইংরাজী পাঠের 
ক্ষমতা ১৫ বংসরের ইরোজ বাঁলকার লমান, একজন বি, এ-র ১৪ বৎসরের ইত 
বালিকার এবং একজন মাসিক পাশের ১০ বৎসয়ের ইংরাজ বালকারটিসমান।” 


মি ওরেছ্ট অজ্ঞাতসারে কিছু আতিরঞ্জন করিয়া থাকিতে পায়না! কিন্তু একজন 
সাধারণ গ্রাজয়েটের সক্বম্ধে তাঁহার কথা মোটের উপ্র লতা । 


১৮৩৫ খষ্টাব্দে মেকলে তাঁহার ইতিহাসপ্রাসম্ধ রিপোর্টে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রবর্তন সমর্থন করেন- প্রত'চাবাদশ এবং প্রাচ্যবাদশদের মধ্যে যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, 
মেকলের রিপোর্টে তাহার অবসান হয়। (১৬) মেকলেকে এজন্য নিম্দা করা হইয়া থাকে। 
বলা হইয়া থাকে যে, তান মাতৃভাষার দাবী উপেক্ষা করেন। ইহা ন্যাধ্য সমাল্লোচনা ধাঁলিয়া 


07 বন মরে কক পাটের হে অং আপিন লি হা 
ধান হর এই, কোন্‌ ভাষা শিক্ষা করা সর্বাপেক্ষা লাভজনক 7......প্রাচা 
সন্বন্ধে আমি প্রাচ্য-তত্ববিদ্‌দের মতই ভ্াহল কাঁরতে প্রস্তৃত। আসক অনার 
নাই যান অস্বাকার কাঁরতে পারেন বে, কোন ভাল ইয়োরোপাঁয় লাইব্রেরীর এক আলমারী বই, 
রত ও আরবের সমস্ত দেশীয় সাহিতোর সমতুক্য।.....আঁদ মনে করি বে, এ দেশের অর্ধিধাসাঁরা 
ইংরাহছী শিশ্িবার জন্য বাধা, সংস্কৃত বা আরবাঁ 1শীখতে তাহারা ইচ্ছৃক লহে।”_ 170০৩ ঢা 
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শঞকেত'কলেছের অধাক্ষ পশ্ডিত ঈদ দ্াসাগর হিন্দ লঙ্র পক্পাতা হইবেন, 


আরম্ভ করেন। ধদ্যাসাগরের আরধকাংশ সংশারচিত গ্রন্থ মূল ইংরাজী হইতে অন্যবাদ এবং 
উহার ভাবা বাংলা রচনার আাদর্শ। রামমোহন এবং 'বিদ্যাসাগরকেই লোকে বালো গদ্দের জনক 
গলা করে। 
ভা (১৫) কুহু স্তর ফান কারে তিক রাহা রা দের 
ভাষার পক 'লিখাইতে হুইবে। মেকলে এ সন্বন্ধে নিম্নালীখত মন্বব্য প্রকাশ কাঁয়াছেবণ_ 
৪16 জন বেতনভূক প্লোক "্যারা সাহিত্যসৃন্টির চে্া, কোন দেছে ফোন কালে সফল হুর নাই, 
*হইবেও না। ভাহা মে বিকাশ লাভ করে, উহা কমে উপায়ে তৈরী করা যায় না। অনেযা এখন 


১৯৪ আত্মচারত 


রিপোর্ট প্রকাশিত হুইবায় ২০ বৎসরের মধ্যে, এমন কি তাহারও পূর্বে কঞ্মোহন 
বদ্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেল্দ্রলাল মিত্র এবং আরও অনেকে, 
বালো ভাষায় শিক্ষাপ্রদ গ্রদ্ধ 'তাখতে আরম্ভ করেন। এ সকল গ্রল্ধের বহূল প্রচার 
হইয়াছিল। একথা ভুলিলে চাঁলবে না, মেকলের রিপোর্ট লিখিবার ২০ বংসর পূর্বে 
(৯৮3৩) কাকা হি যানের নদের অথ সহাযযে একটি কলেজ বাসন করেন। 
হুবকাদিগকে ইংরারী সাহিত্য ও বিজ্ঞানী শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ছিল) ১৮২২ 
খঞ্টান্দে রামমোহন রায় জর্ড আমহান্টের নিকট তেজোব্যঞজক ভাষায় একথানি পত্র লিখেন। 
এ পত্ধে তানি দেশ্বাসাকে ইংরাজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সাগ্রহ 
অনুরোধ করেন, উহার কতকগনীল লাইনের সঞ্চে 'মেকলের রিপোর্টের হুবহু মল 
আছে। প্রথম ইংরাজি কাঁবতা লেখক বাঙালশ কাশশপ্রসাদ ঘোষ, মেকলের রিপোর্ট 
শ্রকাশিত হইবার পাঁচ বৎসর পর্বে স্মহত্যক্ষেত্রে অবতাদর্ণ হইয়াছিলেন। 

প্রকৃত কথা এই থে আমাদের পূর্বপরূষরাই ইংরাজী শিক্ষা লাভের জন্য উন্মন্ত হইয়া 
উচ্ল্লাছিলেন এবং মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করয়াছিজেন। ১৮৪৪ খঙ্টান্দের ২৫শে নবেম্বর 
কি চার্চ ইনস্টিটিউশন হলে একাঁটি জনসভা হয়। তদানীন্তন বড়লাট' লর্ড হাঁড% তাঁহার 
্দগকে আঁধকতর সূখোগ দিবার জন্য সৃপ্াারশ করিয়াছিলেন বালয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ 
দিবার উদ্দেশ্যে এই সভা আহত হইয়াঁছল। প্রথমে ইংরাজশ ভাষা 'শাথয়া তাহার 
সাহায্যে ক্রান আহরণ না কারলে, কেহই “শাক্ষিত" বাঁলয়া গণ্য হইবেন না, এস্থলে ইহাই 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই কারণে ইংরাজশ 'শক্ষার উপর আতারস্ত জোর 
দেওয়্জ হইল এবং স্কুল কলেজে একটা কৃতিম শিক্ষাপ্রণাল? প্রচাঁলত হইল। ইহার ফলে 
প্রাথীমক, উচ্চপ্রার্ীমক, এমন কি মাইনর স্কুলগলি পর্ষস্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। কেবলমার 
ম্যাক ্কুলগ্দীলকেই লোক পছন্দ করে, এগদালই সংখ্যায় বাঁড়তেছে, কেন না এঁ স্কুলে 
পাশ করিয়া 'বক্ষবিদ্যালয়ে প্রবেশ করা বার। (১৮) 

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ১৪৩০ হইতে ১৮৪০ সালের মধ্যে, ইংরাজাঁ ভাষা 
শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কেন না এ ভাষাই তখন পাশ্চাত্য বিদ্যা 
লাভের দ্বারস্বরূপ। কিল্তু তখনও প্রতোক ছাত্রকে ইংরাজী ভাষার মধ্য "দয়া সর্বপ্রকার 


আবির্ভাব হুইবে, যাহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্রানে পারদর্শ এবং' উৃষ্ট রচনাশীষর 
আবিকারী হইবেন। তাঁহাদের মধ এমকগলেক লোক পাওয়া যাইবে, সাহারা পাশ্চাতা জ্ঞান 


লেখা বার, প্রতোক জেলয়ে ইংরাজশ শিক্ষার জন্য আত্াহ বুম্ষি 


উনবিংশ পারিচ্ছেদ ৯৯৫ 


বিষয় শাখবার জন্য বাধ্য করা উচিত হয় নাই। উহা একটি মারাত্মক ভুল হইয়ছল 
এবং উহার একমাত্র কারণ সরকারণ চাকর পাইবার .প্রবঙ্গ আকাগ্দা। ১৮৬০ সালে 
জেকোস্লোভাকিয়াতে শিক্ষিত সমাছের মানাসক অবস্থা অনেকটা এইরূপ ছিল। 
“ম্যাসারিকণড একটি প্রীসঙ্ধ জার্মান রচনাভল্লী শিক্ষা কারয়াছিলেন। তান যে এত 
আগ্রহের সপ্পো জার্মান ভাষা শিক্ষার দিকে মন , উহা কত্ু্টা তাঁহার প্রীত 
বিরুদ্ধ বালিয়া মনে হইতে পারে, কেন না, অন্য আবার 'জেক' জাতীয় ভাব ভাহার 
মধ্যে বাড়িয়া 1 কিন্তু, ইহার মধ্যে বস্তুতঃ বিরোধ [কছুই নাই। জেক ভাষা 
সাহিত্যের ভাষা* ব্যহত হইত না। কেবলমার জাধারপ কথাবার্তায়, বিশেষতঃ 
দরিদ্র ও আঁ্শাক্ষতদের মধ্যে এই ভাষার ব্যবস্থা ছিল। ম্যাসারিককে বাঁদ 'শাক্ষিত 
সমাজের নিকট কোন কথা নিবেদন কারিতে হইত, তবে জার্মাপ ভাষার আশ্রয় লইতে হইত, 
সমগ্র বোহিমিয়া ও মোরোভয়া দেশে এই জার্মাল ভাষা প্রচলিত ছিল। অনেকেই তখন 
ভাবতে পারেন নাই যে, উত্তরকালে এই জার্মান ভাষা শিক্ষার ফলেই, 'জেক' জাঁত তাহাদের 
মাতৃভাষাতেই আধ্বীনক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় সক্ষম হইয়াছিল।” প্রোসিডেপ্ট ম্যাস্যারক_- 
জাবনচারত) 

মিঃ ওয়েস্ট তাঁহার 01110858115) গ্রল্যে (াবশেষভাবে বাংঙ্গাদেশ সম্বন্ধে) এই 
ব্ষয়াটবস্ভৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে 'কিপ্নদংশ উদ্ধৃত হইল। 

“ষে দেশের "বিদ্যালয়ে দুইটি ভাষা শাখিতে হয় এবং যে দেশে মাত একটি ভাষা শাখিতে 
হয়, এতদনভয়ের মধ্যে পার্থকা আছে। শেষোক্ত দেশে, যে অল্পসংখ্যক ছেলেমেস়ের ভাষা 
শিক্ষার প্রতিভা আছে, অথবা এঁক্র্য ও অবসর আছে, কেবল তাহারাই স্বেচ্ছায় কোন 
বিদেশ ভাষা শিখে; পক্ষান্তরে, প্রথমোস্ত দেশে (বৈতাষিক দেশে) প্রত্যেক সাধারণ স্বীাক্ধ- 
সম্পন্ন, এমন ?কি তার চেয়েও নিকৃষ্ট ছেলেমেয়েকে বাধ্য হইয়া একাটি 'বিদেশশ ভাষা শিখিতে 
হয়। বাহাদের ভাষা শিক্ষার প্রতিভা আছে, তাহাদিশকেও বিদেশী ভাষা আয়ত্ত কাঁরতে 
যথেন্ট পারশ্রম ও শক্কি ব্যয় কাঁরতে হয়। সদতরাং সাধারণ বযাদ্ধিসম্পর্য এবং ততোধিক 
নিকৃষ্ট ছেলে মেয়েদের পক্ষে বিদেশ ভাষা শিক্ষার চে্টা কি স্পৃণ" নিস্ফল হইবে না? 
বৃম্ধমান ছাঘের সময় ও অবসর জুটে, িল্তু সাধারণ ছাত্রের সে অবসর কোথায়? বাঁদই 
বা কোন সাধারণ ছার বদেশশী ভাষা আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্য সমস্ত বিষয় 
শিক্ষা করিবার পর্যাপ্ত সময় সে পায় না। সনতরাং তাহাকে ভাষা শিক্ষা এবং জ্ঞানলাড 
এই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয় হয় তাহাকে ভাষায় দার হইতে হইবে, 
অথবা তাহাকে সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে নিকৃষ্ট হইতে হইবে। 

“ইংরাজি বলা, শোনা বা লেখা তাহাদের পৃক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমার ইংরাজী 
পাঁড়তে পারাই তাহাদের পক্ষে দরকার। বেন লী ইংরাজশ পাঁড়তে. শীখলে, এ ভাষায় 
সাত বিরাট জ্রানভাস্ডারে তাহারা প্রবেশ কাঁরতে পারে।” 

মি এফ. জে. মোনাহান বাংলার দুইটি বিভাগে কমিশনারের কার্ধ করিয়াছ্েন। বাংলা- 
দেশ ও বান্চালগ জাঁতর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পাঁরচয় এবং গভাঁর জ্ঞান আছে) কাঁলকাতা 
বিষ্বাবদ্যালয়ের কাঁমপনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তান বাঁলয়াছেন : 

“আমার মনে হয়, যে সব ইংরাজ স্কুল কঙ্গেজে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন রাখিবার 
পক্ষপাতষ্ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সামাজ্যবাদের ভাবের দ্বারা প্রভাবাদ্বিত। ইয়া ভাষাকে 
»সাফাজোর মধ্যে একাসত্ররূপে তাঁহারা গণ্য করেন;_এই ভাষাই ভারতের সর্ব সাধারণ 
ভাষা হইয়া উঠিবে, এমন স্বপ্নও তাঁহারা দেখেন । 


৯৯৬ আত্মচারত 


০৯ ** হু দষ্টোম্ত হইতে বুঝা বার বে, শি্প বাক্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে 
ইংরাজজণী ভাষার জ্ঞান আত সামান্যই' প্রয়োজন। এমন কি সেজন্য বেশ কিছু শশক্ষারই 
প্রদ্দো্ন নাই। বড়বাজারের ক্রোরপাতি মাড়োয়ারশ বাঁণক ইংরাজশ পেখা প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই; কিস্তু তিনি ইংরাজশতে চিডিপত্াদি লাখিবার জন্য মাসিক ৪০২ টাকা বেতনে 
অকজন বি. এ. পষ্মশ বাঝালশকে নিষন্ক্র করেন। ইংরাজী ভাষার সাহত ভাল সাধারপ 
শিক্ষা ভাযতবাসাঁর পক্ষে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সীবধার বটে; কিন্তু ফাঁদ বহসংখ্যক ভারত- 
বাসাঁকে শিল্প বালিছে ক্ষ করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিত প্রগালশই 
উত্দ্ট হইবে। ছেলেরা যত শর সম্ভব স্কুলে কাধ চালানো গোছের কিছু ইংরাজপ, গঙ্গো 
সঙ্গে অঙ্ষ ও [হসবপন্ণ রাখা শিখিবে, তারপর অল্প বয়সেই তাহাদিগকে কোন বাঁণজ্ঞা 
বা শিল্প ব্যবমায়ে শিক্ষানবীশ করিয়া দিতে হইবে? 


“আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে বৃহ 'বাচিয় জাতি, ভাষা, সভাতা, 
আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন শা বিদামান, সেখানে বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া একই প্রগালীতে 
উত্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা মহা ভ্রম। তার পর সর্ব শ্রেণশর সরকারী চাকরশী এবং ওকালতাঁ, 
ভান্তারা প্রভৃতি বাবসায়ে প্রবেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধকেই একমাত্র উপায় রূপে 
নিদিষ্ট করা আরো ভুল। মধ্যাবন্ত ও উচচশ্রেণীর ভারতবাসীদের মধ্যে যে অনম্তোষ দেখা 
'দিল্লাছে, তাহার অনেকটা এই কারণ হইতেই উদ্ভুত বাঁলয়া আমার দবশ্বাস। আমার প্রস্তাব 
এুই যে, সরকারণী চাকরীর জনা বিদ্বাবদ্যালয়ের পরশক্ষাকে আর একমাম যোশ্যতা রূপে 
গণ্য করা হইবে না, অবশ্য, ষে সব কাজের জন্য টেকনিক্যাল্স বা বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োদে, 
সেশ্দুলর কথা স্বতস্ত্। .পক্ষান্তরে, 'বশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষাকেও উদারতার 'ভত্বির উপর 
প্রতিষ্ঠিত কাঁর়তে হইবে! যে কলেজ বা উচ্শ্রেণীর প্রাতঘ্ঠান 'বাঁধধ বিষয়ে শিক্ষা দিবে, 
সেগুলিকে ইহার অন্তরভূন্ত করিতে হইবে, 'বাঁভন্ন শ্রেপধর ভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে 
স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিশ্বাবিদ্যালর কেবল দেখিবেন যে, শিক্ষার আদর্শ ঠিক 
আছে কিনা। অধিকাংশ ছারের পক্ষে মাতৃভাষাই উপয্য্ত শিক্ষার বাহন হইবে; কাহারও 
কাহারও পক্ষে অবশ্য ইংরাজী ভাষাও শিক্ষার বাহন হইতে পারে।” 


১৯২৪ সালে মহাঁশর 'বিশ্বাবদ্যালয়ে উপাধি বিতরপের সময় আমি যে বহতা 
দিযাছিলাম তাহার কিপদংশ এই প্রস্গো উদ্ধৃত কাঁরতোছি। 


“ভারতে 'যে শিক্ষা প্রপালণ বর্তমানে প্রচলিত, তাহা পরীক্ষণ কারলে বাঁলতে হইবে, 
আমাদের সর্ব প্রথম অপরাধ বিদেশশ ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা! আশ্চর্যের বিষয় এই 
বে, আমাদের 'শক্ষানশীতির এই গুরুতর প্রম-যাহা আমাদের বৃদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশের 
পথ রুদ্ধ কাঁরয়াছে--আমরা আত আপ দিন পুবেইি আবিদ্কার কারয়াছি। আরও 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখনও পর্য*্ত, আমাদের ফোন কোন সংপারিচিত শিক্ষা ব্যবসায়ী 
মনে করেন বে ইং ভাষাকে দ্বিত্য় ভাষার শ্রেপণতে গণ্য করিলে, তাহার ফল ঘোর 
শনষ্টফর হইবে। যাহাতে কাহারও মনো কোন ভ্রান্ত ধারপা না হইতে পারে, সেজন্য পরিষ্কার 
কাঁর়া বলা প্রশ্নোজন যে ইংরাজশ বা অপর কোন 'বিদেশণ ভাষা শিক্ষার প্রীত আম উপে্ছা 
প্রদর্শন করিতেছি লা; কৈননা, এ সব ভাষা শিক্ষার ফলে জ্ঞানের নূতন ম্বার খুলিয়া 
হায়। শিক্ষিত ব্যন্তিকে প্রথমতঃ সব বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান লা কারতে হইবে এবং 
মাক্ুফষোর সাহাযোই এই শিক্ষা বঘাসণ্ভব কমু সময়ে উত্তমরূপে হইতে পায়ে পাটীগপিত, 
ইহা, অর্থনধীত, রাষ্ীনশীত, তকাস্ম এবং ভূগোল ' মাতৃভাষার পঙ্ভাব্যেই সহজে 
িক্ষা কয়া যাইতে পারে। উচ্ভতর শিক্ষার (ভাত প্রতিষ্ঠার ইহাই সর্ষোধকৃষ্ট উপায় 1” 


উনাবংশ পারজ্ছেদ ২৯৯, 


বাংলায় “দ্বৈভ্যাষক 'শিক্ষা” স্বদ্ধে বিশেষজ্ঞ জনৈক শিক্ষাব্যবসার়ণী এবষয়ে নিম্নলিখিত 
আঁভমত আমার নিকট প্রেরণ কারয়াছেন *- 


'বিদেশন ভাষা শিক্ষা পরে আরম্ভ কারতে হইবে 


“আমার বিশ্বাস, বিদেশশ ভাষা শিক্ষায় এদেক্টী এত আঁধিক শান্ত ও সময় বয় হওয়ার 
কারণ এই যে ছেলেমেরেরা আত অঞ্প বয়সেই বিদেশ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে। 
সাধারণের একট'ধারপা আছে যে, যত অল্প বয়সে বিদেশী ভাষা শাখিতে আরম্ভ করা 
ফায়, এ ভাষা তত বেশশ আয়ত্ত হয়৷ আট বৎসর বয়সের নাঁচে একথা খাটতে পারে, 
ছোট শিশন একজন বয়স্ক লোকের চেয়ে শী্প দেশস ভাষা মুখে মুখে শাঁখিয়া ফোলতে 
গারে। কিন্তু এই অল্প বয়সে এরূপ টৈবভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষত 
হওয়ার আশক্ষা আছে। কিদ্তু 'ষেখানে ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে দবদেশী ভাষা শুনে না, 
অথবা যেখানে তাহারা 1৯ বংসর বয়সে পাঠ্য বিষয় রূপে স্কুলে উহা পাঁড়তে আরম্ভ 
করে, সেখানে এই ঘুত্তি খাটে না। বিদেশশী ভাষা 'শিক্ষা আরম্ভ কাঁরবার উপয্্ত সময় 
৯২ বংসর হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে, কেননা এ বয়সে ছান্েরা প্রায় মাতৃভাষা আয়ন্ত 
কাঁরয়া ফেলে, ব্যাকরণের মূল সূত্র জানিতে পারে এবং কোন বিষয় অধায়ন কারিবার উপ 
মনের বিকাশ তাহাদের হয়। বিশেষতঃ, ১৪ বংস্র বঙ্ঃস হইলে, বুঝিতে পারা যায়, 
ছেলেমেয়েদের মধো কাহাদের 'বিদেশী ভাষা 'শক্ষার যোগ্যতা আছে, অথবা এ ভাবা শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা আছে কি না! 

“বর্তমানে আমরা অসংখ্য ছাতকে ইংরাজণ শিখাইয়া থাকি, উহাদের মধো অনেকের 
গক্ষে এ ভাষা কোন প্রয়োজনেই লাগবে না। অনেকের এঁ ভাষা আয়ত্ত কাঁরবীদু মত 
মেধা নাই। ছার সংখ্যও এত বেশশ যে, আমরা প্রয়োজনানন্রূপ যেগ্সে শিক্ষক পাই না। 
সুতরাং শিক্ষা ভাল হয় না। ক্লাসের ছাত সংখ্যার উপরে ভাষা শশক্ষা বহুল পারমাপে 
নিভ'র করে। ছেলেরা কথাবার্তার মধ্য দিয়াই ভাষা শিখে। যে ক্লাসে ৬০ জন ছা 
আছে, সেখানে প্রত্যেক ছার গড়ে এক 'মানটের বেশ কথা বালিতে পারে না? উহার মধ্যে 
শিক্ষক যাঁদ আধ গিট কথা বল্গেন, ভবে প্রকৃত পক্ষে প্রতেক ছাত্র গড়ে আধ মানট 
কথা বালিতে পারে। আমার িবেচনায়, ২৫ জনের বেশ ছাত্র কোন ক্লাসে থাকিলে, 
বিদেশশ ভাষায় কথাবার্তা বলার কোন ভাল ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহাও.বাঁদ শিক্ষকের 
দক্ষতা থাকে। সেই রূপ, লাখিতে অভ্যাস করিয়াই লেখা শিখে। কিন্তু ভুল সংশোধন 
ব্যতীত লেখার কোন মূল্য থাকে না৷ ক্লাসের ছায় সংখ্যা যাঁদ কম না হয় এবং ছাত্র 
নিবচনের ধ্য্ধা যদ লা থাকে, তাহা হইলে ছাদের লেখা খাতা এত বেশশ হয়, হে 
তহা সংশোধন কারবার সময শিক্ষকের থাকে না। বিশেষতঃ নিকদ্ট ছান্নেরা এত' বেশী 
ভুল লিখে ষে, তহা সংশোধন কাঁরতেই শিক্ষকের 'অনেক বেশ সময় অপব্যয় হয়। আমার 
বিশ্বাস, এদেশে শিক্ষা সংগ্কারের একটা প্রথম ও প্রধান উপায় মাধ্যামক স্কুল পরীক্ষার 
খ্যবস্থা করা। যে সমস্ত ছার এই পরাণক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, কেবল তাহাঁদগকেই ইংরার্জী 
বাঁলতে ও লিখিতে শিখানো হইবে ।” 


($) বিশ্বাধদযালয়ের যথার্থ কার্য 


কেহ কেহ মনে কারতে গারেন যে আমি সাধারণভাবে 'ক্বাবদ্যালয়ের ক্ষার 
বির্খেই প্রচার কারিতেছি। আমার উদ্দেশ্য মোটেই সেরূপ লপন। আমাদের যুবকদের 


২০০ আত্মচারত 


মধ্যে ধিশ্যাবদালর়ের উপাধিলাভের জন্য যে অদ্যাভাবিক উন্মন্তুতা দেখা বাইতেছে, তাহার 
ধিরম্বেই আমার আঁডযোগ। আধম চাই যে, [বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য. বাছাই 
কারয়া খ্ব অজ্প সংখ্যক ছাত প্রোরত হইবে। যাহার ভিতরে উচ্চ শিক্ষা ল্যভের জন্য 
প্লেরণা নাই তাহার কখনও বিশ্বাবদ্যালয়ে বাওয়া উচিত নয়। বিশ্বাবিদ্যালয় পাণ্ডিত্য, 
গরবেষগা ও উচ্চতর সংস্কাঁতর কেন্দ্র স্কুপে হইবে। যাহারা জানম্বেদের জনা সমনত 
জীবন উৎসর্গ কাঁরতে প্রস্তুত, তাহারাই হবেন কেবল বিশ্বাবদ্যালয়ে যায় 

. অধ্যাপক হ্যারজ্ড জ্যাঁক্স তীহার 7)210875 ০ 07১20180708 বন্ধে বলেন -_ 

“অধ্যাপক তাঁহার বনতৃতায় বাঁদ কেবঙা পুতি পড়া বিদ্যা উদক্রাপরণ করেন, তবে তাহাতে 
আমার কোন প্রয়োজন নাই। 

পাদ ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে অধাতব্য বিষয় লইয়া পাগ্রহে আলোচনা করিতে না শিখে, 
তবে বিশ্বাবদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল। * আর বাঁদ শিক্ষার ফলে মহত গ্রল্থ সমূহ 
পড়িবার প্রব্যা্ত তাহাদের না জাগে তবে সে শিক্ষা নিহ্কল। 

প্ছাত বদি সধক্ষপ্তসার পাঁড়য়াই সন্তুষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে সে দবশ্বাবদ্যাগয়ের 
অন্দর মহলে চক্ষু মা্রত করিয়া চাঁলয়াছে; সে কেবল তথ্য গলাধঃকরণ করিয়াছে, কিন্তু 
হম কাঁরতে পারে নাই। 

“মহত শিক্ষকের সংখ্যা মনুষ্য সমাজে বিরল। 

“অধ্যাপকের বকৃত. সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক প্রতি বংসর একঘেয়ে পনরাবৃস্তি যেন 
না হয়। ছাল্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য এগাঁলি স্বভাবতঃই শাখয়া ফেলে।” 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরদ্ধে অনেক সময় এই আভিখোল্গ করা হয় ষে, আমাদের আশার 
হকের ধন বাদলের দরজা পার হইয়া বাহিরে জাসে তখন ভাহারা 

নিজেদের জশীবকা অর্জন করিতে পারে না। এরুপ হওয়ার কারণ, এতকাল পর্যন্ত 

ধিধ্বিদ্যাল়ের উপাধি এবং প্রাতযোঁগিতা সরকারী চাকরী ও ডাক্তারী, ওকালতঁ প্রীত 
খাবসায়ে প্রবেশ লাভের উপায় স্বরূপ দছিল। কিন্তু পৃবেই বাঁজয়াছি বে, এক্ষেত্রে চাহিদা 
অপেক্ষা যোগানো মালের সংখ্যা শতগ্দণ, সহস্্রগূধ বৃদ্ধ পাইয়াছে। কাজেই প্রধানতঃ 
বিশ্ববিদ্যালয্পের শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। / এ কথা আমরা 
প্রাই ভুলিয়া যাই যে; বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য উদার শিক্ষা দেওয়া, যাহার ফলে তাহাদের 
জ্ঞাননেত উন্মপীলত হইবে এবং মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। সুধারণ বিষয় লোকেরা 
এই সক্কীর্ণতা আঁতর্রম করিতে পারে না। 

জ্যাক্সি বাঁলতেছেন -_“আশ্ডারগ্রাজয়েটাদগকে সমস্ত তথ্যের আধার কাঁয়া তোলা 
বিম্বাধিদ্যালয়ের কাজ নয়। মানকে ইহা নানা কাজে বিশেষজ্ঞ কারয়া তুলিতেও পারে না। 
তথ্যসমূহ কিরূপে সত্যে পারণত হয়, ভাহাই শিখানো বিশ্বাবদ্যালয়ের কাজ।.....ইহা মনকে 
এমনভাবে গঠন করে যাহার ফলে ছাত্রেরা তথ্যসমূহ বধার্ধরূপে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া 
সত্যে উপনাঁত হইতে পারে। নূতনকে গ্রহণ কারবার শত, ক্রানলাভের স্পৃহা; সংঘম ও 
ধারতা_ ইহাই শিখানো বিশ্বাবিদ্যালয়ের লক্ষ । যাঁদ কোন ছার এই সমন্ত গুণ লইয়া 
করছে প্রবেশ কারতে পারে, তবেই বরবে, বি্াি্ালের শিক্ষা তাহার পক্ষ বার্থ 
হয় নাই।” 

কাঁ্ডন্যাল নিউম্যান বধার্থই বালয়াছেন;_“জ্ঞানই মনের প্রসারতার একমা্র উপায় 
এবংজ্ঞান দ্বারাই এ প্রসারতা লাভ বরা যায়।” (108 0৫4. [00610 . 

“ে সংক্কাি প্রল্পার্ক উপর প্রাতন্িত, তাহাই ধবষ্ষাবদ্যালরের লক্ষা; এই প্রজ্ঞার 
হননূশজনই বিজ্ববিদ্যালয়ের কান্ছ।” 


উনাবিংশ পরিচ্ছেদ ২০৯ 


“জঞানানর্শালনের উদ্দেশাই জ্ানলাভ। মানুষের মনের গঠন এমনই যে, আনন্দাভই 
জ্ঞানের পূরস্কাররূপে গণ্য হইতে পারে।” 

বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীর উদ্ধি হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের বষ্ব- 
বিদ্যালক্সে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজন কত গ্যরুতর। এাঁডসন বাঁলয়াছেন,-- 
“সাঁধারণ কলেজ গ্রাজুয়েটদের জন্য এক পয়সা [দিতে আম প্রদ্তুত নহি।” “যে কেবল 
ইতিহাসের পাজর কয়েকটি ভাঁরখ মুখস্থ কাঁরয়া রাঁখয়াছে, দে শাক্ষত ব্যক্ত 
নহে: যে নিজ্জে কোল কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারে, সেই ক্ষত ব্যন্ত। যতই কলেজের 
উপ্মধি লাভ করুক না কেন, ষে 'চিদ্তা কারিতে পারে না, তাহাকে শক্ত ব্যান্ত বা 
যায় না।" হেনরী ফোর্ড) 

সম্প্রতি ল্যাঞ্সি প্রায় এইরূপ ভামাতেই অনুরূপ অভিমত প্রকাশ কাঁরয়াছেন 
“কারখানার প্রালশতে শিক্ষাদানের একটা রীত আছে। এই উপায়ে হাজারে হাজারে 
শশাক্ষিত ব্যন্ত' তৈরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু চিন্তাশক্বিস্পল্ন মন তৈরণী করাই যাঁদ 
আমাদের লক্ষ হয়, তবে এ উপায় বিপজ্জনক” 

এই “দলে দলে গ্রাজুয়েট স্বষ্টি” সম্বন্ধে মৃস্যোলনণ বাঁলয়াছেন 

“শিক্ষার জন্য ষোগা ছার নির্বাচন এবং বাঁত্ত শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা আমাদের নাই। 
আমাদের শিক্ষার ঘানি হইতে একই ধরণের ছাত্র দলে দলে বাহির হইতেছে এবং তাহারা 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী চাকরণ গ্রহণ কারিয়া জাঁবন শেষ কাঁরতেছে। এই সব ব্যন্তিদের 
দ্বারা সরকারপ চাকরীর আদর্শ পর্যন্ত নীচু হইয়া পড়ে। আইন্‌ ও চিকিৎসা নামধেয় 
তথাকাঁথত স্বাধীন ব্াবসায়ে' বিশ্বাবদ্যালয় আর কতকগৃি পৃতুল তৈর্নী করে।" 

“জাতীয় জীবনের উপর যাহার এমন অসাধারণ প্রভাব সেই 'িশক্ষাব্যবস্ধাকে নূতন 
কারিয়া গড়িবার সময় আঁসিয়াছে।" জত্মজশীঝনী) 

প্রন্থ-সংগ্রহই এ যুগের যথার্থ বিশ্বাবদ্যালয়”-কার্পাইল তাঁহার 11009 17670 25 
হাত ০6 179006৯ নামক নিবন্ধে এই কথা বাঁলয়াছেন। 

মিঃ এইচ, জি, ওয়েলুস্‌ এই কথাটিরই (১৯) বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বালয়াছেন :_ 

"অধ্যাপকের বন্তৃতা নয়, উৎকৃষ্ট গ্ন্থসমহকেই শিক্ষার 'ভাত্ত রুপে গ্রহণ কাঁরলে, তাহার 
ফল বহদুরপ্রসারখ হইয়া পড়ে! নির্দস্ট সময়ে নার্দস্ট স্থানে শিক্ষালাভ কারবার 
প্া়াতন প্রথার দাসত্ব লোপ পায়। নির্দঘ্ট কোন ঘরে যাইয়া 'নার্দষ্ট কোন সময়ে 
অধ্যাপকের শ্রী হইতে অমৃতময় বাণী শৃনিবার প্রয়োজন ছাত্রদের আর থাকে না। যে 
বক কেদ্রিজের প্রিনিটি কলেজের সুসাক্জিত কক্ষে বেলা ১৯টার সময় পড়ে এবং যে বক 
সমস্ত দিন কাজ কাঁরয়া রাতি ১৯টার সময় গ্লাসগো সহরে কোন কু গৃহে বাঁসক্বা পড়ে 
তাহাদের মধ্যে আর কোন প্রভেদ থাকে না।” 


০৯) কার্ধইল এতদুর পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, 'বদ্বাবদ্যালয় উঠাইস়া দিলেও চলে । তিনি 


পবধ্ববিদ্যালয়সমহ বর্তমান ব্ুগের সষ্টি শদ্থার কন্তু। গ্রল্থ সংগ্রহ ইহার উপরে অশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে। যে সময়ে কোন বই পাওয়া খাইত না, সেই সময় বিশ্ববিদযালনগযীলর উদ্ভব 
হয়। তখনকার দিনে একখানি বইয়ের জন্য লোকে নিজের এক খণ্ড ভূ-দ্পৃত্তি পর্যপ্ত দিতে বাধা 
হইত। সেই সময়ে কোন.জ্ঞানী ব্যান্ত যে ছাঢ সংগ্রহ কািয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান কাঁরিতে চেষ্টা 
কারিব্নে, ইহার প্রয়োজন ছিল। আবেলার্ডের নিকট জ্ঞানলাভ ফাঁরতে হইলে, তাঁহার নিকট যাইতে 
শুই সহন্্র সহপ্্ ছার আবেলসার্ড এবং তাহার দার্শীনক মতবাদ জন্য তাঁহার নিকটে 


২০২ আত্মচারত 


বাঁদ উপহূ্ত আদর্শ সম্মূখে রাখিয়া চ্লেশতবে বিম্বাবদ্যালয়সমূহ জাতির প্রভূত 
হিত দাধন কারিতে পারে। দ্টাট তাঁহার “প্রোসডেস্ট ম্যাসারিক” গ্রল্ধে এই ভাবাঁটি বেশ 
পারিক্ষাররূপে ফুটাইস়া তুলিয়াছেন। 

পম্যাসারিক তাঁহার 'নজের আভিক্্রভা হইতে এবং যে সব ছাত্র পরবতী কালে তাঁহার 
ধনকট পাঁড়য্লাছিল, তাহাঁদগকে দেশিয়া, শিক্ষা সম্বন্ধে আঁভমত গঠন করিয়াছলেন। 
বোঁছামিকলার শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান বন্তব্য এই যে, ইহার দ্বারা চারতের 
ক্বাতচ্ত্য, আত্জ্ঞান এবং আত্মমর্ধনদা বোধ জন্মে না। ইহার ম্বারা পরক্ষায় পাশ করিবার 
উদ্দেশ্যে পাল্গবন্তাহিতাই প্রশ্রয় পায় প্রকৃত জ্ঞান ও মন্ষ্যক্থের ভিত্তি প্রাতচ্ঠিত হয় না। 
তাঁহার নিজ্ধের কথা একট: স্বতন্ত্র। গৃহের প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া দ্বোপাক্ত 
অর্থে তাঁহাকে জীবিকা নির্বাহ কারতে হইয়াছিল, তাহার ফলে স্বভাবতঃই তানি স্বাধীন- 
ভাবে চিম্তা করিবার ক্ষমতা লভ করিয়াছিলেন): বন্তু অন্য যাহারা তাঁহার চেয়ে 
অধিকতর স্বাণুল্্ের মধ্যে লালিত হইয়াছলেন, ছা্জশবন তাঁহাদের চারিযুক্সঠনে সহায়তা 
করে নাই। অর্থোপাজন, কেন নিরাপদ শরকারণ চাকরশ লাভ এবং শিল্দন পাওয়ার 
নিশ্চয়তা, ইহা ভিন্ন এ সব ছাত্রদের মধ্যে আর কোন উ্চাকাক্ষ্ষা ছিল না। ম্যাস্মারক 
ইহার মধ্যে দেশিয়াছিলেন-মতত্যুভীত ও সংগ্রামময় জীবনের সম্বথ্ধে একটা আশম্কা; 
সংক্ষেপে যে সব গুধ থাকলে জননায়ক হওয়া যাইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব । 

“ম্যসারিকের মত এই যে, ছেলেরা স্কুলে যাহা শিখে, পরবতত কালে তাহা সমস্তই 
ভুলিয়া যায়। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে, শিক্ষার প্রথম অবস্থায়, ছেলেদের কেবল কতকগাল 
তত্য গালাধঃকরণ করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে;_তাহাদের মনে এমন কৌতুহল জাত 
করা উচিত যাহাতে তাহারা নিজেরাই তথ্য নির্ধারণে সক্ষম হইতে পারে। এরূপ কোতূহদ্ 
জাগ্তত কারবার প্রধান উপায়, শিক্ষককে নিজে সেই বিষয়ে আগ্রহশীল হইতে হইবে। "শিক্ষক 
রুপে মাসারিকের সাফল্যের কারণ বোধ হয় এই যে, তানি যে বিষয় িখাইতেন, সে বিষয়ে 
খুবই উৎসাহ ছিলেন। যূবক অবস্থায় তিনি বালকদের [শিক্ষকতা কারতেন এবং পরবত- 
কালে প্রাগ সহরে তাঁহার ক্লাসে স্লাভ দেশের সব হইতে তাঁহার নিকট পাঁড়বার জন্য 
ছাত্রেরা আদিত। নকল ক্ষে্রেই শিক্ষাদান কার্ষে তিনি এইর্‌প সাফল্যলাভ কারিয়াছিলেন। 
. “একই ছাঁচে ঢালা, একই প্রকৃতির শত শত গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না 
দিভীন এল এক প্রেশার লোক তৈরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, বাহার চিন্তার ্বার্ধীনতা 
জম্নিধে। তাঁহার মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হইবে, মানুষের প্রকাতিকে এমনভাবে গঠন করা বাহার 
ফলে কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুর্খীন হইলে, সে নিজেই তাহার সমাধান কাঁরতে পারে। 
বালা বস হইতে ছাত্রদের কেবল কতকগুলি তথ্য ইশখাইলে চাঁলবে না_ নির্ল ও সশজ্খল 
ভাবে কাক্দ কারবার এবং মলঃসংযোগ কারার অভ্যাস তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।” 
* হার্বাটু স্পেন্সার. বথাথই বালয়াছেন। _“বিদ্যানুশশলনের জন্য পৃষ্তকের 
প্রয়োজনীকতাকে খুব বেশী আতিরাঁজত করা হয়) প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ জান অপেক্ষা পরোক্ষ 
ভাবে লব্ধ জানের মূলা কম হওয়া উচিত এবং গ্ররান প্রতাক্ষভাষে লাভ করাই সঙ্গত, কিল্হ 
প্রচলিত ধারণা তাহার ধিপরশত বাঁজলেই হয়। ছাপা বইয়ের পাতা হইতে সংগহাঁত 
দ্যা শিক্ষার অপা বালিয়া শস্য হয়। কিন্তু ষে বিদ্যা জীবন এবং প্রকাতির নিকট হইতে 
সাক্ষাৎ্ভাবে লব্ধ তাহা শিক্ষার অপা বারা বিবেচিত হয় না। পুস্তক অধ্যয়নের অর্থ 
অন্যের দন্টি দয়া দেখা, নিজের হীল্দিয প্রচ্থীতর দ্থারা না শিশিয়া অনোর ইম্রিয় বুদ্ধি 
পরী দ্বারা শেখা। কিন্ছু প্রচালত ধারপ্য এমনই সস্কোরাচ্ছর যে পত্যক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান 


উনাবংশ পারচ্ছেদ ২০৩ 


অপ পযোষাবে আনম আন প্রতি বায় বিযোচত হয় এবং বদনা সনের নামে 
যায়।প 

স্টিভেন্সন বলেন, “পুস্তকের এক হিসাবে প্রয়োজনীয়তা আছে থটে, কিস্তু তাহারা 
প্রাণহীন, অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎ জীবনের কাছে কিছুই লহে।” 

প্রেসিডেল্সি কলেজে ২৭ বৎসর ব্যাপী অধ্যাপনাকালে আমি বিশেষ কাঁরয়া নিম্নতর 
শ্রেণঈতেই অধ্যাপনার ভার গ্রহণ কাঁরতাম। হাই স্কুল হইতে ছেলেল্া যখন প্রথম কলেজে 
গাঁড়তে আসে, ভখনই তাহাদের মন বথার্থরূপে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী থাকে। কুণ্ডকার 
যেদন কাদার তাল হইতে ইচ্ছা মত মৃর্তি গড়েএই সময়ে ছেলেদের মনও তেমাদ ইচ্ছা 
মত গাঁড়য়া তোলা যায়। আমি কোন নাঁদস্ট পাঠ্য গ্রন্থ ধরিয়া পড়াইতাম না। যাঁদ 
নেসনের প্রথমে কোন ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা কারিত, কোন্‌ বাহ পাঁড়তে হইবে_আম 
উত্তর দিতাম, যাঁদ কোন বহি িনিয়া থাক, পোড়াইয়া ফেজ এবং আমার বন্তৃতা অনুসরণ 
কর।” বাজার চঙ্গাত কোন বই অপেক্ষা উচ্চশ্রেণর কোন মোলক গ্রন্থ হইলে, 
আমি তাহা পরামর্শ দিই। 

জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর সেসনের আরছ্ভে এই তিনমাস,--আঁজজেন, হাইড্রোজেন, 
নাইঘ্রোজেন এই তিন মূল পদার্থ এবং তঙ্জাত মিশ্র পদার্থগুজির আলোচনা হয়। আম 
আমার ছান্রাদঙ্গকে রসায়নের হাতহাস, আক্সিজেনের আবিচ্কার, 'প্রষ্টলে, লাভোস্সাসিক্সার 
এবং শখলের আবিচ্কারকাহনশ এবং তাঁহাদের পরস্পরের কৃতিত্ব এই সব শিখাই, তারপর 
অকসাইডভ্স অব নাইট্রোজেন, পরমাণতত্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ কার এবং ডাল্‌টনের আববিচ্কার- 
কাহিল বাল। এইর্‌পে নব্য রপপায়নশ বিদ্যার প্রবর্তিদের সপ্পো ছাদের মনের যোশসত্র 
স্ধাপনের চেষ্টা কারা সংক্ষেপে জাম প্রথম হইতেই ছাদের রসায়নজ্ঞানকে দড় ভাস্তর 
উপর প্রীতন্ঠিত কাঁরতে চেষ্টা কর! কিন্তু আম সভয়ে দোথ, অন্যান্য কলেজ ইতিমধ্যেই 
পাঠাগ্রম্ঘ অনেকখানি পড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এমন ি পৃনরাগোচনা চাঁলতেছে। 

এই প্রসলগো, বর্তমানে কলেজে সাহিত্য ও বিজ্ঞান যে প্রণালশতে পড়ানো হয়, তাহার 
কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। কেবল ছান্রেরা নম, অধিকাংশ শিক্ষকও গতানুগাঁতিক 
প্রথার দাস হইয়া পাঁড়য্লাছেন এবং তাঁহারা কেবলমাত্র পাঠ্যপ্যস্ডক গনালরই অনুসরণ 
করিয়া থাকেন। বর্তমান শিক্ষাপ্রশালশী আগ্গাঙ্গোড়া দ্ষত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁদ কোন 
শিক্ষক পাঠ্য পৃদ্তকের বাহিরে শিয়া, নূতন কোন কথা বালিতে চেষ্টা করেন, তবে ছাতেরা 
বিরত ও অসাঁহফ; হইয়া উঠে। তাহারা প্রাঁতবাদ করিয়া বলে, “স্যার, আপি বাহিরের 
কথা বালতেছেন, আমরা এগুলি শ্দালয়া মন ভারান্রান্ত কারধ কেন? পরীক্ষায় পাল 
করার জন্য এগার প্রয়োজন নাই 1” 

বাঁদ পাঠ্যপু্তকগলও ঠিক মত পড়া হইত, তাহা হইলেও আমি খুসণী হইতাম 
কিম্ছু কয়েক বংসর হইল ব্যাপার আরও শোচনীয় হইয়া উঠিরাছে। ছারেরা পাঠাপঃস্তক- 
গ্যাপ পারহার কারিয়া তৎপরিবর্তে সংক্ষিপ্তসার, নোটবুক প্রভাতি পাঁড়তেছে! (২০) 


(২০) 41085 015691517 পসো0৩702005, 100তাণু হয 2টআগেঠে০ 
55058৮4212৩. 5255 31358” -এইগ্যালই বেশী শরির ছারা প্রক্ষার পর্ব ক্ষণে 
এই সব বটিকা সেবন করে। 

১১২৮২১ সালের ভারতের শিক্ষার বিবন্দে এডুকেশনাল কমিশনায় বলিতেছেন :_/যোদ্যাই 

এ ছাত্রেরা পাঠাপৃস্তক পাঁড়বার জন্য মাথা ঘামায় পা, তাহারা তৎপাঁবর্তে বাজার 
"চলতি সংক্ষতসার, সরানো তথ রাই াুষ্ট হযশ হেলা হইতে উদ্ধৃত) 


২০৪ আত্মচারত 


অন্য মি বালয়াছি, যে, আমার ছাতজশধনে আম ফেল পাও)পদসতক শাড়য়াই 
সমুষ্টহইজ্ম না, ফোসকে কেবল পতনে বাহার, করতাম পক্ষাল্তরে 


আঁধকার করিতে পারি নাই এবং সাধারণ ছার রূপে গণ্য হইতাম । 


আমার ছার্জশীবনের স্দো প্রেসিডেন্ট ম্াসারিকের ছারজীবনের সাদৃশ্য দেখিয়া আম 
বাদ্মিত ও আনন্দিত হইলাম। “গ্রেটুস" “ডবল ফা্ট” প্রন্থীত পরীক্ষার সম্মানকে আম 


বরাবরই কিম জিনিষ বালিয়া গণ্য কারয়াছি। 
“ভিয়েনা এবং ব্লুনো উভস্ন স্থানের কোথাও তান শিক্ষকদের বিশেষ _প্রয়পার হইতে 
পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে সাধারণ ছাত্র বলিয়া মনে কাঁরতেন, মেধাবা,ক্রাররপে গণ্য 


করিতেন না। ইহার কারণ এই যে, স্যাসযারক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা মািতেন না 
এবং কোন একাঁটি বিদ্যায় গবশেষজ্ঞ হইতে চেস্টা কাঁরতেন না। ব্লুনোতে তিনি যে 
সবগ্লাসী জ্ঞানতৃষ্কার পারচয় 'দিয়াছিলেন, ভিয়েনাতে আঁসিদ্লা তাহা আতারস্তরূপে বাড়িয়া 
গ্রেল। 

“এই সময়ে তান ক্লাসিক' সাহিত্য পাঁড়তে ভাল বাসিতেন। গ্রিক ও ল্যান 
সাহিত্যের প্রাসিদ্ধ গ্রন্ধাবলশ তান মূল ভাষাতেই পাঁ়িয়াছিলেন। স্কুলের নিদিষ্ট পাঠ্যে 
তাঁহার আশা মিটিত না। খাদ কোন [বিষয় পাঁড়তে হয়, তবে তাহা ভাল কাঁরয়াই পাড়িতে 
হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মত ।......১৯ বংসর বয়সেই তানি যেন ব্াঝতে পারিয়াছিলেন 
যে, বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইবে না। তাঁহার সমসামায়ক 
অন্যান্য বুদ্ধিমান যুবকদের ন্যায় তানি বকিতে পারিয়াছলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বীয় 
শত্তির উপরেই দির কারতেছে। সে ভাব বির হইবে, তখন পর্যন্ত তাহা অবশ্য 
তিনি জানিতেন না। কিস্তু তান জানিতেন_সেই ভবিষাং লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে, 
তাঁহাকে কঠোর পাঁরশ্রম কারতে হইরে। কেব্ল বিদ্যালয়ে নাঁদর্ট পাঠাপ:ুদ্তকের জ্ঞান 
লাভ করিলেই চাঁলবে না, তাহার বাহিরে যে ধৃহন্তর জ্ঞানরাজ্য পাঁড়পা আছে, তাহার 
"মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে । যে সর শান্ত মানব-জগতকে পাঁরচালনাপ্কারতেছে, ম্যাসারিকের 
পক্ষে তাহার মূল রহসা অবগত হওয়া প্রয়োজন ছিল ।” 

বদ্যালয়ে পাঠ্যপ্স্তক নিবচনের ফলে যে অনিষ্ট হইয়াছে, জনৈক চিন্তাশীল লেখক 
তাহা নিদ্নালশ্বিতভাবে বর্ণনা কারয়াছেন -_ 


“পাঠা পুস্তক নাঁদিষ্টি করা_বিশ্বাবদ্যালয়ের আঁভশাপ স্বরূপ গোড়ার কথা এই যে, 
ছাত্রেরা কোন বিষয়ের মূ বস্তু প্রথমতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শখিবে। যাঁদ সে সে্সপরীয়র 
গড়ে, সেক্সপায়রের মূল গ্রন্থ তাহাকে পাঁড়তে হইবে। ব্রাডূলে , অথবা িটরেজ 
সেক্সপাঁয়র পাঁড়িয়া কি শিখিয়াছেন, তাহা জানাই ছাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়ঃ যদ সে 
রাীনীতির এীতিহযাসক ধারা জানিতে চায়, তবে তাহাকে স্লেটো ও আরিদ্টটুল, লক, 
হবস্‌ এবং রুশোর বই পড়িতে হইবে। এবং সেই সমস্ত জানিয়া বাদ নে পাঠা 
পস্তকে উল্লিখিত অসংখ্য নামের তালিকা আবৃত্তি করিতে না পারে, ভাহা হইলেও তাহার 
পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে না। যাঁদ সে অর্থনশীতির শিক্ষার্থট হয়, তবে আ্যাদ্ছাম 
সদা বিকেল গ্রন্থ পড়া তাহার পক্ষে একাল্ত প্রয়োজন এ সমস্ত চিল্তা-প্রবর্তকদের 


উনাবংশ পারঙ্ছেদ ২০৫ 


্দ্থ পরলে, তাহার মনের শাঁজ বুদ্ধি পাইবে, কোন অধ্যাপকের লেখা পাঠ গ্রন্থ পাড়িয়া 
তার চেয়ে বেশ জ্ঞান সে লাভ কাঁরতে পারিবে না।” হ্যোরল্ড জযাস্কি) 
মহীশবর বিশ্বাবদ্যালয়ে সমাবর্তন উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাবণে (১৯২৬) আমি 


বজিয়াছিলাম ৮ 

. “দকলেই স্বীকার কারিবেন যে, মাধ্যামক শিক্ষার (সেবেন্ডার+ এডুকেশান) খ্যবস্থা যাঁদ 
উন্নততর করা হয়, তবে বিশ্যাবদ্যালয়ের শিক্ষায় অনেক অনাবশ্যক অঙ্গ বর্জন করা 
যাইতে পারে এবং তাহার ফলে বিশ্বাবিদ্যালয়ের শিক্ষার যথার্থ উ্মীত হইতে পারে। 
শিক্ষার যে গতানঃগাঁতক অংশের স্কুলেই শেষ হওয়া উচিত, তাহার জের এখন দ্ভাশীরুমে 
'বিশ্বাবদ্যালয় পর্যচ্ত টানা হয়। মাধ্যামক শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নততর করি, ইহার অবসান 
হইবে এবং ফলে বিষ্বাবিদ্যালয় ষথার্থরূপে বিদ্যা ও সংস্কাতির কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। এ 
বিষয়ে আরও একট, বিস্তৃতভাবে বঙ্গাপ্রয়লোজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান 'শক্ষা প্রশালধতে 
এত বেশী খ:ুটসাটি শিক্ষা দেওয়া হয় বে, ইহার কাজ অনেকটা লেকেন্ডারশ স্কুলের মতই 
হইয়া 1 এমন কি পোষ্ট-গ্রাজয়েট ক্লাসে পর্যন্ত কেহ কেহ রীতমত 
“একসারসাইজ? দিবার অন্য জিদ করেন। আমি এমন কথা বাঁল না যে; বিশ্বাবদয়লয়ে 
স্বাধীনতার নামে, ছেলেদের ভিতর আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হোক। মানাঁসক যোগ্যতার 
সস্মে পারশ্রম করিবার অভ্যাস, বিশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার গোড়ার সর্ভ হওয়া 
উাঁচত। আমি ইহাই কাঁলতে চাই যে, বর্তমানে দিষ্বাবদ্যালয়ের ক্লাসে অধ্যাপকদের বক্তৃতা 
ও একসারসাইজ' দেওয়ার বে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে; অন্যথা 
ছাদের মানসিক শঙ্ির বিকাশ হইতে পারে না। অবশ্য, বন্তৃতা দেওয়ার রধীতির দ্বারা 
মনে হইতে পারে, কিছু কাজ হইতেছে। কিন্তু বাঁদ কোন ছাত্র নিজের সময়ের সন্বযবহার 
করিতে চায়, তাহা হইলে সে দোঁখবে যে, এই সব বন্তৃতায় ক্লাশ হইতে অনুপাস্ধিত থাকাই 
তাহার পক্ষে বেশী লাডজ্রনক। এই বাঁধাধরা বন্তুতা দেওয়ার রশীতর প্রধান হুট এই যে, 
ছাত্রেরা কোন 'বিধয় না ব্াঁঝতে পারলেও, অধ্যাপককে সে সম্বন্ধে প্রম্ন জিজ্ঞাসা কারবার 
সুযোগ কদাচিৎ পাইয়া থাকে। এই হুট সংশোধন কারবার জন্য কোন কোন বিষ্বািদ্যালয়ে 
“টউটোরিয়াঞস [স্টেম বা ছাঘ়াদগকে 'গৃহশিক্ষাণ দেওয়ার রশীতও প্রবার্তত হইয়াছে 
কিন্তু যাঁদও এই ব্যবস্থার প্রথমোস্ত রশীতর ঘট কিছু সংশোধিত হয়, তথাপি মোটের 
উপর ইহা অনেকটা পরাঁক্ষায় পাশ করাইবার জন্য 'ছেলে তৈর+' কারবার মৃত ইহাতে 
ছেলেদের বিশেষ কিছ মানাঁসক উন্নীত হয় না) ইহার বিপর*ত শিক্ষাপ্রণালীর কথা 
বিবেচনা করিয়া দেখন। অধ্যাপকেরা ছাত্রদের দিকট কেবল কতকগণৃি পরন্থের নাম 
করেন এবং এ সমস্ত প্রন্ধে যে সব সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। 
ছাবেরা এ সব গ্রল্ধ পড়ে, তাহাতে যে সমস্ত সমস্যার আলোচনা হইয়াছে, তৎলম্বন্ধে তা 
করে, নিজেরাই সমাধানের উপায় আবিচ্কার করে এবং কলেজের তক্সভায় অধ্যাপক ও 
সহপাঠীদের স্দো এ বিষয়ে তকবিতর্ক ও আলোচনা করে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, 
এই প্রণালাতে ছাত্রের [িশ্লেষণ ও সমশকরণের ক্ষমতা বৃম্ধি পায় এবং বাঁদও প্রথম প্রথম 
তাহার পক্ষে এই প্রালস কম্টকর খনে হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইহারই মধ্য 
য়া নিজের একটা দানরাজা, গাঁড় তোলে। কিন্তু মাধ্যামক শিক্ষা উন্নততর না হইলে, 
এই প্রণালী প্রধা্ততি হইতে পারে না। 

“পিম্ন হইতে পারে, যাঁদ অধ্যাপকদের বন্তুতা দেওয়ার র্শীত বন্ধ করা যার, ভাহা হইলে 
তাহারের কাজ কি হইবে? উত্তর আত স্পন্ট-অধ্যাপ্কদের প্রধান কাজ হইবে মৌলিক 
ঈবেষণা। অধ্যাপক যেখানে মনে করেন যে, তাঁহার নৃতন কিছ শিক্ষা দিবার আছে, 


এ 


২০৬ আত্মচরিত 


কেবদ সেই স্থলেই তিনি বন্ৃতা দেন, আলোচনা করেন এবং এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে 
আানান্বেষণের প্রান্ত জানত রাখেন। বার্ড রাসেলের ভাষায়, বিদবাবদ্যালয়ের শিক্ষায় 
পাঠশালার খরা্গারর স্থান আর এখন নাই। ১.০ 

“আমি এ পর্ধন্তি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রপালীর ৪টি গরুতর ভ্রুটীর 
উল্লেখ কারয়াছি_শিক্ষার বাহন, ছা নির্বাচনের অভাব, অধ্যাপকের বন্তৃতা দেওয়ার বাধ্যতা- 
মূলক রীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের লঙ্যে ছেলেদের ফোগসূত্ের অভাবা আরও 
অনেক মু আছে, তন্মধ্যে একটি বিশ্বেষরুপে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বাবিদ্যালয়ের মার্কাধারণদের 
জন্যই কেবল এ প্রাতথ্ঠানটি একচেটিয়া থাঁকিধে, এরুপ ধারণা শ্রমাত্বক, আমরা যতাঁদন 
ি"বাস কারতাম যে, আমাদের শিক্ষাদনিপ্রলালণ নির্ভূল এবং শিক্ষালাভযোগ্য সকলের 
ভারই আমরা গ্রহণ কাঁরতে পারি, ততাঁদন পর্যচ্ত এ ধারণার একটা অর্থ ছিল। এরুপ 
দাবী একান্ত অমূলক। যাঁদ আমরা স্বীকার করিয়া লই যে বিশ্ববিদ্যালয় মেোঁলিক 
গবেষণার কেন্ু্বরপ হইবে, তাহা হইলে, বে কেহ মৌলিক িল্তা, ও গ্রাবেষণার পরিচয় 
শ্রদান করিবে, তাহারই জন্য উহার দ্বার উল্মন্ত করিতে হইবে, ছাগ 
তাহার দেহে থাকুক আর নাই থাকুক। এর-প উদার নীতি অবলণ্বনের ফলে 
উত্বাতর গাঁত রুদ্ধ হইবে, কোন শিক্ষা ব্যবসান্সী এমন কথা বাঁলতে পারেন না। পক্ষান্তরে, 
ফাঁদ আমরা চিন্তা কার যে, সমাজের আত সামান্য অংশই শিক্ষা লাভের সুযোগা পাইতেছে, 
এবং অজ্ঞাত প্রাতভা হয়ত সুযোগের অভ্ভাকে আত্মপ্রকাশ কাপতে পািতেছে না, তাহা 
হইলে প্রচালত সক্কধর্ণ নগীতর পাঁরবর্তন করা একাচ্ত প্রয়োজন পৃতিবীর মহৎ ও 
প্রতিভশাল* ব্যক্তিদের যাঁদ একটা হিসাব আগরা কার, ভাহা হইলে দেখিতে পাইর বে, 
তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যাঙ্য়ের নিকট, এমন কি কোন বিশেষ শিক্ষা প্রপালীর 
িকটই খপ নহেন। সেক্সপশয়র গ্রীক ও লাটিন আত সামান্যই জানিতেন। আমাদের 
দেশের কেশবচন্দ্র সেন এবং রবীন্দ্রনাথ, অপরাজেয় কথাশিষ্পণ শরৎচন্দ্র চট্রাপাধ্যায় এবং 
শ্রেন্ঠ নাট্যকার শ্িরশচল্দ্র ঘোষ কোন বশ্বাবিদ্যালয়ের দ্বার আতরুম করেন নাই। (২১) 


রব নত বিজন দন উন 
অধ্যাপকদের -সহফারণ, সেকরেটারণ, শিষ্য ও সহকমশ'রূপে কাজ কাঁরতে আসবেন, তাঁহারাই 


উনবিংশ পারচ্ছের ' ২০৭ 


সে খে বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাররূপে গণ্য হইবেন। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাবের 
ফলে জগতের জানভাগ্ডার সম্‌ন্ধিশালী হইবে?” 


(৭) বিদেশী উপাধর মোহ-দাস মনোভাব-_হুপনতা-নোষ 


পরাধীন জাতির সহমত প্রকার দ্র্ভাগ্যের মধ্যে একটি এই ষেসে তাহার আত্ম-সম্মান 
ও মর্ধাদাক্ঞান হারাইক্লা ফেলে এবং প্রভুঙ্গাতর মাপকাঠিতেই সমস্ত বস্তুর মুল্য নির্পর 
কাঁরতে থাকে। আমাদের শাক্ষিত ব্যান্তদের মধ্যে এই শোচনশক্প মনোবাত্তর কথা আম 
অনেকবার বলিয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই ভাবে রূমে ক্রমে অজ্াতদারে 
আমাদগকে জয় করিয়াছে । আমাদের শাসকরাও নানা ভাবে এ বিষয়ে উৎসাহ 'দয্নাছেন। 

এমার্সন বখার্থই বালয়াছেন-_“আত্মানদশীলনের অভাবেই 'দেশ-ত্রমপেরণ সম্বন্ধে এক 
প্রকার কুসংস্কার জািয়াছে। শিক্ষিত আমেটিরকাবাসধরা মনে করে বে শবদেশ ভ্রমণ না 
কাঁরলে কোন ঈল্লাত হইতে পারে না। এই কারণেই ইটালীী, ইংস্ড, মিশরের মোহে তাহা 
আচ্ছম্ন। যাহায়া ইংলপশ্ড, ইটালা ব্য শ্লসকে কল্পনায় বড় মনে করে, তাহারা স্থাগ্র 
মত এক জায়গাতেই স্থির হইয়া থাকে। মানূষের মত ধর্খন আমরা চিল্তা কার, তখন 
বুঝিতে পারি, কর্তব্যই সর্বাপেক্ষা বড় দ্িনিষ। বিদেশ ভ্রমণ নির্বোধেরই কজ্পনার দ্বর্গ 1” 

আমাদের দেশের ষুবকদের উচ্চতর সরকার পদ লাভ কারতে হইলে ইংলপ্ডে যাইতে 
হইবে এবং সেই বহন্দুরবতশ বিদেশে থাকিয়া বহবকন্টে, বহন অর্থবায়ে বিদেশি ভাষার 
সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে; এবং এত কষ্ট ও অর্থব্যয়ের পর, প্রবল প্রাতযোগিতা 
পরাগক্ষায় সাফল্যের উপ্পর তাহার ভাগ্য নিণর'ত হইবে। এই উপায়ে, গত ৫০ (৬০ বসরে 


বিভাগে প্রবেশ কারিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পদ-মর্ধযাদা পৃবোন্ হাম্পারয়াল সাঁভ'সের 
লোকদের চেহে হান। এইরূপে এক শ্রেণীর নৃভন জাতনভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
আই. [স. এস, আই. এম. এস. এবং আই. ই- এস. মিজেদের উন্চস্তরের জব মনে করে 
এবং তথাকপিত নিম্নত্রর সার্ভসের লোকদের করুণার চক্ষে দেখে। 

বিদেশী বিশেষতঃ ব্রিটিশ ডিগ্রশ বা যোগ্যতার মোহে আমাদের বহু অর্থ, শান্ত ও 
সময়ের অপবায় হইতেছে। সম্প্রাত প্রপ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের আফিস হইতে 
তথাকার 'শিক্ষাবিভাঙের একটি পোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, ইংলপ্ড, 
ইয়োরোপ ও যযরাশ্বে ভারতাশয় ছাত্রদের মোট সংখ্যা ২৫০০ এর কম নহে। "হিসাব 
কাঁরলে দেখা ধাইবে যে, এই সব ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বংদরে প্রায় এক কোটি টাকা ভারত 
হইতে বাঁহর হইল বাইতেছে, কিন্তু তাহার প্লাঁতদানে ভারতের বিশেষ ীকদ্ লাভ হইতেছে 
না। উত্ত রিপোর্টে নিম্নালাখত সারগর্ভ' মন্তব্য লাঁপবদ্থ হইয়াছে : 


খ্রেযতর জগব্যয় 
“ভারতে বর্তমানে নরকারণী কাজে আঁধিক সংখ্যার ভারতশয়দের নিয়োল করা হইতেছে! 
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আ্বাঁকৃত হইতেছে;_তৎসকেও এই ভ্রান্ত ধারণা কিছুতেই দূর হইতেছে না যে, যাহারা 
ভারতে শিক্ষা লট করে তাহাদের সেরে যাহারা বেক ছে তাহারা রা 
কাজে বেশী সুযোগ ও সবিধা পায়। এই শ্রেণীর ছাত্রেরাই বেশীর ভাগ য়া 
সাহত্য, বিজ্ঞন প্রভীত বিভাগে উপাঁধ লাভের জন্য অধ্যয়ন করে। এ্ররূপ 

কারিলেই কোন বিশেষ সরকারী কাজে তাহাদের যোগাতা জন্মে নাঃ করণের শি 
ভারতাঁয় বিশ্বাবদ্যালয়েও তাহারা পাইতে পাঁরত। এই শ্রেণীর ছাদের মধ্যে অনেকে 
ব্যারিষ্টার হইবার জন্য আইন পড়ে, ভারতীয় [সিভিল সার্ভিস পরধক্ষা ফেল করা ছাতও 


ইহাদের মধ্যে কম নয়। ১৯২৮ সালে ২৬৬ জন ছাত সাভিল সা্ভ'দ পরাক্ষা দিয়াছিল। 
তাহাদের মধ্যে ১৭০ জনই ছিল ভারতাঁয় এবং এই ১৭০ জনের মধ্যে মার ১৭ জন পরণক্ষায় 
সাফলা লাভ করিয়াছিল। 


“ইহাদের মধ্যে আবার এমন সব ছাতও দেখা ধায় যাহাদের বিলাতের বিশ্বাবদ্যালক 
প্রভৃতিতে পাড়বায মত যোগ্যতা নাই। প্রাঁত বসরই কতকগনাল ছাত্র আতি সামান্য সম্ধল 
লইয়া এদেশে আসে; তাহাদের তাঁক্ষ! বদ্ধ, অধ্যরসায়, ও সাহস প্রশংদনধয় বটে__কিন্তু 
অর্থ ও যোগ্যতার অভাবে তাহারা সাফল্য লাভ কারতে পারে না। কম্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
এই শ্রেণীর ভারতীয় ছার নিঃসম্বল অবস্থায় ভবঘূরের মত এদেশে আসে, শশম্ই তাহারা 
শিতামাভা ও আভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও 
অন্যানা কতৃপিক্ষও তাহাদের জন্য চিন্তিভ হইক্লা উঠলেন। যখন দেশ হইতে তাহাদের টাকা 
আসা বন্ধ হয় অথবা অন্য কারণে তাহারা নিঃসম্ব্দ হইয়া পড়ে, তখন হাই কাঁমশনারের 
আফিস হইতে অর্থ সাহায্য কারিয়া তাহাদিগকে ভারতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করতে হয়। 

“এ লমস্ত কথা পূর্বেও বহুবার বলা হইয়াছে, কিন্তু ভারত"য় ভ্তুনমূতকে সচেতন 
কািতে পুনরাবাত্তি করিবার প্রয়োজন আছে। ইহা িছৃমার অতুযুন্তি নহে ষে প্রীত বধসর 
বে সব ছা ভারত হইতে বিদেশে আসে, তাহাদের আধকাংশের দ্বারাই আর্থিক হিসাবে বা 
ঈবদ্যার দিক দিদা ভারতের কোন উপকার হয় না। ইহারা হতাশ ও বিরনব হইয়া দেশে ফারিয়া 
যায়, কোন কাজের উপবূ্ত বিশেষ কোন বেগ্যতা লাভ করে না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই 
পারিবারিক জীবনের স্নেহবন্ধন হইতে তাহারা বিচ্যুত হইক্লা পড়ে, স্বজাতির জ্বার্ধের 
সঙ্গোও তহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়) একথা কিছুতেই অস্বীকার করা খায় না ধে, এই 
ভাবে প্রাত বংসর ভারতের হ্যবকশান্ির বহন অপবায় হইতেছে পতরতের য্বকদ্নে-মপাল 
কামনা বাঁহারা করেন, তাঁহাদের এই গণ্রতির বিষয়টি বিশেষ ভাবে চিন্তা কাঁরয়া কতব্য 
নির্শর করা প্রয়োজন ।” 

একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য কারবার বিষয় । বিদেশশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপপাধিধারীরা 
নিজেদের খ;বই উচ্চ শ্রেণীর জব বলিয়া মলে করে বটে, কিন্তু এদেশের বিশ্বাবদ্যালরের 
ছারদের সপ্দো তাহাদের তুলনা করিলে, অনেক স্ধলেই তাহাদের সে ধারণা শ্রাল্ত বাঁলয্া 
প্রাতিপন্ন হয়। 

দ্টান্ত ম্বরূপ, দর্শনশাদ্যের কথা ধরা ধাক। ডা ব্রজেন্দুনাথ শীলের নাম অবশাই 
এক্ষেত্রে সবাশ্রগপ্য। তাঁহার বিরাট জ্মানভাণ্ডার ভারতীয় দর্শনশাম্ত-শিক্ষার্থীদের চিত্তে 
ঈর্ধা ও নৈরাপ্যের সপ্যার করে। তাঁহার সম্কক্ষতা লাভের কল্পনাও তাঁহারা কারতে 
পারেন না। এ কথা সত্য'ষে, তিনি এমন কোন গরা্থ প্রকাশ করেন নাই, যাহার গ্হারা তাঁহার 
না শ্রাসম্থ হট্ভে পারে। কিন্তু কয়েক প্র ধারয়া যে সব ছাত তাঁহার 'পদমূলে ঘসিয়া 
শিক্ষা লাত ফরিয়াছেন, তাহারা ডাঃ শাঁলের নিকট তাঁছাদের অশেষ খাপ মণ আঁকার 


উনাবংশ পাঁরজ্ছেদ ২০৯ 


করেন। নি সক্রোটসের মতই তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্য দিয়া জ্ঞান রশ্মি বিকাশ 
করেন। (২২) 

কনসিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ের অপর যে লব প্রিপ্ধ অধ্যাপক আছেন, 
তাঁহালে মধ্যে হাঁরালাল হালদার, রাধাকষণ, এবং সুরেদ্দনাথ দাশগৃস্তের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। এই তিন জনের মধ্যে কেবল একজনের “আঁতাক্ যোগ্যতা [হিসাবে বিদেশ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি আছে। ডাঃ সরেন্রনাথ ইয়োরোপে শিয়াছেন বটে, িন্তু সে কেবল 
প্রতীচোর নিকট প্রাচ্য দর্শনের ব্যাত্যাতা রূপে 

ইহাও একটা আচ্চর্ধ ব্যাপার যে, কালিকাতা বিদ্বাবিদ্যালয়ের অথবা তাহার সমস্চ্টে 
কলেজ সমূহে যাহারা ইংরাজী ভাষা ও সাহত্যের কৃত” অধ্যাপকরুপে প্রাসাক্ঘ লাভ 
: করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অক্সফোর্ড ঝা কোম্জে শিক্ষা লাভ করেন নাই। এদেশের 
শাবদ্বাবদ্যালয়ের নিকউই তাঁহারা ক্ষ্ণী। এই প্রসন্দে জয়ঙ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচল্ল 
মৈর, নৃপেল্দু বন্দ্যোপাধ্যা, জিতেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফনল্ল দোষ এবং ললতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে 

যাহারা বিলাতের ফোন “ইনস্‌ অব কোর্টে” নার খাই ব্যারঘ্টার হইয়া আসেন, 
কাঁলিকাতা হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায়ে তাঁহারা এযাবৎ কতঙ্গুল বিশেষ সীবধা ভোলা 
করিয়াছেন; এদেশের বিশ্বাঁবদ্যালয্লের আইনের উপাধি প্রাপ্ত উকীলেরা ও সমস্ত সুবিধা 
হইতে বাঁণ্তত ছিলেন। এই কারণে ব্যাঁরষ্টারেরা উক*লদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
আঁভমান করেন। 

কিন্তু সাভলিয়ানদের মত আইনজশীবশরা ভাগ্যবান নহেন,ক্জীবন সংগ্রামে কঠোর 
প্রাতযোগিতা কারয়া তাঁহাদের সাফল্য অর্জন কারিতে হয়। সতৈরাং আশ্চর্যের বিষয় নহে 
যে উশলেরা অনেক সময় ব্যারিহ্টারদের চেয়ে যোগ্যতায় শ্রেণ্ঠ বায়; প্রাতপন্ব হন এবং 
ব্যারষ্টারেরা তাঁহাদের তুলনায় উপহাসের পার হইয়া দাঁড়ান। ভাশ্যাম আয়েক্গার বা 

ঘোষের প্রগাঢ় পাশ্ডিতা ও দক্ষতার তুলনা নাই। যে ৫৬ জন এ পর্যন্ত 

“ঠাকুর আইন বৃত্ত” পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ ৩৮ জনের মধ্যে ২৮ জন ভারতীয় বি*্ব- 
বিদ্যালয়েই শিক্ষা লাভ কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বন্তুত শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণা এবং আইনে 
প্রমা স্বরূপ উদ্ধৃত হয়। এই প্রসঙ্গো রাসাবহার ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যেপাধ্যায়, গোপাল 
সরকারপেপরিয়নাথ সেন এবং আশহতোধ মুখোপাধ্যায়ের নাম সববাগ্ে মনে পড়ে? 

ইতিহাস ও প্রদ্নতত্ব বিভাগে দৌঁখতে পাই, অক্ষয়কুমার মৈতের়, যদ্বনাথ সরকার, 
প্রাসাম্ধখ লাভ কাঁরয়াছেন। বোল্বাই প্রদেশে ইংরাজশী ভাষা অনাভজ্ঞ ভাউদাজণী এবং 
ডাঃ ভাশ্ডারকর ও তাঁহার পুত্র খ্যীতমান। ই'হাদের মধ্য কেহই বিদেশী বিম্যাবদ্যালয়ে 
শিক্ষা লাভ করেন নাই এবং ডাঃ সেন বাতত আর কাহারও কোন 'বিদেশ* বিদ্যালয়ের 
উপাধি নাই। ডাঃ সেন [বিদেশ "বশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি লাভ, করিয়াছেন বটে, কিল্হু 
তংপুবেই (তান কালকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের গ্রাজ্ক্পেটরূপে মৌলিক গবেষপায় খ্যাত লাভ 
কারয়াছেন। 


(২২) রবান্রুনার ডাঃ শশলকে ভ্রানের মহাসমূদ্রের স্গো কারযছেন)। কত জন বে 
তাহার পথমূলে বালা শিক্ষা লাভ করিয়া প্রা পাশ্ডিত্যের হইয়াছেন তাহা অনেকেই 
'গানেন। কেবলমাত তাঁহার মৌখিক উপদেল শুলিয়াই বহু-ছাত্র তিশ্বাবদযালরের "কয় উপাধি 


চে 


২১০ আত্মচারত 


পদার্থ-বিজঞান বিভাগে দেখা ধায়, '্লামন তত্রেকধ 7020720) 050) আবিক্কর্তা 
অধ্যাপক রামন (২৩) স্বীয় চেক্টাতেই বিজ্ঞান বিদ্যার ধনগ় রহস্য আধগত করিয়াছেন। 
তাঁহার সমস্ত প্রাদ্ঘ মৌলিক গবেষণা কাঁলিকাতার লেবরেটরাঁতেই করা হইয্লাছে। 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভান্ডারে ধর, ঘোষ, মৃখোপাধাক্সে, সাহা, বস প্রভতির অবদানের কথা 
পুবেছি বর্ণনা করিয়াছি (১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়)। এস্বলে শুধ্‌ এইট, বলা প্রয়োজন যে, 
তাঁহাদের প্রত্যেকে কাঁলকাতার জেবরেটরাঁতে গবেষপা কারিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। আম 
কয়েক বার জনসভায় বন্তূতা প্রসঙ্গে বাঁলয়াছি যে, ঘোষ ও সাহা লপ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিয়া 
শিক্ষা সমাপন করিলেও এ বিদ্বাবিদ্যালয়ে ডি, এস-স, উপাধি ইচ্ছা কাঁরয়াই গ্রহণ করেন 
লাই! কেননা তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে তদ্দারা তাহাদের চ্ষাঁয় 'বিদ্ববিদ্যালয়ের "ড্র 
উপ্মধির গোঁরব ক্ষুম হইবে। সত্যোন্দরনথ বসন (বোস-আইনক্টাইন তত্বের জন্য বিখ্যাত) 
যাঁদও 'বিদেশে গিয়া তথাকার প্রাসদ্ধ গাঁশতজ্ঞ পদার্থ তন্ব-বিদগণের সংস্পর্শে আসিয়বাছলেন, 
তথাপি এ একই মনোভাবের বশবতর্ হইয়। কোন বিদেশ বিশ্বাবিদ্যালয় হইতে উপাধি 
গ্রহণ করেন নাই। 

এই প্রস্পো আমার আর একজন প্রিয় ছাত্রের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন,_আঁম অধ্যাপক 
প্রৈয়দারগন রায়ের কথা বালতোছ। 

একটি আশার লক্ষণ এই যে, আঁম যে সব কথা ধলিলাম, তাহা এদেশে অধায়নকারণ 
ছাব্রেরো নিজেরাই ক্রমে উপলাব্ধ কাঁরতে পাঁরতেছেন। লপণ্ডনে ভারতার ছাত্র সম্মেলনে 
(াঁডসেম্বর। ৯৯৩১) শর্ুটিশ ডিগ্রীর মূল্য, আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতখর শ্রীযূত 
অনাথনাথ বসু বঙেন, “ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাঁধির মূল্য ব্রিটিশ বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
তুল্য নহে, একথা বিলে, আমাদের মনের শোচনীয় অবস্থার পারচ়ই দেওয়া হয়। আমি 
[বিদ্বান কাঁর না যে, কোন শৃতাটশ 'বশ্বাবিদ্যালয়ে দুই বংসর পড়িয়া যে শিক্ষা লাভ করা যায়, 
কোন ভারতশযর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বত্সর পাঁড়িয়া সেইরূপ শিক্ষা লাভ করা যায় না। অথচ 
বিটিশ বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধিধারীরা উচ্চ পদ ও "মোটা বেতন পান। ইহা মর্ষাদাবোধের 
কথা এবং ইহার মূলে রাজনোতিক কারণ বিদ্মান। ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয়ের মর্ধাদা 
আমাদিশ্বকে বৃম্ধি করতে হইবে।” 

জ্রীবৃত এম, ভি, গঞ্গাধরন বিলাতে ভারতায় ছা়ের আইন শিক্ষার নিচ্দা করিয়াছেন! 


'আশ্চ বস্তু বায় গণ্য হইবে। বকছদিন পর্বে পযন্ত বিলাতে শিক্ষিত আইনজেরা, 
দিছু বেশশ স্বাবধা ভোগ কাঁরতেন। কিন্তু ধ সমস্ত সুবিধা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
স্তরাং এখন ভারত ছাতের পক্ষে বিলাতে গিয়া আইন শিখিবার কোনই প্রয়োজন নাই।” 

দেশ অথবা বিদেশশ বিশ্বাবিদ্যালয়ের উপাধি লাভ কারবার দযর্নবার মোহ সম্বন্ধে 


(8০) আধা রানের “নোবেল রাই পালার হয পে ই সা লিখিত হইলে 
নে (২৫৬ কলিকাতা, কোরান অধ্যাপক রামনকে লবন 


উনাবংশ পারচ্ছেদ ২১১ 


চদ্তাহধনতার জন্য আর্ক ধ্বংসের মৃখে চাঁলয়াছে। এখনও প্রতিকারের সময় আছে। 
কেহ. ধেন না ভাবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধলাভের মোহ্‌ সম্বন্ধে আমি যাহা ধাঁললাম, 
তদ্ৰারা আঁম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কাঁতির িরুণ্ধেই প্রচার কাঁতোছ। বিশ্ববিদ্যালয় 
অক্পসংখ্যক মেধাবী ছাদের জন্য। অবশিষ্ট সাধারণ ছারা জীবনসংগ্ামে প্রস্তুত হইবার 
জন্য পূর্ব হইতেই তদনরূপ শিক্ষালাভ কারবেন! যখন সতাকার জশবনসংগ্রাম আরম্ভ 
হয় তখন উচ্চতর বিদ্যার গবেষণা করা আধকাংশ সাধারণ ছানের পক্ষে সময় ও শান্তির 
অপব্য় মা। আমার তত্ত আভন্্তা হইতে ইহা আমি বেশ বাঝিতে পারিয়াছি। বিপদ্‌- 
সক সঙ্কেত সম্মৃখেই দেখা যাইতেছে এবং যে সমস্ত ছাত্র ও আঁভভাবক [বশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাধি-বিশেষতঃ বিদেশ বিশবাবদ্যালয়ের উপাঁধর জনা এখনও মোহাবষ্ট, তাঁহাদের এ 
বিষয়ে ধার্ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত'বা, পূর্ব হইতে সাবধান হইলে, 'বপদকে সহজে 
নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


শিল্পাবিদ্যালয়ের গর্বে শিল্ধের অক্তিত্ব_শিপসাষ্টির 
পর্ন শিল্পাবিদ্যালয়_ ডাল্ত হারা 


“পশ্ডিত চন কোল শিল্প সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 

শকরূগে অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পের উন্নীতি করা যায়, ষাট বংসর পর্বে জাপানের 
অম্মুখে এই সমস্যা উপাস্থত হইয়াছল। জাপান কয়েক বংসরের জন্য বিদেশী 
বিশেষজ্ঞাদগকে নিঘ্ত কারয়াছিল এবং সমস্ত নবপ্রতিষ্িত কলকারখানা কর্তৃত্ব তাহাদের 
হাতেই দিয়াছিগ্। কিন্তু গ্রতোক বিদেশণ ম্যানেজার এবং তাহাদের প্রধান প্রধান বিদেশী 
সহকারণদের সঙ্গো একজল কাঁরয়া জ্রাপানঈ সহকারী নিযুক্ত হইল) এই সব জাপান 
সহকারী কেবল শোভাবর্্ধনের জন্য ছিল না। বিদেশণ বিশেষস্তেরা যেভাবে কার্য পাঁরচালনা 
করেন, দেই বিদ্যা অধিগত করাই ছিল জাপানী সহকারাঁদের কর্তব্য।” 091০7: 
88712751122 082706, 


(১) যন ও শিল্প 


১৯৯৪ সালের আগম্ট মাসে ইয়োরোপাীয় মহাধুম্খ আরম্ভ হয় এবং রাসায়নিক জগতের 
উপর উহার প্রভাব বহন্দুরপ্রসারণ হয়। রাসায়নিক গবেষণা ও উহার প্রয়োগারদ্যায় জার্মান*র 
্রেখদ্ব ইংলণ্ড এখন মর্মে মর্মে উপলাষ্ধ করিতে লাগিল। ইংলন্ডের সামান্য জগতের 
সর্ব বিস্তৃত এবং ছার্মান সাবমেরিন ইংলস্ডের বাণিজাপোতগহীলির ঘোর আনিষ্ট কারলেও, 
ইংলশ্ড তাহার সায়্াজোর নানা স্থান হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ কাঁরতে লাগিল! আমোরকা 
ও ভারতবর্ষ হইতে গম, মাংস এবং ফল বোঝাই জাহান্ত ইংল্শ্ডে নিয্লমিতভবে আসিতে 
লাঁগল। আমেরিকার এ্রক্রাণ্ম হইতে অস্শস্যও সে আমদান* কারতে লাগিল। কিন্তু 
দার্থীনণ লট; কর্তৃক চারিদিকে অবরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত বিপদে পাঁড়ল। এই সময়ে 
জার্মানীর রাসায়নিকগণ অসাধারণ কর্মশীন্তর পারচয় 'দিয়ছলেন বাঁপিয়াই জার্মানীধীানেক- 
দিন পযক্তি যুক্ধ চালাইতে পারিগ্লাছিল। নাইীঘ্্রিক আ্ীসড ও নাইভ্রেউস বিস্ফোরক পদার্থ 
তৈরাঁর প্রধান উপাদান নাইটেট জব সোডিয়াম বা চাল সঙগট্পিটারও এজন্য খ্ব' 
প্রর়েজন। বাহির হইতে এসব জিনিসের আমদানী বদ্ধ হওয়াতে জার্মান রাসায়ানকেরা 
নাইমীক আ্যাঁসড তৈরা কারিঝার অন্য উপায় উদ্ভাবন কাঁরতে লাগিলেন। সুইডেনে এই 
লময়ে বাতাস হইতে নাইগ্িক আযাসড তৈরার প্রগালণী আবক্কৃত হইয়াছিল। জারমান*ও 
এই উপায়ে নাইগ্রিক আসিড পাইতে পারিত শকন্তু তাহাতে বায় বোধ হয় বেশশ পাঁড়াত। 
জার্মনি রাসায়ানক হাবার এই সময়ে ত্যামোনিয়া হইতে নাইট্ক আ্যাসড তৈরাঁর প্রণালী 
উদ্ভাবন কারিলেন। 

ফয়াসী বিপ্লবের সময়, ইলেশ্ড শন্যান্য করেকাট ইউরোপণয় শাকর সো যোগ দিগ্া 
কাক্ছের চারাদক অবরহ্ধ কারযাছিল এবং সেই সময়ে ভ্লাল্সকেও এইরপ বিপদে পাড়তে 
হইকাছিল। ভান্দে বাহির হইতে সোভা ও চিন আমদানী বন্য হইল। এই দুই 
রোকন পার্থ যাহাতে জাম্লেই তৈর” ছইতে পারে, সাহগারদতনয দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিফদের 


বংশ পারচ্ছেদ ২৯০ 


নিকট তদন্দেশ্যে অনুরোধ কারিজেন। ইহার ফলে লে-র্যাঙ্ক যশ হইতে সোডা এবং 
অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ বাঁটমূল হইতে চিনি তৈরাণর প্রণালী আবিচ্কার কারলেন। এই সমস্ত 
দষ্টাস্ত সেই প্রাচীন প্রবাদবাক্যেরই সমর্থন করে- প্রয়োজ্ছন হইতেই নকনব উচ্ভাবনের জন্ম । 

ব্রিটিশ রাসায্সানক ও বৈজ্ঞানকরাও পশ্চাংপদ হইবার পান নছেন। তাঁহারা বেন 
জানিতেন যে, তাঁহাদের প্রাতদ্যন্থী জার্মীনগ রাসায়ানক শিক্ে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে 
এবং তাহার সমকক্ষতা লাভ কাঁরতে হইলে প্রবল প্রচেচ্টা কারিতে হইবে। ইংলশ্ডের স্বদেশ- 
প্রেম জামত হইয়া উাঠল। যে দেশ নিউটন, ফ্যারাডে এবং র্যামছের জন্ম দিয়াছে, দে দেশ 
রাসায়নিক সংগ্লামে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকতে পারে না। এই সান্বিক্ষণে ইংলস্ড কি হারল, 
হার বিস্তৃত গববরপ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই বাঁললেই বথেষ্ট হইবে যে, ইংলশ্ড 
এই সংগ্রামে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ 'দয়াছেন।. লশ্ডন কোমিক্যাল সোসাইটির প্রোসডেপ্ট 
এই সময়ে আমার সাহাধ্য ও সহযোশিতা প্রার্থনা কাঁরয়া একখানি পত্র লিখেন। প্রোসডেব্সি 
কলেজের রাসায্নীনিক বিভাগে আমাদের সাধারণ কাজের অথবা ছাত্রদের গাবেষপা সংক্রান্ত 
কাজের মোটের উপর কোন ক্ষাত হয় লাই। চল্দ্রডুষণ ভাদদড় প্রায় পীচশ বংসরকাল 
প্রোসডেদ্সি কলেজে ডেমনদ্টেটর ছিলেন। তান বেল হিসাব কারিয়া রাসায়ানক দুবা ও 
ষন্যপাতির বাঁ্ধক সরবরাহের ব্যবস্থা কারতেন। আমাদের লেবরেটারীতে এ সমস্ত জিনিস 
যথেষ্ট পাঁরমাণে মজৃত ছিল। কতকগ্াল রাসার়্ানক দুধ্য আমক্কা নিজেরাই প্রস্তৃত কাঁরলাম, 
এগ্াল পূর্বে জার্মানী হইতে আমদানী করা হইত। কিন্তু আমাদের ফার্ম 'বৈশাল 
কোঁমক্যাল আশ্ড ফার্যাসিউটিক্যাল ওয়াকস' হইতেই এ বিষয়ে বঘেন্ট কাজ হইয়াছল? 
এখান হইতে গবণ'মেস্টকে প্রচুর পাঁরমাণে লাইীঘ্রুক আসি সরবারহ করা হইল। সামারক 
[ভাগে আমাদের জনৈক রাসায়নিকের প্রদ্তুত '্সাদ্ন নির্বাপক'এর খুব চাঁহদা হুইল। 
মেসোপটেমিয়ায় বারুদ ও ধবস্ফোরকের গুদামের জন্য এগযাল চালান দেওয়া হইয়াছল/”- 
আমাদের রাসায়ানকগ্ণপের উদ্ভাবিত প্রগালীতে থাইওসাল্‌ফেটও প্রন্ুর পারমাণে প্রস্তৃত 
হইয়াছিল। চারের গুড়া হইতে প্রচুর পারমাধে ক্যাঁফনও তৈরী করা হইত। আমাদের 
কারখানায় অন্যান্য ঘল্মের সঙ্গে রাসায়ানিক তুলাদণ্ডণ্ড তৈরশ হইত। মোটের উপর, য.দ্ধের 
ফলে কারখানার কয়েকটি বিভাগের কাজ্জ আশাতাঁতরূপে বাঁড়গা শিয়াছিল। 

ভারত ইউরোপায় যুদ্ধে কম সাহায্য করে নাই। ভারতশয় সুনকরাই ইপ্লেসের বুচ্ছের 
সন্ধিক্ষণে মিত্রশক্তিকে রক্ষা কারয়াছিল। ভারতই মেসোপটোমিয়াতে শ্রামক সরবরাহ 
কারিয়কছিল। ডারত হইতেই রেলওয়ে লাইন, মালমশলা প্রীতি জাহাজে কারয়া লইয়া 
বাসরাতে বসানো হইয়াছিল। ছোট-বড় সমস্ত দেশীয় রাঙ্জারাই সৈন্য ও অর্থ দিয়া রাটিশ 
গববর্ণমেন্টকে সাহায্য করিয়ান্িলেন। টাটা আয়রন ওয়াকসও হঘেদ্ট কাজ করিয়াছিলেন; 
ইউরোপ ও আমোরিকা হইতে ইস্পাতের আমদানী বন্ধ হইয়া শিয়াছিল এবং উটার কারখানায় 
প্রস্তুত সমস্ত জিনিস গবর্পমেস্টের আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। 

খই সন্ধিক্ষণে, ভারতীয় শিল্প প্রাতিষ্ঠানসমূহ যেরূপ কাজ কাঁরয়াছিল, তাহার জন্য 
শাসকের খুব প্রশংসা কারিয়াছ্িলেন। ১৯১৬--১৮ সাঝের শিল্প কমিশন ন্ভারত যাহাতে 
শিল্প সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তাহার সপক্ষে বহন ঘৃত্ত প্রদর্শন কারয়াছিলেন। 
“হদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে গাবর্ণমেস্ট এবং প্রধান দশ ব্যবসারণীদের মত পরিবর্তন হইয়াছে। 
তাঁহারা ব্যাকতে পারিয়াছেন, ভারতকে শিল্পজাত বিষয়ে আত্মাির্ভরশশদ ও আত্মরক্ষা 
সক্ষম কারবার জনা কলকারখানা স্থাপন বরা প্রয়ো্গন। বৃদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে 
শিল্পজাত আমদান”র প্রতীক্ষায় নিচ্চেন্টভাবে বিয়া থাকা এ যুগে জার সম্ষটবগয় নহে 

এখানে ধলা প্রয়োজন যে, কেমিক্যাল সর্প কাঁঘাটিতে জম হে. ল্যতল মন্তব্য 


২১৪ আত্মচারত 


লিপিবদ্ধ কারয়াছিলাম, তাহাতে আঁম দেখাইয়াছলাম বে টেকনিক্যাল ইনক্টিটিউটের কার্য- 
কারিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের কিরূপ ্রাল্ত ধারা আছে। আমাদের বিশ্বাবদ্যালয় 
ও শিক্ষা-প্রাতম্ঠান সমূহ যে শিক্ষা দয়া থাকে, তহা আঁতমাতায় সাহিত্যগন্ধী, অতএব 
কতকগি লোকের মতে উহার পারিবর্তে শিল্প-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কারলেই, চারাদকে 
যাদমন্্ বলে শিল্পবাক্্য কলকারখানা গাঁড়না উঠিবে। 

স্যার এম, বিশ্বেম্বরায়া যে একটি শিল্প মহাবিদ্যালয় বা টেকনল্গাজক্যাল ইউানিভারসিটি 
স্থাপন কারবার জন্য বাগ্র, তাহারও কারণ এই ভ্রান্ত ধারণা) ?িতনি বািয়াঞ্ছেন : - 

শশক্ষাব্যবস্থা এমন কাঁরতে হইবে, বাহার ফলে দেশের কর্মক্ষেত্রে সমস্ত বিভাগে 
কতকগাল নেতা তৈরী হইয়া উঠিবে,-শাসক, শিল্প-ীবশেষজ্ঞ, ইত্যাদি। যে সমস্ত 
বূবকদের যোঁদকে রূচি ও যোগ্যতা আছে, তাহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে এইভাবে শাক্ষিত 
কারয়া তুলিতে হইবে। বাহাদের নেতৃদ্ছ কারবার যোগ্যতা আছে এবং বাহারা শ্রামক 
জনসাধারল সেই দুই শ্রেশই দেশের আর্থিক ব্যাপারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই 
দুই শ্রেপীর সহযোগে ব্যবলা বাণিজ্য শিল্প প্রাতষ্ঠান গাঁড়মা ওঠে। মধ্যব্তাঁ শ্রেণী ষথা 
ফোরম্যান, কারশর প্রদ্থীতি ইহারা গ্বভাবতঃই তৈর+ হইয়া উঠবে, ইহাদেরও প্রয়োজন আছে 
এবং তাহাদের উপযোগাঁ শিক্ষার ব্যবদ্ধাও কাঁরতে হইবে।” (অল্ম বিশ্বাবদালয়ে প্রদত্ত 
পণ্যম বাঁর্ধক কনভোকেশান অভিভাষণ) 

ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই শিষ্প- 
যালিজ্যের উন্নতি হইয়াছে, তাহার গরে বিজ্ঞান ও বাঁবধ শিল্পাবদ্যা প্রভাত আসিয়াছে? 
দস্টাল্তদ্বরূপ মৃংপার এবং ম্শিল্পের কথা ধরা যাক। এগুলির চলতি নাম চীনামাটির 
বাসন এবং এই নাম হইতেই অনমান করা যাইতে পারে-ফে আত প্রাচীন কাল হইতে 
চীনদেশে এই শিল্প প্রচলিত ছিল। চশনারা এ শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ কাঁরয়াছে 
এবং জাপান তাহার পদাত্ক অনুসরণ করিয়াছে । 

পম্ধীশল্প রোমকদের অজ্ঞাত ছিল, কিন্ডু চাঁনারা আত প্রাচশনকাল হইতেই এ 
[বিষয়ে দক্ষতা লাভ করে। লোন-ইয়াট-সেন তাঁহার 716020169 01 2 01700632 
২5৮০1017912 গ্রন্থে ইহার বিধরণ দিতে গিয়া বাঁলয়াছেন--“ষে চাঁনা শিল্পীরা এই 
সব মৃহশিল্প তৈরা করিত, তাহারা পদার্থাবদ্যা ও রসায়্নশাস্ম জানিত না”)। প্রাচীন 
মিশরের কবরগ্ির মধ্যে ষে সব পাত্রের অবশেষ আছে, তাহাও মংশ্থিপজাতগয়। ইউরোপে 
মধ্যধুখে মৃংপাহে রং করা খুবই প্রচালত ছিল। রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আলকৌমদ্ট 
[পটার বোনাস এবং আলবাটাস ম্যানাস্‌ এ সময়ে যে প্রগালীতে মৃংপাত্রে রং করা হইত, 
তাহার বর্ণনা কাঁরয়াছেন। পরব শতাব্দীতে এই শিল্পের খুব উন্নীত হয়। আ্যাপ্রকোলা 
এই শিল্প সম্বদ্ধে বহু তথ্য লিপিবম্ধ কারিয়াছেন। 

“বারা মত শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্য বার্ড প্যাাসির নাম . 
দমাধক প্রাসন্ধ। রঞ্তীন ও উজ্জ্বল মধ শিল্প নাণের জন্য তিনি বহু ত্যাগ স্বাঁকার 
করেন এবং এইরূগে আধ্বীনক মুং শিল্পের ভিন্তি প্রাতষ্টা করেন। যোড়শ শতাব্দীর 
শ্বেভাগে তাঁহার প্রকাশিত গর্ব সমহে বারা ইয়োরোগে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরাঁক্ষা প্রণালন 
ঙক্বদ্ধে বহু তথ্য প্রচারিত হয়া কি্তু 0 06 গতা়েত ৫0069 থা 
পন রতি কথ মির কখাইনেছে? ১৭০৯ খাক্টাব্দে 
বুকের মৃংশিল্প সন্ধে নৃতন প্রশালী আবিষ্কার করেন এবং তাহার পর বরে 
স্যাফ্সুলির মিসেন সহরে প্রসিদ্ঘ মৃতাশল্পের কারখানা স্থাপিত হয়) 

পুঁমসেনের ধররধানার ম্যি্পের নি্মপ ধারী গোপন রাখা হইয়াছিল সেইজন্য 


বিংশ পারচ্ছেদ ২১৬ 


প্রাপয়ার রাজা প্রাসদ্ধ রাসায়নিক পটকে উহার তথ্য নির্ণয় কারবার জন্য আদেশ দৈন। কিন্তু 
পট বহু; চেষ্টা কারয়াও কিছুই জানিতে পারেন নাই। তখন তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে লালা 
পরাক্ষ্য করিতে থাকেন) কাঁথত আছে যে এজনা পট প্রায় িশ হাজার 'বাভিম্ন রকমের 
পরাক্ষা করেন। 'বাভন্ব খনিঞ্জ পদার্ঘে তাপ দিলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, এই সমস্ত এষং 
মৃংশিল্প সম্পর্কে আরও অনেক মূলাবান তথ্য মিসেনের পরীক্ষা হইতে আমরা জানিতে 
পারিয়াছি। এই সময়ে রোমারও মৃতশিক্প নির্মাণ রহস্য আঁবচ্কার করিতে চেষ্টা করেন। 
তানি দেখতে পান দুই বিতর প্রকার মৃণ্তিকার সংযোগে উহা তৈরশ হয়। 


“রোমারের পরে ১৭৫৮ সালে লোরাগোয়ে, ডাক্রসে্ট এবং লিগেসী ফ্রান্সে এই বিষয়ে 
পরণক্ষা আরদ্ড করেন, এবং তাঁহারা ম্যাকারের সহযোগে মুধীশক্প নির্মাণ প্রণালশ 
গুনরাবিত্কারে সক্ষম হন। ১৭৬৯ খষ্টাম্দে সেভার্সের বিখ্যাত নৃাশরপ কারখান্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


“উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পন্ত আসল মৃহাশজ্প দর্লভি ছিল। বর্তমানে 
ইহা সুলভ হইয়াছে, এবং সাধারণ দৈনাজ্দিন কাজেও এই সব পার ব্যবহৃত হয়।” রচ্কো 
এবং শোলেমার ইয় খন্ড, ১৯২৩। 

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, এদেশে কোন 'শল্পপ প্রবর্তকের পথ কিরূপ বাধা- 
'িঘ্য সঙ্কুল। জাপান ও ইয়োরোপের পশ্চাতে বহু বসরের জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা আছে। 
সতরাং তাহারা এ সমস্ত স্যাবধার বলে অতি সুলভে পণ্য আমদান্পী করিয়া আমাদের 
বাজার দখল করিতে পারে। (১১ কাঁলিকাতা পটার ওয়ার্কস এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্পে 
প্রাতষ্টানের সঞ্গে আমার ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং সেই সমস্ত আভজ্ঞত হইতে আমি 
বাঁঝতে পারিয়াছি, কোন শিহ্প ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কাঁরতে হইলে, কত অর্থ, সময় ও 
শান্ত বায়ের প্রস্নোজ্জন। 

কোন কোন মেধাবী ছারকে বিদেশে শিপ শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইত; তাহারা দেশে 
ফারিয়া আলিয়া কোন নূতন শিপ প্রবর্তন কারিতে পারিবে, এইরূপ আশা আমরা মনে মনে 
পোষণ করিতাম। িদ্তু এইরূপ সোল বাঁধ রাস্তায় কোন কাজ হইতে পারে না; এ দেশেও 
বহন শিজ্প প্রবর্তনের চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ হইয়া শিয়াছে। 

বিদেশ হইতে কোন শিলের বিশেষ হইয়া হখন কোন বুক ফরয আসে, তখন দে 
বেন অগাধ জলে পাঁড়য়া যায়। তাহাকে মূলধন সংগ্রহ কাঁরতে হইলে, কোম্পানখ গধন 
করিতে হইবে। বাবসায় শাঁড়য়া তুলিতে হইলে, কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং বাজারে তৈরি 
শল্প্জাত বিরুয় করা, সবই তাহাকে কাঁরতে হইবে। এক কথায়, তাহার মধ্যে দবাবধ 
বিরোধ গুণের সমাবেশ থাকা চাই। যদিও সৌভাগারুমে সে মৃূলধনশী সংগ্রহ কারতে পারে, 
তাহা হইলেও যখন কাজ আরম্ভ হয়, তখনই সত্যকার বাধাবিঘম, অসুবিধা প্রভাতি দেখা 
দেয়। যুবকটি যে দেশে িক্ষা লাভ কাঁরয়া আসিয়াছে, সেখানকার জলবায়;, কাঁচামাল এবং 
অন্যান্য অবস্থা, ভারতবধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের দেশের স্থানীয় অবস্থা সম্বাদ্ধে 
তাহার হয় ত কোন জমান নাই। ইয়়োরোপে সে বহু টাকা মূত্র্ধনে বিল্লাট আকারে 
পরিচালিত ব্যবসা দৌঁখিয় আঁসয়াছে। এ দেশে [শাক্ষিত দক্ষ কারিগরও সর্বদা পাওয়া 
ষায়। যৃখীশজ্পের কধাই ধরা বাঝ। ইডিরোপে বাল, মাটা প্রভাতি উপকরণ ভারতের 
তুলনায় সম্পূর্ণ বাঁভন্ন। 


৯) বতালে জাপান ও জেকো-শ্লোভাকিয়া কলিকাতার বাজ্জায়ে দেশীয় শিল্পের প্রধান 
॥ 


২১৩ আত্মগীরত 


আরও একটা কথা, হৃবকাঁট হয়ত বিদেশের কোন টেকনোলাঁজক্যাল ইনাম্টাটিউটে 
বাবহারিক জ্ঞান লান্ঠ করিয়াছে । বিদ্যালয়ে অধশিত বিদ্যার সঙ্গো হাতেকলমে এরূপ কিন্ছু 
ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শিল্পদ্রাত তৈরী কারিতে হইলে এ 
শিক্ষা বিশেষ কাদে আসে না। কোন কারখানায় প্রবেশ করিয়া, তাহার শিক্প প্রস্তুত 
প্রশালশ অবগত হওয়া বড়ই কঠিন কাক। ব্যবসায় ফার্ম প্রীত জনহিতকর প্রাতিষ্টানের 
মত উদার নহে। যে সমস্ত খড় রহস্য তাহারা বহুবংসরের সাধনা ও পাঁরিশ্রমের ফলে 
অবগত হইয়াছে, সেগুলি বাহিরের লোককে শিখাইধার জন্য তাহা ব্যগ্র নহে। 

এমাসন বলেন, ব্যবসায়ীদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ঈর্ধার ভাব আছে। একজন 
রাসার্মীনক একজন সত্ধরের নিকট তাহার ব্যবসায়ের গড় কথা বালতে পারে, কিন্তু তাহার 
দমব্যবসায়ী আর একজন রাসার়নিককে কিছুতেই তাহা বাঁলবে না। 

দেশে শিক্ষালাভার্থ যে সব ফুবককে পাঠানো হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
সাফল্য লাভ কাঁরতে পারে নাই। এমন ক কোন কোন প্রথম শ্রেণীর এম, এস-ঁস 
়িগ্রীধারশরও এই দশা হইয়াছে। চাঁন দেশেও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার পারপাম শোচনীয় 
হইয়াছে। একজন চিন্তাশশল লেখক কর্তৃক লিখিত চঈন সম্বন্ধীয় গ্রল্থ হইতে িযদংশ 
'িশ্নে উদ্ধৃত কাঁরতোছি। এ বিষয়ে আমাদের দেশের সম্পো চশনের অবস্থার আশ্চর্য 
সাদশ্য দস্ট হইবে। 

পপ্রধালী উপানিবেশ ন্টেটস্‌ সেটলমেপ্ট) এবং তাহার নিকটবতপ্” অপ্তলে চশনারা 
বাবসায়ে নহে, পণা উৎপাদনেও প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে! টিন শিজ্পের কথাই ধরা যাক? 
এই স্ব স্থানে নির্দিষ্ট আইন কানুন আছে, করের হারও অত্যাধক লয়; এবং মামলা 
মোকদ্দমা নিষ্পািরও সুব্যবস্থা আছে। এরুপ ক্ষেত্রে চঈনারা ব্যবসায়ে এবং পণ্য 
উৎপাদনে অন্য সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে। 

“তৎসত্তেও একথা স্মরণ রাখতে হইবে যে, বিদেশে এই সমস্ত স্থানে যে সমস্ত চীনা 
সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহারা খ্বব দাদু অবস্থায় শিয়াছিল! এমন কি প্রথমতঃ কুলীীর 
কান্দ করিতেও শিয়াছিল। তারপর নিজেদের যোগ্যতা বলে তাহারা উদ্দোতির উচ্চ শিখরে 
আরোহখ কারয়াছে। এই সব স্ধানে তাহাদের অসংখ্য জাতিকুটুদ্বের কবন্গ হইতে তাহারা 
অনেকটা মত্ত; সুতরাং সহজে টাকা থাটাইতে পারে। শগদ্ুই কিছ অর্থ সপ্চয় কারয়া 
ছোটখাট ঠিকা কাজ নেয়। তাহারা তাহাদের অর্ধানস্থ লোকদের ভুনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকিয়া 
বুঝিতে পারে, কাহারা ফোগ্য ফোরম্যান, কাহাদের উপর বেশশ দাঁয়ত্ব দেওয়া বায়, কাহারা 
কাজ কাঁরতে ভয় পায়, কাহাদের সাহস বেশশী ইত্যাদ। এইভাবে গোড়া হইতে কজ্ 
কাঁরতে কাঁরতে তাহারা তাহাদের ব্যবসা গড়িয়া তোলে। হয়ত তাহারা ইংকাজণী বা ডাচ 
ভাষাও কিছু কিছু িখিয়া ফেলে এবং তাহার দ্বারা ব্যবসায়ের সীবধা হয়। এইভাবে 
স্মদীর্ঘ কালের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তাহারা ব্যবসায় চালাইবার উপযোগণ এমন 
কতকাল বাঁব্যবস্থা গাঁড়ীয়া তোলে, যাহার ফলে কোন নির্বাচিত প্রেসিডেশ্ট বা ম্যানেজার 
সাফল্যের সঙ্গে বাবসা পরিচালনা করিতে প্রে।” (বেকারঃ ১৭১-৮০ পৃঃ) 

“চাঁনা মলধনপীরা সাংহাই, ক্যাস্টন প্রতি স্থানে যে সমস্ত কারখানা স্থাপন কারিয়াছে, 
সেগর্লর অঙ্গে পূবোন্তি বাবসায় প্রতিষ্ঠানগ্যলির বিস্তত্ক প্রভেদ। এই সমস্ত মূলধনশরা 
তাহামের ছেলেদের বিদেশে শিক্ষার্থ প্রেরণ কয়ে। ছেলেরা সেখানে বাবসা পারচালনা 
প্লশালী ও শিল্পাবদ্যা শিক্ষা করে। তাহায়া স্প্ট দেখিতে পায়, চাঁন হইতে বধেজ্ট 
পিমাগে কাঁচা, মাল বিদেশে রপ্তানী করা এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাতর্‌ূপে এল 
আযকানই করার মত অক্বান্ভাবক ব্যাপার জায় বি: হইতে পারে লা। তাহারা হঝিতে 


[িংল পরিচ্ছেদ ২১৭ 


পারে যে, বিদেশী শুদ্ক'এবং বিদেশী শ্রা্িকদের আতিরিন্ত মজুরী বাদ দয়া বাঁদ মাল 
রপ্তানীর খরচা বাঁচানো যার, তবে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। শীপতাকে এই সব কথা 
আহারা সহজেই বুবাইক্লা দের। ভাহারা এ কথাও বলে যে, তাহারা ব্যবসায় জ্বানে। 
তাহারা ক ইঞ্জীনয়ারিং বিদ্যায় গ্রাজুয়েট হয় নাই? দুই বংসর ফ্যাস্রশীতে কাজ করে 
নাই? পিতা সন্তুষ্ট হইয়া কারখানা স্বাপন করিবার জন্য গুজধন দেন। কারখানা তৈরশর 
রাজ আরম্ভ হস্স। ঠিকাদারদের লইয়া গোলমাল হয়, কাজে [বপদ্ব হয়, ভাঙগ কাজ 
হস্স না এবং সেরুপ অবস্থায্স কাজ অগ্রাহা কাঁরলে ঠিকাদারেরা ধর্মঘট কাঁরয়া কাজ বন্ধ 
করে। কারখানা তৈরণী করিতে বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশ” পড়ে, এরপ প্রারই ঘটিয়া 
থাকে। পিতা বিরক্ত হইয়া উঠেল। তবু তিনি কারখানা তৈরাঁ শেষ কারতে আরও 
উাকা দেন। কারখ্মনা তৈরণ হইলে, আসল কাজ আরম্ভ হর। তখন কলকথ্গজার গোলযোগ 
ঘটিতে থাকে, নূতন কঙ্গকন্জায় প্রথম প্রথম এমন একটু আধটু গোলযোগ হয়ই। লোকে 
নানা কথা বাঁলতে থাকে। কাজ চালাইবার জন্য যণেন্ট মুলধন পাওয়া যায় না। চীনা 
কারখানাগযাজতে মূলধন সম্বন্ধে বরাদ্দ প্রায়ই খুব কম কারয্না ধরা হয়। আমোরকা 
অপেক্ষা চীনে মূলধন উঠিয়া আসতে দেরী লাগে, আদায় হইতে বিলম্ব হয়। বকেয়া 
বাকী আদায় হত্য়াও বেশ কঠিন। ইহার উপরে, ফোরম্যানদের মধ্যে বিবাদের ফলে যাঁদ 
ধমন্ঘট হর, তবে এই সব অনভিজ্ঞ তরুখ কর্মাধ্যক্ষেরা নিশ্চয়ই কাজ ছাড়িয়া দিবে। 
তাহাদের 'ঘুখ দেখানো ভার' হইয়া পড়ে, তাহাদের পরিধারেরও সেই অবস্থা। তাহাদের 
অনা নালা সুযোগ আছে। তাহারা সরকারণী কাজের জনা চেষ্টা কীরতে থাকে। আর 
একটা পরিত্যন্ত শূন্য কারখানার সংখ্যা বদ্ধ হয়। 

+- শকদ্তু খাদ এই সব যুবক নিঃদম্বল অবস্থায় কাঙ্গ আরম্ভ কাঁরয্লা কারখানা স্থাপন 
করিত, নিজের উপার্জিত এবং আঁতিকম্টে সা্চিত অর্থ ব্যবসায়ে খাটাইত, মালমশলা, 
ঠিকাদার, মজুর প্রন্ৃতির সম্বন্ধে ফাঁদ তাহাদের বহন বংসরের প্রত্ক্ষ আভজ্ঞতা থাকত, 
তাহা হইলে তাহাদের কাজে অসুবিধা ও গোলযোগ কম ঘাঁটত, ব্যবসায়ের উপরও তাহাদের 
এমন প্রাশের মায়া জামত যে, উহাকে রক্ষা কারবার জন্য সর্বপ্রকার ত্যা্দ্বশকার, সবপ্রকার 
উপায় অবলম্বন কাঁরতে হুটপ করিত না। প্রথ্র আঘাতেই বিচলিত হইয়া দায়িস্স্ানহণীনের 
মত কান্জ্ ছাঁড়য়া পলাইত না। প্রায় প্রত্যেক বড় ধড় ব্যবসায়েই একটা দষোগের সময় 
আসে; তাহা আতিক্রম কাঁরতে পারিলে, সাফল্য অবশম্ডাবী। কিন্তু ইহার জন্য যে ধৈর্য 
ও সাঁহকতো আবশ্যক, তাহা বর্তমান যুগের শিক্ষত চীনা যুবকদের মধ্যে নাই। আম 
পুনর্বার বজিতে চাই, ক্ষত ও পণ্ডিত চীন শিল্প গাঁড়য়া তুলতে পারে নাই” (বেকার£ 
১৮০৮৯ পক) 

'শাক্ষিত কতাঁবদ্যব্যান্তরা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া কিরূপে অকৃতকার্য হয়, তাহার কয়েকাঁট 
দ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। জার্মানী ও আমেরিকাতে শিক্ষিত বিজ্ঞানে কৃতাবদ্য 
ধাঁপ-এইচ, ডি) কয়েকজন ভারতীয় ছারকে আম জানি। তাহারা এ সব দেশে রাসারানক 
এবং বৈদ্যুতিক কারখানায় শিক্ষানবশ হইয়া প্রবেশ কারবার সুধোশ পাইয়াঁছল। দেশে 
ধৃফায়া তাহারা এ সব বিদেশ? ফামের '্রামযমান' ক্যানভাসার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 


(২) ন্ট” ও প্ভাম্পিং 
ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে শিল্পপাঁতরা প্রচুর পাঁরমাথে পণ্য উৎপাদন করে ৮ এক একটা 
ফারখানার দৈনিক যে পারষাপে পদ্য উতপন্ন হয়, অহা শ্ানলে প্তাম্ঘিত হইডে হয়। 


২১৪ আত্মচারত 


দুনিয়ার বাজার তাহাদের করতলগত, সুতরাং এরুপ শবরাট আকারে পণ্য উৎপাদন করা 
তাহাদের পক্ষে পোষায়। সুয়েজ খাল তৈরী ও চ্টীমারের প্রচঙগন হওয়ায় তাহারা পাবার 
পদের প্রান্ত পর্যন্ত সহঙ্জে মাল রপ্তানী কাঁরতে পারে। তাহারা ল্যেকসান 'দয়াও কম 
দামে মাল বিক্ুয় করিয়া প্রাতদ্বন্ছী দেশপয় শিল্পকে পরঁষিয্া মারতে পারে। (২) 

দন্টাম্তস্বরপ সাবান শি্পের কথা ধরা ষাক্‌। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার দরূপ আমার 
ছু আঁভজতা আছে। সাবানের একটা প্রধান উপাদান 'আ্যালকাল' বিদেশ হইতে 
আমদানপ কারতে হয়স। তেলের বাজারেও দরের ওঠানামা প্রায়ই হয়। এই দরের ওঠানামা 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা চাই এবং সুযোগমত যথেষ্ট পারিমাপে কাঁচা মাল 'কানিয়া মজত রাখা 
চাই? তাহা হইলে, হাতে কোন বন্টন পাইলে মাল যোগাইয়া লোকসান পড়ে না? 'কল্তু 
ভারতীয় বাবসারণী যখন বিদেশী কাবসায়ীর সঙ্গো আব্ররক্ষার জনা কঠোর প্রতিযোগিতা 
করিতেছে, সেই সময়ে উত্ত বিদেশ ব্যবসায়শ সস্তায় 'জনিধ যোগাইয়া দেশীয় প্রাতিদ্বন্থীকে 
গপধিয়া মারতে পারে । বস্তুতঃ, এ যেন ঠিক বামন ও দৈত্যের মধ্যে লড়াই। 

াম্পিরিয়াল রসায়ন শিক্প প্রাতিষ্ঠান জম্বন্ধে নিম্নে যে দুইটি বিবরণ উদ্ধৃত হইল, 
তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানা যাইবে। 

“বতমান যুগে লোক যে ব্য়বহূল ও বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করে, তাহা বর্তমান 
যুগের কার্য প্রণালী ও আঁভজ্ঞতার দ্বারাই জম্ভরপর হয়। রসায়ন দশিঞ্পের এমন কতকগৃঁি 
লক্ষ আছে, যাহা শিহ্পসমবায় (99184020197) সম্পকয় সমস্যার উপর যথেম্ট 
আলোকপাত কাঁরতে পারে। রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর দূত পাঁরবর্তন হইস্লাছে এবং 
এখনও হইতেছে । ত্রিশ বংলর পূর্বে এই শিল্পের অবস্থা কিরুপ [ছিল এবং এখন কিরূপ, 
হইল্লাছে, তাহা তুলনা করিলেই বুঝ্য যাইবে। 

“বর্তমান কালের রাসায়ানক শিল্প নির্মাতারা বাঁদ বাঁচতে চাহেন, তবে ভাঁহাদগকে 
নিজেদের শিপজাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানক জগতের আধানিকতম সংবাদ রাখিতে হইবে । 
তাঁহাদের এমন সব স্মাশাক্ষত লোক রাখা প্রয়োজন, যাঁহারা লেবরেটরণতে ক্ষদুদ্রুকারে পরাণক্ষা- 
কার্ষ কাঁরিতে পারেন। মাঝে মাঝে বূহদাকারে পরাক্ষাকার্ধ চালাইবার জন্য তাঁহাদিগকে 
প্রচুর অর্থ বায় কাঁরতে হইবে। ৪1৫টি পরাঁক্ষার মধ্যে অন্ততঃ তিনাটও যাঁদ সফল হয়, 
তবুও আশার কথা। এইরুপ বৃহদাকারে পরাঁক্ষার ব্যাপার ব্য়সাধা এবং ষখন অনেকগাল 
কমপ্রতিষ্ঠান হাতে থাকে, তখনই এরূপ ভাবে কাক্জ করা সহজ প্নুত্যেক প্রাঁতদ্ঠান স্বতন্ত- 
ভাবে ও গোপনে কাঙ্জ কাঁরয়া সকলে মাঁলয়া যাহাতে চাহিদার তিল গুণ বেশশী মাল উৎপাদন 
না করে, সে সম্বন্ধেও নিরসন্দেহ হওয়া চাই। শিল্পসমবায়, পরস্পর সংঘ্ক্ত কেম্পানন 
প্রডীত নূতন 'জানষ নল্স। ১৮৯০ সালে বহ ক্ষুদ্র ক্ষ শিজ্প প্রাতম্টানের সমবায়ে 
ইউনাইটেড আলকালি কোম্পানশ' গঠিত হয়: আমরা '্ডাই-্টাফৃস্‌ করপোরেশানের 
অভযপয়ও দেখিয়াছি; ১৯০২ সালে এমন অনেক শিল্পপ্রাতষ্টান স্থাপিত হয়, যেগ্যাল পরে 
একর করিয়া 1 প্লুনার মণ্ড গ্রপ' গঠিত হইয়াছে। নোবেল ইন্ডাট্টিজ' নামক সুবৃহৎ 
প্রতিষ্ঠান কিরূপে গড়া উঠ্িয়াছে, ভাহাও আমরা দেখিয়াছি। সীসক এবং শ্বেত সীসকের 
শিল্পে আমরা বহু; শিল্পব্যবসায়ের সমবায় দঁশয়াছি। এই বাঁজলেই যথেষ্ট হইবে বে, 
যাহারা ২৫ বংসর পর্বে শিল্প-সমবায়ের কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও উহা 


২২) বিদেশ হইতে সম্তায় পণ্য আমদানী বন্ধ কারবার জন্য এবং বিলাসদুব্যের বাণিজ্য 


ভারতের পক্ষ হইতে এরুপ কোন আইন ফারিবার প্রচেষ্টায় প্রবলভাবে বাধা দেওয়া হইয়াছে। 
জাপ্টন কোজ £ 1116 ৩0] 06 4818) চা: 1048. 


বিংশ পাঁরচ্ছেদ ২১৯ 


চালাইতে ইচ্ছূক। ইহার প্ুনেক কারণ আছে। এস্বগ্ে মাত্র একটি কারণের উল্লেখ কারব। 
কোন একক প্রাতিষ্টানের চেয়ে শিঞ্পসমবায়ের পক্ষে গবেষণা ও পরশক্ষাকার্য অনেক সহজ । 

“বিভিন্ন ক্ষ ক্ষ কোম্পানন তথ্য সংগ্রহ কারবে, জ্ঞান ও আঁভঞ্তা দ্বারা সাহায্য 
কাঁরবে, এবং নবশাঠিত 1শজ্পসমবায় কোম্পানী তাহার বিনিময়ে, আঁর্থক ব্যাপারে এবং 
কর্মপারচাজনা বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে সংযোগস্ররূপে কাজ করবে; এইরূপে 'র্াটিশ 
রাসায়নিক 'শিক্প জন্ববদ্ধ হইয়া অন্যান্য দেশের শিক্পসমবায়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে কাজ 
কাঁরতে পারিবে। প্রত্যেক 'শল্পপ্রীতষ্ঠানকে স্বতন্্রূপে দুনিয়ার বাজ্জারে প্রাতযোঁগতা 
কাঁরতে হইবে না। একটি শ্িশাল* সুপ্রাতম্ঠিত িল্পস্মবায়ের অন্তভূক্তি থাঁকয্লা তাহারা 
অনেক সুবিধা ভোগ কাঁরতে পাঁরবে। 

বর্তমান কালে রাসায়ানক শিল্পের জন্য কলকক্জা ষম্তাদি বসাইবার জনা বহু মূলধনের 
প্রয্লোজ্জন। কোন বিশেষ শিল্প নির্মণে দক্ষতা, মূলধনের সদ্বাবহার, নির্মাণপ্রগালশর উৎকর্ষ-_ 
এই সমস্ত সাফল্োর পক্ষে অপ্পারহার্য। কেবল রাসায়ানক শঞ্প নয়, আধুনিক সমস্ত 
শিক্পের পক্ষেই এ কথা খাটে। 

“সদক্ষ ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হইলে, বর্তমান যুগের িল্পসমধান্ন কোন 
ব্যবসা একচোঁটিয়া করিতে অথবা কাঁতিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি কারতে চেষ্টা করে না। যাহাতে 
বাবসায় জাভজনক হয় এবং মূলধন" ও শ্রামক উভয়েই তাহার স্যাবধা ভোগ করে, বাভি্ন 
শিল্পকে বাজারের দরের হ্রাস বৃশ্ধির উপর নির্ভর কাঁরতে না হয়-তাহার প্রাতই এই 
সমবায়ের লক্ষ্য থাকে। সুদক্ষ পারচালকের অধীনেও বাঁভন্ব শিল্পকে ফে সবক্ঝড়-ঝাপটা 
অহা কারতে হয়, শিল্প সমবায় সে সমচ্ত বিপদ হইতে অংশশদার ও শ্রামকাঁদকে রক্ষা 
করে 

“ষে শিজ্প-সমবায় গঠিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা রাসায়নিক শজ্পে ইংলশ্ড ও 'ন্রিটিশ 
সামাজ্য সর্বাগ্রগপ্য হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই শিল্প জাতির আত্মরক্ষার জন্য একান্ত 
প্রয়োজন এবং ইহার উপর অন্যান্য বহু শিল্পের প্রসার নির্ভর করে” ০9যঘস্াঠ 
আছে 1090, 1926. 0৯ 289-91, 


€) রাসায্লনিক শিল্প উৎপাদন এবং বর্তমান হুগের শিল্প 


রাসায়নিক শিল্প উৎপাদন প্রণালীর উন্নতির ফলে বতঘান যুগের শিল্পে যুগান্তর 
উপাস্ধিত হইয়াছে। ইম্পারয়াল কেমিক্যাল ইনভাঁটিজ ?লটমটেডের লর্ভ মেলচেট এবং 
তাঁহার সহকার্মিগ্ণ একথা খুব ভাল রূপেই বুঝেন। এই ব্যবসায় প্রাতষ্ঠানই কার্যত এখন 
ইংল্ড এবং ব্রিটিশ সাম্াজোর অন্তর্গত আঁধকাংশ স্থানের রাসায়ানক পণ্য উৎপাদন নয়ত 
কারিতেছে। ব্রিটিশ সম্রাজ্োর বাহিরে জার্মালী, আগোরকা প্রত্বীত দেশেও এই কোম্পানী 
ফার্ষক্ষেত বিস্তৃত করিয়াছে। ১৯২৬ সালে দি ইাম্পারয়াল কোমক্যাল ইনডাশ্টিজ কোছপান? 
গঠিত হয়। প্রথমতঃ ইহার মধ্যে চারটি কোম্পানী ছিলনা অশ্ড আ্যান্ড কোধ, 
ইউনাইটেড আলকালি কোধ, নোবেল ইন্ভাক্টরজজ 'লামটেড এবং ব্রিটিশ ডাই-স্টাফুস 
কর্পোরেশান [লমিটেড। 

প্রানে এই সমবায় অন্ততঃপক্ষে ৭৫টি কোম্পানণ নিয়ন্ঘল কাঁরতেছে। ইহার 
মূলধনের পাঁ্িমাশ ৯ই কোট পাউণ্ড, তাহার মধ্যে ৭ কোটগ ৬০৪ লক্ষ পাউশ্ড মূলধন 
বন্টন করা হইয়াছে। 

“১৯২৮ সালে সমবায়ের লাভ হইয়াছিল ৬০ লক্ষ পাউশ্ড (৮ 


২২০ আত্মচারিত 


কোন শিক্পপ-প্রবর্তকের সম্মুখে ি বিরাট বাধা-বিপান্ত উপাস্থত হয়, ভারতে লোহা 
ও চ্টীলের কারখানার প্রতিষ্ঠাতা পরঙগোকগ্ত জে, এন, টাটার জশবনে তাহার দস্টান্ত দেখা 
যায়; তান এই বিরাট প্রচেষ্টার সাফল্য দৌঁখয়া যাইতে পারেন লাই বটে, কিন্তু তানই 
ইহার পরিকল্পনার কারণ, এবং ইহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে কঠোর পারশ্রম করেন। 
এজন্য তাঁহার প্রায় ৪ই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সুদক্ষ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় টাটা কারখানা 
স্থাপনের উপযোগ স্থান নির্বাচন করেন। এই স্থানের সাঁম্নকটেই লোহার খানি এবং কয়লা 
ও চুনা পাথরও ইহার নিকটে পাওয়া বায়। 

তান ইংলস্ড ও জার্মানীতে স্থানীয় খাঁনন্দ লৌহ ও কল্পজার নমুনা পরাণক্ষা করান 
এবং জীবনের অপরাহে ক্লেশ স্বীকার কাঁরয়া জার্মানী ও আমোরকাতে গিয়া তথাকার লোহা 
ও ইস্পাত শিপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। টাটার পরবার্তগণ এই স্কাঁম 
কার্যে পাঁরণত কারবার জল্য ক কারয়াছলেন, তাহার 'বন্ভৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন 
নাই। এই বাঁললেই ধথেন্ট হইবে 'ষে, ১৯০৮ সালে সাকূডাঁতে কারখানা নি্ণাণ কার 
আরম্ভ হয় এবং ৯৯৯৯ সালের রা ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এ কারখানাতে লৌহ তৈরী হয়? 
য্ম্বের সময়ে টাটার কারখানা দেশ ও গাবর্ণমেস্টের জন্য খুব কাজ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহারা 
প্রমাণ করেন বাহির হইতে কোন অত্যাবশ্যকীয় প্লব্যের আমদামশী যখন বধ্ধ হয়, তখন 
জ্বদেশধ শিক্প প্রীতন্ঠান সে অভাব কির্‌পে পূরণ করিতে পারে। 

কিন্তু বন্ধে শেষ হওয়া মানু, জার্মানী ও বেলাজয়ম ভারতের বাজর সম্তা দরের 
ইস্পাতে ছকীয়া ফোলল। টাটার কারখানার ইস্পাত উহার জঞ্চে প্রাতধোশিতাা করিতে 
পারিল 'না। কোম্পানীর অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য আমদানপ ইস্পাতের উপর শতক 
বসাইতে হইল। ইহার মধ্য হইতে প্রায় ১ই কোট টাকা দই বৎসরে টাটার কারখানার 
লাহাষ্যার্থে দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ, টাটার লোহা ও করোগেট টিনের জন্য প্রত্যেক 
দার করদাতাকে শতকরা ১২২ টাকা আঁতারন্ত দিতে হইতেছে। ৩৩) 

টাটার লোহার কারখানা, তাহাদের িপৃল মৃলধন, ধঘেষ্ট প্রাকৃতিক . স্াশাক্ষিত 
বিশেষআগণ- সত্তেও যাঁদ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতশত বাঞ্জারে কারিতে অক্ষম 
হয়, তবে ভারতের অন্যান্য দ্বদেশন শিপ প্রাতষ্ঠানের অবস্থা গিরুপ, তাহা পহজেই অনুমান 
করা যাইতে পারে। 


€৪) ধিশেষজের আজান বলাম বাবা 


কিন্তু ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যার উন্নততর পথে গুরুতর বাধা_অন্য প্রকারের । 
আমাদের জাতীয় চাঁরতে, বিশেষতঃ বাণ্ডালশীদের চাঁরন্রে শিজ্প ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার আঁনচ্ছা 
অঙ্জাগত। ইয়োরোপ ও প্রাচীন ভারতে ধাতুশিজ্প, রঞ্জনবিদা প্রভাত সসেস্ট রাসায়নিক 
প্রণালী, বর্তমান ধূশের বৈজ্ঞানক তরু সমূহ জাত হইবার বহ? পূবেইি আঁভিজ্ঞতাবলে 
আবিক্কৃত হইয়াছিল। মধপ্রণীত শহন্দু রসাযননের ইতিহাস গ্রন্ধে আম ইহার কতকগাল 
প্রধান প্রধান দন্টান্ত 'দয়ছ। ইস্পাত-নর্যাণ শিল্প ভারতেই প্রথম আবিচ্কৃত হয়। 
প্রাসিন্ধ ডামাস্কাসের ইস্পাত এই প্রালীতেই তৈর” হয়। ভারতে প্রার হাজার বৎসর ধায়, 


তে) ইহা ৪1৫ বৎসর পূর্যে িশিত। পর্ধতপ সময়ে, "ইস্পাররাল প্রেফারেন্স” বা সান্রাঙ্গয 
ব্বাশিজ্ঞা শ্ল্ফের নীতি অনুসারে টাটার কারখানা বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা যা তাহারও বেশশ বাল 
“লাইতেছে। 


বিংশ গারচ্ছেদ, ২২১ 


$ই শিল্প এক ভাবেই ছিল এবং িছাদন পূর্বে পাণ্চাতাদেশের সপ্গো প্রতিযোগিতায় ইহা 
জুস্ত হইয়া শিয়ান্ে। ৪) 

ইয়োরোপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শি্ষপকার্যে নিয়োন্দিত হইবার জন্য ধাতু শিল্পে আশ্চর্য 
রকমের উদ্নাতি হইয়াছে। 

বর্তমানে 'বেসেমারের, প্রগালীতে এক এক বারে ২০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। প্রায় 
প্রত্যহ নূতন নৃতন উন্নত প্রণালশ উদ্ভাবিত হইতেছে ৷ ক্রোময়াম, টাৎম্টেন এবং ভ্যানাডিয়াম 
ইস্পাতের সল্পো মিশ্রিত করিবার ফলে কামান ও মোটরকার নির্মাণ সম্পর্কে ইস্পাত [শিল্পে 
যুগান্তর হইয়াছে।  গ্েললদসাক, গ্লোভার্স টাওয়ার এবং কিনট্যানট। প্রণালশ আবক্কৃত 
হওয়ার ফুলে সালাফউারিক আসিড উৎপাদনের পাঁরমাণ বহ্‌ গুণে বাঁড়য়া শিল্াছে। 

বর্তমান রবার শিল্পের বথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। টার নির্মাণ প্রভৃতি কার্ষে 
রবারের চাহিদা বাঁধ হওয়ার সঙ্গো সঙ্গে রবারের উৎপাদনের পারমাণও বাঁড়য়া শিয়াছে। 
কাঁচামাল হইতে 'ভাত্কানাইজডড' রবার প্রস্তুত কাঁরতে নানাবিধ রাসায়ানক প্রণালখ অবঙন্বন 
কাঁরতে হয় জার্মানীর রংএর কারখানাসমূহের কথা উল্লেখ করা বাহনজ্য মান্র। ইহার 
এক একটি কারখানাতে ২৫০ শতেরও আঁধক রাসগায়নক নিযুক্ত আছেন। আম 'কছনাদন 
পর্বে ১৯২৬) ডামস্টাডে মার্কের কারখানা দো আসিয়াছি। এ কারখানার বরাট 
কার্য দেখিয়া আমি সতাম্ভত হইক্রছিলাম। কিন্তু গবেষণা বিভাগ দৌখয়াই আমি বেশী 
মন্ধ হইয়াঁছিলাম। এখানে প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ কেবল ধে নূতন নৃতন ওষধ তৈরী 
কারতেছেন, তাহা নহে, তাহার ফলাফলণ্ পরশক্ষা কারতেছেন। 

আমেনিকা, ইংলপ্ড ও ইয়োরোপের বৈদিক কারখানাগ্নির কথাও লৌখযোগয। 
বাঁক যে সমস্ত ফলতুপাতি ও বৈদিক দুব্যাদ তাহারা তৈরণ করে, ভাহার মূলা কয়েক শত 
কেটী টাকার কম হইবে না। এখানেও, বর্তমান শিল্প কারখানার জঞ্চে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
মিলিত হওয়াতে এরুপ বিরাট উন্নাত সম্ভবপর হইয়াছে । 

লর্ড মেলচেট আব্তাঁরক বিশ্বাস কাঁরতেন “রাসায়ানকেরা বর্তমান জগতের আর্থিক ও 
শিুপসম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান কাঁরবেন।” 

“আমাদের বাবসায়ের প্রত্যেক অঙ্পো বিশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চারশক্ষিত যুবকদের প্রয়োজন 
আছে।.....সমস্ত ব্যবসায়েই বৈজ্ঞানক প্রণালীর প্রবর্তন কারতে হইবে।” “গ্রেট ্তিটেনের 
বিদ্বাবিদ্যালয়সমূহে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দিতে হইবে এবং এ উপায়ে যে সমস্ত 

08) “দিল্লীর স্তম্ড ঘে লৌহ দ্বারা নিমিত, স্যার রবাট হাভূফল্ড তাঁহার কারথানায় 
উহা বৈজ্ঞানিক ভাবে পরণীক্ষা করেন। এই স্তম্ভ এক হাজার বংসর পর্বে নাত হইয়াছিল 
বাঁলিয়া প্রাসম্ধ। স্যার রবার্ট বলেন, পরশক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই লোহা আঁতি আশ্চর্য 
রকমের বচ্ডু। ইহাতে এমন কোন বিশেষ গৃণ নিষ্চয়ই "ছিল, যাহার ফলে এই এক হাজার বলয় 
ইহা টাকিয়া আছে, কোনর মরিচা পড়ে নাই) বতরমান ফুূগে যে সমস্ত লৌহ প্রস্তুত হয়, ভাহা 
অপেক্ষা উহা শ্রেদ্ঠ। * 


১ আত্মচাঁরিত . 


শশক্ষিত ফূবক তৈরধ হইবে, তাহারা দেশের শিল্পোন্নাভতে সহায়তা ফাঁরবে" জার্ড মেলচেট 
এই নীতির সমর্থক ছিলেন।__[0079] 06050010211 5006%, 198]. 

লর্ড মেলচেটের মন্তব্য ইয়োরোপ ও আমোরিকার শিল্প ব্যবসায়গ্যালর সন্বম্ধেও প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। উহাদের আধকাংশ প্রায় দুই শত বংসর হইল প্রাতান্ঠিত হইয়াছে 
এবং এগ্যালর জন্য স্মীশাক্ষিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারশর প্রয্লোজন আছে। বর্তমান রং 
শিল্পের জন্য এরূপ বৈজ্রানিকের কাজ অপারিহার্য। 

আধুনিক রাসায়ানক শিক, ধাতুশিঞ্প, অথবা বৈদাযীতক কারখানাকে জঙ্গতের বাজারে 
প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, সৃতরাং নিজেদের আঁফ্তত্ব রক্ষার জন্য তাহাঁদগকে 
নুদক্ষ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের কাজে ীনষক্ত কারতে হয়। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে_ 
মালিকদের নিজেই বৈজ্ঞাঁনক হইতে হইবে। ভবে বর্তমান বৃগে ষে সেকেলে প্রণালীতে 
আর কাজ চাঁলতে পারে না, একথা বুঝিবার মত ব্যাম্ধ ও দুরদার্শতা তাঁহাদের থাকা 
চাই এবং আধ্দানকতম উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সুযোগ গ্রহণ করিধার জন্য সর্বদা সজাগ 
থাকা প্রয়োজন। আ্যালজ্র; কানেগণ, জে, এন, টাটা, লর্ড লেভারহিউলম্‌, এবং জ্বরপচাঁদ 
হবকুমচাদি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কাঁরয়াছেন, কেননা তাঁহারা প্রথম হইতেই বিশেষজ্ঞদের 
সাহায্য লইবার প্রয়োজনশিয়তা উপলম্ধি কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালে ব্যবদায় আরম্ভ 
কারবার কাজে বিশেষজ্ঞেরা সামান্য অংশই গ্রহণ কারয়া থাকেন। আমি প্রাসম্ধ ধর্না 
ব্যবসায়ী পিয়ারপণ্ট মরগ্যানের উত্তি পূর্বেই উদ্ধৃত কারয়াছি। তান বল্গেন,_ 

“আমি,যৈ কোন বিশেষজ্ঞকে ২৫০ ডলার মূল্যে কার্ষে নিরন্তর করতে পারি, এবং তাহার 
প্রদত্ত তথ্য হইতে ২৫০ হাজার ডলার উপার্জন কারতে পাঁর। কিন্তু এ বিশেষজ্ঞ আমাকে 
নিষু্ কাঁরয়া অর্থ উপাজন কাঁরিতে পারে না।” 

কাঁলকাতার নিকট একমানন বৈজ্ঞানক ইস্পাত শিল্পের কারথানা স্যার জ্বরুপচাঁদ 
হূকুমচাঁদের উৎসাহ ও বুদ্ধিকৌশঞে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার হনুকুমচাঁদের কোন বৈজ্ঞানিক 
করান নাই। তান একজন বড় ব্যবসায় এবং তাঁন বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাইয়াছেন তানি 
কারথানা আরম্ভ কারবার পূর্বে রসায়নাবদ্য বা বৈদাহতক- ধাতৃশিকণপের জ্ঞানলাভের জন্য 
অপেক্ষা করেন নাই। 

আদম শার্সোটেনবার্গে (বাঁ্লন) 1607151)6 73007907016 (শপ অহািদ্যালয় 
" দেখিয়াছি, জহীরচ ও ম্যান চেষ্টারেও এরুপ প্রাতষ্ঠান দৌঁয়াছি। স্মতরাং এই শ্রেণীর 
প্রাতষ্ঠানকে লঘু কারবার চেষ্টা, আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে) কিন্তু আমার দঢ় আঁভমত 
এই যে, শিল্প প্রদ্তৃত প্রথালীর মূলগূ্রীল মাঘ এইসব শিল্পবিদ্যালয়ে শৈধা যায়। 
বিচ্ছু শিষ্প উৎপাদনের যে কার্ফকরণ জ্ঞান; কিরূপে এমন শিল্পজাত উৎপন্ন করা যায়, 
যাহা জগ্গতের বান্জারে প্রাতযোগিতায় বিক্রয় করা যাইতে পারে, সে আঁভজ্ঞতা কেবঙ্গ শিল্প 
ব্যবসায়ের মধ্যে থাকিল্লাই.লাভ করা সম্ভবপর 

সম্প্রতি বেল কোঁমক্যাল আাপ্ড ফার্মী[সউিক্যাল ওয়াক্সে ইহার একটি দগ্টাপ্ত 
আঁম দেখিয়াছি। তাহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, টেকনোলাক্যাল_ইনক্টিটিউটে লম্ধ 
কাল অঙেক্ষা কারখানায় হাতেকলমে প্রান লাভ করা আধিকতর ফলপ্রদ! কিছ্যাদল হইল, 
আমাদের একটি সালাফউারক আযাসড তৈরশর বন্ল বসাইতে হয়। সাধারণতঃ বন্মানর্মাতা 
কোন ইংরাছ পিল্পশকেই ধন্মটি বসাইবারখজন্য ডাকা হইত এবং তান ফোন বিশেষজ্ঞকে 
এ উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিতেন। বিশেষজ্রকে অনেক টাক্য পারিশ্রাক, পাথেয় এবং হোটেলের 
বার দিতে হইত। ১৫ বংসর পূর্বে আমরা একজন ধূরককে কারখানার কাজে নিষ্ন্ত করি। 
ঘৃতাঁন তখন কেবল জাতীয় শিক্ষা গাঁরষদের ইজিনিয়ারিং বিভাগে জুনিয়র কোর্সে 


বিংশ পাঁরচ্ছেদ ২৩ 


ইশক্ষালাভ কারয়াছিজেন। রাসায়নিক ইঞ্জনয়াারংএর সংস্পর্শে থাকার দরুদ, আমাদের 
ব্যবসায়ের বিস্তারের স্ে সম্গে তাঁহার জ্ঞান ও আঁভিক্্রতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার 
ধিজেয় বিভাগে 'তাঁন বিশেষরূপে দক্ষতা লাভ করেন। আমরা বিনা (দ্বিধায় তাঁহার হস্তে 
নূতন আযাসিড গ্ল্াস্ট তৈরীর ভার ন্যস্ত কাঁরলাম। বন্তানর্মাতা যে গল্যান ও বিস্তৃত বিবরণ 
দয়াছিলেন, তিনি বিশেষ বক্ষ সহকারে তাহার তাৎপর্য বুঝিয়া জইবাাছলেন। এই কার্ষে 
কৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন কাঁরয়া তানি আমাদের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেন। ঝদ্ত- 
িম্ণাতা ষে গ্দ্যান দখল কন্ধ্ন, তাহার মধ্যে করেকটি ত্রটিও তিনি, প্রদর্শন করেন এবং 
সেগাল মল্তানর্মাতা নিজেও ম্যানয়া লন। ভারতবর্ষে বোধহয় ইহাই অন্যতম বড় আাঁসড 
তৈরীর কল। টেকনোলজিক্যা্ ইনাষ্টাটুউটে, ছাদের সালাঁফউারক আআসিড প্রস্তুত প্রণালশ 
শিক্ষা দিবার জন্য কলের একটি ক্ষুদ্র নমন্লা দেখান হয়। এইভাবে প্রদর্শনীতে তাজমহলের 
নমুনাও্ দেখান হয়। দেই তাজমহলের নমুনা দোখিয়া যেমন কেহ তাজমহল তৈরণ কারতে 
পারে না, তেমান ক্ষুদ্র একটি নমননা দৌখিয্লা আীসড তৈরীর কলও কেহ বসাইতে 'পারে না। 


(6) ব্যবসায়ে কলেজের গ্রাজ;য়েট 


তবে কি শিল্প ব্যবসায়ে কলেজে শিক্ষিত বূবকের প্থান নাই? স্থান নশ্চয়ই আছে, 
তবে তাহা বিশেষ [বিশেষ ক্ষেত্রে। তজ্জন্য ভাহাকে ছাত্রজীবনের অদ্ভুত ধারণাসমৃহ ত্যাগ 
করিতে হইবে এবং নূতন করিয়া শক্ষানবীশ হইয়া গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করিতে 
হইবে। এইরূপ অবস্থায় দে তাহার যোগ্যতা সপ্রমাণ কাঁরতে পারেঃ কানেগণ বলেন,_ 

পণনর্কে আমাদের কলেজ ও বিদ্যািদ্যালয়ে যুবকেরা অক্ই বয়সেই গ্রাজুয়েট হইভ। 
আমরা এই নিয়মের পাঁরবর্তন কাঁরয়াছি এখন ষুবকেরা বেশন বয়সে গ্রাজুয়েট হইক্সা 
জধবন সংগ্রামে প্রবেশ করে_অবশা তাহারা পূর্বেকার গ্রাজুয়েটদের চেয়ে অনেক বেশী বিষয় 
শিখে । বিশ্বাবদ্যালয়ের শাঁক্ষত ফুবকেরা যাঁদ তাহাদের শখ্য কমক্ষেত্রে সমস্ত শক্তি ও 
সময় দিয়া জ্ঞান ও আিজ্ঞতা লাভ কাঁরতে চেষ্টা না করে, তবে তাহারা যে সব যুবক, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শক্ষালাভ করে নাই, অথচ অন্পবয়সে ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের 
অপেক্ষা বেশ অস্যাবধা ভোগ কারবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ লাই। 

“অধিক বয়স্ক গ্রাজুয়েটরা উন্নতিশশল ব্যবসায়ে আর এক প্রকারের অসুবিধায় পাঁতিত 
হয়। এ বাবসায়ে চাকরণর ব্যবস্থা সৃশজ্যালিত, যোগ্যতা অন:সারে প্রোমোশান' দৈওয়া হায় 
সুতরাং সেখানে কাজ নিতে হইলে, সর্বানশ্ন স্তরে প্রবেশ করিতে হয়। তাহাকে গোড়া 
হইতেই কাজ আরম্ভ করিতে হয় এবং এই নিরম তাহার নিজের পক্ষে ও অন্য সকলের 
পক্ষেই ভাল।_11716 8000815 01 050৩9৮ 0, 206-8. 

পমেধবের গ্রাহছুয়েট মেধাবী অ-গ্রাজুয়েটের চেয়ে নিশ্চয়ই যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ! সে বেশ 
ধশক্া পাইয়াছে এবং অন্য সমস্ত গুণ সমান হইলে, শিক্ষা দ্বারা নিশ্চয়ই যোগ্যতা বৃদ্ধ 
হইবে; দুইজন লোকের সাধারণ যোগ্যতা, কর্মশান্তি, আশা-আকাগক্ষা যাঁদ একই প্রকারের হয়, 
তবে তাহাদের মধ্যে যে ব্যান্তি আধকতর উদার ও উচ্চাঞ্চের শিক্ষা জাভ কারর়াছে, সে 
নিশ্চরই কর্মক্ষেত্রে বেশণ স্যাবধার আধিকারী হইবে।" (1738 03016 01230510639), 

পরলোকগত লর্ড মেলচেটের (আলফ্রেড মণ্ড) জীবনে ইহার স্মক্দ্র দম্টাক্ত দেখা 
িগয়াছে। জর্ড মেলচেট একজন কৃতী ব্যবসারী ছিলেন। তিনি দ্ইটি 'রিটিশ িশ্ব- 
িদ্যালরে শিক্ষা লাভ করেন, ব্যারষ্টারও হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা লাড়ুইঙ্স মশ্ড একটি 
সবৃহত আযালকালি কারখানার মালিক হিলেন। লাড়ুইগ মশ্ডও জার্মানশর হিডেলবার্শ বিশ্ব- 


২২৪ আত্মচারত 


বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং কোলবে ও ব্যনসেনের নিকট রসায়ন বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। 
তিনি তাঁহার বন্ধু জন টি, ব্রুনারের অংশপদার রুপে বাবসায়ে প্রবেশ করেন। রুমার মৈসার্স 
হাচিনূসনের রাসায়নিক কারবারের কর্তা ছিলেন। 

কোমক্যাল সোসাইটির জার্নালে (১৯৩৯) লাঁখত হইয়াছে 

১৮৭৩-১৮৮৯ সাল পর্দ্তি আট বংসর ব্যবসায়টিকে নানা বিথ্য বিপাণ্তর মধ্যে 
কঠোর সংগ্রাম কারতে হইয়াছিল; কেবল অংশশদার দুইজনের প্রতিভা, দড় সঙ্কজ্প এবং 
অক্লান্ত পাঁরশ্রমের ফলেই সাফল্য লাভ হইয়াছিল। 

“এইর্পে জাঁবনের যোল বৎসর কাল ধারয়া তরুণ আলফ্রেড মশ্ড তাঁহার চোখের 
সব্মখে একাঁটি কৃহধ ব্যবসায়কে গাড়য়া উঠিতে দৌখয়াছিলেন, এবং বৈজ্ঞানিক কর্মশালার 
আবহাওয়ার মধ্যে তিনি বাস কারিয়াছিলেন।” 

ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে বাবসায়ের ক্ষেত্র বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষিত বুবকদেয পক্ষে 
কিরূপ সাঁমাবম্ধ, তাহা আমি দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে, আবার ততোধিক বপূল 
বাধা বিঘ্যের সপো সংগ্রাম কারতে হয়! সাধারণ ইয়োরোপশয় বা আমেরিকান গ্রাজুয়েটের 
সাহস, কর্মোৎসাহ এবং সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্য আঁতক্রম কাঁরয়া৷ জয়লাভের জন্য দূঢ় সঞ্কম্প 
আছে, কিম্তু ভারতীয় গ্রাজুয়েটছের চরিত্রে এ সব গৃণ নাই। আমাদের রাসায়নিক 
কারখানায় প্রান্ন ৬০ জন বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট আছে। তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন, নার্দষ্ট 
কাজ বেশ চালাইতে পারে। কিন্তু তাহারা জজের চেষ্টায় বা কমরপ্রেরণায় প্রায়ই কিছু 
করিতে পারে না। 

বর্তমানে বাংলা দেশে আমাদের একটি গুরুতর অমস্যা উপাস্ধিত। বাঙাল্পীকে তাহার 
কাঁষজাত টুবা_বথা পাট, শস্য, তৈল-বশজ, প্রভৃতি বিয়ের জন্য অবাঙ্ডালীর উপর নিভ'র 
করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা কাঁঠন। কেননা, ত্রাহা 
করিতে হইলে তাহাদ্গকে বোঙ্ালীকে) কেবল যে উচ্চাঙ্গোর বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় 
জান লাভ কাঁরতে হইবে, তাহা নহে; ব্যবসায় পাঁরচালনার বিশেষ ক্ষমতাও থাকা চাই 
এবং এই শেখোন্ত গণি দনর্ভাগ্যরুমে বাঙালীদের চারহে এখনও বিকাশ লাভ করে নাই। 
সে ব্যবসার গলতনের জনয মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে না, সে এখনও এমন কোন প্রাভষ্টাবান্‌ 
্যণ্ক স্বাপন কারতে পারে নাই, যাহার নিকট হইতে আঁক সহায়তা লাভ করিতে পারে) 
বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয়গযীপ অসংখ্য গ্রাজুক্েউ বা ডিশ্লেমাধার সৃষ্টি 
করিতেছে। শিক্ষাব্যবসায়েও ষথেন্ট লোকের ভিড়। সুতরাং শাক্ষত যুবকদের জশীবিকা সমস্যা 
কিরুপে সমাধান করা যায়, সেই চিল্ডাই আমাদের পক্ষে গুরুতর হইফ্সয উঠিয়াছে। (৫) 

শুবোঙ্থ আলোচনা হইতে আমরা একটা সংস্পদ্ট শিক্ষা লাভ কারতে পারি। কোন 
নিদিষ্ট কাজে বা চলতি কারবারে বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা অনেক সময় বেশ 


0) ১১৩০ সালের ২৭শে আগম্ট তাঁরখে, বোদ্কাই সহরে শিপ প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
উপলক্ষে, আসি বাঁলয়াছিলাম;_১৬ বংসর পূর্বে মডার্স 'রাভিউয়ের প্রবীপ সম্পাদক আমাকে 
শডঙরদের ডরর' উপাধি দিয়াছুলেন। তাঁহার আভিপ্রায় ছিল এই যে আমি বহু বৈজ্ঞানিক গডক্টরের 
আন্টি কারয়াছি। এখন আম হুতভল্ডের ন্যায় দেখিতোচ্ছি যে, বংসরের পর বংসর কেবল নে 
আমার ল্লেবরেটরশ হইতেই অসখ্যে "রের' সুষ্টি হইতেছে তাহা নহে, আমার পরোতন ছাত্ররা 
কলিকাতা, ঢাকা, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'রূপে অসংখ্য নর" সমষ্টি 
ফারতেছেন ছু হর অন্য "নদের কটি তালিকা সত 

তবে তাহা রাসারলিক সম্দেধে আমরা 
ভারতবাসীরা পিশুর মতই বিরত, 


বিংশ পাঁর্জ্ছেদ ২২৫ 


ফক্ষতা দেখাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি আছে এবং নানা বাধা বিথ্ের 
সঞ্চো সংগ্রাম কাঁরয়া স্বায় চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছে, সেই শ্রেণীর লোকই কেবল 
কোন ব্যবসায় গাঁড়কা তুলিতে পারে। 

বতমান চীন সম্বন্ধে একজন চিদ্তাশশল ও দূরদশর্শ ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া 
আম অধ্যায়ের সনা কারয়াছি। আর একজন দূরদশর্শ লেখকের সারগর্ভ মস্তব্য 
উদ্ধৃত কাঁরয়া আমি এই অধ্যায় শেষ কাঁরব। 

“একথা সত্য যে, চীন এখনও কৃষিপ্রধ্ান দেশ, কম্তু গত তিশ বৎসরের মধ্যে চনে 
বহদ ব্যবসায় ও কলকারখানার কেন্দ্র গড়িগনা উঠিয়াছে এবং যেখানে এগুলি সশ্রাতাম্ঠত 
হইয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে যে চীনা বাবসায়ণ ও শ্রীমকেরা আধ্রনিক প্রয়োগ কৌশল 
আয়ন্ত্র করিয়া লইয়াছে। চাঁনার্য পাশ্চাত্য শি্পকৌশল প্রয়োন্গ করিতে পারে৷ তাহারা 
কারখারী, রেলপথ, বাবসায়ণ সঙ্ঘ এবং পামারক বিভাগ গাঁ়য়া তুলিতে পারে?” 
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দেখা যাইতেছে, এই উভয় গ্রস্কারেরই জাচাম্তিত অভিমত এই যে ব্যবসায় প্রাতষ্টা 
কাঁরতে হইলে ব্যবসায় ও শ্রামকদের সহযোগিতা চাই। তাহারা এমন সমস্ত [িশেষজ্ঞদের 
নিযুক্ত কাঁরবে, ষাহারা পাশ্চাত্য শিল্প কৌশল কাজে লাগাইতে পারে। কিন্তু শক্রানের 
গ্রাজুয়েট বা শিল্প বিদ্যালয়ের ডিগ্লোমাধারীরা এই শ্রেশীর গবশেষজ্্ নহো 


৯৫ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


দেশটি শিল্প প্রতিষ্ঠান 


বেঙ্গল কেমিক্যাল আযপ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াক্সের উৎপত্তি সম্বথ্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ অনয দেওয়া হইয়াছে। আম এখন আরও কয়েকাট শিল্প গ্রাতষ্ঠানের ইতিহাস 
বিবৃত করিব। এগযাক্সির সপোও আমি ঘানি ভাবে সংসন্ট। এই দেশসয় 
প্রাানগ্ীলকে কিরূপ বাধাবিঘ্ ও অস্যাবধার মধ্য দয়া কাজ কাঁরতে হইয়াছে, 
আম দেখাইতে চেষ্টা কারব। 


€১) কাঁঘকাতা পটারণ ওয়ার্ক ও তাহার ইতিহাস 


কলিকাতা পটারা ওর়র্কসের উৎপাত্ত ও ইতিহাস কৌত্হ্লোদ্দশপক। ১৯০১ সালে 
জনৈক ভদ্ুলোক সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাষ্জমহলের মধ্যে মঞ্গালহাট নামক স্থানে 
পোঁসলেন ও মৃতণশজ্পের উপযোগী চীনামাটী আবচ্কার করেন। ইহার ফলে, কাশিম- 
বাক্জারের মহারাজা মণীন্দুনদু নন্দা, বৈকৃষ্ঠনাথ সেন এবং হেমেন্দ্নাথ সেন একটি প্রাইভেট 
কোম্পানী গঠন করেন। হেমেন্্বাবু যখন কাঁজকাতায় আঁসয়া হাইকোর্টে ওকালতী 
বাবসা সুর; করেন, তখন কাঁকাতাতেই কালকাত্য পটারাঁ ওয়ার্কসের কাজ্জ আরম্ভ হয়। 
একটি প্ৰকুরের ধারে কয়েকটি কুটার লইয়া সামান্য আকারে ইহার পত্তন হয়। কয়েক 
জন কুম্ডকারকে এই কার্ষে নিযুক্ত করা হয়) 
সেই সময়ে মৃংশল্পে বিশেষজ্ঞ কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। শ্রীযৃন্ত নারায়গচদ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্রলোক মৃংশীশক্জের কাজ কিছু কিছু জানিতেন, তিনিই 
নূতন শিল্প প্রাতদ্টান চালাইবার ভার গ্রহণ করেন। নারায়ণবাবু অনেকগলি চূল্ল নির্মাল 
করেন এবং কৃফনগরের কয়েকজন কারিগরের সাহায্যে মাটীর খেক্জনা ও প্যতুল তৈরণ কারতে 
থাকেন। কিন্তু তাঁহার কোন বৈজ্রানিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং তাঁহার 
প্রচেষ্টা বার্থ হয়। বাজারে বিব্ুয়ের উপযোগণী কোন 'জানিষ ভান তৈরণী করিতে পারেন 
নাই। এইরূপ নিক্ষল পরীশ্ায প্রায় ২৭ হাজার টাকা বায় হয়। " 
এই শিল্গের প্রধান কাঁচা মাল চাঁনা মাটী। মেইজন্য কোম্পানধর মাঁলকগণ পাহাড় 
অঞ্চল হইতে প্রচুর পারমাণ চাঁনামাটগ উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিলেন। এ উদ্দেশ্যে 
মল্ালহাটে মন্পাতিও বসানো হইল। ২০ অশান্ত বয়লারাট পাহাড়ের উপরে লইয়া 
যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে ইজি ও বয়লার বঙানো হইল এবং 
প্রচুর পারমাখে চীলামাটঠ তৈরার ব্যবস্ধা হইল। হাতপূ্বে শ্রীফৃত সতাসন্দর দেবকে 
জাপানে গাঠানো হয়। তিনি টোকিও এবং কিওটোর শিল্পাবিদ্যালয়ে মৃং-শিল্প শিক্ষা 
কারয়া ১১০৬ সালের আরম্ভে দেশে িরেন। তাঁহার উপরেই কাজের ভার দেওয়া হয়। 
কাক করেন। তখন দেখা গেল যে, ব্যবসায়টির ভাবসযাং প্রসারের 
আশা আছে, কিন্তু জায়গাটি তহার তৃলনায় অতান্ত নর! সৃতরাং মালিকেরা স্থির 
করেন যে যাবমার় বাড়াইতে হইবে এবাং আরও বেশ পরিমাণ পোর্সলেনের দ্য ৈরা 


একাবংশ পরিচ্ছেদ ২২৭ 


কাঁরতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বেলেঘাটা রেশওয়ে স্টেশনের নিকটে ৪৫নং টাংরা রোডে 
তিন একর জাঁম ইন্জারা লও হয়। এইদ্থানে প্রয়োজনীয় কল্পকষ্জা বসানো এবং কারখানা 
গৃহ বিরতি হয়। চুল্লী তৈরা হইলে ১৯০৭ সালে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালগতে কাজ 
আরম্ভ হয়। কিন্তু সুদক্ষ কারিগর না থাকাতে কান্ধের কোন উন্নাত দেখা যায় না। 
জাপান হইতে দুইজন ভাল কাঁরগর আবার জন্য শ্রীফৃত দেবকে জাপানে পাঠানো হয়। 
উদ্দেশ্য ছিল যে, জাপালণ কাঁরগরেরা এখানকার লোকদের কাজ শিখাইয়া যাইবে। ৯১০৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে জ্বাপানী কারিগরেরা এদেশে আসে এবং এক বংসর সন্তোষজ্বনক- 
ভাবে কাছ করে। তারপর অহাদের দেশে পাঠান হয়! এই কারিগরদের বেতন, যাওয়া 
আসরে খরচ ইত্যাদি বাবদ মালিকাঁদগকে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। ব্যবসায়ে 

হইতে লাগিল এবং মালিকেরা আরও মূলধন দিতে লাগলেন। 

বাজ্জারে সস্তা জাপানী ও জার্মান মাল আমদানশ হওয়ার দরশ, তাহার সম্গো 
প্রীতযোগিতায় দেশখ মাল চালান কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং ১৯১৩ সালে শ্রীফৃত 
দেবকে আধৃনিকতম পোঁ্পলেন ও মৃৎ্শজ্প প্রস্তৃত প্রণালি 'শক্ষা কারবার জন্য 
ভার্মানশতে প্রেরণ করা সমণচশন মনে হইল। এর্‌পও স্থির হইল যে, হ্ীধৃত দেব উন্নত 
ধরণের কলকজ্জা ক্রয় কাঁরবেন এবং ইংলপ্ড ও ইয়োরোপে বিবিধ মৃংশিল্পের কারখানাও 
দোখিয়া আঁসবেন। শ্রীফূত দেব এদেশে প্রাপ্তব্য কাঁচা মালের নমুনা সঙ্জো লইয়্াছিলেন। 
তানি ইয়োরোপের কয়েকটি লেবরেটর ও কারখানাতে এই দেশীয় কাঁচা মাল পোঁ্সলেন 
ও মৃংশিক্প নির্মাণের পক্ষে কতদুর উপযোগাঁ, তাহা পরীক্ষা কাঁরয়া দেখেন। তানি 
প্রয়োজনীয় কলকন্জা এবং উন্নত ধরণের চুল তৈরশীর জন্য মালমশলার অর্ডার দিয়া দেশে 
্রত্যাবত্তনি কারলেন। এই সমস্ত জিনিষ মহাযুদ্খ আরম্ভ হওয়ার প্‌বেই এদেশে 
পেশছিয়াছিল। জার্মান ড্রেদডেন মডেলের নূতন চুল্লীও নার্ঘত হইল। সমস্ত 
প্রয়োজনশয় কলকক্জা বসানো হইল,_যে জাঁমর উপর কারখানা স্থাঁপত, মালিকেরা তাহা 
রুয্ কারলেন এবং পূর্ণোদামে কাজ আরম্ভ হইল। 

৯৯০৬ হইতে ১৯১৬ পযন্ত দশ বতসরের বিবরণণতে দেখা যায় যে, ২০২,৯৫২, 
টাকা মুলোর ভ্দিনিষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং তক্মধ্যে ৯৯২,৪২৭, টাকা মূলোর জিনিষ 
বয় হইয়াছিল, সময় পযন্ত মালিকেরা ব্যবসায়ের জনা প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্য 
কারয়াছলেন। ১১৯৬--১৭ সালের জন্য যে বাছ্েট প্রদ্তৃত হয়, তাহাতে ম্যানেজার মি 
দেব আরও কাজ বাড়াইবার প্রস্তাব করেন এবং তদুশ্দেশ্যে বায় নির্বাহের উদ্দেশো আরও 
২ই লক্ষ টাকা দিবার জন্য মালকাঁদগকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মালকেপ্া কতকটা 
লৈরাশ্য বোধ করিতোঁছলেন। তাঁহারা বহু অর্থ বায় কারয়াও দীর্ঘ কালের মধ্যে কোন 
ফজ পান নাই। সংতরাং তাঁহারা বাবসায়টটকে লামটেড কোম্পানীতে পারণত কারিতে 
মনস্থ কাঁরলেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা একটি ইয়োরোপণীয় কোম্পানশীর নিকট প্রস্তাব 
করলেন এবং উন্ত কোম্পানণও এ প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন মিঃ এইচ, এন, সেন 
এবং ফার্মের সপ্পো দীর্ঘকাল ধাঁরয়া সর্ভাদি লইয়া আলোচনা চালিল, কিপ্ছু কোন কারণে 
শেষ পর্যন্ত কিছুই স্বির হইল না। 

তারপর, ১৯১৯ সালের ফেব্রুয্লারণ মাসে, কদিকাতা পটার ওয়ার্কসৈর বাবসায়টিকে 
“বেলাল পটারজ লিমিটেড” এই নাম দিয়া দশ জক্ষ টাকা মুধনসহ লিমিটেড কোম্পানীতে 
পাঁরিণত করা হইল। 

নৃতন কোল্পানণ দ্েসডেন টাইপের আরও তিনটি চু বসাইবার প্রস্তাব কারলেন। 
তাঁহাদের আশা ছিল যে, ইহার ফলে ৪,২০,০০০ টাকা মূল্যের জিনিষ উৎপন্ন হইবে। 


২৬ আত্মচারিত 


এইরূপ ৮ লক্ষ টাকার আদায়ী মূলধনে বংসরে ৯ লক্ষ ৬০ হাজ্জার টাকা লাভ হইবে 
এবং কোম্পান* বৎসরে লতকরা ২০ টাকা লভ্যাংশ দিতে পাঁরিবেন। 

তদনদলারে কোম্পানী লৃতন চুল্লী ও বল্মপাতি বঙ্যইতে লাগিলেন, কারখানা বড় করা 
হইল। কিন্তু যখন এই সমস্ত কাজ শেষ হইল, তখন দেখা গেল যে, কাজ চালাইবার মত 
মলধন কিছুই অবাঁশিদ্ট নাই। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ফোম্পানশকে ভখ্যণ 
অর্থসক্কট ভোগ করিতে হয়। কোম্পানীর ম্যানোজং এজেপ্টদের ব্যবসায়ক্ষেত্ে সুনাম 
ছিল। তাঁহারা যেরুপ বৃহ আকারে আড়ম্বরের সঞ্গো ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন, যে 
ফোন প্রথম শ্রেণীর ইয়োরোপীণয় ফামের কাজের সপ্দো উহার তুপনা করা যাইতে পারে। 
মিঃ দেরের উপরই পর্বেধৎ সমস্ত কাজের ভার 'ছিল। "তান কেবল কারখানা এবং শিল্প 
উৎপাদনের দাঁয়ত্ই গ্রহণ করেন নাই, কোম্পানণর সেক্রেটারীর কানের তারও তাঁহার উপরে 
ন্যস্ত ছিল। সতন্নাং ব্যবসায়াটির ভারই তাহার উপরে ছিল, বালিতে হইবে। ” 'কিদ্তু 
কঠোর পাঁরশ্রম করিয়াও তিনি কোম্পানীর লাভ দেখাইতে পারিলেন না। নানা প্রতিকূল 
অবস্থা তাঁহার বির্বন্ধে কার্ব কাঁরতোছল। 

কোম্পানীর দুর্ভাগাকমে এই সময়ে ম্যানোক্গং এক্েপ্টস মেসার্স দি, এন, দত্ত আপ্ড 
কোম্পানীর লানা কারণে আর্থিক দুগণীত হইল এবং ভিরেক্রগণ উত্ত কোম্পানীর নিকট 
হইতে ম্যানোঁজং এজঁন্স প্রত্যাহার করাই সমশচঈন মনে কাঁরজেন। তদননসারে দডরেক্টরেরা 
নিজেরাই কাপারচালনার দাঁত গ্রহণ কাঁরলেন। মূল 'ডিরেক্রদের অনেকেই ইহলোক 
ত্যাগ কাঁরয়াছিলেন বা বোর্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং নৃতিন ভিরেক়দের 
নির্বাচিত করা হইল। 

বায় অত্যন্ত বেশ পাঁড়ত, এবং মাঁসক ষে আয় হইত তাহাতে প্রয়োজনীয় বায়াদি 
নির্বাহ করাই কঠিন হইত, লাভ তো দুরের কথা। ডিরেন্রদের মনে আশঙ্কা হইল, 
তাঁহারা দৌখলেন সমস্ত ব্যবসায়ের ভার একই ব্যান্তর হাতে রাখা উচিত নহে। ডিরেক্টরেরা 
সমস্ত বিষয় তদন্ত করিবার জন্য একটি কাঁমাট নিষ্যন্ত কাঁরলেন। দীর্ঘকাল ধাঁরয়া তদন্ত 
চিল এবং কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান ভি, দস, ব্যানার্জ 'ডিরেক্টরদের দনকট রিপোর্ট দাখিল 
কাঁরলেন। ফোম্পানগীর কার্য পাঁরচালন্য এবং ধিরপজাত উৎপাদনে যে সমস্ত দুটি ছিল, 
তাহা এই রিপোর্টে প্রদর্শিত হইয়াছিল। 

কোন দেশীয় শিল্প ব্যবসার চালাইবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রধান বাধা এই বে, সমস্ত 
দেশাঁয় 'শল্পকে বজারে আমদানী বিদেশশ পণ্যের সঞ্চো প্রাতষ্োগ্িতা কারতে হয়া 
কেবলমান ভাবানভুতির উপর একটা শিল্প গাঁড়য়া উঠিতে পারে না এবং এরুপ কখনই আশা 
করা হার না বে_ভারতায়দের প্রস্তুত শ্িষ্পদুব্য কেবলমান স্বদেশ বলিয্লাই অধিক মৃল্য 
দিয়া লোকে চিরকাল কিনিতে থাকিবে । তাহারা দেখিতেছে, এরুপ বিদেশশ দুবয অনেক 
কম মূল্যে বাজারে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ভারতীয় শিল্পনির্মাতাকে তাহার খরচার 
দিকে জক্ষা না রাখিক্লা বাজার মূল্যে জিনিষ বিক্রয় কাঁরতে হইবে । ইহার ফলে তাহাকে 
লোকসান দিয়াও ব্যবসায় চালাইতে হইবে। ষতাঁদন পর্ষশ্ত সে আঁত কম খরচায় জিনিষ 
বিণ কাঁরয়া লাভ করিতে না পারিবে, ততাঁদন তাহাকে এই উভয় সচ্টের মধ্যে থাকিতে 
হইবে। ভারতীয় শিল্পাঁনর্মাতাকে বংসরের পর বৎসর লোকসান দিয়া ?নজেই বান্ধার তৈরী 
কাযা লইতে হইবে-এই কথাটা অংশশদারগণকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। 
অংশাঁদারগণ বাঁদ দেখেন যে তাঁহাদের টাকা বহু বংসর ঘাঁিয়া ব্যবসায়ে পাঁড়গ্লা আছে, 
কোনই লাভ হইতেছে না, এবং সেজন্য তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের দোষ 
জেওয়া যায় না। িল্তু তাঁহাদিশকে মনে রাখিতে হইবে যে শশক্প সন্বজ্ধে ভায়তের এখনও 


একাবিংশ পাঁরচ্ছেদ ২২৯ 


শৈশব অবস্থা এবং পাশ্চাত্যের দেশগনীল যাহা বহ, শত বংসরের চেষ্টায় সম্পন্ন করিয়াছে, 
ভারত বর্তমানে তাহা কারতে পারে না? এই কারণেই ইয়োরোপীয় অহাবুদ্ধের পর 
যে সব দেলশল্স শিল্প ব্যবসায় আরম্ভ হইরাছিল, তাহার অনেকগযুলই উঠিল্লা গিয়াছে! 
ষে সামান্য কয়েকটি আছে, সেগ্ুলিকেও আত কদ্টে আদ্তিঙ্ব রক্ষা কারতে হইতেছে । এই 
অবস্থা আতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত কয়টি টিকয়া থাকিবে, তাহা বা যায় না। বিদেশশ 
শশক্পানমাতারা প্রভূত মূলধন খাটাইতেছে, সতরাং তাহাদের উৎপাদনের খরচা যতদুর 
সচ্ভব কম। ভারতকে শিপ ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে এখন সংগ্রাম কারতে হইতেছে। যাঁদ 
এদেশ শিল্পনির্মাতা উৎপাদনের ব্যয় যথাসম্ভব কম করিয়া লাভ না দৈখাইতে পারে, তবে 
বিদেশশ 'শিক্পের লো প্রতিযোগিতায় তাহারা টাকতে পারিবে না? 

পূ্বোস্ত বিবরণ প্রীবৃত সেনের পোর্ট হইতে হবহ গৃহীত। লেখক এখন ইহলোকে 
নাই, একথা স্মরণ কারিয়া মন দুঃখভারারাস্ত হইয়া উঠে! শ্রীধূত দেন তাঁহার মৃত্যুর 
কয়েক মাস পূর্বে আমার অনুরোধে এই [বিবৃতি লীঁয়াছিজেন। 

উত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, কাগশমবাজারের মণ'ন্দন্্র নন্দী এবং হেমেন্দরনাথ সেন 
এই শিশু শিল্পকে প্রায় ৩০ বৎসর হাবং পোষণ কারয়াছিলেন। ব্যবসান়্ে মহারাক্জা এবং 
মেসার্স বি, এন, সেন এবং এইচ, এন, সেন ভ্রাতৃদ্বর়ের অংশই শতকরা ৫০ ভাগ। 

এই কোম্পানী এবং আরও কয়েকাট কোম্পানীর সপ্দো আম সংসন্ট। এই সব 
কোৎ্পানীর অংশশদারগণ আমাকে প্রায়ই লভ্যাংশ না দিবার জন্য নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া 
পর খিলখেন। (১) কিন্তু পূর্বোন্ত [বরণ হইতে পাঠকরা ব্িঝতে পারবে, শিজ্প 
প্রবর্তকদের পথে কি প্রবগ বাধা বিপত্তি ছিল। জাপানের জাতীয় গবর্ণমেস্ট নানা শিশু 
শিল্প প্রবর্তন ও এ গালে রক্ষা করিবার জন্য যে সাহায্য কাঁরয়াঁছল, তাহাই এই সব 
প্রম্নের সম্দীচিত উত্তর। 

“জাপানে নূতন শিল্প প্রবর্তনের দায়িত্ব গবর্ণমেন্টই গ্রহণ করিয়াঁছলেন। যে সব 
স্থলে গবর্ধমেন্ট প্রত্যক্ষ ভাবে কোন নূতন শিল্প প্রচেষ্টাকে মূলধন "দয়া সাহায্য বরেন 
নাই, সে স্ধলে তাঁহারা সংরক্ষণশক অথবা বাত ম্বারা শিল্পানর্মাতাকে সাহায্য করিয়াছেন 
অথবা সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহাকে ধণ দিয়াছেন।” 41157: 7190571 18047 
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৯১) কোম্পানীর জনৈক বড় অংশশদার (ভ্রাহার অংশের মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা) একজন 
ইংরাজ ভদ্রলোক ডিরেক্টর বোর্ডের জনৈক সদস্যকে াখিয়াছেন_“[.- আমাকে অন্ত্রহ পূর্বক 
ধৃলাখয়াছেন, কোপপালীর জন্য আপনাঁদগকে কর বিপদের মধ্যে পাঁড়ীতে হইয়াছে এবং আপনারা 
িরুগে তাহার জন্মুখধীন হইরাছেন। আমরা, অংশীদারেরা দুর হইতে আপনাদের কৃতকার্ষোর 
জন্য নিশ্চয়ই কতকতা প্রকাশ কাঁরব। আম নিজে আ' অশেষ ধনাবাদ 'দতেছি। 
আপনারা যে শেষ পর্তি সাফল্য লাভ করিবেন, এই দে বশ্বাস আমার আছে। আমাদের বিশেষ 
সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা আপনাকে পাইয়াছি। এমন আর একজন বাকিও নাই ঘাঁহার বুদ্বি ও 
মহত উন্দেশোর প্রার্ত আমার প্রশগাচ ত্রদ্া আছে। আগনারা ঘি বাবসার়ের অবস্থা ভাল লা করিতে 


পর্যপ্ত বিনা পারিপ্রমকে কাজ কারতেছেন। পটারীর থাবসারাটিকে সফল কারয়া তোলাই ভাঁহার 
একমাত্র চিন্ডা। এককছন অংশশদারের গক্ষে এর্‌প্‌ নিষ্যোর্থভাবে কাজ কারবার দক্টাপ্ত দূর্লভ 
এবং সকলেরই অনৃকরণযোগ্য। 


২৩০ আত্মচরিত 


একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাপানের শিল্প ও বাঁগিজোর প্রসারের দায়িত্ব ১৮৭০ 
খ্ঃ হইতে ১৮৮৩ খূঃ পর্যস্ত মোটের উপর গবর্মেন্টই গ্রহণ করিয়াছলেন। এই সময়ে 
গবর্ণমেপ্টই জাপানের প্রধান কারখানাগুলির ম্যালক ছিলেন এবং ভাঁহারাই এগাল 
পরিচালনা করতেন, কেন না আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য পারিচালনা বিষয়ে জাপানের লোকেরা 
অনভিজ্ঞ ছিল৷ জনসাধারণকে শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষিত করিবার জন্য গবর্ণ- 
মেন্টকেই এই সব কারখানা স্থাপন করিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বলা যায়_গাবর্ণমৈস্টই রেলওয়ে, কয়লার থাঁন এবং অন্যান্য খাঁন, পোতাঁশিক্পের কারখানা, 
বয়নশিল্পের কারখানা, সিল্কের কারখানা, তূলা, গশ্ম প্রীতির বয়ন শিল্পের কারখানা, 
এবং কাচ ও কাগজের কারখানার মালিক ছিলেন। 

“মেইজিদের সিংহাসন পুনঃ প্রাশ্তির পর তের বংসর অর্থাৎ ১৮৬৮--১৮১৩ এই 
সময়ের প্রথমার্ধে জাপানশ শিল্পের শৈশবাবস্থায় গাবর্ণমেপ্টই উহার পরিচালক শছিলেন। 
১৮৮৩ খন্টাব্দের কোঠায় শিজ্প প্রাষ্টানগ্্স ক্রমে গবর্ণমেন্ট বেসরকরখ পরিচালকদের 
হাতে দিতে থাকেন; এ সময় প্রধান প্রধান শিষ্পগ্ীল সরকারণ পাঁরচালনাধশনে তাঁহাদেরই 
পাহাঙ্ে পুষ্ট ছিল। এইরূপে সরকারী পারচাজনার স্থলে বেসরকারণ কর্তৃত্বের প্রথা 
প্রবর্তিত হইল। ১৮১৪ খূঃ অর্থাৎ চশন ভ্বাপান যু্ধের সময় পযস্তি শিল্প-বাণিজ্য এই 
বেদরকার কতৃণ্ঘ ছিল। তারপরে ব্যাপক ভাবে দেশের শিকেপান্নাতির জন্য আয়োজন হইতে 
থাকে” [0706025217265529 ৫76৫ 27606 01 18105, 

“প্রায় সকল দেশের শবর্ণমেন্টই বৃত্তি, সংরক্ষদ শক অথবা সরকারণ ব্যাঙ্ক হইতে 
খাদ সাহাধ্য দ্বারা শিল্পোন্নাতিতে উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেক দেশেই অবাধ 
এবং সঞ্ববদ্ প্রচেন্টার প্রথা ক্রমশঃ প্রবার্তত হইয়াছে। অবাধ বাণিজোর দিকে ঝোঁক থাকা 
সত্বেও গ্রেট ব্রিটেন পর্যন্ত অবন্ধার চাপে পাঁড়িয়া, এই লব নূতন প্রথা কিয়ৎ পারমাণে 
মানিয়া*লইতে বাধ্য হইয়াছিল।”_41160: 71026771010 ০9৫ 25 20816ছ76, 


জাপানে প্রিন্স ইটো গব্ণমেস্টের পম্টেপোষকতায় বাধ্যতামূলক ভাবে [শষ্পবাঁিজ্যের 
উন্নাত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

মহারাজা মণণম্্রচল্দ্ নন্দ এবং হেমেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে বেঞ্গল পটারিজ 'ামিটেডের 
বিশেষ কত হইল। এই কোম্পানশ ফে প্রবল বিঘ] বিপদের “মধ অশেষ ক্ষতি দ্বকার 
কাঁরম্নাও, মাথা তুঁিক্লা থাঁকতে পারিয়ছে, সে কেবল শ্রীফূত দ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যান়ের 
অসাধারপ উদ্যম ও স্বার্থত্যাগের ফঙ্গে। সাত বংসর পূর্বে তিনি কোম্পানির অনাতম 
ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। সেই সময় হইতে [তানি কোম্পানশকে রক্ষা কারবার জন্য অক্লান্ত 
ভাবে সময় ও শল্তি ব্যয় করিয়াছেন। শ্রীফূত বন্দোপাধ্যায় একটি বড় আটনর* কোম্পানীর 
অংশপদার, তাঁহার প্রত্যেক নট ও ঘণ্টার মুল্য আছে। শীকস্তু তংসতেও তান দিজের 
ব্যবসায়ের জন্য গ্নর্ততের পারশ্রম করিবার পরও প্রভাহ দুই এক ঘন্টা বে্াল পটারিজ 
[লিমিটেডের কাজ কর্ম দেখেন, ছন্টীর দিন তাল কোম্পানশর হিসাবপত প্রন্ৃতি ভালর্‌পে 
পরীক্ষা করেন। তানি হাতহাসে প্রথম প্রৈণধর এম, এ, উপাধিধার, কিন্ত তান মং 
শিল্প স্বধ্ে গ্রন্থাঁদ ভালরূপে অধ্যয়ন কারয়াছেন এবং 'বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গো সর্বদা 
আলোচনা ও পরামর্শের ফলে এ শিল্পের ব্যবহারিক জ্ানও শ্রাভ কাঁরয়াছেন। আমি 
তাঁহাকে একাদিকমে ১২ ঘণ্টা কাজ কারিতে দেখশিয়াঁছি। কোম্পানীকে আর্থিক সঞ্কট হইতে 
রক্ষা কারবার জন্য খণ কায়া. নিজের সুনাম বিপন্ন কারতেও তান দ্বিধা করেন লাই। 


একবিংশ পাঁরচ্ছেদ ২৩৯ 


[তিনি একটি স্বদেশশ শিজ্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এই ভাবই তাঁহার মনে 
সর্বদা জাগ্রত এবং ইহারই বলে কোন অবস্থাতেই তিনি নিরাশ হন নাই। বস্তুতঃ” 
দেশের এই শিক্পোক্নাত প্রচেষ্টা তাঁহার অতান্ভ প্রিয় কার্য এবং ইহার জনা তান অক্লান্ত 
ভাবে কাজ করিয়াছেন। আঁম এই সব কথা 'লাখত্রে সঙ্কোচ বোধ কারিতোঁছ, কেন না, 
আমি জানি যে, শ্রীবৃত বন্যোপাধ্যায় নীরব কমর্শ, সাধারণে নাম জাহির করিতে তান 
চাহেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত জবনের সমস্ত কথা প্রকাশ কারবার অধিকার আমার নাই। 
তবে এই পযন্ত আম বাঁলতে পার ষে, দেশের শিল্পোন্নতি সাধনের জনা তান এপর্যন্ত 
91৫ লক্ষ টাকা ব্যয় কৰিয়াছেন এবং সৈজন্য তিনি দকছুযার দুঃখিত নহেন। এই সূযোগে 
আমি আমার আর একজন বন্ধ্‌র প্রাত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কারিতেছি। , তীন অন্য একাঁট 
কোম্পানীর ডিরেক্টর রূপে আমার সহকমর্শ$ তাঁহার বয্পস্‌ ৭০ বছসরের কাছাকাছি এবং 
শতাঁন ধনী লোকও নহেন। পারবারিক দাঁ়ক্ষও তাঁহার যথেষ্টই আছে,-তৎসত্বেও এই 
কোম্পানীকে রক্ষা কারবার জন্য তান প্রায় ৪০ হজার টাকা 'দয়া নিজে দরিদ্র হইয়া 
পাঁড়িয়াছেন। নি বেশ জানেন যে, এই টাকা 'ফাঁরয়া পাইবার আশা নাই? 


(২) বেঙ্গল এনাসেল ওয়ার্কস লিমিটেড 


১৯২১ সালে নারকেলডাঙ্গায় এক ছোট কারখানা লইয়া দি বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস 
দলামটেডের কাজ আরম্ভ হয়। এই শিল্প সম্বন্ধে ষথেম্ট জ্ঞান ও আভিজ্ঞতার অভাবে, 
প্রথমে খুবই বাধা-বিধ্টা উপাস্থত হইয়াছিল। একজন বার্ডালন ভদ্রলোককে প্রথমে কাজের 
ভার "দিবার প্রস্তাব্‌ হয়। কোম্পানীর প্রবর্তকের্ তাঁহার সঙ্গো এই সর্ত কারিতে চাহিস্লা- 
ছিলেন যে, তাঁহাকে কয়েক জন বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট ভারতীয় ষরককে এই কাজে স:শাক্ষিত 
কারিয়া তুলিতে হইবে, কেন না ইহার দ্বারা কাজের প্রসারের পক্ষে স্বাবধা হইবে। কিন্তু 
বাঙালী ভদ্রলোকাটি এই সর্ত গ্রহণ কারে সম্মত হইলেন না এবং কোম্পানশর অত্যন্ত 
স্কট সময়ে কার্ধত্যাগ করিলেন। কোম্পানীর কাজ বন্ধ হইবার উপরুম হইল । 


কোলকাতার কোন কলেজে ইংরাজণ সাহিতোর অধ্যাপক) এই কার্ষে সম্পূর্ণরূপে আত্ম" 
নিয়োগ কাঁরলেন এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ু অগ্রাহ্য করিয়া এনামেল শঞ্পপ সম্বন্ধে নানার্‌প 
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তানি ইংলশ্ড, জার্মানী ও আমোরকা হইতে 
বহয গ্রন্থ আনাইয়াছিজেন। তাঁহার অক্লান্ত পারিশ্রমের ফলে ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে 
কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হইল। কারখানায় তখন মাত্র ছোট একাটি চুল্লশ ছিল এবং 
গহস্থের ব্যবহার্য ছোট খাট বাসন পত, দরজার নম্বর স্লেট প্রভৃতি প্রদ্তুত হইত। 
দ্বিজেন্দু বাবুর ভ্রাতা আমার ভূতপুর্ব ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ভটাচার্য সেই সময়ে জ্বাপানে 
দছলেন। তিনি সেখানে এনামেল শিল্প শিক্ষা করতে জাগলেন এবং জাপানের কারখালা 
এবং জাপানের কারখানা সমূহে লব্খ আঁভন্রতাবলে ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রবাবুকে নানা মূজ্যবান্‌ 
পরামর্শ দিয্লা সাহায্য কারতে লাগিলেন। - 
শীত দেবেন্দ্রনাথ ভট্চার্য ইহার পর জাপানে এনামেল শিল্পের উপযোগ্গী আধ্বনিক 
য্পপাঁত কয় করেন এবং ১৯২৩ সালে কাঁলকাতায় এগযীল লইয়া আসেন। কাঁলকাতা 
হইতে ১৫২ মাইল দূরে পল্তাতে একখণ্ড প্রশস্ত জাম কয় করা হয় এবং তাহার উপরে 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ষের তত্বাবধানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগালীতে কারখানা নার্মত হয়। 
ভটচার্ধ ভ্রাতৃন্বয়ের, বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথ ডটটাচার্ষের অক্লান্ত পারশ্রম ও কর্মোংসাহ বিশেষ” 


৯৩২ আত্মচারত 


ভাবে উল্লেখযোগ্য) এই পরিশ্রমের ফলে দেবেদ্রবাব্র ব্বাস্থ্যডল্া হইল্লা শিয়াছল 
বািলেই হয়। 

বাঁহারা বাংলা দেশে শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে সংসম্টে আছেন, তাঁহারাই এই কার্ষের 
রত্ব উপক্গান্ধ করিতে পাঁরবেন। িমলার সামারক কনার বিদ্ভাঙ্গের তদানগস্ভন 
'ডিয়েইর কর্ণেল ডানলপ ১৯২৭ সালে এই কোম্পানীর কারখানা পাঁরদর্শন করেন এবং 
ভারতের পক্ষে এই নূতন শিল্পে নানা বাধাবিঘ্যের মধ্য "দয়া পাঁচি বংসরে যে উন্নাত 
হইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রশংসা করেন! 

ভারতে প্রাপ্ত কাঁচা মাল লইস্না বহু পরাঁক্ষার পর এখানেই এনামেলের উজ্জল রং 
করা সম্ভব হয়। কারখানাতে যে সব এনামেলের জিনিষ হইত, তাহা আমদানশ ব্রিটিশ 
পণ্যের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। 

ইতিমধ্যে ধরে ধারে দক্ষ কারিগরের সংখ্যা বাঁড়তে লাগিল, উৎপন্ন জিনিষের পাঁরমাগণ্ 
ঝাঁড়তে লাগল। পর্বে যেখানে একাঁটি ছোট চূদ্লী ছিল, সেস্বলে এখন কোম্পানীর 
মরটি বড় 'ঘাফ্‌ল' চুল্লী হইয়াছে। এনামেলের রং কারবার জন্যও অনেক “স্মেলাটং 
চূল্লী স্থাপিত হইয়াছে। 

বাঙাল যুবকেরা যাহাতে এই এনামেল শিল্পের কাজ গ্রহণ করে এবং উহাতে লাগিয়া 
থাকে, সে চেষ্টায় বহ্‌ বেগ পাইতে হইয়াছে! চুল্লশতে যে প্রচণ্ড তাপের মধ্যে কাজ কারতে 
হয় তাহা মধ্যবিত্ত বাঙাল ভদ্র যুবকেরা সহ্য করিতে পারে না এবং এই ভ্বন্য বহু যুবক 
কাজ কারিতে আসিয়া কিছুদিন পরেই চাঁলয়া যায়। অবশেষে নোয়াখাজির কমঠি মুসলমান 
এবং পৃববিলা হইতে তথাকাঁথত 'িম্নধর্ণের হিল্দুদের কাজে লইতে হয়। উহাদের সঙ্গে 
উচ্চবণাঁয় কয়েকজন 'আঁশক্ষিত' হিন্দু যুবকও কাজ কাঁরতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালী 
য্‌বকরা এই শ্রেণীর পারিশ্রমের কাজ কাঁরতে প্রবল আঁনচ্ছা প্রকাশই, করিয়াছে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিত যুবককে এনামেল শিল্পের কাজ শিখাইবার চেষ্টা 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই একই দুঃখের কাঁহনী- বাঙাল খুবকদের 
শিখিল প্রকাতি এবং কঠোর পারপ্রমে আনচ্ছা। এখনও পাঁরশ্রমণী দাঢ়াচত্ত বানালশ 
ুবকাঁদগকে এই [শ্পে প্রবৃশ্ত করাইবার জন্য চেষ্টা চাঁলিতেছে__কেন না, অনেকেরই বিশ্বাস, 
এই চেষ্টার সাফল্যের উপরেই এদেশের এনামেল শিল্পের ভাষ্য নির্ভর কাঁরতেছে। 

এখানে বলা যাইতে পারে যে, শিল্পপ্রধান ইংলপ্ডেও এনামেল শিল্পের সংরক্ষণ জন্য 
শতকরা ২৫% শনক্কের ব্যবস্থা আছে। এদেশে এই শিশ শির্ঠপকে শাক্তিশালশী জামণন ও 
জাপানী শিল্পের স্গে প্রবল প্রতিযোগিতা কাঁরতে হয় অথচ কোন প্রকার সরকার বা 
ব্যাক্কের সাহাষ্যই সে.পায় না। €২) 


বোর্ড অফ ট্রেডের প্রোসিডেপ্ট স্যার 'ফাঁলপ কানলিফ লিস্টার বলেন যে, ১১২২ সালে 
লরেড ছরের গবর্পমেষ্ট প্রথম এই শক স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে এই লুহ্ষের মেয়াদ 
উল্ীর্শ হইলে দেখা গেল, বিদেশশ পণ্যের আমদানী । ৯৯২৬ সালে শিল্প 


একাবিংশ পাঁরচ্ছেদ ২৩৩ 


অবশ্য, টাটার লোহার কারখানা বা টিটাগড় কাগজের কল প্রীতির মত বড় বড় 
ব্যবসায় দোরগোল কাঁরয়া আতিরিস্ত সংরক্ষণ শুজ্কের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পানে; কিন্তু 
কন ক্র শিষ্পহাীলকে বদেশণ প্রাভযোশিতার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া লুপ্ত হইতে 
হইবে। আমাদের 'মা-বাপ' সরকার এদেশের 'িক্পোম্নীতর জন্য কতদূর আগ্নহ্যাম্বিত 
ইহাই তাহার নিদশশনি। 


0) বাংলায় বাণিজ্যপোত-অতশত ও বর্তমান 


অনেকেরই বিশ্বাস ষে, বাস্ডালপ বাণিজ্যপ্রচেদ্টা এবং সমদুষা্রার প্রা স্বভাবতই 
শবিমৃখ। কিন্তু এতিহাসিক প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, এককালে বাঙালশরা দেশের 
অন্তর্বাণিজ্ঞা ও বাহির্বািজ্ঞে প্রধান অংশ গ্রহণ কারয়াছিল। 

শবাষ্তালপরা ধে এককালে সমন্দ্রযাত্রা এবং বাঁপজ্ঞে প্রাসাম্ধ লাভ কারয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ তাহাদের সাহত্যে লাপবম্য আছে। চণ্ডীমঞ্গল ও মনদা-মঙ্গল সাহিত্য বাংলাদেশে 
সমধিক জনাপ্রয়। এ সব সাহত্যে ধনপাঁতি, শ্রীমল্ত, চাঁদ সদাগর প্রভৃতির বাণিজ্য বাপদেশে 
সমাদ্রষাতার বিবরণ আছে।” (৩) 

৩৯৯--৪৯৪ থঙ্টাব্দে চোনিক পর্যটক ফা-হিয়ান তাগ্রলিস্তকে বাংলার প্রধান সমদ্দ্রঁ 
বন্দররূপে দেখিতে পান। ভারত ভ্রমণ কাঁরিয়া স্বদেশে ফাঁরধার সময় তানি এই তাম্রালপ্ত 
বন্দর হইতেই জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন। মিঃ ওকাকুরাও বলেন, শুসলমান-বিভুয়ের সময় 
পযন্ত বাংলার উপকূলের সাহসী নাবকগণ িংহল, জাভা, সাতরা প্রত্ভীত স্থানে 
উপানবেশ স্থাপন এবং চীন ও ভারতের মধ্যে ধাণিজ্য সম্বন্ধ গাঁড়়া তুিতৌছল। বাংলার 
বারভূ'ইঞ্াদের সময়ে এবং ঢাকার মোগল রাক্তপ্রাতানীধদের আমলে শ্রীপুর, বাকলা বা 
চন্দুম্বশপ হন্দুদের প্রধান নৌবন্দর ও বাণিজাকেন্দ্ু ছিল। এ দুই স্ধান ব্তামান বাথরগ্জী 
এবং চণ্ডীকানের সোগরম্বীপ) দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল! শ্রীপ্ররের অধিপাত 
কেদার রায় নৌশান্ততে খুব প্রবল ছিজেন এবং আরাকানের রাজা ৯৫০ খাঁন রণতরাসহ 
যখন সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন, তখন কেদার রায় নৌষুণ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। রামচন্দ্র 
রায় এবং তাঁহার পত্র কশীর্তনারায়ণের নেতৃক্কে বাকলা আর একটি প্রধান নৌকেন্দর হইয়া 
উঠে। কশীততনারায়ল ফারিপগাগীদিগকে মেঘনা নদীর মোহনার সািকটস্থ উপানিবেশ হইডে 
বিতাড়ত কাঁরয়া এ স্থান দখল করেন। তৎকালে হিন্দুদের নৌশান্তির সর্বপ্রধান কেন্দ্র 
স্থাপিত হইয়াছিল চণ্ডীকানে! বিখ্যাত যশোরাধিপ্াত প্রতাপাদিত্য এবং তাঁহার পর 


উদয়াদিত্য এই নৌকেন্দ স্থাপিত করেন। (৪) 
মৃসলমান শাসকদেরও শাক্তশালণ নৌবাহিনশ ছিল। মিরঞজুমলা একাট বৃহৎ নৌবহর 
লইয়া আসাম আঁভযান করেন৷ ১৬৬৪ সালে সায়েস্ভা খাঁ বাংলার সুবেদার হন। তাঁহার 


রাজধানশ ছিল টাকায়। মগাঁদগকে দমন কারবার জন্য দতান একাঁটি নৌবাহিনশ গঠন 


একথা সত্য বে এনামেলের উপর শতকরা ১৫% আমদানী শ্মক আছে। কিন্তু ইহাতে 
কোন ফল হয় না, কেননা এই শিল্প সক্রো্ত বে সমস্ত রাসায়ানক ঢুবা বিদেশ হইতে আমদানী 
কারিতে হয়, তাহার উপরেও উ শক বসে। টাটার ইস্পাতের পাত এই শিল্পের একটি প্রধান 
উপকরপ। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানশী ইস্পাতের পাত্তের চেয়ে টাটার ইল্পাতের মূজ্য কম নয়। 

তে) মন মুখোপাধ্যায় : 17746255870. 

9৪) ও মোগল সেনাপতির মধ্যে নৌষুপ্ধের বিবরণ সতাঁশচন্ত্র মিত্র কৃত হেড 
খ্রনার ইতিহাসে দুষ্টবয। 


২৪৪ আত্মচারত 


করেন। উহাতে ৩০০টি রণতরশ ছিল এবং এ সমস্ত রণতরী হ:গলণ, ধালেম্বর, মুরাং, 
[চলমারঈ, যশোর এবং কালীবাড়ীতে 'নার্মত হইয়াছিল? 

ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলেও তাঁহারা বাংলার পোতশিজ্প গঠনে সহায়ত 
করেনা এ বিষয়ে তাঁহারা বাঁলতে গেলে ঢাকায় মোগল রাজপ্রীতাঁনাধদের দজ্টাম্তই 
অনৃসরণ কাঁরয়াছলেন। “১৭৮১--৯৮০০ খঃ পর্যন্ত মোট ১৭১,০২০ টনের ৩৮৫ 
খানি জাহাজ হুগলী নদীর বন্দরেই নির্মিত হইয়াছিল। ৯৮০১--৯৮২১ খু পর্ধন্ত 
হুগলী বন্দরে মোট ৯০৫,৬৯৩ টনের ২৩৭ খাঁন জাহান্গ নির্মিত হয়। 

ভারতের বড়লাট লর্ড ওর়েলেসাঁল ৯৮০০ খষ্টাব্দে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, 
পোতিজ্পের কেন্দ্র রূপে ভবিষাতে কলিকাতা সহর গাঁড়িয়া উঠিবে, এরূপ সম্ভাবনা 
আছে। তাঁহার মন্তব্য নিষ্নে উধৃত হইল *_ 

“কলিকাতা বন্দরে ১০,০০০ টন জাহাজ আছে। এ সমস্ত জাহাজ মাল বহন কারবার 
জন্য ভারতেই 'নার্মত। কাঁলকাতা বন্দরে বর্তমানে যত টন জাহাজ আছে এবং বাংলা 
দেশে পোতশিক্প যেরূপ উন্নতি জা কাঁরয়াছে এবং ভাঁবষ্যতে আরও দত উন্নাত কাঁরবে), 
সেই সমস্ত 'ববেচনা করিয়া নিশ্চিতরূপে বলা খায় যে বাংলার ব্রিটিশ বাঁশকদের পণ্য 
লপ্ডন বন্দরে চালান দিবার জন্য যত টন জাহাজের প্রয়োজন হইবে, কাঁলকাতা বন্দর তাহা 
সমস্তই যোগাইতে পারিবে।” 

বোদ্বাইও এবিষয়ে কল্সিকাতা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। বরং কোন কোন দিক 
'দিয়া উন্নত ছিল" পাশর্ জাহাজ নির্মাতাদের সদক্ষ পারচালনায় বোম্বাইয়ের সরকারী 
ডকইয়ার্ড তৎকালে লবশ্রেম্ঠ ছিল। ১৭৭৫ খ্টাব্দে জনৈক পক বোম্বাই ডকের 
বর্ণনা কাঁরয়া বাঁলয়াছেন;_“এই ডকইয়াডশট সংপ্রশস্ত, এখানে জাহাজজী মালপত্র রাখার 
জনা উপযুক্ত গুদাম ঘর আছে। এখানকার 'দড্রাই-ডক' এমন প্রশস্ত এবং সুবিধাজনক 
স্থানে অবাস্ধত যে ইয়োরোপে তাহার তুলনা গিলে না।” (৫) 

কিন্তু কািকাতা বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি সদ্বন্ধে লর্ড ওয়েলেসাঁলর ভাঁবঘ্যৎ বাণশ সফল হুইল 
না। “জশ্ডন বন্দরে বখন ভারতের নার্মত জাহাজ ভারতীয় পণ্য বহন কাঁরয়া উপাস্থত 
হইল, সৈখানকার একছ্রী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন একটা হুলুস্থূল পাঁড়য়া গেল। 
টেমস নদখতে যাঁদ কোন শযুপক্ষের জাহাজ উপাচ্থিত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় 


€ে) ১৭৩৬ খ্ হইতে ১৮৩৭ খাষ্টান্দ পর্যন্ত দনম্নীলশিত পাঁশিগণ বোচ্বাই সরকারদ 
প্রধান জাহাজনির্মাতার কাজ করেন :---১৭৩৬--১৭৭৪ খুঃ ল্াউজশী, ১০৭৪--১৭৮৩ 
খুঃ খাঁনকজশী ও বোমেনজশ; ১৭৮০--১৮০৫ খও ফ্রযামজা ও জানসেঠজরী) ১৮০৫-১৮৯৯ খই 
ছরামসেটশ ও বতনজশী; ১৮১১--১৮২১ খ্‌ঃ জামসেউজী ও লোৌরজা; ১৮২৯--৯৮৩৭ খু 
নৌরজী ও কারসেঠজী। 
দসিনদিয়য টীম ন্যাঁডগেশান কোম্পানীর স্থাহান্্ 'জলবধীরের' উদ্বোধন উপলক্ষে কিছু দিন 
পূর্বে ডাঃ পরাজশে বলেল :-“এই উপলক্ষে যে সময়ে ভারত পোত 'শঞেপ প্রাসপ্ধ ছিল, সেই 
অতীতের গৌরব কাঁহন? স্মরণ না কারিয়া থাকিতে পারতেছি না। সেই সব দনের কথা লোকে 
ধিস্মৃত হইয়াছে । শকম্তু একশত বাসর .পূর্বেও ভারতের নানা চ্ঘানে বিলাতের চেয়েও ডাল 
জাহাজ নির্মিত হইত। ১৮০২ খন্টাব্দে ইংলশ্ডের পরকারণ নৌিভাগ বোচ্বাই বন্দরে একখানি 
হুত্খ জাহাজ তৈরণী করবার ফরমাইক্ পিরাছিলেন। '্টিশ নৌবভাগের কর্তারা ইয্লোরোপশীর 


একাংশ পরিচ্ছেদ ২৩৫ 


এত চাঞ্চল্য হইত না। জস্ডন বন্দরের জাহাঙ্জ নির্মাতারা আতঙ্কসূচক চাঁংকার সরু 
কারয়া দল; তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহাদের ব্যবসা ধংস হইবার উপরূম 
এবং লপ্ডনের যত জাহান্জ বাবসায়ীদের পারবারবর্গ না খাইয়া মাঁরবে।” (810: 
825607) 6/17229) ; লর্ড ওয়েলেস্লির অভিপ্রায় ছিল ষে, ভারতায় জাহাজ পণা বহন 
কারয়া ইংলশ্ডের বন্দরে প্রবেশ কাঁরতে পারবে এবং এইরুপে িটিশ জাহাজ্গীলর সপ্লে 
সমানাধিকারে বাণিজ্য করিতে পারবে। কিন্তু ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার 
এই উদার ও সঞ্গাত নশীতি, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের চঈৎকারে রাঁহত হইল। বোর্ড অব 
ডিরেক্টর এবং কোম্পানীর মাঁলিকগণ বড়লাটের এই উদার নাতির তার নিন্দা কাঁরয়া কড়া 
প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলেন। 

বর্তমান সময়েও আমরা দৌখতোছ, খখনই বাংলা কিম্বা বোম্বাইয়ে স্বদেশী জ্বীমার 
লাইন চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই একাঁধিপত্য-ভেগকারণ শান্রশালী ব্রিটিশ 
কোম্পানীগনীল প্রাণপণে এই সব স্বদেশী ব্যবসায়ীকে প্রারম্ভেই গলা টপয়া মারিতে 
চেষ্টা করিয়াছে। কালিকাতার ইস্ট বেঞ্গল 'রভার ক্টীমার সা্ভ'স [লামটেডের' প্রাতানাধি- 
রুপে, ভারতীয় পোত শিল্প কাঁমাটর সম্মুখে শ্রীফৃত যোগেন্দ্রনাথ রায় যে সাক্ষ্য প্রদান 
করেন, আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ তাহা হইতে কিয়দংশ উধৃত কারতৌছ 

“মৃলধনের অভাব অথবা দক্ষ পরিচালনার অভাবে এই কোম্পানীর উন্লাত ব্যাহত হয় 
না। ইয়োক্রোপণয় ব্যবসায্সশরা সকলে িলিয়া একজোট হইয়া অবৈধভাবে এই ভারতীয় 
ব্যবসায়কে ধ্বংস কারিতে চেস্টা কারয়াছল বাঁলয়াই ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে 
যখন এই কোম্পানণ প্রথম কাজ সুর করে, তখন আঁধকাংশ পাটের কল এই কোম্পানীর 
জ্রাহান্রে আনশত মাল লইত এবং মালের চালান কাগজের জগ্রম ট্রাকাও দদিত। কিন্তু 
কয়েক বংসর পরে, ইয়োরোপীয় কোম্পানশগৃলি দেখিল যে এই ভারতাঁয় কোম্পানী 
জাহাজের সংখ্য বাড়াইতেছে ও ভাল ব্যবসা করিতেছে, এবং তাহার দস্টান্তে আরও নূতন 
নূতন ভারতীয় কোম্পানী গঠিত হইতেছে। তখন তাহারা পাটের কলের মালিকদের 
সঙ্গে এইরূপ চুক্তি কাঁরল যে ভারতাঁয় কোম্পানীর জাহাজে আনাঁত মাল তাহারা গ্রহণ 
কাঁরতে পারিবে না।” 

ইয়া ম্টীম ন্যাভিগেশান কো্পানীর আঁভিজ্ঞতা এর চেয়েও শোচনশঁয়। এই 
কোম্পানশর উপকূল বাঁণিজ্বোর জন্য অনেকগুলি জাহাজ আছে! এই কোম্পানশর 
চে্লারম্যান শ্রীফৃত বালচাঁদ হারাচাঁদ ১১২৯ সালের ২৫শে নভেপ্বর যে বন্তৃতা করেল, 
তাহাতে অনেক স্পন্ট কথা আছেঃ “এই কেম্পানীর জাহা্গল যে পথে চলাচল করে, 
সেখানে বিদেশশ কোম্পানাগযাল প্রয়োজনের আতিরিস্ত বহ; জাহাজ চালাইয়া থাকে। ইহার 
উপর উহারা এমন ভাবে মাগের ভাড়া হাস করিয়াছে যে কোন ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে 
প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা কঠিন।” ব্রিটিশ রাজের অধশনদ্থ ভারত গবর্পমেপ্ট ইচ্ছা 
পূর্বকই ভারতীয় জাহাজ শিশ্প ও ব্যবায়ের প্রাত বির্ধভার অবলম্বন কাঁরয়াছেন। 
শরীধঘত বালচাঁদ হণরাচাঁদ এই সম্পর্কে বাঁলয়াছেন_“ভারতের জাহাজ নির্মাণের কারখানা- 
গ্িই কেবল একে একে লুশ্ত হয় নাই, পরল্তু ভারতে যাহাতে সরকার প্রয়োজনেও 
জাহাজ [নাত না হইতে পারে, তাহার জন্য গবর্ণমেপ্ট কার্যকরী ব্যবস্ধা অবলম্বন 
কারিয্লাছেন। ইহার ফলে বোচ্বাইয়ের প্রীসম্ধ ওকইয়ার্ড বহু? বর্ধ ধাঁরয়া ইংলপ্ড ও 
ভারতের প্রয়োজনে প্রভূত কার্য করিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে ভারতীয় পোত- 
শিয্পের ধ্ংদজ্্র সমাপ্ত হইল। যেদিন লশ্ডনে ভারতে নির্মিত জাহান্ছ ভারতীয় পণ্য 
বহন কারয়া উপস্থিত হইয়াছিল সেই দিন হইতেই ইংলশ্ডের জাহাজ নির্মাতাদের মনে 


২৩৬ আত্মচারত 


ঈর্ষার অনল জর্থলিয়া উঠে, এবং তাহারা ভারতীয় পোত-শিজ্পের ধসে সাধনের চেক্টা 
কারিতে থাকে। এতদিনে ভাহাদের আডিলাষ পর্ণ হইয়্াছে। 

“এইরূপে ৫০. বৎসরের মধ্যে, ভারতের পোত শিল্প ও সমন্্র বাশিজ্য যাহা প্রায় 
লহম্ন বংসরেরও অধিক কাল ধাঁরয়া প্রচালত ছিল-_তাহা একেবায়ে ল্‌প্ত হইয়া গেল। 
ভারতাঁয় পোত শিল্প এককালে পাবার সমদ্রবাণিজা পথে যে অসীম প্রভাব বিস্তার 
কারয়াছিল্, তাহার কোন নিদর্শন এখন আর নাই। গবর্ণমেন্ট যে ভাবে ভারতীয় পোত- 
শপ ধংস করিয়াছেন এবং ভারতের উপক্ল বাণিজ্যে ব্রিটিশ প্রাধান্যের প্রাতচ্ঠায় যে 
ভাবে সাহায্য কাঁরয়াছেন, তাহা রিঁটিশ ক্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের আর্ক ধংস সাধন 
প্রচেষ্টার শোচনীয় দ্টাল্ত এবং ভারতের গত ৭০ বৎসরের আর্থিক ইতিহাসে, গোত- 
শিল্পের ব্যাপারেই ইহা সর্বাপেক্ষা স্পন্ট হইফ্লা উঠিয্লাছে। ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানী 
গহীলকে আয়-করের দায় হইতে মুত্র করা, ভারতের উপকূল বাঁগজ্যে তাহাদের একাধপত্য 
স্থাপনের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করা, এবং সাধারণভাবে ভারতয় পোতশিম্পের প্রত 
বিরদ্ধে তাব_এই সমস্ত হইতেই বুঝা খায় যে, ব্রিটিশ আর্ঘক নশীতর উদ্দেশ্য, ভারতায় 
স্বার্থের ক্ষত কারয়া 'নরিটিশ স্বার্থরক্ষার পল্থা অনুসরণ করা?” 

ভারতীয় ব্যবস্থা পাঁরষদে গৃহশত প্রস্তাবের ফলে গবর্ণমেপ্ট যে ভারুতীয় বাণিঙ্গয-পোত 
কাটি নিষ্্ত কারয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের 'রিপোর্টে এইর:প প্রস্তাব করেনঃ “যে 
সমস্ত জাহাজের মালিক ভারতবাসীরা এবং যাহাতে প্রধানতঃ তাঁহাদেরই স্বার্থ ও পাঁরচালন 
ক্ষমতা আছে, সেই সমস্ত জাহাজের জন্যই ভারতের উপকৃজ বাঁদজ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
কারতে হইবে।” কিন্তু এদেশের আমলাতন্্ বোঃরোরোস) ব্রিটিশ বাণকদের স্গো 
স্বার্থসূত্রে আবদ্ধ, সৃতরাং তাহারা এই প্রস্তাব ব্যর্থ কাঁরয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
কারতেছে। 'মঃ হাজশীর 'উপক্তা বাণিল্ধ্য বিলের' ভবষ্যৎংও অম্বকারময়। 

এই শোচনীয় দৃশ্যের সঙ্গে জাপানের জাতীয় গবর্ণমেন্ট জাপানী পোত শিল্প ও 
সমন্দ্র-বাপিজ্যের জন্য কি করিয়াছেন, তাহার তুলনা করুন। আত অঞ্প সময়ের মধ্যে 
জাপান যে কেবল বাণিজ্যপোতই গাঁড়য়া তুলিয়াছে, তাহা নহে, নৌ-বিভাগেও সে প্রধান 
স্থান গ্রহণ কারয়াছে। এই অপূর্ব সাফল্যের কারণ, রাষ্ট্রের সমর্থন ও প্রেরণ; জাপানী 
গবর্ণমেশ্টই ব্যাস্ত দিয়া এবং ব্যাঙ্ক হইতে খণ গ্রহণের সুবিধা করিয়া দিয়া দেশের শিল্প 
গঠনে সহায়তা কারয়াছেন। ১৮৫৫ খত কমোড়োর পের যখন জাপানে উপস্থিত 
হইল, তখন যে নূতন বিপদের মুখে তাহাকে পাঁড়তে হইবে« সেজন্য সে প্রস্তুত ছিল না? 
প্রায় দুই শত বংসর ঘায়া 'শোগ্শদদের সংকীর্ণ নীতয় ফলে দেশের সমন্র-বাগিজ্য 
লস্তপ্রায় হইয়াছিল। 'পুনরখানের' আরম্ডে প্রবীণ রাজজন্গীতকগণ আধ্বানক প্রণালীতে 
বাঁিজ্যপোত এবং নোঁ-বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অন্মভব করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেক্টা কাঁরতে লাখিলেন। 

আযালেন তাঁহার “বর্তমান জাপান ও তাহার সমস্যা” নামক গ্রন্থে লিশিয়াছেন ১ 
“সেই সময়ে (১৮৭২ খ$) গবর্ণমেন্ট শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যালয় এবং বত'মান ব্যবহারিক 
শি শিক্ষা প্রণালী প্রবত্তনি কারয়াছিলেন। আধ্মানক বাণিকাপোতও নির্মিত হইয়াছিল 
এবং যে সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ণী কোম্পানী জাপানের বাহি্বািত্যে বর্তমান ধুগে এমম 
প্রভাব বস্তার কারিয়াছে, সেল গবর্ণমেন্টের সহায়তায় ও উৎসাহে & সময়েই স্থাঁপত 
হইয়াছিল ১৮৯৪ সাপে যে সমস্ত শিপ গবশমেশ্ট করৃকি প্রবাততি হইয়াছিল, 
তাহাদের মধো বয়ন শিল্প এবং পোত-শিল্পই প্রধান ।” 

সরেক্ষপ লুক্ক ও বাত দ্যারা জনসাধারশের মধ্যে শিল্প প্রচেক্টার 


একবিংশ পারচ্ছেদ ২৩৭ 


উৎসাহ দেওয়া হয় এবং গবর্পমেস্ট যে সমস্ত শিল্প প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেখ 
পরিচালন্য ভার ব্রমে ক্রমে দেশবাসীর উপর আর্পিত হয়। 

“গররপরমেন্ট যাঁদও কতকগুলি শিল্পের পাঁরচালনা-ভার ছাড়ক্া ?দিয়াছিলেন, তথাপি 
এগবীলকে গবর্ণমেস্ট লাহাষ্য করিতেন। ১৮৯৯ সালে জাপান [কপ সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
স্বাভন্ত্য নীতি অবলম্বন করে এবং প্রধান প্রধান শিক্পগযীলকে সংরক্ষণ শুক দ্বারা রক্ষা 
কারবার বাবস্ধা করে। ১৮৯৬ সালে পোত-শিল্প ও বাণিজ্যপোতগ্ীলকে সরকারণ কাত 
দিবার ব্যবস্থা অবলাম্বিত হয়। ১৯১০ সালে এই ব্যবস্থা 'কিয়ংপারমাণে সংশোধিত হয় 
বটে, কিন্তু এখনও উহা বঙ্গবং আছে।” গত ইয়লোরোপণয্স ফৃত্ধের সময়, "প্ন্বীতে 
বাণিজাপোতের সংখ্য হাস হয় এবং জাপান এই সুযোগে নিজেদের বাণিজ্যপোতের সংখ্যা 
বুদ্ধি করে। এইরুপে যে জাপানকে ২০ বৎসর পূর্বেও বিদেশী জাহাজের সাহায্যে 
বাহির্বাধিজ্য চালাইতে হইত, সেই জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের উপকুজল্থ সমস্ত দেশে 
বাণিজ্যব্যাপারে প্রধান স্থান আঁধকার করে।” ৫০ বংসর পূর্বে জাপানে কতকগযাল 
ছোট ছোট জাহাজ মান্ন তৈরী হইত। কিম্তু বর্তমানে জাপানের কারখানায় প্রথম শ্রেণীর 
সমদ্রুগামী জাহাজ, ফ্রেডনট এবং রগতরশ তৈরশি হইতেছে। (৬) ছাপানের পোত-শিষ্প 
গঠনের পক্ষে অনেক প্রাকীতিক বাধাবিপান্র আছে। তাহার খানতে উংপন্ন লৌহ ও কয়লা 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর, সে তাহার িশ্ড লৌহ আমোরকা এবং ভারতবর্ষের টাটা কোম্পানী ও 
ইশ্ডিয়ান আফ়ুরন ও চ্টল কোদ্পানণ আসানসোজ) হইতে আমদানী করে এবং তাহা 
হইতে নিজেদের জাহাজ তৈরার উপযোগণ ইস্পাত নিমণ করে। এই বিষয়ে জাপানের 
অপেক্ষা ভারতের অবস্থা অনেক ভাল, কিস্তু তাহার দুর্ভাগ্য এই যে, তাহার নিজের স্বার্ধের 
সো আহার বিদেশী প্র সবাধেস সংঘাত হয এবং তক তাহার সবর্থকে বিন 

হয়। 

জ্যপানের তুলনায় আমোরকা বর্তমান জগতের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অনেক বেশশ 
উত্ধতিশশল1 তৎসত্তেও আমোরকা তাহার পোত-নশক্পের প্রসারের জন্য কিরূপ চেষ্টা 
কারিতেছে, তাহা লক্ষ্য কারবার বিষয়। এ সম্বন্ধে স্যার আকবালভ্‌ হার্ডের মন্তব্য 
আমরা নিদ্দে উধৃত করিতোছ+__ 

“নোঁশীবভাগ্ যে দশটি নুতন রুন্জারের জন্য ফরমাইজ "দিয়াছেন, আমোরকার কংগ্রেস 
তাহা এখনও মঞ্জুর করে নাই বটে; কিন্তু কংগ্রেস এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, 
যাহার ফলে আমোরকা পোত-শক্গে আবার তাহার পর্ব গৌরবের আধিকারণী হইবে। 
নূতন আইনের প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগজি এই ৯ 

“আহাজ নির্মাণ ফাশ্ডে ২৫ কোট? ডলার রাখা হইয়াছে। এই টাকা হইতে শপিং 
বোর্ড কোন জাহাজের মালিককে জাহাজ নির্মাণের জন্য সামান্য সৃদে বায়ের তিন চতুর্থাংশ 
পর্বল্ত ঝণ দিতে পারেন। "রশ বংসরে এই হণ শোধ কারিতে হইবে। পুরাতন জাহাজের 
সংদ্কার ও পুনশঠিনের জন্যও এইরুপ ধান দেওয়া যাইতে পারিবে । 

“সরকার* কমচারশদের সরকারী কাজের জন্য বিদেশশ জাহাজের পাঁরবর্তে আমোরিকার 
জাহাজই ব্যবহার করিতে হইবে।” 

ইহা হইতে স্পম্টই ধূকা যাইবে যে, এই নূতন আইনে আমোন্িকার জাহাঙ্জ নির্মাতাদের 
লাভ হইবে। . কেন না বাজার প্রচগালত স্দদ অপেক্ষা অঞ্প দে ধণ পাওয়ার দরুণ 
তাহারা সম্তার জাহান্দ তৈরী কারবার এ সুযোগ ত্যাগ কারবে না। দব্লেষজ্্েরয বলেন, 


(৬) উইহাযা : 70080 20৫ ৫৩ 06 08580 


২৩৮ আখ্মচারত্ 


আগাম ১০ বংসরের মধ্যে আমোরিকা তাহার বািজ্যপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি কারবার জন্য 
৫০০ কোটা ভার ব্যয় করিবে। 

মিঃ ভি, লে, প্যাটেল সীম্পয়া ক্টীম ন্যাঁভগেশান কোম্পানীর একখানি নতন ছাহাজের 
উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ষে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 

-“এমন এক সময় ছিল, বখন ভারতবাসশ কর্তৃক নাত ও পরিচালিত, প্রথম শ্রেণীর 
ভারতীয় জাহাজ মূল্যবান্‌ ভারতীয় পণ্য দূরদরান্তরে বিদেশে বহন কাঁরয্া লইয়া যাইত। 
সকলেই জানেন কতকগুলি ঘটনার সমবায়ে ভারতের সেই পোতাঁশল্প ধ্বংস হইয়াছে এবং 
ভারতের পক্ষে এখন বাঁিজ্যপোত বিষয়ে তাহার পূর্ব গৌরব পুনরাধিকার করা অত্যন্ত 
কঠিন হইয়া পাড়িয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতে 
কয়েকটি ভারতাঁর জাহাজ কোম্পানণ স্থাপিত হইয়াছিল.কিল্তু স্খ্বৌলর আস্তত্থ লোপ 
হইক্সাছে। এ সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু না বলাই ভাল।” 

মিঃ প্যাটেল অভঃপর 'সীন্ধয়া হ্টীম ন্যাঁভগেশান কোম্পানীর হীতিহান 'ববৃত করেন 
এবং বিদেশী কোম্পানীরা করুূপে ভাড়া হ্রাস কারিয়া উহার বিরুদ্ধে দ্ধ কাঁরয়াছিল, 
তাহাও বলেন। “কোম্পানন ছয় খানি আধানক মালবাহ? জাহান্জ তৈরণ কাঁরতে চাঁহয়া- 
ছিলেন, 'কস্তু এই ইচ্ছা তাঁহাদের ত্যাগ করিতে হইল। আ্টীমার তৈরীর জন্য কোদ্পানী 
অর্ডার দিতে পারলেন না, কেন না 'টর্ড ফ্যাসালটিজ কামাট” তাঁহাদের 'গ্যারাপ্টি' দ্বার 
দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। যাঁহারা ইংলপ্ড ও ভারতের মধ্যে সোহার্দয কামলা করেন, 
তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি বড়ই দুঃখদায়ক। এইড ফ্যাসালটিজ কামাট' তাঁহাদের 
২ কোট ১০ লক্ষ পাউন্ডের ফাণ্ড হইতে বিদেশ জাহাজ কোম্পানীগলিকে ২২৯ জক্ষ 
পাউণ্ড দিতে পারিলেন, কিন্তু ট্রিটিশ সায্াজ্যেরই অন্তর্ুত্র ভারতের একটি জাহাজ 
কোম্পানীর জন্য মাতু ২২ লক্ষ পাউন্ড দিতে পারলেন না, অথচ ভারত ইংলপ্ডকে গত 
মহাষ,দ্ধে জয়লাভে অশেষ প্রকারে সহায়তা কারয়াছে। 

বমনরতীরবতণ প্রত্োক দেশের গাবর্ণমে্ট যখন 'নিজেদের জাতির বাণিজ্যপোত গাড়ি 
তঁলবার জন্য সবপ্রকারে সহায়তা কারডেছেন, তখন ভারতবাসধরা ি আশা কাঁরতে পারে 
না বে, তাহাদের গবর্ণমেপ্টগ এই মহান্‌ শিল্পটি প্রাতদ্ঠা কারবার জন্য সহায়তা কারিবেন? 
ভারত গবর্মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বাপিজাপোত কাটি প্রস্তাব কারিয়াছেন যে, অন্যন্য দেশের 
উপকনজ বাজ যেমন তাহাদের নিজেদের জাহাল্জের জনই ক্ষত, ভারতের উপকূল 
বাণিজাও তেমান ভারতীয় জাহাজের জনই সংরাক্ষত থাঁকবে। িদ্তু ভারত গবর্ণমেশ্ট 
এই সমোন্য প্রস্তাবটিও এ পযন্ত কার্ষে পরিণত কাঁরজেন না। সুতরাং গবর্ণমেন্টের 
এই ভাবগ্কাতক দৌথয়া এদেশের লোকেরা যে হতাশ হইবে, তাহা আর বিচিত কি? সমদ্রু 
পথে ভারতের বিপুল ব্যাহ্ীশজ্দোর কথা আঁম এপ্থলে বাঁজতোঁছ না, উহার নঞ্পো 
ভারতীয় জাহাজের কোন সম্বন্ধ নাই বাঁললেও চলে। 

“পোতবাহশ পণ্যের জন্য ভারত যে ভাড়া দেয় তাহার পাঁরমাণ বার প্রায় ওই কোটশ 
৪ কোটা পাউণ্ড হইবে। ইহার প্রধান অংশই বিদেশ জাহাজ কোদ্পানগগ্যীল পায়। 
ভারতবাসণরা যে এই অর্থের যতটা সম্ভব নিজেদের দেশেই রাখিয়া দেশবাসধর আর্ক 
দরর্দশার কিয়ৎ পরিমাণ লাঘব কারতে চেষ্টা কাঁরবে, ইহা স্বাভাীবক ।” 

শঁদ মুদলমান' পরিকা (২১শে অক্টোবর, ১৯২৮) হইতে উতে নিন্নালখিত বিব্বাত 
হইতে এ বিষয়টি আরও সংস্পন্ট হইবে £_ 

শবাবস্থা পারষদে মিঃ এম, এন, হাজীর উপকূল বাণিজ্য বিলের যখন আলোচনা 
হইতেছিল, তখন রেঞ্গামের 'েঞ্াল মহামেডান এসোঁসরেশান' এ বিলবে সমর্থন কাযা 


একাংশ পরিচ্ছেদ ২৩৯ 


তার কাঁরয়াছিলেন। এই আইনের প্রয্োজনীয়তা বুঝাইতে গিয়া তাঁহারা কয়েকটি 
দণ্টান্তও প্রদর্শন কারয়াছিলেন! নবগঠিত স্বদেশী কোচ্পানী বেঙ্গল বা ছ্টীম 
ন্যাভিগ্গেশান কোম্পানী লামিটেডের' জাহাজ চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মধ্যে যাতায়াত করিতোঁছিল। 
কিন্তু বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগনীল অতাধিক ভাড়া কমাইয়া এই দেশীয় জাহাজ 
কোম্পানীর সঙ্গে অবৈধ প্রীতযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ৯৯০৫-৬ জালের স্বদেশশি 
আন্দোলনের সময়ে প্রাতিষ্ঠত বেঙ্গল দ্টাম ন্যাভিগেশন কোং লিশিটেড বিদেশী জাহাজ 
কোম্পানীর এইর্‌পে অবৈধ প্রাভযোগিতায় কিভাবে উঠিয়া যায়, ভাহাও সকলেই জানেন। 
ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভারতাঁয় জাহাজের জন্য সংরাক্ষিত্ত করা একান্ত প্রম্নোক্ছন হইয়া 
পাঁড়তেছে। আমাদের পাঠকেরা জানেন যে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগ্লি বেঙ্গল বর্মা 
জ্টশম ন্যাভগেশান কোম্পানশকে পরাঁজত কারবার জন্য চট্টগ্রাম ও রেঞ্গুনের মধ্যে তাহাদের 
যাত্রী ভাড়ার হার ৯৪, টাকা হইতে ৪১ টাকাতে নামাইয্াছিল;_এই নূতন স্বদেশী শিল্পকে 
ধংস কারবার জন্য তাহারা এরুপ ভয়ও দেখাইয়াঁছিল যে, ঘায়শভাড়া তাহারা একেবারেই 
তুলিয়া দিবে। আর একাঁট বিদেশী জাহাজ কোম্পানী বেঙ্গল বর্ম ্টীম ন্যাভগেশান 
কোম্পানীর প্রধান প্রীতখ্ঠাতা মৌলবী আবদুস বাঁর চৌধুরীর সঙ্গে আর এক দিক 
দিয়া অবৈধ প্রততযোগ্িতা করিতেছে। চৌধুরী সাহেবের লণ্ এতাঁদন যে সব নদীতে 
বাতারাত করত, ও শবদেশী কোম্পানশ সেই সব স্থানে তাহাদের লণ চালাইতে আরম্ভ 
কারয়াছে। উহার উদ্দেশ্য, বেঙ্গল বর্মা ন্টীম নাভগ্েশান কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তার 
আর্ঘক ক্ষাত ঘাঁদ করা যায়, তবে তাহার ফলে, কোম্পালীটিও ফেল পাঁড়়া যাইবে ।” 

আমি নিজে আর একাটি দেশশয় হ্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানীর সাঁহত বুস্ত আছি! 
এই কোম্পানপাঁট ছোট। আমাদেরও ঠিক পূর্বোক্ত রূপ বাধাবিঘোর অন্মখীন হইতে 
হইয্লাছে। গ্রত ২২ বৎসরে এই কোম্পানীর প্রায় ২ ক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। এই 
কোম্পানীর লাইনের ভাড়া ছিল এক টাকা। কিন্তু একটি শান্তশালী "টিপ কোম্পানী 
আমাদের লঞ্চে পাল্লা 'দিয়া এ লাইনেই দ্টীমার চালাইতে লাগিল এবং ভাড়া কমহয়া মার 
এক আনা কারল। কিন্তু কোদ্পানসর ২1৩ জন ডিরেক্টর স্বদেশী শির প্রতি অনুরাগ 
উঠিয়া যাইত। 

হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে, গত ২৫ বংসরে, ২০টির আঁধক ভারতাঁয় জাহাজ 
কোম্পানী, একুনে প্রায় দশ কোটা টাকা মধন লইয়া ভারতের উপকূলে ব্যবসা চালাইতে 
চেষ্টা কারক্লাছে। কিন্তু তাহাদের আঁধিকাংশই বাটিশ কোম্পানীগালর ভাড়া হাসের 
শ্রীতষোগিতায় কারবার গটাইতে বাধ্য হইয়াছে? 

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই দ্বদেশী [শল্পের ধসে সাধনে 
ষথাশান্ত সহায়তা কারয়াছেন। নিচ্লোধৃত ববৃতিগ্াল হইতে এবিষয়ে আরও অনেক 
কথা জানা বাইবে। - 

“কোটের চক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল, লর্ড ওয়েলেসালয় ভারতাঁয় 
বাবসা বাণিজ্াকে উৎসাহ প্রদানের নপীতত। এই নীতির ফলে ভারতাঁয় বাপিজ্যপোত গাঁডিয়া 
উঠিতোঁছল এবং ভারতায় বাঁিজ্যও গঞ্গো সঞ্গো বৃদ্ধি পাইতৌছল। কিন্তু ইন্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানী তাঁহাদের অনরাদশী সক্ষীর্ণ নশীতর দ্বারা চালিত হইয়া প্রবর্ণর জেনারেলের 
এই উদার নীতির মর্ম বযঝিতে পারেন নাই। এবং বাঁদও ব্রিটিশ গাল্লামেপ্টের মন্িপ্ডল 
তাঁহাকে সমর্থন কারয়াঁছিলেন, তথাপি কোম্পানীর কোর্ট অব 'িরে্রস এবং ম্ালিকগাশ 


. ২৪০ আত্মচরিত 


তাঁহার বিরুম্ধে তীর শনন্দা সূচক প্রস্ভাব গ্রহণ কারিয়াছলেন। 816520%45 [90100 7 
25101 07706. 

শরুটিশ ভারত উপক্‌ল ঝাঁপিজ্য গাঁড় তুজিতেছিল, কিন্তু সূয়েজ খাল খোলা হইলে, 
জাহাঙ্জ ডাকের ঠিকাদার 1প ্যাণ্ড ও কোম্পানশকে খালের ভিতর দিয় দ্টীমার লইয়া 
ইয়োরোপায় সমদ্দ্রে চালাইতে হইল। এরূপ ব্যবস্থায় লিডেনহল স্রীটের ভিরেকউরগণ 
সক্ধান্ত কাঁরলেন বে, তাঁহাদের জাহাজ অতঃপর ইয়োরোপায় নাঁবিকগণ চ্কারা চালিত 
হইবে। ভারত হইতে চাঁন এবং চীন হইতে জাপান-কেবল এই সব স্থানে ভারতীয় 
লম্করগণ জাহাজ চালাইতে পারিবে। কিন্তু এই পাঁরবর্তনের ফলে ঘোর অনিষ্ট হইল, 
ভরিটিশ নাবিকগণের দৃর্বিনীত বিদ্রোহী ভাব এবং মাতলামি প্রকট হইয়া পড়িল এবং নৃতন 
বাবস্থায় বিশঞ্খলা ঘটিতে লাগল।......এক বৎসরের আভিজ্রতার ফলে. এই ব্যবস্থা পাঁরত্যন্ত 
হইল |” 2186 185767101 2770 4552280 08011571) 26560 02007102801 
৬” 00107821 13600705 00110580765 -0019--090৮৮ 1910. 


প্বদেশশী গোত-শিল্প 
এক শতাব্দী পূর্বে গবর্ণমেন্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন 


ফরোয়ার্ড সম্পাদক মহাশগনেষু ভোঃ ২৬-১-২৮) 


মহাশয়, 
বিদেশী গবর্থমেস্টের জনাই আমাদের দেশের পোত-শিজ্প ধ্বংস হইয়াছে, এরূপ কথা 
বগা হইয়া থাকে। 

এই প্রসঙ্গে ৯৭৮৯ খুঃ ২৯শে জাননয়ারশ তাঁরখের 'কলিকাতা গেজেটে' আতীরত্ত 
পনর) প্রকাশিত নিম্নালাখিত বজ্প্তি জনসাধারণের নিকট বেশ কৌতূহলপ্রদ হইবে। কয়েক 
রেন্দীর বোট তৈরী করা ও মেরামত করা সম্বন্ধে কেন যে নিষেধাজ্ঞা জারণ হইয়াছিল, 
বিজ্ঞাপ্ততে তাহার কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। 


কোর্ট উইলিয়াম, 
রাজম্ব বিভাখ, ১৪ই জানচয়ারী, ১৭৮৯ 


“এতথ্বারা বিজ্ঞাপ্তি করা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি জেলা ম্যাজদ্টেউটগণ বাতশত) 
নিম্লালখিত রূপ আকার ও আয়তনের বোটগ্যা্স আগাম” ১লা মার্চের পর তৈরী কাঁরতে 
বা ব্যবহার করিতে পারবে লা। 
খা (050102)--9০--6০ হাত লম্বা ও ২ই-৪ হাত চওড়া, 

'জেলাকিক্ত (261538) _৩০-৭০ হাত লম্বা ও ৩২৫ হাত চওড়া। 
চাঁদপরের 'পণ্ওয়েস যাহাতে দল দাঁড়ের বেশ আছে । 

শ্যশোর, ঢাকা, জালালপার, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ২৪ পরগদা, হিজবী, তমল্ক, 
বর্ধমান ও নদইয়ার ম্যািষ্রেটগপকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১লা মার্চের পর তাঁহাদের 
এলাকার মধ্যে পূর্ব বার্শত রুপ হে সমস্ত বোট তাঁহারা সৌখতে পাইবেন, সেবীল দখল 
ও বাঝেয়াপ্ত কারবেন। মাঁদ কোন জামদার তাঁহার এলাকার মধ্যে পূ্বঘার্দত রূপ কেন 


একবিংশ পরিচ্ছেদ ২৪৯ 


বেট তৈরা কারিতে বা মৈরামত কারতে দেন (জেলা ম্যাজিম্টৌটের লাখিত আদেশ ব্যতীত), 
তবে তাহা গবর্ণমেস্ট বাজেয়াপ্ত কাঁরতে পারিবেন। 

শ্যাঁদ কোন সত্রধর, কর্মকার বা অন্য কোন প্রকার শিল্পী এইরূপ বোট নির্মাপ বা 
মেরামত কার্ষে নিষুস্ত থাকে (জেলা ম্যাজিশ্টেটের আদেশ ব্যতশত), তবে তাহাকে একমাস 
পহুপত ফৌজদারী জেলে অব ফা হইবে অথবা ২০ ছা পতি বোর্ড দওয়া মাইতে 

। 
“সপারিষৎ গবর্ধর জেনারেলের আদেশ অন্সারে।” 
এই সরকার্শ বিজ্ঞপ্তির অর্থ সুস্পঞ্ট। 
বশবেদ, 
জনৈক পাঠক।” 


এইরূপ লোমহর্ষপ আদেশ বিশ্বাস কাঁরিতে প্রবান্তি হয় না, কিন্তু ইহা এ্রীতহাপিক 
সত্য। কোন সভ্য দেশের গবর্ণমেশ্টের ইীতহাসে এরুপ নিষ্ঠুর আদেশের তুলনা নাই। 

ইহার অর্থ সুস্পস্ট। “যতাঁদন রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ বাণিকদের মধ্যে অসাধু স্বার্থের 
বন্ধন 'ছিল্ন ন্‌ হইবে, যতাঁদন গবর্ণমেপ্টের নশীত পাঁরবার্তত না হইবে এবং ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষের ইপ্মিতে তাঁহারা ভারতের আনম্টসাধন হইতে বিরত না হইবেন, ততাঁদন ভারতীয় 
বাণিজ্জযাপোত পুনগ্ঠরিনের কোন আশা নাই ।"--আবদুল বার চৌধুরণ। 

অবৈধ বিদেশী প্রতিযোগিতা এবং [িদেশশ শাসকদের সহানদভাঁত-শন্য ব্যবহার ব্যতগত 
আমাদের স্বদেশশ শিল্পের বিফলতার আর একাটি কারণ, লিজেদের মধোই অনিদ্টকর 
প্রাতযোগিতা। আমি নিজের আঁভজ্ঞতায় দেখিয়াছ যে, যখলই কোন জ্বদেশশ শিল্প 
প্রবাত হয় এবং নালা বাধা বিঘের সঞ্ে সংগ্রাম কাঁরয়া বাঁচতে চেষ্টা করে, তখনই 
আমাদের দেশের লোকেরা উহার অনুকরণ কাঁরয়া দায়িত্জ্ঞানহনভাবে রাতারাতি এ শ্রেপীর 
বহন ব্যবসা ফাঁদকা বসে। ফলে পরস্পর জিনিষের দর কমাইয়্া পাল্লা দিতে থাকে। দগ্টাচ্ত- 
স্বরূপ বলা বায় যে, বঞ্গাশর জ্টীম ন্যাছগেশান কোম্পানকে বহু দেশশয় মোটর লণ্ট এবং 
হ্টীমারের সপ্পে প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছে । এ সব মোটর লঞ্চ ও দ্টীমার অন্য অনেক 
নদীতে ব্যবসা চালাইতে পাঁরিত এবং তাহাতে লাভও হইত; কিদ্তু তাহা তাহারা করে নাই। 
ফলে এ সব ব্যবসা ফেল পাঁড়য়া গিয়াছে এবং আমাদের কোম্পানশরও বহ_ লোকসান 
কায়াছে। বাঙালশর প্রীত বিধাতার যেন চির আভশাপ আছে, উপযুক্ত কর্মশান্ধি, বুদ্ধি ও 
প্রেরপার অভাবে, তাহারা পুরাতন ছাড়া নূতন কোন পথ অবলম্বন করিতে পারে না, 
এবং তাহার ফলে অনেক ক্ষেত বাঙ্তালনই বাংলার প্রধান শহ_ হইয়া দাঁড়ায়? 


৯৬ 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


চরকার বার্তা কাউনীর বিলাপ 


গত দশ বৎসর যাবং আমি চরকার বার্তা প্রচার কারবার জন্য বহ; পারশ্রম করিয়াছি 
অনেকে আমার এই নূতন বাতিক দেখিয্লা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এহাত্বা গাম্ধণ যোদন 
চরকার বার্তা প্রচার করেন, তখন হইতেই আম ইহার সত্য উপলাষ্খ করিয়াছ। আম 
নিজে হ্্রাকায়ে হইলেও একজন শিঞ্প ব্যবসায়ী, সুতরাং প্রথমতঃ আম এই আঁদম যুগের 
বন্মাটির প্রাত অবজ্ঞ প্রকাশই কাঁরয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ চিন্তার পর আমি ব্যাঝতে 
পারিলাম-_ প্রত্যেক গহদ্ধের গক্ষে এই চরকা কত উপকারী, অবমর সময়ে এই চরকায় কত 
কাজ হইতে পারে। ভারতের যে সব লক্ষ লক্ষ লোক আঁত কষ্টে অনশনে অ্্ধাণনে জীবন 
যাপন করে, তাহাদের পক্ষে এই চরকা জাীবকার্জনের একার গৌণ উপায়। চরকাকে 
দরিদ্রের পক্ষে দ্দী্ভ'ক্ষের কবল হইতে আত্মরক্ষার উপায় বলা হইয়াছে। এ ডীন্ত সঞ্গত। 
খুলনা দ্াভক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্পর্কে সেবাকার্যে কাজ করিবার সময় আম বুঝিতে 
পারিয়াছি যে, যাঁদ এক শতাব্দী পৃৰে চরকা পাঁরতন্ত না হইত, তবে উহা অনাহারব্রিত্ট 
জদসাধারণের পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ হইডে প্যারত। এই বিষয়টি সুস্পন্ট 
উদ্ধৃত কারতোঁছ। ই'হারা মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পূবেই চরকার মাহাত্ম্য উপলাব্ধ 
কারতে গারিয়াছজেন। কোলরুকের নামই সসম্মানে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 

মহাত্মা গান্ধীর জন্মের প্রায় ৭৫ বংসর পূর্ে এই খ্যাতনামা শাসক এবং ততোধিক 
খ্যাতনামা প্রাচ-বিদ্যাবশারদ চরকার গৃণথান কায়াছলেন। সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতির জন্য 
হেনরাঁ টমাস কোলব্রুক একা যাহা কারয়াছেন, তাহা আর কোন ইংরাজ কাঁরিতে পারেন নাই। 
[তিনিই প্রথমে বেদান্তের মহান্‌ সৌন্দর্ষ পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উপাস্ধত করেন; তিনিই 
প্রথম পাশ্চাত্য মনশীষগণের নিকট হিন্দুর হড়দর্শনের পাণ্ডিতাপর্ণ ব্যাধ্যা করেন। 'তানই 
প্রথমে বহু প্রবন্ধ লািয়া প্রমাণ করেন যে, পাটধগাঁণত ও "বগিতে হিন্দুরাই সর্বাগ্রে 
পথ প্রদর্শন করিয়াছল। কোলনুক ১৮ বংসর বয়সে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 
সামান্য একজন কেরাণণ হইয়া ভারতে আসেন। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে সংস্কৃত 
ভাষায় 'তানি যেয়ূপ পাশ্ডিত্য লাভ করেন, তাহার তুলনা বিরল। 

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অল্প কাল পরে কোল "সাল কমিরাঁ 
হিসাবে যাংলার সর্ব ভ্রমণ করেন এবং বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্তক্ষ অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন। ১৮০০ খঙ্টাব্দে প্রকাশিত তছকৃত 135)25017 ০£ 61৫8] নামক 
গম্তিক খানি বহ্‌ মূলাবান্‌ তথ্য পর্স। 

চরকাকে দরিদ্রের সহায় রুপে বর্দনা কাঁয়া তান বলেন, _শাটপভারত যে সভ্য 
খভরশে্ কক াসিত হইতেছে, তাঁহাদের পক্ষে এদেশের আঁ দার জনয জ্ীবকার 
বাবন্ধা করা তুচ্ছ বিষয় নহে। বর্তমানে এই প্রদেশে সাধারণের পক্ষ হইতে দরিদ্র ও 

অসহায়দের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নাই। যে সব বিধবা ও অনাথা জ্ীলোকেরা রুগ্ন 

বলা সযািবেবা কে াবোও বাধা রাহা 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ২৪৩ 


পক্ষে জরশীবকার্জনের একমাত উপায় চরকায় সৃতাকাটা | পদরুষেরা যখন শারশীরক অক্ষমতা 
বা অন্য কোন কারণে শ্রমের কাজ না করিতে পারে, তখনও স্তলোকেরা কেবল মা এই 
উপায়েই পাঁরবারের ভরণপোষণ. করিতে পারে। ইহা সকঙ্গের পক্ষেই সহাল্ন দ্খরূপ, এবং 
জনীবকার জন্য একান্ত প্রয়োজনশয় না হইলেও, দাঁরদ্রের দহ্দশা অনেকটা লাঘব কাঁরতে 
পারে। যে সমস্ত পাবার এক কালে ধনশ ছিল, দারদ্রোর দিনে তাহাদের দর্দশাই সব 
চেয়ে বেশশ মর্মান্তিক হয়। গবর্ণমেন্টের নিকট আইনতঃ তাহাদের দাবশ থাকুক আর লাই 
থাকুক, মন্যক্বের দক হইতে ভাহারা নিশ্চয়ই গবর্ণমেস্টের সহান,দত দাবী কাঁরতে পারে। 

“এই সমস্ত বিবেচনা কাঁরলে বুঝা ষাইবে, দরিদ্রের পক্ষে সহায় স্বরূপ এমন একাট 
শিপকে উৎসাহ দেওয়া নিশ্চয়ই উঁচত। ইহা দ্বারা ব্যবসায়ের দক হইতেও ইংলশ্ডের 
যে লাভ হইবে, তাহা প্রমাণ করা যায়। বাংলা দেশ হইতে তুলার সূভা, কাঁচা তুলা অপেক্ষা 
সমতায় ইংলন্ডে আমদানী করা যাইতে পারে। আয়ল্ড হইতে বহুল পাঁরমাণে শীলনেন? 
এবং পশ্ষের সূতা শবনাশৃক্কে ইংলশ্ডে আমদানশ হয়। ইহা যাঁদ ইংলশ্ডের পক্ষে 
ক্দাতকর না হয়, তবে বাংলা হইতে আমদানী সূতার উপরে কেন আঁতীরন্ব শুক বসান 
হয়ঃ ইহা ব্যতীত এই সূতা আমদানশর বিরদ্ধে আরও নানা রূপ বাধা সীষ্ট করা 
হইয়াছে।” 

ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। ১৮০৮--১৮১৫ খু পর্যন্ত উত্তর ভারতের 
আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিয়া বুকানন হ্যামিলটন একখান বাহ লিখেন। উহা হইতে 
কতকগহীল তথ্য আমি উদ্ধৃত কাঁরতোছি।_ 

কাষির পরেই সূতাকাটা ও বস্য বয়ন ভারতের প্রধান জাতীয় ব্যবসা মস্ত কাটুনই 
স্মীলোক এবং জেলায় (পাটনা সহর ও বিহার জেলা) ডাঃ বুকাননের গণনা মতে তাহাদের 
সংখ্যা ৩,৩০,৪২৬। ইহাদের মধ্যে আঁধকাংশই কেবল বিকালে কয়েক ঘণ্টা মাত সূতা কাটে 
এবং প্রত্যেকে গড়ে বাঁর্ধক ৭%৮ পাই মূলোর সূতা কাটে। সুতরাং এই সমস্ত কাটুনীদের 
কাটা সৃতার মোট মুল্য আনুমানিক বোর্ধক) ২৩,৬৭,২৭৭ ট্রাকা। এই ভাবে হিসাব 
কাঁরলে দেখা বায়, ইহাদের সতার জনা প্রয়োজন"য় কাঁচা তজার মুল্য ১২,৮৬,২৭২ টাকা 
এবং কাটদনখদের মোট লাভ থাকে ১০,১,০০৫ টাকা অর্থাৎ প্রত্োক কাটনীর বার্ষিক লাভ 
গড়ে ৩৮ আনা। কয়েক বৎসর হইতে সঙ্ষর সূতার চাহদা কাময়া যাইতেছে । সমতরাং 
স্মীলোক কাটুনীদের বড়ই ক্ষত হইতেছে। 

“সতাকাটা ও বন্ত বয়ন সাহাবাদ জেলার প্রধান জ্াতীয় ব্যবসা। এই জেলায় প্রায় 
১৫৯,৫০০ জন ্যধলোক সূতাকাটার কাজে নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের উৎপন্ন সুতার 
মোট মূল্য বার্ষক ১২.৫০,০০০ টাকা।” (১) 


(৯) “সব লৃতাই স্পরলোকেরা কাটে এবং উহা তাহাদের অবসর সময়ের কাজ”. 

প্ভারতশয় মসালন ইংলশ্ডে ১৬৬৬ সালে প্রথম আগদানশ হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, 
৯৮৩৮ সালের ১২৮ লক্ষ টাকা বর্তমান কালের ৫০ লক্ষ টাকার সমান। 

“সায়া নূরজাহান এদেশের শিক্পিগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং তাঁহারই পনি 
পোষকতায় ঢাকাই মসলিন প্রাসদ্ধি লাভ কাঁরয়াছিল।...পরবর্ত কালেও ঢাকাই সঞ্জীজিনের খাত 
অক্ষ-্ন ছিল। এমন ক বর্তমান কালে, বয়নশিল্প ইংলশ্ড প্রভূত উদ্ধৃত লাভ করলেও টাকাই মসাঁলন 
এখনও অশ্রাতদ্বন্ৰণী। স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য এবং সঙ্গ কলানী প্রভৃতি গুপের উৎকর্বে ইহা জগতের 
যে কোন দেশের বয়নালল্পজাত অপেক্ষা শ্রেছ্ঠ। 

“পর্বেকালে ঢাকা জেলায় সর্ধপ্রেশশীর লোকই সুতা কাটার কাক্গ কারত। ১৮২৪ সাল হইতে 
এই শিল্পের অবনাঁত আরম্ভ হয় এবং তাহার পর হইতে ইহা ম্মতগাততে লোপ পাইতেছে। 


২৪৪ আত্মচারিত 


সমতাকাটা ও বস্যবরনেয় মধো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্যার্শস্লা জেলার সম্বধ্ধে বলা হইয়াছে 
পকার্পান বস্ম বয়নকারীর সংখ্যা বিস্তর এবং তাহারা গ্রামের লোকদের ব্যবহারের জন্য মোটা 
কাপড় বূনে। স্‌ক্ষর বস্ঘ ধুনিবার জন্য সাড়ে তিন হাজার তাঁত আছে। তাহাতে 


&,০৬,০০০ টাকা মূলোর বস্তু উৎপা হয় এবং মোট ৯৪৯,০০০ টাকা লাভ হয় অর্থাৎ 
প্রত্যেক ভাঁতে বাঁধ গড়ে ৮৬ শালং লাভ হয়। মোটা কাপড় বনিবার জ্রন্য ১০ হাজার 
তাঁত নিষুন্ত আছে এবং তাহাদের উৎপন্ন কাপড়ের মোট মূল্য ১০,৮৯১$০০ এবং মোট 


৩,২৪,০০০ টাকা লাভ হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতে বার্ষক গড়ে ৬৫ শালিং লাভ হয়।” 

রমেশ দন্ত কৃত "ভারতের আর্থিক হীতহাস' গ্রল্থ হইতে এই সমস্ত বিবরণের কিযদংশ 
উদ্ধৃত হইয়াছে। তান উপসহারে বাঁজিয়াছেন_“উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত 
ভারতের লোকেরা নানা শিল্প কার্ষে নিঘুক্র ছল। বস্তু বয়ন তখনও তাহাদের প্রধান 
বৃত্তি ছিল। লক্ষ লক্ষ স্তঁলোক সুতা কাটিয়া জর্শীবকার্জন কারত।” 

এইচ, এইচ. উইলসন মল-কৃতি 'ব্রাটিশ ভারতের ইতিহাসের পরিশিষ্ট লিখেন। ভারতের 
বয়ন 'শজ্প কিভাবে ধংস হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ক্ষোভের স্দো তানি নিম্নালাখত রুপ 
বর্পনা কারয়াছেন ১ _“পরাধশন ভারতবর্ষের উপর প্রভু ব্রিটেন যে অন্যান্স কারয়াছে, ইহা 
হার একটি শোচনীয় দষ্টাক্ত। কাঁমশনের সাক্ষ্যে (১৮১৩ খঃ) বলা হইয়াছে যে, 
ভারতের কার্পাস ও রেশমের বস্ত্াদি ইংলণ্ডের এ শ্রেণির বস্যঙ্জাত অপেক্ষা শতকরা 
&০1 ৬০ টাকা কম মুল্যে বিক্রয় হইতি। সনুতরাং ভারতীয় আমদানশ বপ্রের উপর শতকরা 
৭০1৮০ ভাগ শুক বসাইল্লা অথবা এ গহীলর আমদানী একেবারে নাঁষদ্ধ কাঁরয়া ইংলপ্ডের 
বস্রজাতকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। যাঁদ এরুপ করা না হইত, যাঁদ এই সমস্ত আতীরক্ক 
শক ও নিষেধ বাধ জার না হইত, তবে পেইসাল ও ময়ানচেস্টারের কল-কারখানাশ্যাল 
শ্লোড়াতেই বম্ধ হইয়া বাইত এবং বাল্পীয় শান্তির দ্বারাও তাহাদিগকে চালালো যাইত না। 
ভারত*য় শিল্পের ধ্নংসস্তূপের উপর এগুলি প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারত ফাঁদ স্বাধীন 
হইত, তবে সে প্রতিশোধ লইত, ব্রিটিশ পণ্যের উপর আঁতারস্ত শৃঙ্ক বসাইত এবং এইরুপে 
ধনিজের শিল্পকে ধবংসমৃখ হইতে রক্ষার বাবস্থা কারত। এই আত্মরক্ষার উপায় তাহাকে 
অবলম্বন কারিতে দেওয়া হয় নাই/তাহাকে বিদেশীর দয়ার উপরে নির্ভর করিতে 
হইয়াছিল। ব্রিটিশ পদ্য জোর কাঁররা বিনা শুজ্কে তাহার উপর চাপানো হইল এবং [বিদেশী 


“চা বেলার প্রা তক পািবারই পান সুতোর টা উপাজনফারিত। কিন্তু 
ধস্তায় শবলাতশ সুতা আমদানী হওয়াতে এই প্রাচীন শিল্প প্রায় সম্পর্পরূপে পাঁরত্যন্ত হইয়াছে। 

“এইরূগে যে সতাকাটা সৃতাকাটা ও কন্ুবরন লিম্প এদেশে অঙ্গাপত লোকের অনরসংস্বান কাঁরয়াছে, 
ছা ৬০ বারের খেই বিদেশানর হে চলিয়া গিয়াছে” 871০0: 2০০£%79 ০ 
10009. 

মোরল্াপ্ড তাঁহার [17072 21. 008 10690) 04১৩7 নামক গন্ধে লিশিয়াছেন 
“বাংলাদেশ নেংট পরিয়া থাকত, এ দম্ধান্তও ফাঁদি আমগ়্া কারি, তাহা হইলেও স্বাঁকার 
করিতে হইবে, বচ্যবযনন শিল্প ভারতে খুবই প্রসার লাভ কায্লাছিল এবং ১৬০০ খাষ্টাব্দে 
ভারতের মোট' উৎপশ্র বশচঙ্গাত শিল্প জগতের একটা প্রধান বাপার ছিল। ক্বদেশের জমস্ত 
অভাব তো পূরণ কারিতই, তাহা ছাড়া বদেশেও ছারতের বন র্তান হইত” 

র্যাল্ ক্ষিচ ভাঁহার শ্রম্পবৃততান্তে (১৫৮৩ খ) লিখিয়াছেন£_ 

াডেলা হতে হস ভ্লৌপ্ররে) গেলাম ।...এখানে প্রচুর কার্পাস বন্ধ উতর হয়? 
শীসনারগা্ি (সোপারগাও) হইতে ছর লশশ্গ দূরে একা সহর। সেখানে ভারতের 
মধ্যে সবোত্রুদ্ট সুক্ষর বস্ত উত্পর হয়। 

“এখানে হইতে প্রচুর পাঁরমাণে বন্য ও চাউল যপ্তানী হইয়া ভারতের সরবত, সিংহাল, পোগন, 
স্দায়া, মালা এবং অন্যান্য নানা স্থানে মার!” 


গ্বাবিশ পারচ্ছেদ ২৪৫ 


শিল্প বাবদায়শ অবৈধ রাছনোতিক অপ্ের সাহায্যে তাহার শ্রাতি্ল্থশকে পেষণ কারল-_ 
বে প্রীতক্বন্থীর সঙ্গো বৈধ প্রাতিযোগিতায় তাহার জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না?” 


ভারতের আর একটি শিল্পও ইংরাজ্জ এই ভারে ধবসে কায়াছেন। ভারতের তাঁতে 
বোনা চট ও থলে ভারতের বাহিরে নানাদেশে চালান যাইত। ১৮৮৫ খদ্টাম্দ পর্যন্ত 
এই দেশীয় শিল্পাঁটির খুব প্রসার হয়। ইংলন্ড কিরূপে এই শিল্প ধংস করে, আর 
একটি অধ্যায়ে তাহা বিবৃত কারিব। 

বাংলা দেশে হাতে বোনা মোটা কাপড়ের িঞ্প আমদানশী বিদেশী কাপড়ের 
প্রতিযোশিতায় বহ; দিন পূবেইি লুপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশও এই দদ্টাল্ত অনুসরণ 
কাঁরয়াছে। কৈন লোকে দিনের পর দিন কদ্ট করিয়া দূতা বাঁনিবে ও কাপড় তৈর* 
কাঁরবে- ল্যাঞ্কাশায়ার ও জাপান ত তাহাদের কলে তৈরশ সক্ষ বদ্ঘজাত লইয়া, ঘরের 
দরদ্ধায় সর্বদাই হাজির আছে! বাংলার শ্রপগ্নস্ত অনশনাক্ুম্ট কৃষকগপ, তোমরা তোমাদের 
দেশের ভদ্রলোকদের অন্সরণ করিয়া নিজ্ছেদের দ্‌ঃখকষ্ট বিস্মাত হও হুকা ছাড়িয়া 
িশ্গারেটের ধূম পান কর, পায়ে না হাটিয়া মোটর বাসে চড়, চা খাইয়া ক্ষুধা নষ্ট কর_ 
তাহা হইলেই আহারের ধায় আর বেশশ লাগবে না। এবং এই জর বৈজ্ানিক উপায়ে 
বিদেশণ বাঁণকদের পকেট ভাঁ্ত কাঁরয়া দাও। যখন মামলামোক্দমা কাঁরতে সহরে যাইবে, 
তখন দিনেমা দেখিতে ও টর্ণলাইট 'কাঁনিতে ভাঁলও না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, বড়- 
দুঃখেই আমি এই সব কথা গলিখিতোঁছি! 


অর্থনীতি-বিদেরা আমাদের বলেন যে, দৈনন্দিন ব্যবহারের জনা খন সস্তায় বিদেশ 
হইতে আমদানী করা যায়, তখন সেইগদলি এদেশে উৎপাদন করা-_পাগলাম 'ছিম্র আর 
িছুই নহে, এই কারণে তাহারা আমাদের ল্‌প্ত স্বদেশী প্নরম্ধার প্রচেষ্টার প্রীত 
বিদ্ুপবাপ বর্ধণ করেন। বর্তমান ফূগে চরকা প্রচলন কারবার চেষ্টা, আদিম যুগের 
কোন লংস্ত প্রণাল্লীকে পৃনর্ক্জরশীবত কারবার চেষ্টার মতই হাস্যকর । কিন্তু ইহার ভিতর 
একটা যে মিথ্যা ফ্ান্ত আছে, তাহা আশ্চর্ধরূপে তাঁহাদের দূম্টি এড়াইয়া যায়। বালোর 
আধিকাংশ স্থানে একমান্র প্রধান ফসল আমন ধান্য এবং রোপণ ও বোনা, কাটা সমস্ত 
শেষ কারতে তিন মাস মাত সময় জাগে। বংসরের বাকী নয় মাস কৃষকেরা আলসো কাটায়। 
বাংলায় কোন কোন অণ্চলে ধান ও পাট ছাড়া সারষা, মটর প্রভৃতি রাবশস্যও হয়। বিল্তু 
সেখানেও কৃষকদের বংসরের মধ্যে ৫1৬ মাস কোন কাজ থাকে না। বর্তমান পৃ 
কঠোর জীবন সংগ্রামে ষে জাতি বংসরের অধিকাংশ সময় দ্বেচ্ছার আলসো কাল হরপ 
করে, তাহারা বেশী দিন ধরা পন্টে টিকিতে পারে না। ইহার পারণাম অনশন, অর্থাশন 
এবং বিপুল খণভার_ এখনই বাংলাদেশে দেখা যাইতেছে পন্মা, মলা) ধলেদ্র, 
বহরপন্রে বিধোঁত পূর্ববঙ্গে বর্ষার পর পাঁলমাটী পুড়িয়া জাম উর্বরা হয় এবং প্রচুর 
ধান, পাট, কলাই, মটর প্রীত উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেখানেও, কৃষকেরা মোটের উপর 
স্বচ্ছল অবস্থাগন্ন হইলেও, মহাজনদের খণজালে আবদ্ধ! (২) বস্তুতঃ, এই সকল অপ্ঠলে 


(২) কৃষকেরা যে বিনা কাজে আলস্যে কালহরণ করে, তংসদ্বম্ধে কয়েকজন লেখক ন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, বঘা : পানাশ্ডিকর _ড/69193 & সির 0৫006 তাও) 706125 
1180 । জ্যাক বলেন “কৃষকদের কাজের সময়ের হিসাব, কালে দেখা যায় যে. ভাহারা পাট 
চাষের জন্য তিন মাস কাজ করে এবং ১ মাস বাঁপয়া থাকে। “বদি ধান ও পাট উতর লল্যাই তাহারা 
্ করে, তবে জুলাই ও আঙশণ্ট মাসে আর আতারক্ক দেড়মাস মাত কাছ তাহাদের করিতে 
রদ . 


২৪৬ আত্মচারত 


লোক সংখ্যা খুব বেশশ হইয়া পাঁড়িয়াছে, প্রাত বর্গ মাইলে লোক সংখ্যার পাঁরমাণ ৬০০ 
হইতে ৯০০। আম বহু ভাগে বিভন্ব হওয়াতে ময়মনীসংহ অণ্চল হইতে বহন বহ; লোক 
আসামে হাইতেছে। ময়মনাসংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি বাংলার পূর্বাঞ্চলের কৃষকেরা 
অধিকাংশই মনুদলমান, তাহারা পাঁরশ্রমী ও কদ্টসাহফু। তাহাদের মধো অনেকে জাহাজে 
লম্করের কান গ্রহণ করে। এই কারণেও লোক-সংখ্যার চাপ কিয়ৎ পারমালে হ্রাস হয়। 
জমি উর্বরা হইলেই যে সেই অণ্টলের আঁধবাসীদের অবস্থা ভাল হইবে, এমন কোন 
কথা নাই। বরং অনেক সময় তাহার বিপরীত দেখা যায়। এ বিষয়ে রংপুরের দক্টাল্ত 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অঞ্চলের জমি খুব উর্বরা, এবং ধান, পাট, তামাক, প্রভাতি 
কয়েক প্রকারের শস্য এবং শাকসন্জশ এখানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জেলার অধিবাসীরা 


শ্যতদিন পর্যপ্ত তাহাদের হাতে খাদ্য ও অর্থ থাকে, ততদিন তাহারা পরকুত্সা, দলাদি, 
মামলা মোকদ্দমা এই দব করিয়া কাল কাটার়। "07015. 

ইরোরোপের কীষিপ্রধান দেশসমূহে কৃষকেরা অবসর সময়ে (ঘষে সময়ে চাষের কাজ্জ না 
দ্বাকে) কি করে, তাহার বর্ণনা আমাদের দেশের লোকের পক্ষে বেশ 'শক্ষাপ্রদ হইবে। বাংলাদেশে 
পছন্দ ও মুসলমান স্তরলোকেরা পদ্ণানশীন, তাহারা বাহিরে যাইয়া কান কাঁরতে পারে না। 
শৃকম্তু ইয়োরোপের স্যীলোকেরা সমস্ত প্রকার গৃহকার্য কাঁরয়াও অন্য নানা কাকে বেশ দুপয়সা 
উপার্জন করে, যথা ঃ_“পাঁরবারের সকলেই আত প্রতচুষে উঠে এবং গরম কাঁফ ও রুটি খাইয়া 
কাজে লাগিয়া ঘায়। কষক, তাহার প্রাপ্তবরস্ক ছেলেরা এবং পূরুষ শ্রামক প্রভাতি ক্ষেতের 
কাজে যায়। এই সব ক্ষেত্রে গম, রাই, ওট, যব প্রীত শস্য হয়। আল, মটর, িটমৃল, শাকসন্জী 
প্রীতি সর্বই হয়। হুপ' (১০7) শস্য কেবল চ্বঙ্ছ কৃষকেরা উৎপন্ন করে। 

পস্বামী বখন ক্ষেতের কাজ বরে; সেই সময়ে স্শ গৃহে তাহার বাড়তে মাল ভর্তি কারয়া 
বাঙ্গারে বিরুয় কাঁরতে খায়। এই ঝাড় প্রায় এক গজ লদ্বা এবং পিঠে ঝুলানো থাকে! বাড়তে 
শাকসব্জী, ফল, গৃহে প্রস্তুত প্রস্ততি থাকে। গহরের লোকরা এগনুজ খুব আগ্রহের 'স্পো 
কেনে। পিঠের ঝুড়ি যখন হয়, তখন এ' একটা ছোট বনাড় ভার্ত করিয়া মাথার উপরে 
তাহারা নেয়। এই' ঝ্যাড়িতে সময় সময় ডিম থাকে, কিন্তু রাই বাজারে বিজ জন্য মগ 
লওয়া হয়। 

“শীতের মাঝামাকিই কৃষকদের পক্ষে সৃখের সময়। এই সময়ে তাহারা কেতের বাজ করতে 
পারে মা, ঘরে বাঁসয়াই বাসনপন্র মেরামত করে, কিছু ছৃতারের কাঙ্জ করে, কাস্তে, কোদাল, ছুরি, 
করাত প্রভৃতি ধার দ্েয়। স্মণলোকেরা সূতাকাটা, কাপড় বোনা ও কার্স্চখর (এমরুয়ডারশীর) 
কাদ্ধ করে। 

“কেবল প্রুষেরা নহে, স্মীলোকেবাও আশ্চর্ধরকমের ভারধহন ক্ষমতার পাঁরচয় প্রদান করো 
মাথার প্রকাণ্ড বোঝা লইয়া সোল্পাভাবে তাহাত়া পাহাড়ের উপর দিয্লা চাঁলয়া যার। বোঝা 
ভারী হইলে সময়ে সময়ে পিঠেও বহন করে। কোনো কোনো সময়ে আবার এই বোঝার উপরে 
ছোট শিশুকেও দৈখা যায়। যাঘাবর রমশীদের মত তাহারা শিশ্বকে সঙ্গে লইয়া চলে, চাঁলতে 

তাহাকে প্তন্য পান করায়। 

শটালর আধিবাসীদের মধ্যে বাষাধর প্রবৃত্তি থেশ লক্ষ করা যায়। এখানকার ল্বশলোকেরা 
৩18 বা ৫1৬ জনে দলবদ্ধ হইয়া সমদ্ত ইটালী ঘুরিয়া জিনিষ বিতয় করে। সগ্চে ঝড়ির 
ভিতরে অথবা পিঠের সচ্গো খালিয়ার বাঁধা অবস্থায় তাহাদের শিশ্‌ থাকে। পেয়ালা, তা, 
সেলাইয়ের বাক্স, গহস্বের প্রয়োজনীয় লানারপ কাঠের বাসনপর এই সব তাহারা বির করে। 
এগুলি পরুষেরা' শাঁতকালে ঘরে বিয়া তৈরী করে। আরও আচ্চর্ষের বিষয় এই যে, এই 
দীর্ঘ শমপকালে কোন কোন সমরে তাহারা মাসের পর মাস শ্রম করে এবং ইটালাসীগাদ্তও 

করে-কোন পৃর্ষ তাহাদের সঞ্পো থাকে না। এই সব কষ্টসাঁছক; কমঠি ল্াীলোকেরা 
জ্বাধানভাবেই নিজেদের ছোটখাট বাবসা চালার।” _-1.86 ০ 8651001125691251 27 
০০ 

মানা ও বোদ্বাই প্রদেশের সর্ব এবং হ্তপ্রদেশ, বিহার ও পাল্াবেও, কোন কোন প্রোরার* 
কৃষক রমর্ণীরা ক্ষেতের কাজে পূরষদের সাহাব করে। 


দ্বাবংশ পরিচ্ছেদ ২৪৭ 


অত্যন্ত আশক্ষিত ও অনূশ্রত। অনেক সময়েই তাহারা জীবনযারণের উপযোগণী সামন্য 
কিছু শস্য উৎপন্ন কাঁরয্লাই সন্তুষ্ট হয়। তাহারা অত্যন্ত অলস এবং বৎসরের মধ্যে 
কয়েক মাস বাঁসয়া থাকে। অরশা স্বীকার কাঁরতে হইবে, রংপ্দরে হিন্দু রাজবংশীদের 
পাশাপাশি মুসলমানেরাও বাস করে। কিদ্তু তাহারা একই জাতির লোক হইলেও হিন্দুদের 
চেয়ে বেশ কমহি। 

পাজাব ও মীরাট জেলার কৃষকেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকাতির। তাহারা এখনও চরকা 
কাটে এবং তাহাদের বোনা মোটা সুতায় তাহাদের 'নজেদের বাবহারের জন্য গোটা কাপড় 
তৈরী হয়। ১৯২৯ সালে আম মণরাটে বাই। থাটাউাঁল সহরের ২০ মাইল উত্তরে 
একা গ্রামে গিয়া আম বস্ময় ও আনন্দের সঙ্গো দৌখিলাম, প্রায় প্রত্যেক গৃহে চরকা 
চাঁলতেছে। গৃহকনর্শ, কন্যা এবং পতরবধূ একত্র বাঁসয়া রোদ পোহাইতে পোহাইতে চরকা 
কাটিতেছে, এ দশ্য প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এখানেও তথাকাঁথিত 'সভাতা' ধীরে ধাঁরে 
প্রবেশ কারতেছে। ধাঁত, পাগড়ী পরা গ্রামবাসীরা সক্ষর বিদেশী দুব্য কিনিতে আরম্ভ 
কারয়াছে। স্থানণয় গান্ধী আশ্রমের কমাঁরা মেয়েদের হাতের তৈরী সূতা প্রভৃতি কিনিয়া 
তাহাদের উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করে, কম্তু আশ্রমের অর্থ সামর্থ বিশেষ নাই। যাঁদ 
এই স্বদেশী শ্রি্পকে উৎসাহ 1দবার জন্য উপবদন্ত সঙ্ঘ বা প্রীতচ্ঠান থাকিত, তবে খুবই 
কাজ হইতে পাঁরত। কিন্তু ক্ংলার নায় ও প্রদেশেও সরকারী শজ্প বিভাগের নিকট 
চরকা শ্নাষষ্ধ বস্তু, কেননা এই 'শিজ্প পুনরুদ্জশীবত হইলে ল্যাওকাশায়ারের বস্তু শিল্পের 
সমহ ক্ষত হইতে পারে। হিঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার গ্রন্থে নিছক সত্য কথাই 
লাখয়াছেন_"গরবর্ণমেস্ট যখন গর্ব করেন যে, ভারতে পুরাতন দেশীয় শিল্পের পারধর্তে 
তাঁহারা সস্তা কার্পীস বস্জাত ঘোগাইবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন, তখন সে কথা শ্বানয়া মন 
বিষাদভারাক্লাল্ত হয়। কিন্তু ইহার ফলে ভারতের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, সে বিষয়ে 
তাঁহারা অন্ধ।” মীরাটে বহু জমদংর এবং ধন? বানিয়া আছে। কিন্তু বর্তমান ফুগের 
চিন্তাধারা তাহাদের মন স্পর্শ করে নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকে, ব্রিটিশ কমিশনার বা 
কালে্টরের যে কোন বাঁতকে উৎসাহ দিবার জনা প্রচুর অর্থ দিতে পারে, নিজেদের ছেলে 
মেয়ের বিবাহে মাঁছিল ও তামাসার জন্য ৫০ হাজার টাকা বায় কাতে পারে; কিন্তু বাহাতে 
স্থায় উপকার হয়, এমন কোন কাজে তাহারা এক পয়সাও দিবে না। এই সমস্ত 
ব্যবহারের মূলে যে মনোভাব কার্য কাঁরতেছে, তাহার কথাও কিছ, বঙ্া প্রয়োজন। 
বাংলাদেশে দেখা যায়, যে সমস্ত কৃষকের অবস্থা ভাল তাহারা শ্রমের কাজ কারতে ঘৃণা 
করে এবং ভদ্রলোকদের অনুকরণ করে। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে কৃষকেরা আমন ধান 
ব্যীনবার সময় এক মাস দেড় মাস খুবই পরিশ্রম করে, তাহার পরে কয়েক মাস কাঁজ়া 
থাকে। এমন কি, ধান কাটার সময়ে তাহারা পশ্চিম দেশশয় মজরদের সাহাষা নেয়। 

অবস্থা কিরূপ শোচন"য় ও ুঘাসিত হইয়া দাঁুইয়াছে, তাহা ভাবিলে”কন্ট হয়। 
কৃষকেরা গৃহজাত মোটা কাপড় ছাড়িয়া লাৎ্কাশায়ারের সক্ষ হল্্ কিনিতেছে। ঘরের 
তামাক ছাড়িয়া িদেশশ দিগারেট খাইতেছে। মামলা মোকপ্দমা কারিতে হইলে 81৫ মাইল 
হাঁটিয়া দনকটবতর্ঁ সহরে আর তাহারা যাইত্তে চাহে না, দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া 
মোটর ধানে চড়ে। ইহার অর্থ এই যে. তাহারা জাঁমর আঁতারক উৎপন্ন ফসল প্রচ্থীত 
বোঁচয়া যে পয়সা পায়, তাহা আধানক সভ্যতার বিলাসোপকরণ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করে। 
একথা সত্য যে, আমোরিকার বরা তাঁত পাঁচ জনের মধ্যে অথবা প্রাত তিনজনের মধ্যে 
একজন কৃষক নিজের মোটর গাড়তে চড়ে, বস্তু এ সমস্ত কৃষকের নিট প্রতি 'মানিটের 
মূলা আছে। তাহারা মোটের উপর সমশাক্ষত,_কাঁষিকার্ষে আধ্যনিক, বৈঝ্ঞানক প্রগালপ 


২৪৮ আস্মচারিত 


অবলম্বন করে এবং এইর্‌পে জামর উৎপন্ন ফসলের পরিমাধ বৃদ্ধি করে। কম্তু বাংলার 
কূষকেরা আঁশীক্ষিত ও অক্স। একাঁদিকে কীিকার্ষে সেকেলে মান্ধাতার আমলের প্রপালশ তে) 
অবলম্বন করিয়া, অন্যাদকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাগ ভোগ কারতে শ্িয়া, তাহারা ধংস 
প্রাপ্ত হয়। (9) সাগর সঙ্গামের নিকটবতাশ বদ্বীপ অণ্যল বাতীত ভারতের অন্য সর্বর 


কিচ্ছকাল পাতিত রাখিতে দেওয়া তো হয়ই নাই, কোনরূপ গার দেওয়ার ব্যবস্থাও নাই। 
বংসরের পয় বংসর একই জাঁমতে একই প্রকার শসা উৎপাদন করা হয়। ফলে জমির 
উ্ধরা শৃক্তি নষ্ট হয়, ফসলের পাঁরমাণ কম হয় এবং ফসলের উৎকর্ও হ্থাস পায়। সরকারশ 
কমারাঁ প্রস্থীতির ন্যায় যাহারা কেবল বাহির হইতে দেখে, ভাহারা বলে যে. দেশে 
আমদানী পণ্যের পাঁরমাণ বাড়িতেছে, অতএব বুঝা ফাইতেছে যে, কৃষকদের অবস্থা পূর্বের 
চেয়ে ভাল হইতেছে। যাহারা অনশনে বা অর্ধণাশনে থাকে, ধণজালে জাঁড়ত, জাঁমতে 
ফলল উৎপাদনের ক্ষমতা যাহাদের হাস পাইতেছে, তাহারা যাঁদ ধবদেশ পপোর মোহে 
মদদে হয়, তাহা হইলে আর্থক 'হসাবে তাহারা আত্মহত্যাই করে। 'শ্বেতাক্গাদের শিল্পজ্জাত” 


না, তাহার প্রধান কার _ন্রলসরবরাহ এবং সারের অভাব” এ ধিবয়ে ডাঃ ভোয়েলকারের সঙ্গে 


চোখে জল আসিল। ষে ভাবে ইক্ষু হইতে রস ওড়ানো ও তাহা জবাল দয়া 
গর হযলতাহা তা আদমত অন লারা জাভার ইঞ্ষচাধীরা হে বৈজ্ঞানিক 


উপয়ে উধতে বর্ণনার রেড-ইস্ডিযানদের জশবনের এক শ্তাম্দী পূর্ষেকার চিত্র পাওয়া যার. 
গনেড-ইশ্ছিরানেরা এখন প্রা জস্তে হইয়া গির়াছে। বাঙাধীণী কৃষকেরাও এইভাবে ঘহসের মুখে 
চাঁলয়াছে। 


দ্যাবিংশ পারচ্ছেদ ২৪৯ 


মাল্লা, খাড়োয়ান প্রভৃতি যে কিরূপে নিরল্ন হইয়া পাঁড়য়াছে, তাহার বর্ণনা কারবার 
প্রয়োজন নাই। (6) 


ও জলপথে পণ বহন ফাঁরবার জনা কত অসংখ্য লোক 'নষযুত্ত ছিল। রথ, গাড়ী এবং লৌকা 
তৈরশ কারিয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবন ধারদ কাঁরত! বাদ্পচালিত যান এবং মোটর প্রন্ৃতি 
এখন সুদূর নিভৃত পল্লীতেও প্রবেশ কারয়াছে।”_ জে. সি. রায়, কাপিকাতা রিভিউ, অক্টোবর, ১১২৭ 

প্পাশ্চাত্য সভাতা এই জাতির স্বাভাবিক জীবনযারা ও প্রমাবভাগ রাঁতর উপর সহসা আক্রমণ 


“অনেকেই এখন রেলওয়ের আশ্রয় নেয়। বাঙালশ মাবিমাল্লার মূখে শ্যনয়াছি, এই কারণে 
তিহাদের এক বিষম ক্ষাত হইয়াছে। তাহারা বলে, পূর্বে কোন কোন ভভ্রলোক পাঁরবারবর্গসহ 
কাশ, প্রয়াগ বা অন্য কোন তীশর্ঘম্থানে যাইতে হইলে নৌকা ভাড়া কারতেন এবং এইর্‌প শ্রমে 
কয়েক সপ্তাহ, এমন ি কয়েক মাসও লাগিত। কিল্তু এখন তাঁহারা রেলগাড়শতে উঠেন এবং 
গম্তব্য স্থানে যাইতে একদিন মার সময় লাগে।” বেভারিজ : বাধরগজ, ১/৭৬। 

বিদেশী পণ্য ও বিলাসদুব্য ব্যবহারের বিরদ্ধে সরকার আদেশের দদ্টাম্ভ। 


এই আদেশ জারণ করা হয় যে. সমস্ত ছানদিগকে ইউনিফরম বা উদ পারতে 
এিষং এ সমস্ত বল্ত বতদুর দেশজাত হওরা চাই।”--7776 08570 [72৫80 
85922, ধৃত 2, 1980. - 


স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইহার ফলে চীনা শ্রামকদের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপ্াস্বত হয়। 'সাহোই 
জেনারেল লেবর . ইউনিয়ন প্রিপারেটাঁর় কাট'-_তারবোগে একটি ঘোষপাপতে গবর্ণমেপ্ট ও 
দেশবাসীর নিকট আবেদন করেন যে, চঈনদেশে বিদেশি্গণ কর্তৃক দেশলাইয়ের কারখানা জ্থাপন 
বন্ধ কুরা হোক এবং দেশীয় মেশলাই শিল্পকে রক্ষা করা হোক।"_7%6 0174 7/৫6819 
3২৫569) [05 28, 1980. 


২৫০ আত্মভাঁরত 


১৮৮০ সালে স্যার জন বার্ডউড ভারতাঁয় ভদ্ুলোক ও ভদুমাহলগাদের লক্ষ্য করিয়া 
লেখেন যে, তাঁহারা যেন কখন ভারত-জ্বাত বদ্ধ প্রস্তুত পোষাক ছাড়া অন্য কছু না পরেন 
এর ইহা ভাহাদের জাতীয় সাত ও ম্াদবোধের অন্যতম নিদশন স্বর হওয়া 

॥ 

আমি ফাহা বাঁলয়াছ, তাহা হইতেই পাঠকেরা বাঁঝতে পারিবেন ধে, শাক্ষাত 
ভদ্রলোকেরা এবং তাঁহাদের দন্টান্তে কিয়ংপারমাণে কৃষকেরাও বাদ ইয়োরোপায়দের 
ক্ীবনযাল্া প্রণালী অনুকরণ করে এবং তাহার ফলে বিদেশী পণ্যের প্রচুর আমদানশী হইতে 
থাকে, তবে উহাতে দেশের শ্রীবৃপ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় না বরং তাহার বিপরণীতই বুঝায়! 
দেশে বে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা সমগ্র লোক সংখ্যার পক্ষে যথেম্ট নহে। তৎসক্কেও বিদেশী 
বিলাসপ্রবোর আমদানশ বাড়িয়া চিয়াছে! আমাদের অর্থনপীতাবদেরা, ষাঁহারা কলেজের 
পড়লো মাত, চরকার প্রতি বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করিয়া ঘাকেন। কিন্তু তাঁহাঁদগকে বাদ 
জিজ্ঞাসা করা যায় যে. কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ছয়মাস হইতে নয় মাসকাল যখন বাঁসয়া 
থাকে, তখন তাহারা কি করিবে, তবে তাঁহারা কোনই উত্তর দিতে গারেন না। এই 
আলস্য ও অকমশ্যতার ফলে বাংলা দেশ প্রাত বৎসর যে ব্রিশ কোটা টাকা দিতে বাধ্য হয়, 
তাহা পূর্বে এই দেশেরই কাটুন ও ভাঁতীরা পাইত। বাংলার এই জাতীয় শিল্প ধংস 
হওয়াতে এই টাকাটা ল্যাৎকাশায়ার ও জাপানী শিল্প বাবসায়ীদের হস্তগত হইতেছে। 

তোমার কর্ম করিবার অভ্যাস যাঁদ নষ্ট হয়, তবে তোমার ভাবিষ্যতের আর কোন আশা 
খ্যকিবে না। আনয্যজাতির পক্ষে ইহাই দ্বাভাবিক নিয়ম। বাংলার কৃষক রমণারা এবং 
ভদ্রুঘরের ল্পিলোকেরা পূর্বে যে সময়টায় সূতা কাটিতেন ও কারুশিষ্পের কাজ কাঁরতেন, 
এখন সেই সময় তাঁহারা বাজে গঞ্পশ্গজব কাঁরয়া ও 'দিবানিদ্রা দিয়া কাটান। রেনান 
বলিয়াছেন, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদ আলস্য প্রবেশ করে, তবে ফল আত 
[বষময় হয়? 

“ষাঁদ দরিদ্রদের বলা যায় যে, কোন কাজ না কারয়াই তাহারা সুখী হইতে পারবে, 
তবে তাহারা মহা আনান্দত হইয়া উঠিবে। ভিক্ষুককে যাঁদ তুমি বল যে. জগৎ তাহারই 
এবং কোন কিছ না কারয়া সে শি্জায় পৃণাবান্‌ বালিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার প্রার্থনা 
অধিকতর ফলপ্রস্‌ হইবে, তবে সে শখঘ্রই বিপজ্জনক হইয়া উদ্ধিবে। ট্রাম্কানিতে 
মা্সিয়ানিষ্টদের আন্দোলনের সময় এইরূপ ব্যাপার দেখা শিয়্ ছল । লাঞ্জারোটর 'শক্ষার ফলে, 
কৃষকশ্সণ কর্মের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল, সাধারণ জবন-যা্রার কাজ্জ কাঁরতেও তাহারা 
আঁনঙ্ছা প্রকাশ করিত। জ্রযান্সিস অব আঁসাসর সময়ে গ্যালীল ও আমন্রিয়াতে লোকে 
কম্পনা করিত যে, দার দ্বারা তাহারা স্বর্গরাজ্য জয় করিতে পারিধে। এইরুপ কল্পনা 
ও স্বস্নের ফলে তাহাদের পক্ষে স্বোছায় জশীবন যাত্রার কাজ করা কঠিন হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
এরূপ অবস্থায় কর্মের শঞ্খলে আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা লোকের পক্ষে সাধ্‌ সাঞ্সিবার 
আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দৈনান্দন কর্ম তাহার পক্ষে বিরাষ্তকরই মনে হইবে ।”_ 
রেনান : মার্কাস অরোলিয়াস। 

বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলগনলিতে বড় জৌর ৩1৪ লক্ষ লোকের কাজ জুটিতে পারে, 
হুগলী তারবতর্শ পাটের করঙদাল সদ্বন্েও সৈই কথা বলা যায়। কানপুরের মিলে 
হয়ত আরও ২ লক্ষ লোক কাজ পাইতে পারে। এইভাবে, ভারতের কল্লকারখানার 
কেন্ুস্থলগীলতে বড় জোর ২০ জক্ষ লোক জীবকা অর্জন কাঁরতে পারে। দন্ত বাকী 
৩৯ কোট ৮ লক্ষ লোক ?ক কাঁরষেঃ এই দেশে ম্যানচেক্টার, লিভারপৃল, গ্লাসগো, » 
প্রভৃতির মত কল কারখানা পর্ণ বড় বড় সহর কবে গাঁড়য়া উঠিবে এবং বাংলার গ্রাম হইতে 


ম্বাবিংশ পারচ্ছেদ ২৫১ 


শতকরা ৭০ জন লোক এ সব গহরে যাইয়া বাস কারবে,_আমরা কি সেই 'শযভ দিনের” 
প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব? কাঁলকাতা ও হাওড়া ব্যতীত বাংলাদেশে আর কোন সহর 
নাই। মফএস্বলের সহরশীল, নামে মাত সহর এই সব মফস্বল সহনে থানা আদালত 
্রস্ীত থাকার জন্য পরগাছা জাতীয় এক শ্রেণশর লোক সেখানে দেখা দিয়াছে। আমার 
আশক্কা হয় প্রলয়ান্তকাল পর্য্ত অপেক্ষা করিলেও, বাংলার মফঃপ্বলে কলকারথানাপর্ণ 
হর শাঁড়য়া উঠিবে ন্যা এইরুপ "সখের দিন' দেশে আনয়ন করা বাঞ্ছনীয় কি না, 
সে কথা না হয় ছাঁড়য়া দলাম, কিন্তু আমার স্বদেশব্যাসগণ, আপনারা কি কোন দন এ 
বিষয়ে যোগ্যতা প্রদর্শন কারয়াছেন? তবে বৃথা কেন বড় বড় কারখানা স্থাপন কাঁরজ্লা 
বেকার সমস্যা সমাধানের লম্বা চওড়া কথা বাঁলতেছেন? 

বস্তুতঃ, ভারত কলঁধপ্রধান দেশ এবং চিরদিন তাহাই থাঁকবে। এখানকার প্রধান 
সমস্যা, রুপে উন্নত বৈজ্্ানক প্রণালী অবঙ্ম্বন কারয়া জমির উৎপাদদিকা শান্ত বৃদ্ধি 
করা খায় এবং গ্রামবাসী কৃষকদের স্বঙ্প আয় বাঁদ্ধর জন্য অন্য দক আনুবাঁজাক কাজের 
প্রবর্তন করা ষায়। আমার দৃঢ় আিমত, এই হিসাবে সৃতাকাটা ও কাপড় বোনা_কুটীর 
শিকপরূপে বাংলার সবন্ধ প্রচলিত হইতে পারে। 

চরকার কার্ষকরাঁ শাক্ক কতদ্‌র, তাহা সহজ্জ হিসাবের দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। 
কোলরুক এই কারণেই ১২৫ বৎসর পূর্বে চরকার গুপগান কাঁরয়াছিলেন! ভারতের 
লোক সংখ্যা ৩২ কোটশ। খাদ গ্রামবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কিয়দংশও__দস্টান্ত 
স্বরূপ ঈ অংশ- দৌনক ২ পয্নসা করিয়া উপার্জন করে, তাহা হইলে তাহাদের মোট আয়ের 
পাঁরমাণ হইবে দৈনিক ১২২ লক্ষ টাকা অথবা বংসরে ৪৫,৬২,$০,০০০ টাকা। শিল্প 
ব্যবসায়ীরা এখন “1335 7১1০0500017 বা এক সঞ্গে প্রচুর পণ্য উৎপাদনের কথা 
কহিয়া থাকেন, কিচ্তু ভারতে আমরা একসশ্ো বিশাল জন-সমস্টির গণনা কায়া থাকি। 
এই বিশাল জন-সমান্টর আয় ব্যা্তগতভাবে যতই অকিণ্তিংকর হউক না কেন_একসঞ্চো 
হিসাব কাঁরলে কোট কোট৭ টাকায় দাঁড়ায়। হিতোপদেশে আছে--তৃগৈগণত্মাপনৈ 
বধ্যন্তে মন্তদক্তিন:- তৃপরাশি একত্র কায়া রজ্জ নির্মাণ কারলে তদ্ছারা মত্ত হস্তীও 
বাঁধা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে এ উন্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বাঁলয়া মনে করা যাইতে পারে। 

গভ ৭1৮ বংসরে খদ্দর সম্বন্ধে আমি ধাহা 'লাঁিয়াছ, ভাহা একত্র করিলে একখানি 
বৃহৎ পৃস্তক হইতে পারে। তংদত্কেও এবিষয়ে পুনঃ পুনঃ বলা প্রয়ো্ন। কেন না 
আমাদের মধ্যে এক শ্রেণশীর শিক্ষিত লোক আছে যাহারা কোন কিছু করিবে না, কোন নূতন 
স্ষ্টি কারবে না অথচ সহরে আরাম চেয়ারে বসিয়া কেব্স সর্বপ্রকার শুভ প্রচেষ্টার প্রা 
বিদ্ুপবাণ বর্ষণ করিকে। চরকা যে কৃষকদের পক্ষে কেবল আশাবনদ স্বরুপ নহে, পরক্তু ' 
দ্বাভ'ক্ষের সময়ে বাঁমার কাজ করে, তাহা গত উত্তর বঙ্গ বন্যার সময় দেখা গিয়াছে। 
১৯২২ ২৩, সালে বন সাহাদ্য কাধের সময় উত্তর বন্দে আরাই (বাজসাহ+) ও 'তালোরার 
বেশবড়া) নিকট কতকগরীল কেন্দ্র এই উদ্দেশ কাস কারবার জন্য নির্বাচিত হয়। অভ্ন্ত 
দূদশার সময় এই লব' কেনে প্রায় এক হানার চরকা বিতরণ করা হয় এবং ৪1৫ মাস 
পরে কয়েক মপ সুতা কাটুনীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়। এ সূতা দিয়া এ সব 
কেনই ধণ্দর তৈরা হয়, ফজ সথানধ় জোলা ও তাঁত দার লাঘব হয় কলিকাতা খাদি 
প্রাতষ্ঠানের মারফং & অমস্ত খদ্দর অল্প সময়ের মধ্যেই বির হইয়া ষায়। ইহা বাংলার 
ধুববদের স্বদেশ প্রেমের পাঁরচয় বট! অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হইতেছিল, কিন্তু 
দগারুমে, পর বংসর ও তার গর বংসর, ধান ও পাটেছ অবস্থা ভাল হওয়াতে কৃষকেরা 
চরকা ত্যাগ করিতে লাগিল এবং খঙ্দর উৎপাদনের পরিমাণও কিয়া গেল। সেই সময় হইতে 


২৫২ আত্মচারত 


খাদি প্রাতদ্ঠান প্রাতিবসর 91 ৫ হাজার টাকা লোকসান দয়া কোন প্রকারে টিকিয়া আছে। 
যাহা হউক, আমরা এই প্রচেদ্টা ত্যাগ কার নাই, কেন না কষ্পেকাঁট স্থানে অনাথা 
ও তাহাদের কন্যা, পদরবধূ প্রভাতি চরকার উপকাটঁরভা বুঝিতে পারিয়া উহা অবলম্বন 
করিয়া আছে। ফলে যে স্থলে প্রথম অবস্থায় ৮।১০ নম্বরের দূতা হইত, সে স্থলে 
এখন ৩০1৪০ নম্বরের সূতা হইতেছে। কাটুনারা পূর্বেকার গত দক্ষতা লাভ করাতে 
সতোর মূল্য রাস কারতে পারা গিয়াছে। যাহারা পরা সময়ে সূতা কাটে তাহারা দৌনক 
দুই আনা রোজগার করে, আংশিক সময়ে সূতা কাঁটলে এক আনা উপার্জন কাঁরতে পারে। 
১১৩১ সালে পাটের মূলা অসম্ভব রকমে হ্রাস হওয়াতে, আমরা বহু কাটুনীর নিকট 
হইতে আবেদন পাইয়াছ। ভগম্ব্যাপশ মন্দার পরে, পুনর্বার বন্যা হওয়াতে দশা চরমে 
উঠে এবং চারদিকে “চরকা দাও, চরকা দাও” রূব উঠে। কাঁলিকাতার 'বাভন্ন সেবাসামাঁত 
চাউল প্রন্ৃতি বিতরণ করিয়া যে সাহাযা কারতেছে, তাহাতে দুদাশাগ্রস্ত অঞ্চলের দুঃখ 
আত সামান্যই লাঘব হইতেছে। তাহার উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা মণ্দ হওয়াতে অর্থ 
সাহায্যও আঁতি সামান্য পাওয়া যাইতেছে । যাঁদ চরকা প্রচলিত থাকত, তবে ৭ বত্সর 
বয়সের উধের্ব বালক বালিকা হইতে আরম্ভ কাঁরয়া, প্রত্যেক কাষস্ষিম কাট্‌নধ গড়ে এক 
আনা কাঁরয়া উপাজন কারতে পারত, এবং উহার ম্বারা প্রত্যেক ব্যান্তর চাউল, তেল, লব, 
ডাল প্রর্ভীতর সংস্থান হইত। কাহারও িকট অর্থের অফরন্ত ভাণ্ডার নাই” ভাণ্ডার 
শূন্য হইয়া আসলে সাহায্য কার্ধও থামিয়া ধায় এবং দুর্গতদের অদৃচ্টের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। তাহা ছাড়া, প্রথম প্রথম স্মাহাষ্য বিতরণের প্রয়োজন থাঁকলেও, উহার একটা 
অনিষ্টকর দিকও আছে। উহার ফলে সাহাব্যদাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নোতক অধঃপতন 
হয়। কিন্তু গ্রহীতা বাঁদ সাহাষোর পারিবর্তে কোন একটি কাজ করিয়া দিতে পারে, তবে 
তাহার আত্মসম্মান বজায় থাকে । সুতার একটা বাজার মূল্যও আছে, সুতরাং সূতা বি্রয়ের 
পয্পসা কাটনেশদের ভরণপোষণের কাজেই লাগে এবং এইরূপে কমচক্র আবার্তত হইতে ঘাকে। 

কাজিকাতার রাস্তায় দুই ভিন টন এমন কি চার পাঁচ টন ভারবাহশ মোটর লরী চলে। 
কয়েক বংসর হইতে কয়েক সহম্র মন্্য-বাহিত বানেরও আমদালশ হইয়াছে। এগালতে 
পাঁচ, দশ, পনর, কুঁড়ি মপ পষন্তি মাল বহন করা হয়। ছোট যানগুিল একজন কি 
দুইজন লোকে টানে, বড় গুলির সম্মৃথে দুই জন টানে, পিছনে দুই জন ঠেলে। এখানে 
দেখা যাইতেছে, মানুষ কেবল গরু বা মাহষের গাড়ীর সশ্গোস্প্রাতিযোগিতা কারতেছে না, 
মোটর চালিত যানের সল্পোও প্রাতিষোশিতা কাঁরতেছে। প্রকৃত কথা এই যে, এই সমস্ত 
কঠোর পরিশ্রমী লোক বিহার ও যক্তপ্রদেশ হইতে আসে, এ দুই প্রদেশে লোকসংখ্যা বেশ 
হওয়াতে, উহাদের পক্ষে জীবিকার্জন করা কঠিন। সুতরাং মানষ শ্রামক যে ধন্তের সলো 
প্রীতযোগিতা কারতে পারে না, ভারত ও চনে এই নিয্লম খাটে না। এই দুই দেশের 
অন্ধাশন-ক্িষ্ট লক্ষ লক্ষ লোক এমন কম খজ্ুর'ীতে কাজ কারিবার জন্য আগ্রহান্বিত ষে, 
শিল্প বাণিজ্জ্যে সমূষ্ধ অন্য কোন দেশে, তাহা আতি তুচ্ছ বাঁিয়া বিবেচিত হইবে। 

শ্রীফৃত বরজেল্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক শতাব্দী বা ততোধিক পূর্বেকার সংবাদপত্র ঘাঁটিয়া 
ধে সমস্ত মুলাবান্‌ তথা প্রকাশ কারতেছেন, সেজনা [তান দেশবাসীর ধন্বাদা্হ। পুরাতন 
“সমাচার দর্পণ হইতে উদ্ধৃত নিষ্নালীখত গহথ্যান হইতে বুঝা ধাইবে চরকার জন্য কোজন্রুক 
সাহেবের বিলাপের কারপ ছি এবং বিদেশ সূতা ভারতের ফি বিষম আর্থিক ক্ষত 
ফাঁরয়াছে। 

প্চরকা আমার ভাতার পৃত 
চরকা আমার নাঁত--” 


ম্বাবংশ পণরচ্ছেদ ২৫৩ 


১৮২৮ সালে "সমাচার দর্পণে' কোন সূতা কাটুনশ স্ীলোক নিম্নলাখিত প্রখানি 
লাখিয়াছিলেন *-€৬) 


(৫ই জানয্লারী ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪) 


চরকাকাটানর দরখাস্ত। প্রীবৃত সমাচার প্রকার মহাশয় । 

আমি স্্লোক অনেক দুখ পাইয়া এক পর প্রস্তৃত কাঁরয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া 
কাঁরয়া আপনারাদগের আপন ২ সমাচারপনে প্রকাশ কারবেন শ্ীনয়াছ্ছি ইহা প্রকাশ হইলে 
গূহখ নিকারণকতণরাদগের কর্ণ গোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিক্ধ 
হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দ্রখাস্তপত্র দখিনা স্্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান 
কাঁরবেন না। 

আম নিতান্ত অভাঁগিন আমার দুখের কথা তাবৎ গলাঁখত হইলে অনেক কথা ্গাখিতে 
হয় কিন্তু কিছু 'লির্খ আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল 
তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ বশর শাশুড়ী আর এ তিনটি কন্যা প্রাতপালনের 
কোন উপায় রাশিয়া স্বামী মরেন নাই তানি নালা ব্যবসায়ে কালযাপন কাঁরতেন আমার 
গায়ে ষে অলঙ্কার [ছিল তাহা বিরুয় কাঁরয়া তাঁহার শ্রাম্ধ কাঁরয়াছলাম শেষে অন্নাভাবে 
কএক প্রাণী মারা পাঁড়বার প্রকরণ উপ্ণাস্ধিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বদ্ধ 
দিলেন যে যাহাতে আমারাদগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সত্য 
কাটিতে আরম্ভ কারলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম অর্থাং পার্টি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া 
বাঁসতাম বেলা দুই প্রহরপরযন্তি কাটনা কারিতাম প্রান্ন এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে 
খাইতাম স্নান কারিয়া রঞ্ধন কাঁরয়া ফ্বশূর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া 
পরে আম কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সূতা কাঁটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা 
অস্থান্জ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটিতে আসিয়া টাকার তিন 
তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সর আপনা সূতা লইয়া যাইত এবং বত 
টাকা আগাম চাঁহতাম তংক্ষপাং দত্ত ইহাতে আমারাদগের অন্ন বস্তের কোন উদ্বেগ ছিল 
না পরে ক্রমেই এ কর্মে বড়ই নিপৃপ হইলাম কএক বৎসরের মধো আমার হাতে সাত গণ্ডা 
টাকা হইল এক কন্যার 'িধাহ দাম এ প্রকার তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটু্বতার 
যে ধারা আছে তাহার কছ অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বালয়া কেহ ঘুণা কাঁরতে পারে 
নাই কেননা ঘটক ঝুলশীনকে যাহা দিতে হয় সকাল কাররাঁছি তংপরে দ্বশরের কাল হইল 
তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ কার তাহা তাঁতরা আমাকে কর্জ দিয়াছিল দেড় 
বংসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন 
বসরাবাঁধ দই শাশড়ী বধূর আল্লাভাব হইয়াছে সূতা কাঁনতে তাঁত বাটীতে আসা দূরে 
থাকুক হাটে পাঠাইলে প্র্বাপেক্ষা সীক দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছ ব্যাঝতে 
পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি সুতার আমদানি 
হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতরা কিনিয়া কাপড় কুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল 
যে আমার যেমন সূতা এমন কখনও বিলাতি সূতা হইবেক না পরে বিলাঁতি সূতা আনাইয়া 
দোঁখিলাম আমার সূভাহইতে ভাল বটে তাহার দর শ্যানলাম ৩1৪ টরাকা কাঁরয়া সের আমি 


ডে) দরিদু স্মলোকটি এই ধারদা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, বিলাতী আমদানশ সৃতা 
তথ্যাকার লোকের হাতে কাটা। তিনি স্বণ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, এী সব সুতা বাচ্গশান্ধ 
চাঁলিত ফলে তৈরী। 
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ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


বান সভ্যতা ধনতল্লবাদ-_-যা্মিকতা এবং বেকার সমস্যা 
(৯) পণ্যের অতি উৎপাদন এবং তাহার পাঁরণাম_বেকার সমস্যা 


ইয়োরোপ ও আমোরকা হইতে সম্প্রাত ষে শোচনীয় বেকার সমস্যার বিবরণ পাওয়া 
যাইতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, পাশ্চাত্য দেশসমূহে কিরূপ আর্থিক বিপর্যয়ের সন্টি 
হইয়াছে। 

সকলেই জানেন, পাখিবাব্যাপী আর্থিক মন্দা চাবাদকে ক অনিষ্টকর ফল প্রমব 
কারতেছে। ইংলপ্ড, আমোরকার ঘন্তরাষ্টর, জার্মন? প্রভীত দেশে বেকার সমস্যা আত- 
মানায় বাঁড়য়া চাঁয়াছে। ভারতেও বেকার সমস্যার অল্ত নাই, কিন্তু এখানে হতভাগ্য 
বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়ের কোন চেষ্টা হয় নাই। শুনা যায়, আমোরকায় বেকারের সংখ্যা 
প্রায় ৮৫ লক্ষ। টাইমসের 'নউইয়র্কের সংবাদদাতা বলেন, “বহু স্থানে মধ্যাবন্ত লোকের 
অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সহম্র সহস্র কেরাণী মজরের কাজ করিতেছে বা এঁ 
কাজ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।...এর২প বহ পরিবার তাহাদের সন্তানদের সমস্ত দিন 
বিছানাতেই শোয্লাইয়া রাথতেছে। কেননা ঘর গরম করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ইন্ধন 
সংগ্রহের ক্ষমতা তাহাদের নাই।” 

"এর চেয়েও শোচনীয় কাহিনী আছে। একটি সংবাদে আছে যে, সহরের কর্তারা 
সমস্ত জরঙ্জালাধার তালাবদ্ধ কারয়া রাখয়াছেন, পাছে লোকে রাতে এ সমস্ত স্থান 
হইতে ক্ষুধার জরালায় পচা থাদা সংগ্রহ করিয়া খায় এবং তাহার ফলে তাহাদের দেহ 
বিষান্ত্ হয়! একটি লোক একট-করা রুটি চুরী কারয়া ধরা পড়ে। এই ঘৃণা ও অপমানের 
ফলে শেষে সে আত্মহত্যা করে। দক্ষ বা বন্যা প্রভীতর সময়ে আমাদের দেশেও এরূপ 
ঘটনা ঘটতে দেখা ষায়। চরম দশায় পাড়া এদেশের লোক স্ত্রী পরে কন্যা বিক্য় 
করিয়াছে, আত্মহত্যা পর্যন্ভ কারয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমোরকার নত 
এশ্বর্ষশালী দেশেও এরূপ দুরবস্থা হইতে পারে। শুনা যায়, এই গব বেকারদের অভাব 
মোচন কারবার জন্য ২২ লক্ষ পাউন্ডের প্রয়োজন। আমেরিকার কোটিপাঁতদের পক্ষে এই 
টাকা সংগ্রহ করা কঠিন নহে। আমোরকায় এত লক্ষপাঁত, কোটপাঁত থাকতেও, সে দেশে 
এরূপ হদয়বিদারক ব্যাপার কেন দাঁটতেছে ?” প্ধোনপয় কোন সংবাদপর হইতে উদ্ধৃত 
তাং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩০) 

সৌভাগ্গাকমে এক দল ন্যভন অর্থনশীতাবিদের উদ্ভব হইয়াছে। ই'হারা সমগ্যাটি 
গভারতর ভাবে দৌখয়া জগম্বাপণ বেকার সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। প্রায় 
দুই বৎসর পূর্বে (১৯২৮) কাঁলিকাতার চ্টেটস্ম্যানে নিম্নালাখত মন্তব্য প্রকাশিত হয়ঃ 

“পাশ্চাত্য দেশ লমূহে শিল্প বাঁপজোর যে সপন অবস্থা হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের 
একমাত পধ উৎপন্ন বোর পাঁরমাণ হাস করা। কিন্তু ইহার ফলে বেকার সমস্যার স্টি 
অবশ্যদ্ভাবী। দুইটি শিল্পের কথাই ধরা যাক, আমেরিকা ছুর মাসে যে পাঁরমাণে বট ও 
জতা তৈরী করে তাহাতে তাহার এক বংসর চলে, এবং সতের সপ্তাহে এক বদরের 


২৫৬ আত্মচারিত 


উপযোগী কাচ তৈরী করে। কাজেই প্রয়োজনাতারক্ব মাল হয়; তাহাকে কম মূল্যে অন্য 
দেশে চালান কাঁরতে হইবে, অথবা কারখানার কাধ বন্ধ কাঁরয়া দিতে হইবে। জ্যাগ্কাশায়ার 
ও ইন্সকশিয়ারেরও এইরূপ দুদর্শা। প্রত্যেক দেশেই কারখানা স্থাঁপত হইতেছে এবং ফলত 
শুতে উৎপন্ন দ্রবোর পারমাণ বহহ গুণে বাঁড়া গিকলাছে। কিন্তু তদনুপাতে জিনিষ 
বিষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। জঙ্গতের জন দাধারণ অত্যন্ত দরিদ্ই রহিয্লা 'শিয়াছে, 
জুতরাং উৎপন্ন মাল কাটিতেছে না। [বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকায় পাশ্চাত্যের তুলনার 
আঁর্ঘক উন্নতি কমই হইয়াছে, সুতরাং এই দুই মহাদেশে লোকসংখ্যা খুব বেশনী হইলেও, 
সে তুলনায় পণ্য দুব্যাদ সামান্যই 'বিরুয় হয়। সেখানকার লোক সমূহের অভাবও সামান্য।” 
আর একটি দচ্টাল্ত দেওয়া যাইতে পারে । হেনার ফোর্ডের কারখানা হইতে ১৯২০-২১ 
নে ১২ই লক্ষ মোটর গাড়ী তৈরশ হইয়াছে, (৯) মাসে গড়ে রশ দিন কাজের সময় ধারলে 
শ্রতাহ ৪ হাজার মোটর গাড় ফোর্ডের কারখান্য হইতে তৈরী হইত। পরে হেনরি ফোর্ড 
তাঁহার প্রাতিবেশীদের পরাস্ত করিবার জন্য প্রত্যহ গড়ে ৬ হাঙ্জার মোটর গাড়ী তৈরী 
কাঁরতে থাকেন। অন্যানা কারখানার গ্লাঁলকেরাও তাঁহার সঞ্চো উল্মব্ের মত পাল্লা দিতে 
থাকে। ফলে সঞ্কটজনক অবস্থার সৃষ্ট হইল। জ্রগতবাসীরা ি ক্রমাগত মোটরগাড়ী 
শকিনিতে পারে? বর্তমানে জগ্ব্যাপশী যে আর্ঘক দুর্দশা হইয়াছে, তাহার একটা প্রধান 
কারণ এই আঁতি উৎপাদন” 

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে উপরোন্ত কথাগ্যাল খত হয়। পস্তক মুদ্রণের পর্বে 
স্থানীয় একখানি সংবাদপত্রে আমি নিম্নালখিত মন্তব্য পাঠ করিলাম (১১-৩-৩২) ৮ 

“হেনরি ফোর্ডের ব্যবসায়ের মূল লশীত এই যে, কলের দ্বারা কাজে শ্রমিক সংখ্যার 
হাস হয় না, বরং তাহাদের সংখ্যা বাঁষ্ধ হয় এবং তাহাদের মজুরশীও বাড়ে। তান আও 
বেন যে, শ্রমিকদের যত বেশী মজুরী দেওয়া যায়, ততই ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। িন্তু 
গ্ঘত দুই বংসরের ঘটনাধজশর ফলে তাঁহার সেই মূল নাত রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। 
আমরা শ্দানতেছি যে, তাঁহার কাঁষক্ষেতরে তিনি কল বর্জন করিয়া সনাতন প্রগালতে কাজ 
করাইতেছেন, বাহাতে আধিক সংখ্যক লোক কাজ পাইতে পারে৷ বেশ মনসুর অতীতের 
কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং 'ত্রানও ঘটনাচকে বাধ্য হইয়া অন্য সকলের মত শ্রামকদের 
মৃ্ুরী হাস করিতেছেন ।” 


(২) কলের দ্বারা মানুষ কমণ্যুত হইয়াছে 


জগতে আবার সপাশন বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহা কতকটা নূতন ও 
অপ্রত্যাশত রকমের। আরর্ণক মন্দা, পণ্য উৎপাদন হাস এবং কারখানা বন্ধ করার সঙ্ো 
ইহার সম্বম্ধ নাই। পক্ষান্তরে আতীরন্ত পণ্য উৎপ্দনের ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি 
হইয়াছে। সম্প্রাত ইভান্স ক্লার্ক, নউইয়র্ক টাইসস পত্রে এই কথাই [লিখিয়াছেন। মাঃ 
ক্লার্ক ধলেন, মানুষের কান এখন কলে কারিতেছে, কাজেই অনেক লোক কাক্স পাইতেছে না 
এবং তাহারই ফলে শ্রমিকদের বর্তমান দুর্দশা। তিনি বলেন, “আর্থিক কৃচ্ছ;তার ষময়েই 
বেকার সমস্যা দেখা শিয়ান্ছে। বখন ব্যবসা ভাল চলে না, তখনই কারখানা হইতে শ্রামকদের 
স্থাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যবসার অবস্থা ভাল হইলেই আবার লোক নিষ্ত 
ক্ষয়া হয়। 


(৯) লুহাতেয ম0থ: 845 2716 ৫5৫ 908. 


তয়োধংশ পরিচ্ছেদ ২৫৭ 


“কিন্তু বতমানের বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ ভিত্ব রকমের। আর্থিক মন্দার সময়ে 
ঘেরুপ হয়, বাবসায়ের বাজারে সেরূপ কোন অবনাতির লক্ষণ দেখা যায় নাই! 'ইউন্াইটেড 
চ্টেট্‌স্‌ স্টল করপোরেশান' এইমাসে গত বংসরের তুলনায় ধরং বেশ কাজ কারতেছে। 

“বৈদযতিক শ্রান্তর বাবহার গত বংসরের তুলনায় লতকরা ৭ ভাগ বাঁড়া শিয়াছে। ». 

“আরও একটি কারণ ভিতর হইতে প্রভাব দবস্তার কাঁরতেছে। এতাঁদন ইহাকে 
আমন্লা লক্ষ্য কার লাই, কিন্তু এখন রুমে কে শর্তি সংগ্রহ করিয়া ইহা একটি প্রধান জাতক 
সমস্যার সুষ্টি কারয়াছে। বন্দ আমাদের শিল্প ক্ষেত্রের সর্বর ষেরুপ দখল করিয়াছে তাহার 
কলে মানুষ কর্মহণন বেকার হইয়া পাঁড়তেছে। এই দিক দয়া চিন্তা কাঁরলেই কেবল 
বর্তমান সমস্যার মূল আবিদ্কার করা যাইতে পারে) 

“এতাবংকাল পর্যন্ত বল্ম কার্ধক্ষেত্রের বিস্তার কাঁরয়া এবং আনুষষ্গিক নানা শিল্পের 
সুচ্টি করিক্লা, মানুষকে কাজ্জ যোগাইয়াছে। 'কন্তু চিরাদনই এইরূপ সুখকর অবস্থা 
থাকিতে পারে না, বর্তমালের দদুর্দশাই তাহার প্রমাণ? 

“তিন দিক হইতে 'জানিধাঁটর বিচার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বর্তমানে বিফ বেকার 
সমস্যা সঞ্গাধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আমেরিকায় বহনসংখ্যক কল কারখানা বন্ধ হইয়া 
যাওয়ার ফলেই কি এরূপ অবস্ধার সৃষ্টি হইয়াছে? যাঁদ পণ্য উৎপাদন যথেষ্ট পাঁরমাপে 
স্তাস না হইয়া থাকে, তবে ধাঁরয়া লইতে হইবে বর্তমান বেকার সমস্যার মূলে যদ্ের প্রভাব 
রাহয়াছে। 


* ক 


“তারপর পদ্য উৎপাদনের কথা৷ কারখানাতে পণ্য উৎপাদন হ্থাস হওয়াতেই কাছের 
পাঁরমাণ কািয়া গিয়াছে, সাধারণতঃ এরুপ মনে করা যাইতে পারে । বিল্তু অবস্থা ইহার 
বিপরশত। ৯৯২৭ সালে আমেরিকা হুস্ত্ররামর কল কারখানাগলি এত অধিক পণ্য 
উৎপাদন করিয়াছে, গত বংসর ব্যতীত আর কখনও এমন হয় নাই। একাঁদকে পণ্য উৎপাদন 
বেমন বাঁড়ন্লাছে, অন্যাদকে তেমন ১৯১১ সাল হইতে উৎপাদনকারণ শ্রমিকের সংখ্যা হাস 
পাইয়া আদিতেছে। 


ন্‌ চর 


“গৃহনির্যাণ শিল্পে এই শ্রমিক সংখ্যা হাসের কৌশল বেশী পাঁরমাণে অগ্ঠাসর হইয্লাছে; 
পাখা খনন, ভারশ বস্তু উত্তোলন, বাল্ত-বহন প্রভাত অনেক কান্জই এখন যদ্ম-সাহায্য 
হইতেছে। এই শিল্প সম্পূর্ণরূপেই য্যাশি্প হইয়া উঠিয়াছে। 


চর হু 


“করলার খানর কাজেও যম্দের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই আমোরকার 
শতকরা ৭১ ভাগা কয়লার কাজ কলের ম্বারা হইতেছে। ১৮৯০ সালে ষে পরিমাণ শ্রমের 
প্রয়োজন হইত, বর্তমানে তাহা অপেক্ষা প্রায় অন্বেকি শ্রম খাটাইয়া কয়লার কোম্পানশপ্যাল 
এক বদরের উপযোগণ কয়লা খাঁন হইতে তৃঁলতেছে। ইস্পাত কোম্পানগনীলি ১৯০৪ 
সালের তুলনায় বর্তমানে ঠিক সেই পরিমাণ শ্রামক খাটাইয়া তিন গৃশ বেশী ি্ডলৌহ 
তৈরী করিতেছে। 

পহসাব করিয়া দেখা শিল্াছে, আমোরকার কৃষিফাম'সমহে 9৫ হাজার শস্য সংগ্রহ ও 
পেষপের যল্ত একলক্ষ রশ হাজার শ্রমিককে কর্মচাত করিয়াছে। ইহারা উচ্চ হারে মদন 

। 


৯৪ 


২৫৮ আত্মচারিত 


প্ষন্ছের দ্বারা যে কত লোক কমষ্চযুত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস এখনও িখিত হর 
নাই। ঘম্মের দ্বারা যে সমস্ত লোক কমণচযুত হইতেছে, তাহাদের কতকাংশকে এঁ ব্যবসায়ের 
তা কাছ ওয় হয় ফলের প্রসারের সা বসার 
ও তদনবপাতে বাড়ে, তবেই এরুপ সম্ভব হইতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনা 
বুঝা বাইবে, ১৯২১ সালের তুলনায় বর্তমানে ব্যবসায়ের অবস্থা তত বেশ" খারাপ 
না হইলেও, বেকার সমস্যা কেন এমন আঁধকতর ভয়াবহ হইল্লা উঠিয়াছে।” (২) 
মর্দশা এখন চরমে উঠিয়াছছে। সপ্প্রত একদল বেকার প্রোসডেন্ট হুভারের নিকট 
দরধার কাঁরতে গিয়াছিল। তাহাদের আবেদন হইতেই প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে। 
“আমাদের এই দেশে ভূমি উর্বধা, প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইতেছে, গোলায় শস্য ধরে না, 
ভাণ্ডার পপ্ভারে পূর্ণ। তোষাখানায় প্রভূত পাঁরমাশে স্বর্ণ সপ্টিত, কল কারখানা ও 
ফার্মে আর্তীরন্ত উৎপন্ন পণ্য, বিবয্প হইতে না পারিয়া, চারিদিকেন্স বাণিজ্য প্রধাহ যেন 
রোধ করিয়া ফোলিয়াছে। তংসত্কেও ১ কোটী দশ লক্ষ নরনারী তাহাদের দেহ ও মাস্তিদ্ক 
কর্মে নিয়োগ করিবার কোনই সুযোগ পাইতেছে না। তাহারা প্রচুর সাণ্যত খাদ্য সচ্ভারের 
পার্ল আরর্ঘক বিপর্যয়ের প্রতীক স্বরূপ অনাহারে দা়াইয়া আছে” স্টেটসম্যান, ১৬ই 
জুয়ার, ৯৯৩২। 


€5) শ্রম বাঁচাইবার কৌশল 


“মান্দষের শ্রমকে কি ভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার বহু দৃদ্টান্ত স্টুয়ার্ট চেক্স 
দিয়াছেন! এক রকম নৃতন বৈদ্দাতক হাত করাত হইয়াছে, যাহার দ্বারা একজন 


কারবার প্রয়োজন নাই? একাট সপ্তাহেই ১৪টি নূতন বন্দের আবিক্কার উদ্ভাবন হইতে 
দেখা গিয়াছে। * পিশ্ডলোহ ঢালাই কারতে যেখানে বাট জন লোকের দরকার হইত, দে 
স্থলে এখন সাত জনেই কাজ চলে॥। কারখানার বড় চুল্লশতে ৪২ জন লোকের স্থলে 
এখন একন্দন কাজ কাঁরতেছে। ইট তৈয়ারী কলে ঘণ্টার ৪০ হাজ্জার ইট তৈরী হইতেছে! 
পূর্বে একজন লোকে রোজ ৪৫০ খানি ইট তৈরা কাঁরত। িমস্লে ও মাল্টিস্লেক ফন্দ 
চ্কারা টোলগ্রাফ আফিদে তারবার্তা স্বতঃই গৃহীত হইজেছে, তজ্জন্য শিক্ষিত কমণদের 
প্রয়োজন নাই। টাইগ বসাইবার মল্য দ্বারা একটি প্রধান কেল্তে বাসয়া একজন লোক 
পাঁচশত মাইল পরত দুরে টাইপ বসাইতে পারে! ইহার ফলে আমেরিকার য্য্তরাণো 
হারে হাজার মদ্রাকরের বসে গিয়াছে। 

“তামাক ব্যবসায়ে, একাঁট [সিগারেট তৈরি কলে প্রীত মাঁনটে ১২ হাজার সিগারেট 


(২) “কলকারখানা করিয়া শিল্প গঠনের বোঁক আমাদের দেশের বহন নেতা ও কমর মধো 
দেখা দিয়াছে। কস্তু ইপ়োরোপ ও আমেরিকার অবস্থা দোঁখক্লা তাঁহাদের সাবধান হওযলা উচিত। 
জনৈক মনষী বাঁলয়াছেন_ পশল্পপ্রধান দেশের অর্ক লোক বন্তবোগ্গে শ্রম বাঁচাইবার কৌশল 


৩০ লক্ষ, ট্টালশ্র ৫ লক্ষ এবং য্্তরাষ্ট্র আর্মোরকার বেকার সংখ্যা, ৩০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ ।”"- 
উদ্বোধন উপলক্ষে আমার বতৃতা, ১৫ই জুলাই, ৯১৩০। 


তয়োবিশে পরিচ্ছেদ ২৫৯ 


“ ্ট্যাটিষ্ট' বলেন_ প্রত্যেক কম বল্দযোগে বত আঁধক দূষ্য উৎপাদন কারিতেছে, সপ্পে 
সপো ততই বেকার জংখ্যা বদ্ধি পাইতেছে।” 10600200775 07677010975678, 

ম্যানচেষ্টারের অর্থনধীতাবদেরা এই একটি শ্রাল্ত ধারণার উপর 'ভাত্ত কাযা আালোচনা 
আরম্ভ করেন যে, ল্যাক্ষাশায়ারের বন্তশ্িদ্প চিরকাল অক্ষু্প থাকবে। এবঘা কাটি 
তাঁহাদের মনে হয় নাই যে, ভবিষাতে ইয়োয়োপ, আমোরিকা, এমন কি 'অচল' এশিয়া 
জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের প্রাতদ্বম্বীর্‌পে দাঁড়াইতে পারে। স্তরাং প্রার অর্ধ শতাব্দী 
বেশ নীর্ববাদে কাটিল্লা গেল এবং ইংলশ্ডের পল্লীগীল হইতে শতকরা ৮০ ভাগ লোক 
আনসয়া সহর অগ্যলে বসাঁতি কাঁরল। কিন্তু কর্মফল ভোগ করিতেই হয়, এবং বর্তমানে 
গুরুতর বেকার সমস্যা লইয়া ইলে্ডের রাজনশীতক ও অর্থনরাঁতবিদূদের মাথা দ্বামাইতে 
হইতেছে। 

কিছাদন হইতে আমি চীনের আর্থিক অবস্থা সচ্বষ্ধে বিশেষভাবে আলোচনা কাঁরতোছ, 
কেন না ভারত ও চাঁনের আর্িক অবদ্ধা অনেকটা এক রূকম। চীনের লোক সংখ্যা 
প্রায় ৪৮ কোটশ। আম জনৈক আমেরিকা দেশীয় বিশেষজ্ঞের আঁভমত উদ্ধৃত কারতেছি। 
ই'হাকে চঁনের প্রাত বন্ধৃত্বভাবাপন্ন বলা যায় না। 

“এই সমস্ত কার্ধ প্রণালী অবলদ্বনের ফল নানা দিকে দেখা যাইতে লাগল । রেলওয়ে- 
গ্যীল সহম্র সহম্্র ভারবাহ কুলণকে কর্মচ্যুত কাঁপল; চনের যে হান্ার হান্জার লোক 
জলপথে নৌকা বাঁহয়া জাবকা অর্জন কারত, বাষ্পীয় পোত তাহাদিগকে বেকার কারিয়া 
তুলিলল। ইয়াংীস নদশীর মৃখে যাহারা নৌকায় করিয়া পণায্রব্য বহন কাঁরত, তাহাদের কাজ 
গেল। বিদেশশ কারখানা হইতে কলে তৈরশ নানা পণ্য চনে আমদানশ হইতে লাগিল, 
বিদেশ মূলধনে চীনা সহরগলিতে আধুনিক ধরণে কল কারখানা হইতে লাঙ্গিল। তাহার 
ফলে যে সব কুটপর-শিক্প ও ছোট ছোট ব্যবসা বহু শতান্দশ ধাঁরয়া টিকিল্লা ছিল, সেগযলি 
ধ্বংস হইতে লাগিল আর এই সব কারণের সমবায়ে চশনে বেকার সমস্যা ও আর্থিক 
অভাবের সান্ট হইল” $0১620: 20765 0876, 00284 ৯. 

পৃনম্চ-“পাশ্চাতোর যাশ্দিক সভ্যতার সংস্পর্শ চঁনের পক্ষে শোচনীয় দর্খীতর কারণ 
হইল ।”--4০০00, 

জনৈক প্রাসম্ধ চীনা মনীষা এ সম্বন্ধে ক বলেন শুনুন ৯ 

“বিদেশী বন্য এবং বিদেশী যন্মজাত পণ্যের আকুমণ হইতে চন আত্মরক্ষা কাঁরতে 
পারে নাই এবং এ দুই আকুমণের ফলে আমাদের লক্ষ লক্ষ দক্ষ কারিগর এবং শ্রামক 
অলস ও কম্যুত হইয়াছে; চন হইতে লক্ষ লক্ষ শ্রামক আমোরকায় য়া উপস্থিত হইলে 
এ দেশের ফেরুপ দুর্দশা আমাদেরও তাহাই হইয়াছে, আমরা ধবংসের মুখে চাঁিয়াছি।” 

আর একজন 'বিশেষজ্ঞও ঠিক এই সিম্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এক্ষাটি উন্াতিশশিল, 
শিল্প বিস্ানে সমধিক অগ্রসর জাতির সঞ্দর্ষে আনিয়া, আর একটি আঁতমাতায় রক্ষণশদল 
জাতির আর্ক দুর্গত িরুপে ঘটে, চনে তাহারই দক্টোন্ত দেখা যাইতেছে। 

“জেচেওয়ান প্রদেশ এবং পশ্চিম চীনের জোক সংখ্যা প্রায় ৯০ কোট। এই অন্যলে 
মাল আমদান রপ্তানীর একমার পথ ইক়সধাঁদ নদী। এইখানে পার্কত্য পথে প্রবল 
ন্রোতদ্বত নদীর উপর দয়া নৌকা লইতে হইলে বহু নাকের প্রয়োজন, এক একখানি 
নৌকার সপ্পো পণ্ঠাশ হইতে একশত জন নাবিক থাকে। এই ব্যবসায়ে পাঁচ. লক্ষ হইতে 
দশ লক্ষ লোক নিয্ত ছিল। সম্প্রতি আধিদ্কার করা গিয়াছে যে, বংসরের ফোন ফোন 
সময়ে বাষ্পীয় পোত এই নদী দয়া নিরাপদে যাতায়াত কারিতে পারে। ইহার পর ব্রিটিশ 


২৪০ আত্মচারত 


ও আমৌিকান ক্টীমার নদীতে নিয়ামত ভাবে যায ও মাল বহনের কাজ আরম্ড করে। 
কাজ এত লাভজনক যে, একবার যাতায্াতেই জ্টমারের খরচা উঠিয়া যায়। দ্টীমারে চলাচল 
বা মাল বহন খুষ নিরাপদ হইল। দেশশয় নৌকাঙ্যীল দ্টীমারের সঞ্চো প্রাতযোশিতায় 
ছনিয়া যাইতে লাগল। কেন না তাহাদের খরচা বেশশ। তাছাড়া, দ্টগমারের ঢেউ লাগিয়া 
নৌকাগ্দলি অনেক সময ভঁবয়া যাইতেও লাগিল। সুতরাং নৌকার ব্যবসা প্রায় ব্নধ 
হইল, বহ; সংখ্যক মাঝি বেকার হইয়া পাঁড়ল। সঙ্গ সঙ্পো মালবাহী বুল", দাঁড়ওয়ালা, 
হোটেল ও রেস্তোরোর মালিক প্রভাতিরও কাজ গেল। অবস্থা আতি শোচনীয়; চখনের 
সহন্্র সহম্্ লোকের দৈনিক জর্গীবকার উপায় হরণ কাযা মুষ্টিমেয় আমেরিকাদেশীয় 
জাহাজওয়ালা লাভবান্‌ হয় এবং এইরুপে তাহারা বহু শতান্দী হইতে প্রচ্িত বৃ ও 
ব্যবসায়শ্াঁলকে ধংস করে।”-0727762 এ 101105 12001542012 02006, 

ভারতেও ধনতাল্তিকতা_বিশেষতঃ রিটিশ ধনতান্মিকতা-_লিজেদের ক্বার্থাসাম্ধির জন্য, 
ভারতাশয় প্রাচণীন কুটীর শিল্পি ধংস করিয়াছে, কিল্ভু তৎপারবর্তে কমণ্যুত 'নিরল্ন 
লোকদের কোন নূভন জর্শীবকার পথ প্রদর্শন করে নাই!” একাটি সহজ দম্টান্ত দিলেই 
কথাটা বুঝা যাইবে। 

এতাবৎকাল বাংলার গ্রামের বহ; অনাথ্য বিধবা ধান ভায়া কোন মতে জীবিকা অর্জন 
কাঁরত, নিজেদের শু সম্তানগালর ভরণপোষণ কারত। কিন্তু আধীনক সভ্যতার 
কপার বাংলার নানা স্থানে অসংখ্য চাউলের কল দূত গতিতে চাঁলতেছে। এক একটি 
াউলের কল লত শত অনাথা বিধবার অন্ন কাঁড়গ্না লইতেছে। এইর্‌পে জন কয়েক ধাঁনক 
সহত্র সহ দরিদ্র ভাগনীর জীবিকা হরণ কাঁয়া নিজেরা ফাপয়া উঠিতেছে। এই 
কারণেই ভারতের জনসাধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গাম্ধশ সকল সময়েই কলের বিরুষ্ে 
আভবান কাঁরয়াছেন। 

“কলের প্রতি_ধনতন্তের প্রীতি শান্ধার প্রবল ঘণা আছে। ধনতল্ের ফলে যে লক্ষ 
লক্ষ ভারতীয় কৃষক ও শিল্পীর জীবকার উপায় নম্ট হইয়াছে, গ্যন্ধণীর ঘৃণা তাহারই 
প্রতিজ্ছারা মা 


ফ রঙ রঙ 


“গন্ধ সর্বত কলের অপব্যবহারই দৌঁখতে পাল, বর্তমান, য্গের কল-কারথানা জনকয়েক 
ধানকের স্বার্থের জন্য সহম্্র সহস্র লোককে রূপে াঁতদাসে পারপত কাঁরয়াছে, তাহাই 
তাঁহার চোখে পড়ে। ধনিকের এই শোষপনশীতির ফলেই গান্ধীর মনে কঞ্গ-কারখানার 
প্রতি ঘূণার ভাব ছল্িয়াছে। কলের অপবাবহারের বির.দ্ধেই গাম্ধণীর আভিযান। গাম্ধা 
বলেন_শু্ মাত কলের প্রীতি আমার কোন ক্লোধ লাই/_কিন্তু কলের দ্বারা বহ7 শ্রম 
বাঁচয়া যায় এই অদ্যাভাবিক হ্রান্ঠ ধারণার ধির্দ্বেই আমার আক্রমণ। মানুষ কলের 
মারা শ্রম বাঁচায়, কিন্তু অন্যাদিকে তাহার ফলে সহস্র সহন্্র লোক কর্ম“ুত হয়, এবং জনাহারে 
মরে। আমি কেবল মানব সমাঞ্জের একাংশের জন্য কাজ ও জবিকা চাই না, সমগ্র মানব 
সমান্ধের জন্যই চাই। আমি সমগ্র সমাজের কাত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের এম্বধ' চাই না। 
বর্তমানে যল্ের সহায়তায় মুষ্টিমেয় লোক জনসাধারপকে লোষল কাঁরতেছে। এই মুষ্টিমেয় 
লেকের কর্মের প্রেরণা মানবপ্রণীত নয়, লোভ ও লালসা । এই অবস্থাকে আমি আমার 
সমস্ড শনি দিয্লা আরমণ কারিতেছি।......ল্্ মানষকে পপাহ ও অক্ষম কারবে না, ইহাই 
আমি চাই। এমন একাঁদন আসবে, যখন ষন্য কেবলমান এশ্বর্য সংগ্রহের উপায় রূপে 
গণ্য হইবে না। তখন কম ও শ্রী়কদের এর দর্দূপা থাকিবে না এবং বল্লাও মানুষের 


বুয়োবিংশ পারিজ্ছেদ ২৬৯ 


পক্ষে দুঃখজনক না হইয়া আশীর্বাদস্বরূপ হইবে। আমি অবস্থার এর্প পারবর্তন 
সান কারিবার চেষ্টা কাঁরতেছি যে, এন্বর্ষের জন্য উন্মত্ত প্রাতযোশ্িতা দূর হইবে এবং 
শ্রামকেরা কেবল যে উপয্ত পারিশ্রামক পাইবে তাহা নয়, তাহাদের কাজও তাহাদের গক্ষে 
দাসত্বের বোঝার মত হইবে না। এই অবস্থায় কল বক্জা কেবল রাষ্ট্রের পক্ষে নয়, 
এ সব কল কন্জা চালাইবে, তাহাদের পক্ষেও সত্যকার প্রয়োজনে লাশিবে।” (1277 জর 
925278 07 চ৩০০ 01110 11010), 

গাম্ধার আভিমত যে ভ্রান্ত এ কথা কে বালিতে পারে? নিউইয়র্কের স্বাপ্রম কোটোর 
বিচারপতি ওরেসালি-হাওয়ার্ড ধনতম্যের উপর প্রাতষ্টিত আধ্বনক সভাতা লান্ধে ক 
বালতেছেন, শুনল 


“মানুষ আধানক সহরগল গাঁড়য্লা তুিয়াছে; নিউইয়র্ক, লপ্ডন, শিকাগো, পার, 
বার্লিন, ভিয়েনা, বুয়েনস-আয়ার্স- এগুলি সম্ভাতার এক একটা বড় চক্র_-স্ানব পরমাপ্‌ 
এখানে চলিতেছে, ঘ্ারতেছে, ছনটিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে, অদ্শা হইতেছে। সে 
আকাশস্পশণ বড় বড় হর্মা নির্মাণ করিয়াছে, যেগযীলর মাথা মেঘে যাইয়া ঠোকিল্লাছে। 
বাজ চিল যতদুর ভীঁড়তে পারে, তাহার চেয়েও ৭০০ ফিট উপরে এই সব হের চূড়া, 
এবং সেখানে মানুষ বাস করে, নিশ্বাস ফেলে, বংশবাদ্ধ করে; এবং এই সমস্ত সহরের 
নীচে যে বড় বড় রাস্তা তৈরী হইয়াছে, এগহীল প্রশস্ত, আলোকিত, পাথর বাঁধানো । 
পিপণীলকার সারির মত সহস্র সহস্র প্রাণ এই সব পাতালপুরীর রাস্তা দিয়া তাহাদের 
গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করে। 


“মানুষ তাহাদের আধুনিক সহরে চওড়া, খোলা 'বালমভার' সুন্দর, স্বাস্থাকর যাতায়াতের 
পথ নির্মাদ করে। তাহারা আবার অন্ধকার, সঙ্কীর্প, পার্বডা গহদরের মত গাঁলও তৈরণ 
করে এবং তাহার এরধ্য দয়া বন্যার মত সহ সহস্র মানুষের স্রোত চলে। তাহারা বড় বড় 
উদ্যান নির্মাণ করে, মর্মর মযীর্ত বসায়, পশুশালা তৈরশ করে, হাঁসপাতাল স্থাপন করে। 
অন্যাদকে আবার সাতি-সেতে জনবহূল বস্তশ, অদ্ধকারময় খর, অস্বাস্থাকর পল্লী, 
অনাথালয়, পাগলা গারদ, জেলখানা ইহাও তাহাদের বশীর্ত! এই সব বস্তীর স্বঙ্পা- 
লোক কক্ষে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহারা কখন নীল আকাশ দেখে না, মুক্ত 
বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিতে পায় না, এবং যাহারা কখনও শ্যামল শস্যক্ষের দেখে নাই, বা 
শান্তিপূর্ণ বনভৃঁমিতে ভ্রমণ কারবার সৌভাগ্য লাভ করে না এরুপ প্রস্যীতরা মত্তামখে 
পতিত হয়। ইহারই নাম সভ্যতা! 


পতোলপ;রী 

“মানুষের উন্াতির সঙ্গো সঙ্গে পাতালপ্রধর স্যাক্ট হইয়াছে) এই, পাতালপ্রণ 
কল-কারথানার আবর্জনা, মানব জঙগতের আবর্দনা, সমাঞ্জের প্ররগাছা। এই পাতাল" 
পৃক্ীতে ছেলেরা চুরণ করিতে শিখে, মেয়েরা রাস্তায় বিচরণ কারতে শিখে, এখানে 
মদ্যপ বন্ধ, দৃ্চার্। পাঁতত, গ্াণকা, গাঁট-কাটা, নিঃস্ব, বেকামস। ভবদ্রেদের আক্ডা। 
যাহারা রাতির অন্ধকারে "বাপদের মত বিচরণ করে, সকালের আলোতে অদৃশ্য হয়; বাহারা 
শতাহম্ন, কাঁটা, দগর্ধিময় কাপড় চোপড় পরিয়াই ' ঘুমায়, জঞ্জাল, আবর্জনা, অন্ভাব, 
দারিদ্যু, অনাহার, দর্দশা ও ব্যাধির মধো বাস করে_এই পাতালপুরণী তাহাদেরই বিহার 
ক্ষে৩্। 


হ্৬২ আত্মচারত 


এই দুখময় পরীতে, সমাজের 'বাধি বাবস্থা, দয়া ও সহানুভূতির বাহিয়ে শিশুদের 
গলা চিপিয়া মারা হয়, জরাজীর্ণ বৃদ্ধেরা পথে পারতাকক হয়, দূর্বল নিপশীড়ত হয়, বিকৃত 
মস্তিদ্কদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন হয়। তরুপেরা কল্াষত হয়। এই জনবহূল 
দারছু বস্তীতে স্মীলোকদের আতুড় ঘরেই প্রতারক ও গৃশ্ডারা জুয়া খেলে, হল্লা করে। 
একাদিকে মমূ্ধুরা বাঁচবার জন্য আকু পাঁকু করে, অন্যাদকে চোরেরা নেশা খাইয়া মারামারি 
করে শিশদরা খেলা করে, কলরব করে; অন্যাদকে গণিকারা মদ শায়, মাতঙ্গামি করে। 
এই পাতালপ্থরীতে শোণিভেদ নাই, জাতিভেদ নাই। সকলেই এক ভাষায় কথা বঙ্গে. 


িক্ষুক, গাঁটিকাটা জুয়াচোর, ব্যবসায়_সকলেই এখানে বন্ধু। 
“সতিরাং দেখা বাইতেছে, যাল্সিক সভ্যতা ও র্র্যাশনালিজেশান্‌, (৩) উভয় মিলিয়া 
পাথিবকে দৃহখমর করিয়া তুলিয়াছে। যথা, বয্তরাম্ট্রেরে গবর্ণমেপ্টের সম্মুখে বিষম 


সমস্যা, তাহার বাজেটে ২০ কোট ডল্লার ঘাটাীতি। ১৯৩০ সালে অক্টোবর মাসে ফত 
মোটর যান তৈরী হইয়াছে, এবংসর (১৯৩১) অক্টোবর মাসে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ 
কম হইরাছে, এবং এ বংসরের প্রথম দশ মাসে ১৯১৩০ সালের তুলনায় শতকরা ২৯ ভাগ 


কম হইয়াছে। নভেম্বর মাসে শতকরা ৮০ ভাগ কম ঘোটর যান তৈরশ হইয়াছে। ২৯টি 
কারখানার মধ্যে ১০টি একেবারে বন্ধ হইয়া শিয়াছে। যুব্্তরাপ্টের রপ্তানী খাঁপজ্্য বহূল 
পারমাণে হাস পাইয়াছে, ১৯২৯ সালে জানলার হইতে আগম্ট পর্যন্ত উহার মূল্যের 
পারিমাথ দল ৬৮ কোটশ ১০ লক্ষ পাউন্ড, ১১৩০ সালে এ সময়ে হইয়াছিল ৫১ কোটস 
৯০ লক্ষ পাউন্ড, এবংসর হইয়াছে মা ৩২ কোট ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে বব্ররাচ্টে 
বেকারের সংখ্যা এক কোটীরও বেশী । 

“ধনতল্ের উল্মন্রতা কতদূর চরমে উঠিয়াছে, তাহার নিদর্শন, দেলে প্রচুর কাঁচা মাল 
থাকিতেও মানুষ দশা ভোগ করিতেছে, না খাইয়া মারতেছে। গম গুদামে পাঁচতেছে। 
চিন নষ্ট কারয়া ফেলা হইতেছে। কফি সমদ্রের জলে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, ভূটা 
পোড়ান হইতেছে, অলা পোড়ান হইতেছে কিদ্তু এই আতি-প্রাচুফণের মধ্যে মানুষ খাইতে 
প্াইতেছে না, তাহার জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিষ মালতেছে না। এই বাত 
বাস্তব ঘটনার হদবহু চিন্ত। স্থানীয় সংবাদপয় (06590)6 41168775106 21088) 
সম্প্রতি 'পৃখিবঁতে ১ কোট ১২ লক্ষ টন আতারন্ত গম” শশর্ষক একটি প্রবন্ধে লাখয়াছেন 
বে, আমেরিকাতে গম বাষ্পীয় ষন্দে পোড়ান হইতেছে। ব্রাজিল সব চেয়ে বেশশী কফি উৎপন্ন 
করে,_হসই দেশে এই বংসরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যদ্ভ ৫,১৮,৭৬,২০০ কিল্লো কফি নষ্ট 
করিয়া ফেলা হইয়াছে ।”-লিবার্টির বাতির্ণনের সংবাদদাতা, এই জানুয়ারণ, ১৯৩২। 

ধনতাল্মিকতা ও কল-ফারখানার পরিপাম আতি-উংপাদনের আর একটা কুফল হয়। 
আভা মজুদ পদ্য বিরুয়ের জন্য িনেমা, বায়স্কোপ প্রীতির সহযোগে বিরাট ভাবে 
প্রচার করিধার প্রয়োঙ্দন হয়, সরল প্রকাতির কষকদের মনে নানা রূপ বিকৃত রুচি, কুঁচন্তা 
ও হান লালসার ভাব জাত করা হয়। এই প্রকার দুনশীশত্পূ্ণ মিথ্যা প্রচার কার্য দ্বারা 
লোকের অপারদীম ক্ষাঁত হয়। জনসাধারণের মধ্যে চা'এর প্রচজন কারবার জন্য যে লব 
কোৌশলগর্ণ প্রচার করা হর এবং তাহার ফলে যে ঘোর অনিষ্ট হয়, তৎসচ্বন্ধে ইতিপূর্বে 


৩) প্মাশনালিজেশানের' উদ্দেশ্য বিদেশী শিল্প-বাবসারণর আরুমণ হইতে আত্ছরক্জার্থ কোন 
দেশের শিল্প বাশিজ্যকে সন্ববদ্ধ করা। 


বরয়োবিশে পারচ্ছেদ ২৬৩ 


আঁম দেশবাসীর দস্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিছাদন হইল, ইয়োরোগে চা'এর বা্জার 
সস্তা হওয়াতে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলনের জন্য প্রাণপণে চেচ্টা কর্য 
হইতেছে। তাহাদের মধ্যে ৫1৬ কোট লোক ধে অসশম দুঙ্গীতর মধ্যে বাস করে, পেট 
ভরিয়া খাইতে পায় না, অনাহারে থাকে, তাহাতে কিঃ ধনভন্ঘ নিজের উদ্দেশ্য সাধনের 
জনা যে কোন হন উপায় অবলম্বন কাঁরতে প্রদ্তুত এবং হতভাগ্য দরিল্রদের নানা প্রলোভনে 
ভুলাইয়া তাহারা ফাঁদে ফেলে। চা ম্যালোরিয়ার প্রতিষেধক, ইহা ফুদফুসের রোগ নিবারণ 
করে_ ইত্যাদি নানার্প অলীক যাান্ত প্রদর্শন করা হয়। পাঁচ বংসর পূবে জার্মান 
ভ্রমণকালে আমি একটি বৃহ রাসায়ানক কারখানায় শিয়াঁছলাম' সৈথানে প্রভূত পাঁরমাপে 
কোকেন তৈরী হইতেছে দেখিয়া আমি 'বাস্মত হইলাম। আরও কয়েকটি কারখানায় 
এইভাবে কোকেন তৈরাঁ হয়, জাপানেও কোকেন তৈরাঁ হইরা থাকে। এই সব কোকেনের 
সবটাই উঁবধার্থ প্রয়োজন হয় না। বিশ্বরাশ্টসগ্ব কছাদন হইল গোপলে কোকেন চালাল 
নিবারণের জনা প্রশংসনশয় চেস্টা কাঁরতেছেন, টকন্তু তংসত্বেও পাঁথবীর নানা দেশে গোপনে 
কোকেন চালানশর ব্যবসা চলিতেছে । ধনতন্ নির্দয়, নিষ্ঠুর, সে কেবল নিজের পকেট 
ভার্ত কাঁরতে জ্ঞানে। (৪) 

প্রাসম্ধ উপনাযীসক টমাস হার্ডর পক্সী মিসেস হার্ড নিজেও একজন সুলোখিকা। 
আধ্ানিক সভ্যতা সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা প্রসঞ্গে তান বাঁজক্াছেন ₹- 

“অনেকের নিকট সভ্যতার অর্থ ধনৈশ্বর্য। যাহাদের মোটর গাড়ী আছে, টেলিফোন 
সর্বাপেক্ষা বেশ সভ্য। যাহারা নানা প্রকারের যাঁ্িক আবিষ্কারকে নিজেদের আমোদ 
শ্রমোদের কাজে লাগাইতে পারে,_আঁধকাংশ লোক তাহাদিগরকেই সভ্য মনে করে। 

“বাদ কোন বাঁন্ত এই সমস্ত বৈজ্জানিক যল্ ও কল কজ্জার সাহায্য গ্রহণ না করে, 
তবে তাহার পক্ষে উহা আত্মত্যাগের পাঁরচয় হইবে, সন্দেহ নাই, কিদ্তু তৎসত্বেও, গববেচনা 
করিলে বুঝা যাইবে যে_এই সব কলকব্দা মানুষের প্রকৃত উন্নাতর পক্ষে বাধা স্বরূপ। 
এই বা্যক সভ্যতার যুগে মানুষের জীবন কলকল্জার দাস হইয়া পাঁড়তে পারে, ইহাই 
সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ । 

“এই বিধয়ে আলোচনা কারবার সময় আমার মন স্বভাবতঃই গান্ধীর উপদেশের প্রত 
আকৃষ্ট হইয়াছিল; মহাত্মা গ্রান্থী ভারতাঁয় সংস্কারক কেহ কেহ তাঁহাকে বিস্লববাদঈও 
বালক থাকেন। এই যাক ঘূগের এ্বর্ষের প্রতি তাঁহার অসাম বিরাগ, কেননা মানুষের 
প্রকৃত সুখ ও উদ্বাতর পক্ষে তিনি এ সমস্তকে বাধা স্বরুপই মনে করেন। তাঁহার 
উপদেশ এই যে, সরল স্বাভাবিক জীবনই মীনৃষের আত্মাকে বিশুদ্ধ ও গাঁবত করে। ষাঁশ 
খম্টের “সার্মন অন্‌ দি মাউশ্ট”-এ কথিত উপদেশের সো ইহার বহুল সাদশ্য আছে। 

“এক্ষেত্রে তিনি একাকশ নহেন। আমি আধ্নক ফুগের একজন প্রধান চিল্ানায়কের 
মুখে শৃনিরাছি যে, মানব সভ্যতার রক্ষা পাইধার একমাত উপায় প্রান সহজ সরল 
জাবনযালা প্রপালতে প্রত্যাবর্তন করা। তিনি ইংরাজ। এই .দুইজন ব্যান্তর মেহায্া 


(৪১ পককতিম উপায়ে মানুঘের অভাব ও প্রল্লোজ্জন সষ্টি কারবার জন্য বিপুল চেদ্টা করা হয় 

এবং এইডাষে বেকার সমস্যাকে স্থায়ণ করা হর ।......জনসাধারণকে আধলিকতম বৈজ্ঞানিক শিল্পজাত 

কর করাইবার জন্য নানাভাবে প্রচারকার্ধ চলিয়া থাকে এবং সে্ন্য যথেষ্ট শা বার করিতে হয়" 

10020, স্যার এ. স্লেটার এবং আরও অনেকে পদ্য বিক্ুল্নের জন্য “কারিম উপায়ে মান্যষের মনে 

নু তন অভায জট কাপ সনে দে আত প্রকাশ কারান 0156 ০০৪০ ০6 
হতে 


২৬৪ আত্মচর্রিত 


গান্ধী ও ইংরাজ মনীষা) চার ও জাঁবন প্রণালাঁ সম্প্র্ণ বিভিন্ন_তৎসত্বেও তাঁহাদের 
আদশ* এক-_চিল্তায়, কার্যে ও লক্ষো সব দিক দিয়া নিঃস্বার্থ পরি আশীবন। খদ্টধর্ম- 
প্রবতকি এইরূপ আদনহি প্রচার করিয্লাছিলেন।” 

জাপানও পাশ্চাত্যদেশকে অনুকরণ করিতে আরঞ্ভ কারয়াছে, ফলে সে ঘোরতর সাম্রাজ্য- 
বাদশ হইন্লা দাঁড়াইয়াছে। ফর্মোজা ও কোরিয়া তাহার কবালিত হইয়াছে, এখন সাশ্টযুরিয়ার 
উপর তাহার শোনদৃষ্টি পাঁড়়াছে। তবুও, জগন্ব্যাপী আর্থিক দশা তাহাকেও আক্রমদ 
করিয়াছে এবং সেও ইহার প্রভাব মর্মে মর্মে উপলব্থি করিতেছে । 

ইধালশম্যানের টোঁকওস্থিত সংবাদদাতা ১১৩১ সালের ১ই অক্টোবর তাঁরখে 
লাখয়াছেন,_ 

“৪০ বৎসর পূর্বে জাপান কাজের অভাব বোধ কাঁরত না, অতীত কাল হইতে সেখানে 
এমনই একাঁট সুষ্দর সরল সভ্যতা গাঁড়দ্লা উঠরিয়াছিল। লোকে আল্‌ খাইয়া সানন্দে 
জাঁবন যাপন করিত, ছুটশর দিনে কখন কখন ভাত খাইত, কিচ্তু পাশ্চাত্য সভাতার ঘান্তিক 
হাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা রুমেই সেই প্রাচীন সভাতা হইতে দূরে সিরা বাইতেছে। 
এখন তাহারা কাজ করে, তাহাদগকে কাজ করিতেই হইবে, অন্যথা না খাইয়া মান্সিতে হইবে। 
এমনই ঘটিয়া থাকে ।” 

এই অধ্যার গবাদ্রত হইবায় পূর্বে নরম্যান আজেল ও হ্যারজ্ড রাইট কতৃকি লিশ্িত 
“গবর্ণমেন্ট কি বেকার সমস্যার প্রাতিকার করিতে পারেন ?”_ নামক গ্র্থধানির প্রীত আমার 
দি অন হয়। উত্ত গ্রস্থ হইতে কিয্দংশ উদ্ধৃত কাঁরয়া আমি এই অধ্যান্স শেষ 

“ভারমপ্টের কোন পার্বতা অণ্চলে গেলে দেখা যাইবে যে, একটি বৃহৎ কাঁষক্ষেত ও 
তৎসংশ্লিচ্ট বাড়ী ইমারত প্রভৃতি খালি পাঁড়িয়া রাহিয়াছে, মালিকেরা এ সব পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া গিয়াছে, সামান্য কিছু বাকশী খাজনা দিলেই উহা এখন পাওয়া যাইতে পারে। 
নিউ ইংলস্ড ও কানাডার সমদ্রোপকূলেও এইরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু এই কাঁষক্ষেতর, 
বাড়ী ইমারত প্রভীতর আগ্নেই পূর্বে একটি বৃহৎ পাঁরবারের সৃথ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। 
এ পাঁরবারে পিতামাতা, তেরটি সন্তান, দুইজন গরণব আত্মীয় ছিল। তাহারা কাঁষকা্ষের 
জন্য যে সব বন্পপাতি বাবহার কাঁরত, তাহা আধাঁনক বৈজ্ঞানক ষন্মপাতির তুলনায় আদম 
যুগের ছিল বাঁললেই হয়। আমরা এখন বাম্পশয় ও বৈদমাঁতক শাশ্ব, হারভেম্টুর, ট্রাক্টর, 
সেপারেটর প্রভৃতি ষল্গু ব্যবহার কার, তাহারা বাবহার করিত মানুষের পেশশী, বলদ, 
কাস্তে, কোদাল প্রভ্ীত। তবু তাহারা ভাল খাদ্য খাইত, ভাল পোষাক পারিত, ভাল 
গৃহে আরামে থাঁকিত। তাহাদের কোন শারধীরক অভাব ছিল না। কাঁধিক্ষেতর সুদুর 
আগলে অবস্থিত এবং এখনকার যানবাহনের কোন ব্যবস্থা না থাঁকলেও, স্ব-সম্পর্ণ 

॥ 

“এই বিংশ শতাব্দীর লোকেদের উন্নততর যল্প্যাতি, প্রাকীতিক শান্তর উপর আধিকতর 
আধকার, এবং বহ; গুণে আঁধক উৎপাঁদিকা শান্কি থাকা সত্তেও, জরশীবকা অর্জন কারিতে 
তাহারা সক্ষম নহে কেনঃ তাহাদের অন্য অনেক বিষয়ে বেশী স্বাবধা থাকিতে পারে, 
কিশ্তু আদিম যুগের ধন্্রপাতি ব্যবহারকারী ভারমস্ট কৃষকদের তুলনায় এ ক্ষেত্রে তাহারা 
পশ্চাৎপদ। 

“প্রক্কৃত ব্যাপার এই যে, এখন আর পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবহারকারশী এক বাকি 
লহে। পণ্য উৎপাদনকারী এখন জানে না বান্ছারে কি জিনিষ প্রয়োজন হায়, এবং কি 'জানিষ 
প্রশ্নোজন হইবে। কি জিলিষের চাহিদা আছে, কি জিনিষ সরবরাহ কাঁরতে হইবে, ি 


হক্লোবিণে পারচ্ছেদ ২১৫ 


কাজ কাঁরতে হইলে, কত কস প্রয্লোজন হইবে, এ লব বিধর ভারমণ্টবাপাঁদের আরতের 
মধ্যে ছিল। কিন্তু এখন বহদ-বিস্ভৃত প্রমবিভান্ের ফলে, উহা আয়তের যাঁছিরে গিল্লা 
পাড়িয়াছে। ভারমণ্টে যখন গ্মম ও ভুটা উৎপাদন ফরা হইত, তখন কৃষক পাঁরযার জানিত 
যে, তাহাদের শ্রম বৃথা যাইবে লা, কেননা দোল প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবহারেই লাগিবে, 
নিজেদের নিকটেই তাহারা লাভের মৃল্যে উহা বিরুয় কাঁরতে পাঁরবে। কিল্ছু ডাকোটাতে 


ইহা দঃখজনক, কিল্তু ইহা সতা এবং অবল্থা কমেই, মলের 1দকে বাইতেছে। একজন 
প্রস্থ আমোরিকাবাসণ লেখক বাঁলয়াছেন (১১১৮)-'আমরা শিল্পোনাতর জনা নানা" 


চতুবিংশ পরিচ্ছেদ 


১৪৬০ ও তপরবতঁ কালে বাংলার প্লামের আর্থিক জবস্থা 


“এই ধরদের অন্যসন্ধান কার্য সহরে কর্য যার না। পংঘিপত্র কাগজে এ স্ব সংবাদ পাওয়া 
বায় না। দেশের সব শ্রমণ করিয়া এ সব তথ্য জানিতে হইবে অথবা অন্ঞই থাকিতে হইবে; দশ 
হাজার গ্রচ্থে পরিবৃত হয্রাও কোন ফল হইবে নাত 100 0 2700৫0, 

আর্ঘক ক্ষেত্রে বাংলা দেশ কিরুপে 'বাজ্ত হইল, তাহা ব্াঝতে হইলে, ১৮৬০ খঃ 
এবং পরবতাণ কালে বাংলাদেশের অবস্থা কিরুপ ছিল তাহা জানা প্রয়োজন । 

চাউল বাংলার প্রধান খাদ্যা। নিরক্ষর শ্রামকেরাও বেশী মজুরী দার্বা করিতে হইলে 
বাজারে চাউলের দরের কথা উল্লেখ করেঃ “বাবু, চালের সের এক আনা, দিন দুই আনায় 
চার জন লোককে খ্যইতে দেই িরূগে?”" আমার বাল্যকালে মজযরদের মাসিক বেতন 
ছিল ৩]* ট্যকা কি ৪. টাকা, চাউলের মণ ছিল দেড় টাকা। (১) আমাদের জেজায় মজুরেরা 
বেশশর ভাগ ম:সলমান। তাহাদের সাধারণতঃ দুই এক বিঘা জমি থাকিত, তাহাতে ধান, 
শাকসন্জণ প্রভীত হইত। বাড়ীর দ্রলোকেরা ছাগল, মুরগী প্রভৃতি প্লন করিরা কিছ, 
পিছ আর বৃদ্ধি কারিত। পয়সায় কুঁড়িটা ভাল বেগুন পাওয়া বাইত। এক আনায় এক 
পংজি নেয়টা) গলদা চিংড়ি, টাকায় ১২ট্য মুরগী পাওয়া যাইত। যারে দর ছল 
টাকায় ৩২ সের। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গোশালা এবং ঢেশিকশালা থাকত; ধানের তুষ, ক্ষুদ, 
কু'ড়া সবই কাছে লাগ্িত। 

বিডি রকমের ভাল গরেষ্ধনের জামতেই হইত, অথবা এক বংসরের উপযোগণ ডাল 
কানিয়া বড় বড় মাটপর হাঁড়িতে রাখা হইত। প্রত্যেক গৃহল্থই এক বংসরের খোরাক ধান 
গোলায় মজৃত রাখিত, তা ছাড়া অজন্মার আশঙ্কায়, আরও এক বংসরের জন্য আঁতাত 
ধান জমা থাকিত। 

ভাল স্গেম্ধ ঘূত্ত_আট আনা সেরে পাওয়া বাইত। *বর্তমানে কিকাতা অগ্চল হইতে 
যে কলের তেল চালান হয়, গ্রামব্যসশদের সঙ্গো তাহার পরিচয় ছিল না। গ্লামের ঘানিতে 
সারষার ডেল হইত, এবং প্রত্যেক গ্রামেই উহা প্রচুর পারমাণে মালিত। এই খাঁটী .সারষার 
তেল বাস্ঠালশীর খাদ্যের একটা প্রধান অঞ্চা ছিল। কলুরাই তখন বংশান,রুমে সারিষার 
তেলের ব্যবস্থা কাঁরত। সারষার তেলের দর ছিল তিন আনা সের। তেলের খইল গরুর 
খাদ্য এবং জামর সার রূপে ব্যবহৃত হইত। 

গো-পালন হিন্দুর ধর্মের একটা অঙ্গ ছিল। আমার এখনও মনে আছে, আমার ম। 
নিজে গরুর খাওয়ার তদারক কাঁরতেন। নানা জাতির গর, আমাদের বাড়ীতে 'ছিল। 
আমাদের বাড়ীর নিরম ছিল যে, ছেলে মেয়েরা পাঁচ বংসর ব্যস 'পত প্রধানতঃ দূ খাইয় 
ঘাকিবে। ধনণ ভদ্ু গৃহস্থেরা এবং তাঁহাদের বাড়ার মেয়েরা পর্প্ত সকালবেলা গোয়ালঘর 
পারার করা অপমানের কাজ মনে কাঁরতেন না। গোয়াল ঘরের বাঁটালি গোবর ইত্যাদি 
জমিতে ভাল সারের কাজ কাঁরত। তুষ, জাউ, কলার খোসা প্রভাতি গরদদের খাওয়ানো 


(১) নবাবী আমল--কালায্রসা্র বন্দ্যোপাধায়। 


চতুর্বিংশ পারচ্ছেদ ২৬৭ 


হইত। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের গোচর জাম (২) ছিল। সেখানে নার্ববাদে গরু চাঁিয়া 
খাইত। ধান কাটা ও মলা হইলে প্রচুর খড় পাওয়া ধাইত এবং তাহা গরুর খাদ্যের জন্য 
গাদা দিয়া রাখা হইত। গ্রীষ্মকালে ঘাস দ্লভ হইলে, এই খড় খুব কাজে লাগত। এক 
কথায়, প্রত্যেক পাঁরিবারই কিন্পং পারমাপে আত্মানর্ভর [ছল। 

এখনকার মত সাবানের এত প্রচলন ছিল না, বড় লোকেরাই কেবল ইহা ব্যবহার 
কর্রিতেন। কাপড় কাচা প্রদ্ৃতির জন্য সাক্দিমাটির খুব প্রচলন ছিলি। গরীব গৃহস্থেরা 
কলাপাতায় ্ষারের স্পো চুল মিশাইয়া গরম জলে "সিদ্ধ কাঁরয়া কাপড় ধূইত। ঢাকাতে 
এক প্রকারের গোলা সাবান হইত। পট:গীজেরা ঢাকায় ১৬ল শতাব্দীতে বসাঁত করে, 
ভাহাদের নিকট হইতেই সম্ভবতঃ শোকে এই সাবান তৈরণ করার কৌশল শিখিয়াছিল। 
বাংলা ও 'হল্দী "সাবান শব্দ খুব সম্ভব পটুগীজজ '5৪%০' হইতে আঁসয়াছে। 

বাংলার নৌ-বাঁিজ্া তখন কোষ, বালাম, সোদপ,রশ প্রভাত নানা প্রকারের দেশশ নৌকা 
যোগে হইত। বাল্রীবাহশ নৌকা ফ্বতন্্ রকমের 'ছিল। বঞ্জরাতে বড় লোকেরা ফাইতেন, 
সাধারণ লোকে 'পান্সা' 'তাপ্রাণ' প্রভৃতিতে চাঁড়ত। প্রতোক গ্রামেই এরূপ শত শত 
নৌকা থাঁকত। বন্দর ও গঞ্জে ঘাটে নৌকার ভিড় লাগিয়া থাকিত এবং সে দৃশ্য বড় সুন্দর 
দেখাইত। কাঁলকাতা হইতে গ্রামে এই স্ব নোৌকাতে যাতায়াতের সময় বড় আনন্দ বোধ 
হইত। দ্রোতের মুখে নৌকাঙ্গুলি যখন সার বাঁধিয়া দাঁড় টানিয়া বাইত অথবা উজ্জানে 
পাল তুলিয়া ছুটিত, তখন বড়ই মনোহর দেখাইভ। এখন এসব অতশতের কথা বাললেই 
হয়। বিিটিশ কোম্পানী সমহের দ্টীমার বাংলার নদীপথ আক্রমণ করিয়া এই বিপর্যয় 
ঘটাইয়াছে। 

বেভারিজ তাঁহার 'বাখরগঞ্জ গ্রন্থে ১৮৭৬ সালে এদেশের নদশবাহী নৌকা ও ভাহাদের 
নির্মাণ প্রপালপর নিচ্নালিখিত রূপ বর্ণনা কারয়াছেন£_ 

“এই জেলায় নৌকা নির্মাণ একাটি চমৎকার 'শজ্প। মোন্দগজ থানার এলাকায় 


এইরূপে নৌকা তৈরর কাজ কাঁয়া বহু লোক জর্শীবকা নির্বাহ কারিত। 
আমার বাল্যকালে কোন বাড়ীতে আঁম চরকা কাটতে দোখ নাই। ম্যনচেপ্টারের কাপড় 


“বাংলার আধকাংশ জেলার 
জামদারেরা প্রার সমস্ত কর্ষপিষো্য জমিই প্রজাদের নিকট বাল করিয়াছেন এবং এগ্নীলতে চাষ 
হইতেছে।......অধিকাশে গ্রর্গ্ুলিকে ক্ষেতে, আমবাগানে অখব। পুকুরের ধারে ছাড়িয়া দেওয়া 


২৬৬ আত্মচারত 


তখনকার দিনে গ্রাম্য কর্মকার একটা প্রধান কাজ কারিত। (৩) তাহার দোকানে সন্ধ্যা 
বেলা আহ্ডা বসত এবং গ্রামের রাজনগীতি আলোচন্য হইত। কর্মকার লাঞ্চাল, কোদাল, দা. 
ধরজার কল্জা, বড় কাটা, তালা প্রভাতি তৈরী ফাঁরিত। বাহির হইতে আমদানী লৌহাপস্ড 
ও লোহার পাত হইতেই এ সব অবশ্য তৈরণ হইত। নাটাগোঁড়য়া কোলকাতার নিকট). 
ডোমজড়, মাকড়দহ, বড়গ্যাছয়া হোওড়া) প্রভৃতি স্থানে লোহার তালা চাবি তৈরী হইত। 
কিন্তু জামান হইতে আমদান? সম্তা জিনিষের প্রতিযোগিতায় এই দেশীয় শিল্প লপ্তপ্রায় 
হইয়াছে । শৈফিল্ডের ছার, কাঁচ প্রভীতও এদেশ ছাইয়া ফোলতেছে। ক্ষুর, ছার 
প্রীত সমস্তই [বিদেশ হইতে আমদান”ী। 

চাউলের পরেই গড় ও চান যশোরের সর্বাপেক্ষা প্রধান শিল্প ছিল। খেজুর রস 
হইতেই প্রধানতঃ গুড় ও চিন হুইত। বর্তমানে জাভা হইতে আমদানশ সস্তা চিনির 
প্রতিযোগিতায় এদেশের চিনি শিল্প লোপ পাইতে বাঁপয়াছে। কিন্তু এক সময়ে এই চিনি 
শিল্প যশোরে কিরূপ উল্লাত লাভ কাঁরয়াছিল, ওয়েম্টল্যাপ্ডের “যশোর” নামক গ্রল্ধে 
(৯৮৭১) তাহার চমৎকার বর্ণনা আছে! 

প্ষশ্যের জেলার সর্বতই চান তৈরী হয় বটে কিন্তু জেলার পাশ্চম অংশে নি্নলিশিত 
স্থানখযীলতেই চান তৈরশর বড় কেন্দরঃ-কেউচাঁদপুর, চৌগাছা, 'বকরঙাছা, জিমোহিন”, 
কেশবপুর, যশোর ও খাজুরা এই সব স্থানে চান তৈরশ হয় ও তথা হইতে বাহিরে রপ্তান” 
হয়। কলিকাতা ও নলাঁচটি এই দুই স্থানেই প্রধানতঃ চিন র্তানগ হয়। নলাচাট 
বাখরগঞ্জ জেলার একটি বণিজ্যকেদ্র। পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত জেলার সপ্পো ইহার কারবার 
আছে। এখানে 'দুয়া' চিনির খুব চাহিদা এবং কোটচাঁদপুর ব্যতাঁত যশোর জেলার অন্যানা 
স্থানে উৎপা্ অধিকাংশ 'দলুল্লা' নলচাট ও তাহার দনকটবত” ঝান্ুকাটিতে রপ্তানী হয়। 
কোটচাঁদপুর ব্যতীতও এ দুই স্থানে 'দজ্দুয়া' চালান হয় বটে, কিন্তু সেখানকার বেশশর 
ভাগ “দল্দুয়া' কৃলিকাতাতেই চালান হয়। কলিকাতায় দুই প্রকার 'চানর চাহিদা আছে। 
প্রথমত, কাঁলকাতায় বিক্রয়ের জন্য “দয়া” চিনি। দ্বিতাঁয়ত£, উৎকষ্ট পাকা সোফ) চান, 
এগ্ীল কলিকাতা হইতে ইয়োরোপ ও অন্যান্য স্থানে চালান হয়। এই পাকা বা স্ফ 
চিনি ধশোর জেলার দক্ষিণ অণ্যলে কেশবপৃর ও অন্যান্য স্থানে তৈরশ হয়, এবং "দলা 
“চান প্রধানতঃ কোটচাঁদপুরে হয়।” . 

৯৮০০ শত খন্টাব্দে বাংলা দেশে কির্‌পে চান টরী হইত, তাহার একটি সম্দর 
বিবরণ লিদ্নে উদ্ধৃত হইল _ 

“গ্লেট ত্িটেনে চিনির দাম হঠাৎ বাঁড়য্লা যায়, উহার কারণ, প্রথমতঃ ওয়েন্ট ইপ্ডিসে 
ফসল জন্মে না, এবং দ্বিতীয়তঃ ইয্লোরোপের সবি চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এইভাবে 
খচানর মূল্য বাদ্ধি বিটিশ জাতি বিপদরূপে গণ্য করিল। তাহাদের দৃষ্টি তখন বাংলার 
উপরে পাঁড়ল এবং তাহারা নিরাশ হইল না। অহ্প সময়ের মধ্যেই বাংলা হইতে ভ্িটেনে 
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পকুবের ও তাহার পূ নন্দ সমস্ত দন কার্ে রত থাকে, এবং বারি ক্বিপ্রহরের পূর্বে 
তাহারা বিশ্রাম নেয় ন্য। বদনের বেজায় তাহাদের কট ্বাহারা কাছের জন্য আসে, তাহারা অবশ 
স্যার পর থাকে না। কিন্ছু বন্ধ বান্ধবেরা এ সময় আলাপ কাঁরতে আসো কিস্তু বন্ধুরা 
থাকুক আর না থাকুক, শ্িতা ও পৃ তাহাদের কাছে কখনো অমনোযোগী হয় না। পিতা ও পর 
উভরেই আগশে পোড়া একখস্ড লাল লোহা লইয়া হাতুড়ী দিলনা পিটিতে থাকে এবং চারিদিকে 
অশ্দিক্বনীগপা ছড়াইতে ঘাকে 


চুর্বিংশ পারচ্ছেদ ২৬৯ 


চিনি রপ্তানী হইল। বাংলা হইতে ইয়োরোপে কয়েক বংসর পৃষেইি চিনি রপ্তানী দুর 
হইয্লাছিল। এখনও উহা রপ্তানী হইতেছে এবং এই রপ্তানীর পাঁরমাণ প্রা বংসর বাস্িয়া 
যাইবে ও ইয়োরোপের বান্জারে মূল্য বাঁদ্ধর সধ্পোে মঞ্চো বাংলার লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ওয়েছ্ট ইন্ডিসও এই লাভের কিয়দং্শ পাইবে। 

“বেনারস হইতে রগুর, আপামের প্রান্ত হইতে কটক পর্যন্ত, বাংলা ও তংসংলদ্ন 
প্রদেশে প্রায় সকল জেলায় আখের চাষ হয়। বেলারস, বিহার, রংপুর, বাঁরডূম, বর্ঘমান 
এবং মৌদনাপ্রেই আখের চাষ হয়। বাংলা দেশে প্রভূত পারমাণে চান উৎপন্ন হয়া 
বড চাহদাই হোক মা কেন, বাংলা দেশ তাদনরুপ চাঁন যোগাইতে পারে বাঁলয়া মনে হয়। 
বাংলার প্রয়োজজনয় সমস্ত চিনি বালো দেশেই তৈরী হয় এবং উৎসাহ পাইলে বাংলা 
ইয়োরোপকেও চিনি যোগাইতে পারে। 

“বাংলায় খুব সম্তায় চিনি তৈরঁ হয়। বাংলায় ষে মোটা চাঁন বা দুয়া তৈরী হয়, 
তাহার বয় বেশী নহে-_হন্দর প্রাণি পাঁচ শিলিংএর বেশী নর়। উহা! হইড়ে কিছু আধক 
ব্যরে চিনি তৈরধ কযা যাইতে পারে। '্রাটশ ওয়েম্ট ইণ্ডিসে তাহার তুলনায় ছয় গণ ব্যস 
পড়ে। দুই দেশের অবস্থার কথা তুলনা কাঁরলে এরুপ বায়ের তারতম্য আশ্চর্ষের ব্ষিয় 
বোধ হইবে না। বাংলা দেশে কীষকার্য আত সরল স্বঞ্পবায়-সাধা প্রপালশতে চলে। অন্যান্য 
বাণিজ্যপ্রধান দেশ হইতে ভারতে জীবনযান্রার ব্যয় আঁত অল্প। বাংলা দেশে আবার 
ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশ হইতে অল্প। বাঙালী কৃষকের আহার্য ও বেশভূষায় ব্যয় 
আঁত সামান্য, শ্রমের ম.ল্যও সেই জন্য খুব কম। চাষের ষদ্াপাতি সম্ত্য। গো-মাহযাঁদ 
পণুও লক্ভায় পাওয়া যায়। শিল্পজাত তৈরণর জন্য কোন বহূবায়সাধ্য ফন্তরপাতির দরকার 
হয় না। কৃষবেরা খড়ের ঘরে থাকে, তাহার ফন্দপাঁত উপকরণের গ্রধো, একটিসার সহজ 
যাঁজ, কয়েকটি মাটীর পাত। সংক্ষেপে, তাহার দামান্য মুলধনেরই প্রয়োজন হয় এবং 
উৎপা্ আখ ও গড় হইতেই তাহার পারশ্রমের মুল্য উঠিয়া যায় এবং কিছ? লাভও হয়।” 
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এই কথাগাল প্রায় ১৩০ বংসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল এবং যে বাংলাদেশ এক 
কাজে সমস্ত পাবার বাজারে চিনি যোগাইত তাহাকেই এখন "চিনির জনা জাভার উপর 
নির্ভর কাঁরতে হয়। উন্নত বৈজ্ঞানিক কীঁষ প্রলালাীয় ফলে িউবা ও দ্রাা এধন অত্যন্ত 
সম্তায় চিনি রপ্তানী করিয়া পাঁথবার বালগার ছাইয়া ফোলয়াছে। বর্তমানে (৯৯২৮ 
২৯) জাভা হতে ভারতে বংদরে প্রায় ১৫।১৬ কোটাঁ টাকার চাঁন আমদানী 
হয় এবং এই 'চানর অধিকাংশ বাংলা দেশই কয় করে। বর্তমান সময়ে চান এদেলেই 
প্রধানত প্রস্তুত হইতেছে, আঁতীরিক্ত ধনুক বদাইয়া জ্াডার চিনি একবা়ে বন্ধ হইয়াছে। 
কিন্তু তাহাতে বাংলার কোন লাভ নাই। এই চান বিহার ও উত্তর-পাশচিমান্চল হইতে 
আমদানণ হয়, সুতরাং বাংলার টাকা বাংলার বাহিরে যার। ূ 

পাট এখন বাংলার, বিশেষতঃ উত্তর ও গর্ব বঞ্গোর, প্রধান ফগল! কিন্তু ১৮১০ 
সাঙ্গের কোঠায় পাট বলোরে অল্প পাঁরমাণ উৎপন্ন হইত এবং তাহা গ্হদ্ধের দাঁড়ি, ব্তা 
প্রভূত তৈরাট করার কাজে লাঁগত। এই সব দীনঘ হাতেই সূতা কাটিয়া তৈরণ হইত। 
ভু পরিবারের গ্র্ধরাও অবদর সময়ে পাটের সূতা বোনা, দড়ি তৈরা প্রতৃতির কাজ 
কারত। বাজারে পাটের দর [ছিল ১* মপ। কিন্তু পাটের চাষ রুমপঃ যাঁড়িযা যাওয়াতে 
বাংলার আঁর্থক অবস্থার থোর গনিবর্তন ঘটিয়াছে। 


২৭০ জাত্মচারত 


উত্তর বঙ্গের রংপুর প্রড়ীত জেলায় “পাটের সৃতা"কাটা ও বোনা খুব প্রচালত ছিল। 
উর্ষা হইতে গৃহস্বের ব্যবহারোপযোগণ বিছানার চাদর, পর্দা, গরীব লোকদের পারজ্ছদ 
প্রভাত তৈরী হইত। ১৮৪০ সালের কোঠায়, কাঁলকাতা হইতে উত্তর আমোরিকা ও বোম্বাই 
বন্দরে তূলার গাঁইট বাঁধবার জন্য চট রপ্তানী হইত; কিম্তু চান ও অন্যান্য জিনিষ 
রশ্তানী করিবার জন্য বদ্তা তৈরীর কাজেই পাট বেশী লাগত ।” 

ডাঃ ফরবেশ রয়েল তাঁহার "'ঢ1107005 11209 01 [73019” (১৮৫৫ খূঃ প্রকাশিত) 
নামক প্রন্বে হেমাল নামক জনৈক ক্িকাতার বাঁণকের নিকট হইতে প্রাপ্ত নম্নালীখত 
বর্ণনা লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন। এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, পাট শ্প বাংলার অন্যতম 
প্রধান শিল্প হইয়া উিম্লাছিল এবং এখানকার হাতে বোনা চট ও বস্তা প্রার্থীর দেশ 
দেশান্তরে রপ্তানী হইত। 

“পাট হইতে যে সমস্ত জিনিষ তৈরী হইত, তাহার মধ্যে চট ও চটের বস্তাই প্রধান। 
নিম্ন বচ্চোর পূর্বাঞ্চলের জেলাগালর ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান গাস্থা শিল্প? সমাজের 
প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক গৃহস্থই এই শিজ্ে নিষ্ক্ত থাকিত। পুরুষ, স্রলোক, বালক, 
বালিকা সকলেই এই কাজ কাত! নৌকার মাঝ, কৃষক, বেহারা, পারবারের ভূত্য প্রভাতি 
সকলেই অবসর সময়_এই শিঞ্পে যুক্ত করিত। বস্তৃতঃ, প্রত্যেক হিন্দ্‌ গৃহস্মই অবসর 
সময় টাকু হাতে পাটের সূতা কাঁটিত। কেবল মুসলমান গৃহস্বেরা তুলার সূতা কাটিত। 
এই পাটের সূতা কাটা ও চট বোনা 'হন্দ2 বধবাদের একটা প্রধান কাজ ছিল। এই 
হিন্দ বিধবারা অবজ্মাত, উপ্পোক্ষত, বিনয়, চিরসাঁহফু; আইন তাহাকে চিতার আঙগল 
হইতে রক্ষা কারয়াছে বটে, কিম্তু সমান্জ তাহাদিশ্সকে অবাশক্ট কালের জন্য আভশশ্ত 
অন্ধ্যাসিনশী জাঁবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। যে গৃহে একাদন সে হয়ত করণ ছিল, 
সেই গৃহেই এখন সে ক্লাঁতদাসী। এই পাট শিল্পের কল্যাণেই তাহাদিগকে পরের গলগ্রহ 
হইতে হইতেছে না। ইহা তাহাদের আব্ব-সংস্থানের প্রধান উপায়। পাট শিল্পজ্ঞাত যে 
বাংলায় এত অজ্প বায়ে প্রস্তুত হয়, এই সমস্ত অবস্থাই তাহার প্রধান কারণ এবং মূল্য 
সুলভ হওয়াতেই বাংলার পাট শি্পজাত সমস্ত পাথিবর দৃষ্টি আকর্ষণ কারিয়াছে।” 
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ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, হাতে তৈর+ পাট িজ্প বাংলার কৃষক ও গৃহস্থদের একাঁট 
প্রধান গৌণ শিল্প ছিল।  ১৮৫০--৫১ সালে কাঁলকার্তা হইতে ২৯,৫৯,৭৮২ টাকার 
চট ও বস্তা রপ্তানী হইয়াছিল। 

বাংলার পাট এখন চাউলের পরেই প্রধান কাঁষজাত পণ্য! 'কদ্তু বাস্ঠালীদের বাবসা 
বাণিজ্ঞে ব্যর্থতা ও অক্ষমতার দরুণ, পাট হইতে থে প্রভূত লাভ হয়, তাহার বেশীর ভাশই 
ইয়োরোপারঁয়, আর্মানখ বা মাড়োয়ারণ বাঁণকদের উদরে যায়। (9) 

প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অনাঁভজ্ঞ একজন বিদেশী পাঠক হয় ভ মনে কারিতে পারে, 
ব্যবসায়ীদের এই বিপদল লাভের টাকাটা বাঙ্ালশীরাই পায়। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কেহ 
কেহ বাঁলিয্না থাকেন ষে, পাট্টের কল কোম্পানীগ্বীলর অধিকাংশ অংশশদার ভারতবাসসী। 
তাহারা ভারতবাসী বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংণই বাঙ্ডালশ নয়। অবশ্য, একথা 
অস্বীকার করা বায় না যে, পাট বিক্লয়ের টাকার একটা প্রধান অশে কৃষকেরাও পায়। যে 
সব জমিতে পূর্বে কেবল ধান চাষ হইত, সেই সব জ্রমিতে_ বিশেষভাবে সিপারা, ময়মনসিং 


৫৪) অনুসন্ধানে জানা বায় যে, পাটের মূল্য হইতে প্রান ১২ কোর্টা টাকা এই লব ব্যবসায়ীদের * 
হাতে বার। 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ২৭১. 


চাকা, পাবনা, ফারদপুর প্রভৃতি জেলায়_এখন পাট উৎপন্ন হয়। বেখানে বত জাম পুওয়া 
যায়, তাহা এই পাটচাষের কাজে লাঙগানো হইতেছে। দদভাগাক্তমে, গোচারপ তথা 


সরবরাহের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষাতকর হইতেছে। 
বাংলার কৃষকদের আর্থক অবস্থার উপর পাট যেরুপ প্রভাব বিস্তার কারিয়াছে, তাহা 
পানাশ্ডিকরের ৮/621017 200. ৮৮০18506006 3678৭] 19105 নামক গ্রন্থে 


সৃন্দররূপে বা্ণত হইয়াছে। গ্রম্থকার যে বিষয়টি নিপৃপভাবে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা 
কারয়াছেন, তাহা বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝা যায়। 

“বাংলায় পাটচাষের বৃম্ধি এবং পাঁথবীর বাজারে পাটের চাঁহদা বাংলার লোকদের পক্ষে 
প্রভৃত কল্যাণকর হইত, যাঁদ তাহারা বুদ্ধিমান ও হিসাবী হইত এবং এই লাভের টাকা 
হইতে দেনা শোধ, জাময় উন্নাতি, পথঘাটের উন্নতি এবং জ্রশবনঘাতার আদর্শ উন্নত কাঁরতে 
প্যারত্ত। তাহাদের জীবনষান্রায় স্বাচ্ছন্দ্য সামান্য কিছ; বাঁড়য়াছে বটে, কিম্তু বেশীর ভাগ 
টাকাই মামলা মোকম্পমায়, নানারূপ বিলাসব্যসনে এবং বাহর হইতে মজুর আমদানশ কারিক্লা 
জহাদের খরচা বাবদ তাহারা অপবায় কীরয্লা ফেলিয়াছে। কৃষকেরা 'বলাসণ ভদ্রলোক 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আলসো সময় কাটাইতে শিখিয়াছে। তাহারা আর নিজে মাটপর 
কাজ করে না, ধান ও পাট কাটে না, জলে পাট ডুবার না, ক্ষেত হইতে শস্য বাড়তে লইয়া 
বয় না; এই সমস্ত কাজের জনা তাহারা বহার ও য্প্রদেশ হইতে আগত মজুরদের 
নিয্লোগ কারিতেছে। ইহার ফলে মজুরের চাঁছদা ও মং্য বাঁড়য়া গিয়াছে এবং সক্পো 
সঞ্দো চাষের 'খরচাও বাড়য়া গিয়াছে। এইভাবে কৃষকদের লাভের একটা মোটা অংশ 
একদিকে উকীল মোক্তার, অন্যদিকে 'হন্দুস্থানগ মজুরের হাতে চাঁলযনা যাইতেছে। 
বর্তমানে ব্যবসা বাশিজ্য মন্দা হওয়ার দর্‌ণ কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হাস পাইয়াছে। 'কল্তু 
কৃষকেরা একবার যে মজুর খাটাইবার অভ্যাস করিয়া ফেিয়াছে, তাহা আর ছাড়তে 
পারিতেছে না (৫), এখনও তাহারা বাহরের মজুর সমভাবেই খাটাইতেছে। যাঁদ এইভাবে 
চাষের খরচা না বাড়িয়া বাইত, তবে কৃষিজাত পণ্যের মুল্য হ্রাস হওয়া সত্বেও চাষীদের 
বথেন্ট লাভ থাঁকত।” 

পাঁচি বংসরের হিসাব ধারিয়া দেখা শ্লিয়াছে যে, বাংলাদেশে উৎপন্ন পাটের পাঁরমাপ 
বার্ধক প্রায় ৪ কোটশ ৭৫ লক্ষ মণ। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটী ৭৫ জক্ষ। 
সুতরাং মাথাপিছু, গড়ে বার্ধক এক মণ পাট উৎপন্ন হয়: প্রীত মণ পাটের মজ্য প্রায় 
আট টাকা । (৬) স্যার ভি, এম. হনমিলটন ১৯১৮ সালে কাঁলকাতায় একটি বন্তৃতা করেন” 
এই প্রসঙ্গে তাহা হইতে আমি কিযদংশ উদ্ধৃত কারতোছ। তন বল্লেন “আমার 
কয়েকাট পাটকলের অংশ আছে, সেই হিসাবে আম পাট উৎপন্নকারস কৃষকদের মুখের 
দিকে চাঁহতে লক্জা বোধ কার। আমরা শতকরা ১০০ ভাগ লাভ কারয। আয় এ 
কৃষকেরা কোনরুপ ব্যাক্কের সুব্যবস্ধার অভাবে, দার্দনে না খাইয়া মারবে, ইহা 'রটিশ 
বিচার বুদ্ধি ও ন্যায়ের আদর্শ সম্মত লহে। ভাশ্ডির মহাজনদের বিবেকের অভাবই ইহাতে 
সচিত হইতেছে। কিন্তু পাট উৎপাদনকারশ কৃষকেরা আজ ষে দাঁত ভোগ কাঁরতেছে, 
ভারতের জনসাধারণ দিনের পর দিন জশবনের আরদ্ভ হইতে মৃত্যু পর্ষক্ত সেই দ্গাত 
ভোগ করে। এই অবন্থা আর বেশশীদন সহ করা যাইতে পারে না, এবং এতাঁদন যে সহা 
করা হইয়াছে, ইহা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সুনাম নহে। ভারতের অধিবাসীরা এইভাবে 
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ডে) বর্তমানে জেন, ১৯৩২) গ্রাম অন্যলে পাট ২* টাকা মণ দরে বিরুর ছইতেছে। 


১ আত্মারত 


শ্রভাবগ্রস্ত হইয়া ও ধের পাথর গালায় বাঁধিয়া, দেহ ও আত্মা কোন কিছুর উত্নীত 

পারবে, এরূপ চিন্তা করাই মূর্খতা ।” 

১৯২৫_২৬ সালে পাটের মূল্য খুব বেশ” চাঁড়যা গিয়াছিল, তাহার পর দুই বদর 
পাটের মুল্য অগ্বাভাবকরূপে কমিয্লা গিয্লাছে। ফলে পাটচাষীদের অত্যন্ত দ্গশত 
হইয়াছে। পাট চাষ অনেক স্থলে ধান চাষের স্থল আঁধকর কারয়াছে। সুতরাং পূর্ব 
বঙ্গোর চাবারা তাহাদের খাদ্যশস্য খারদ কারবার জন্য শতকরা বার্ধক ২৩, টাকা 
হইতে ৩৭৮ টাকা সুদে বাণ কাঁরতে বাধ্য হয়! দরর্দীনের জনা যে সপ্যয় কারতে হয়, এ 
শিক্ষা কখনও তাহাদের হয় নাই। ৭) পূর্বে হঠাৎ পাটের দর চাঁড়য়া ধনাগম হওয়াতে 
পূর্ব বোর কৃষকদের মালিক স্ধর্য নক হইয্লাছে। ফলে শিয়ালদহ ক্টেশন ও জঙ্াম্বাঘ 
ঘাট রেলওয়ে ক্টেশনের গুদাম ঘর কেলিকাতায়) করোগেট টিন, বাইসাইকেল, গ্লামোফোন, 
নানারুপ বন্মজাত, জামার কাপড় প্রভীততে ভার্ত হইয়া উঠিতেছে। গ্রামবাসী কৃষকেরা 
এই সব খেলনা, প্নতুল, সথের জিনিধ 'কানিবার জন্য যেন উদ্মন্ত। জাপানী বা কৃতিম 
রেশমের চাদর প্রতি খণ্ডের মূল্য ৭, টাকা; এদেশের লাধারণ ভদ্রলোকেরাও এগযাঁল বায়সাধ্য 
'বলাস্ব্য বলিয়া কিনতে ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু এগ বাংলার বাজার ছাইয়া ফোঁিতেছে 
এবং গ্রাম্য কৃষকেরা (কানতেছে। ছেলেরা যেমন নূতন কোন রষ্ঠীন 'জালষ দৌখলেই তহা 
কানতে চার, আমাদের কৃষকদের অবস্থাও সেইরূপ! সদর পল্লীতেও জার্মানীর তৈরী 
বৈদাঢীতক টঙ্চ” খুব বিরুয় হইতেছে। তাহারা এগুলি ব্যবহারে কাঁরতে জানে না, ফলে 
ভিতরকার ব্যাটারী একট খারাপ হইলেই উহা ফেলিয়া দেয়। 

এদেশের কৃষকেরা অক্্রতার অন্ধকারে নিমক্জিত। তাহাদের দৃষ্টি আতি সংকীর্ণ, 
এক হিসারে তাহারা “কালকার ভাবনা কাল হইবে"-_ষাঁশু খুষ্টের এই উপদেশবাণ” পালন 
করে। তাহারা ভবিষাতের জন্য কোন সংস্ধান করে না। ঘরে যতক্ষণ চাল মজূত থাকে, 
ততক্ষণ সেঙ্যাল না উড়াইয়া দেওয়া পর্ষচ্ত তাহাদের মনে যেন শাক্তি হয় না। মনোহর 
বিলাতী 'জীনয দোঁখিলেই তাহাদের 'কানিবার প্রবান্তি প্রবল হইয়া উঠে। বেপারারা সর্বদাই 
তাহাদের কানের কাছে টাকা বাজাইতে থাকে, সমতরাং তাহারা তাহাদের কাঁষজাত বিক্রয় 
কাঁরয়া ফেলিবার প্রলোভন ত্যাগ কারতে পারে না। অনেক সময় এই সব সখের বিললাতী 
জিনিষ ফিলিবার জন্য তাহারা তাহাদের গোলার ধান প্রভতিও বিরুষ্ণ কাঁরয়া ফেলে। পর্র্বে 
ককষকেরা চলতি বংসরের খোরাকী তো গোলায় মনত রািতই, অজন্মা প্রভীতর আশঙ্কার 
"আরও এক বংসরের জনা শস্যাদি স্চয় করিয়া রাখিত। বর্তমানে, কৃষকদের মধ্যে শতকরা 
শাঁচ জনও বংদরের খাদ্যশস্য মজুত রাখে কি না সন্দেহ, রাখিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। 
অবশিষ্ট শতকয়া ৯৫ জনই খধজালে জড়িত। জমিদার ও মহার্জনের কাছে তাহারা 
চিরক্ষপধ হইয়া আছে। 

আঁম বাংলার বাট বংসর পর্বেকার গ্রাম্য জশবনের ষে বর্ণনা কাঁরিলাম, বর্তমান অবস্থার 
* কথা কর্দনা না কাঁরলে, তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। জাতাঁয় আন্দোলনের ফলে উত্তর, পশ্চিম 
ও পূ বাংলার অনেক স্থলেই গত কয়েক বংদর আমি ভ্রমণ কাঁরয়াছ; খুলনা, রাজসাহ? 
ও বঙড়ার দৃর্ভক্ষ ও বন্যা সাহাবা কারের জন্যও অনেক স্ধলে প্রমশ করিতে হইয়াছে? 
স্ৃতরাং বাংলার আঁর্ঘক অবস্থা পর্ববেশ্দ করিবার তমার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিরাছে। 


€৭) স্দাধারলতা, রা়তদের বখন সুযোগ ও সুবিধা থাকে, তখনও তাহারা অর্থ প্র করিডে 
পারে না। দষ্টাস্ত স্বরূপ, ১৯২৫ সালে পাটের দর চড়া ছিল, এবং রার়তেরা ইচ্ছা কাঁরলে ্ষণ 
শোধ কারতে পারিত। 'কচ্ছু তাহারা সে সুযোগ গ্রহণ করে নাই, সমস্ত টাকা খরচ কারা» 
কৌলিয়াছিল * কষ কমিশনের রুপো্--ভারতয় পাউকল সাঁমাতির সাক্ষা। 


চতুর্বংশ পরিচ্ছেদ ২৭৩ 


গর্ব বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় নদীতেই ডাক শীমার চলে, সষ্দরূবন ও 
চেপাচ ভা, ও মাস ভীত বহন কার থাকে অনেকে ইন 
সার্ভও আছে। পর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বাঁরশাল হইতে নৌকাযোগে কাঁজকাতায় আসতে 
হইলে প্রায় পনর দিন সময় লাশ্গিত। মালবাহশ নৌকায় আঁপলে আরও বেশ* দিন লািত। 
কিন্তু এখন এই সব দ্থানে সহজে ও অজ্প সময়ে যাতায়াত করা বায়। কাঁলকাভা হইতে 
চট্টগ্রামে ২৪ ঘণ্টায় ও ঢাকায় ১৪। ১৫ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। কোন অর্থনশীতর ছার, যে 
বাংলার আডাপ্তরীণ আশবনযাতার খবর রাখে না, সে উল্লাসের সঞ্গো বাবে যে, ইহার ফলে 
অন্তবাপিজ্য ও বাহবশাণজ্যের পারমাণ বাড়ির গিয়াছে, জাতির এষ বাচ্ধি পাইয়াছেঃ 
কিন্তু ইহার অন্তরালে যে দারা ও দুশার ইতিহাস আছে, তাহা সে চিন্তা করে না। 

বস্তুতঃ আমাদের শাসকেরা নানা তথ্য সহকারে লোকের এশ্বর্য বৃদ্ধির কথা সদাই 
প্রমাণ কারতে বাস্ত। অথ'নশীতাবদেরা তাঁহাদের সেই পুরাতন বালি আওড়াইয়া বলেন 
যে, দুতগামশ যানবাহনের ফলে রস্তানীবাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছ্ছে, অতএব লোকের পশ্ক্য 
বৃম্ধি হইতেছে। তাহাদের [হসাব মত আতারিন্ত কাঁষজ্ঞাত বিক্রয় কীরয় কৃষকদের এখন 
বেশ লাভ হয়। 

ইহার উত্তর স্বরূপ আম এ বিষয়ে বিশেষন্র ডাল-এর আভিমত উদ্ধৃত কাঁরতোঁছি। 
ভাঁ্লং বলেন,_“যাহা সহজে পাওয়া ধায়, তাহা সহজেই নষ্ট হয়। সুতরাং কৃষকদের নর . 
লম্খ এশ্ব্যের অনেকথালই তাহাদের হাত গাঁলয়া অনোর পকেটে ধায়। ত্রিশ বংসরে 
কৃষকদের ধণের পাঁরমাণ ৫০ কোটণ টাকা বাঁকা গিয়াছে এবং এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে।”_ 
%62706৮26450265 13০ 288, 

কৃষকদের আয়বূদ্ধি সত্তেও, তাহাদের দাঁরদ্য ক্রমেই কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। তংসদ্বন্ধে 
মেমনও বালয়াছেন,_ 

“ইহা খাঁটশ সত্য কথা যে, ৫0 বংসর শু্বে যাঁদও যশোরের কৃষকদের ভাল বাড়শ ছিল 
না, ভাল পোষাক ছিল লা, তবু তাহারা দুইবেলা পেট ভাঁরয়া খাইত; তাহাদের আয় অজ্প 
ছিল বটে, কিন্তু ব্যয়ও সামান্য ছিল। তাহারা প্রচুর পাঁরমাণে খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিত, 
এবং নগদ টাকার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইত না, অথবা এখনকার মত সস্তা বিলাসব্য 
কানিত না। তাহাদের আল্লবৃন্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা নামে মাত, ইহা সত্যকার আয় 
নহে; কেননা তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের জন্য ব্যতীত মোটেই 
ধান বিরুয় কারিতে পারে না, সুতরাং শসোর মূল্য বাধ হওয়ার দরুপ তাহাদের কোনই 
লাভ হয় না। পক্ষান্তরে তাহাদের জাশবনধাল্লার আদর্শ উচ্চতর হইয়াছে, সঙ্গে স্লো 
বায়ও বাড়িয়াছে এবং তাহাদের আমন হইতে সর্বপ্রকার অভাব পুরণ না হওয়াতে, খপের 
পারমাণ কমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।” (কষি কামিশলের রিপোর্ট, ৩২৮ গৃহ) 

মিঃ ডাঁললং-এর হিসাব অনুসারে ভারতের কৃষকদের মোট ধণের পরিমাপ প্রায় ৬০০ 
শত কোট টাকা। বল্পানয় প্রাদেশিক ব্যাক্কিং তদন্ত কমিটির বিপোর্ট অনুসারে 
(১৯৩০--৩৯) কেবলমাত বাংলাদেশের গ্লামবাসী কৃষকদের খণের পাঁরমাণ ৯৩ কোটা টাকা। 
উন্ত রিপোর্ট হইতে িম্না্লাথত অংশ উদ্ধৃত কারবার যোগ্য :. 

“মহাজনগের সুদের হার শতকরা ৫]* টাকা হইতে শতকরা ৩০০ টাকা পর্ষস্তি। ঘাখের 
পরিমাণ, বন্ধকর প্রকৃতি, ধণ দেওয়ার এনা মলেধন সূলত কি না ইত্যাদি বিষয়ের উপর 
সুদের হার নির্ভর করে। অধিকাংশ খাণের চক্রবাদ্ঘ হারে সুদ হয়, এবং ও মাস পরে 
করুযাম্খ হয়, কোন কোন স্থলে ৩ মাস পরেই চবি হয়। এই প্রদেশের বোলার) 
প্রতেক জেলায় মহাজন” ব্যবসা বহুলভাবে প্রচাঁলত। হার মূলে নানা কারপ আছে, 

৯৮ 


২৭৪ আত্মচরিত 


ফু তকদের শোচনয় আক ব্যান মল যোগ্যাইবার মত অন্য কোন লোকের 
, মহাজনদের মূলধনের স্বল্পতা, সমবায় সামাতি ও লোন আফস সমূহে প্রয়োজন 
মত টাকা ধার দিবার অক্ষমতা, খাতকদের মধ্যে প্রচীলত প্রথা, ইত্যাদি!” 

উন্নত প্রপালশর যানবাহনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ট্হা যে 
দিত কৃষক সন্দায়ের পক্ষে আবিশিশ্র কঙযাপকর হয় নাই, তাহা নিঃসনদেহ প্রমুপত 
হইস্সাছে। মিঃ র্যামঙ্ছে ম্যাকডোনান্ড বলেন £_ 

পরেলওয়েগনাল অবস্থা আরও ভ্টিল কাঁরয়া তৃঁলিয়াছে, দ্বার্ভক্ষের এলাকা বাক্ধ 
কাঁরয়াছে।......এক একা ফার্ম গ্রী্প্রধান দেশের পূর্ষের মত লমস্ত শিয়া নেয়, পাঁড়য়া 
থাকে নাঁরস মরুভূমি! ফসলের দুই এক জস্তাহ পরেই, ভারতের উদ্বন্তর গম ও টাল 
ফায়বারীদের হাতে চাঁলিয়া ধায় এবং পর বংসর যদি অনাধূষ্টি হয়, ভবে কৃষক না খাইয়া 
মরে *-দ050208 0£ [00)2) ৮165, 

মং হোরেস বেল এক সময়ে চ্টেট রেলওয়ে সমূহের জন্য ভারত গবর্ণমেপ্টের কনসালটিং 
ইঞ্জনিয়্ার ছিলেন। ১৯০১ সালে সোসাইটি অব আর্টস পঠিত একটি প্রবশ্ে তান 
ঠিক এই কথাই বাঁলয়াছেন। ১৮৭৮ সালে স্যার জর্জ ক্যাম্বেলও বলেন,_ 

*চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফুলে খাদ্য শস্যাদি সমস্ত রম্তান হইয়া যাইতেছে, 
. গ্রবং শসা সথয় কাঁরয়া রাবার পুরাতন অভ্যাস লোপ পাইয়াছে। এই অভ্যাসই পূর্যে 
দ্যর্ভক্ষের বিরদ্ধে রক্ষাকবচ স্বরূপ ছ্িল।” 

বশ বৎসর পরে ১৮১৮ সালে দ্দাভরক্ষি কামশনও এই মত সমর্থন করিয়াছেন,- 
“রপ্তান* বাণিজ্যের প্রসার এবং চলাচলের উন্নততর ব্যবস্থা শসা সণয় কাঁরয়া রাখিবার 
প্রবাত হাস কারয়াছে। অজন্মার বিরগ্ধে আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ এই প্রথা পূর্বে কুষক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল পাঁরমাগে প্রচলিত ছিল” 

সুতরাং স্পম্টই দেখা যাইতেছে রেলওয়ে দ্বারা ভারতে দ্দ্ভক্ষ নিব্যারিত হয় নাই। 
বস্কৃতঃ, আনমাঁপাক আত্মরক্ষার উপায় ব্যতধত, রেলওয়ের দ্বারা আবিমিশ্র কল্যাণ হয় না। 
কিন্তু এক শ্রেণির নরকারণ কর্মচারীরা তোতাপার্থীর মত রুমাগত আখ্ান্ত ফাঁরয়া থাকেন 
যে, রেলওয়ে ভারত হইতে দ্যাক্ষ দূরীভূত কারগ্লাছে। (৯) 

মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যথার্থই বাঁলগ্লাছেন বে, রেলওয়ে দুভক্ষের এলাকা বচ্ধি 
করিয়াছে। আর একটা কথা। পূর্বে ষাতায়াতের অসর্বীবধার জন্য ক্ায়ত ও গ্রামবাসীরা 
বিবাদ শীবসম্বাদে গ্রামের মাতন্বরদের সালিশশীতেই সন্তুষ্ট থাঁকত। কিন্ভু এখন তাহারা 
রেল, মোটর বাস ও দুতগ্ামণ ্টীমারে জেলা ও মহকুমা সহরে মামলা মোকদ্দমা কারতে 
ছুটে, বাংলাদেশে বহুসংখ্যক লাইট রেলওয়ে ও তংসংসন্ট দ্টমার সার্ভস মামলাধাজদের 
অবুপ্ট হইডেছে। সুতরাং চলাচলের উন্ত ব্যবস্থা রায়তদের অবস্থার উন্নাতি করিয়াছে 

1 

জত্যন্ত দূ্ভাঙ্গ্যের বিষয়, পর্বে আমাদের গ্রামা জশবনে যে উসাহ ও জশীবনের স্পন্দন 
ছল, তাহা এখন লোপ পাইয়াছে। পক্ষী ও মহদাদের মধো জীবনের বে সহজ সরণ 
আনন্দ দেখা যায়, পূ্ধে আমাদের গ্রামবাসীদের মধোও সেইরংপে আনলে প্রাচ্য ছি 


এ) কারা বব অসার রেগে দেশ হইতে দর বারাছে | 

পেলে সক হোতা কদাালান রত এন একটি 
লৌভাগরুমে পয়াস্ত হইয়াছে, দর্ক্ষি এখন আর গূবেকায মত য়াবহ লহে- রেলওয়ে, খাল 
এবং ভারতগবর্ণমৈপ্টের সতকতা, সতর্কতা, নানার কার্ষকরণ উপায়েয ফলেই ইহা সশবপুর হইয়াছে ৮ 
জোয়ান, ইন্ডিয়া ১৯২৬_২৭1 


চতুর্বংশ পারচ্ছেদ ২৭৫ 


তরুণেরা জাতাঁর ভ্তাড়া ফৌতুকে ধোগদান কাঁরত। জন্মন্টেমী উৎসবে কৃস্ত, ম্রীড়া 
পরদাত হইত, কুস্তশগারেরা তাহাতে যোগ দিত। অমৃতবাজার পাকা সেই অতশত গ্রাম্য 
বনের একাটি সদর বিবরণ 'জাঁপবদ্থ করিয়াছেন :_ 

“ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজবর গ্রামকে তখন ধ্বংস করিত না। দাঁরদ্য (যাহা কায়ণ 
স্যাবাদিত) তখন লোককে কক্কালসার, নিরানন্দ কাঁররা তুলিত না। বিদেশশ ভাষায় লিখিত 
পহদ্তকের চাপে এবং অস্পাত পরীক্ষাপ্রণা্পীয় ফুলে, তরুপ বয়স্কেরা 'শিশৃকাল হইতে 
এইভাবে নিষ্পোষত হইত না। প্রতেক গ্রামে আখড়া ছিল এবং সেখানে লোকে নিয়ামত 
ভাবে কুস্তী, লাঠখেলা, আঁসক্লাড়া ও ধনুর্িদ্য। অভ্যাস কাঁরত। অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামও 
শিখিত। বংসরে অন্ততঃ দুইবার দ্গাপূজা ও মহরমের সমন্ন- বড় রকমে, খেলাধূলা 
ও ব্যায়াম প্রদর্শনী হইত। শা গরুষ সকজেই সালন্দে এই উত্সবে দর্শকরুপে যোগদান 
কাঁরত। আমাদের বড়লোকেরা এখন মোটর গাড়ী ও কুকুরের জন্য জলের মত অর্থ বয় 
কারয়া আনন্দলাভ করেন। কিন্তু সেকালে স্ধতদ্য প্রথা ছিল। বড়লোকেরা পালোয়ান ও 
কালোয়াতদের পোষণ করা কর্তব্যজ্ঞান কাঁরতেন। সুতরাং পূর্বকালে ধনীদের বাসভূমি 
যে সপ্গাত ও মল্লাবদ্যার কেন্দুস্থান ছিল, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। লোকে কালোরাত 
ও পালোয়ানদের ভালবাসিত ও শ্রষ্ধা কারত। 

“বর্তমানে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন হইয়াছে । পাজাব এবং ঘৃক্তপ্রদেশের কোন: 
কোন অঞ্চল ব্যতশত অন্য পালোয়ানদের সংখ্যা আত সামান্য। লোকে তাহাদের বড় একটা 
খাতিরও করে না। বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে লোকের ধারণা যে, 
পালোয়ানেরা গুস্ডা, এবং দারোয়ান শ্রেণীর লোকেরাই ঙন বৈঠক কুস্তাঁ প্রভাতি করিয়া 
থাকে। সভিাং বাংশ্পার লোকেরা এরূপ অক্ষম ও দুর্বল হইবে এবং ধাহারা জোর করিয়া 
িহাদের ধনাণের উপর চড়াও কারনে, তহাদেরই পদতলে পাবে ইহ কই আনে 

নহে।” 

বাংলার গ্রামবার্সী ধাঁবরদের মধ্যে, দুই একখানি করিয়া “মাদকাঠ” থাকত (১০)। 
তাহারা মাটশ হইতে এগদুবিকে উে্ধ তুঁলিবার জন্য সকলকে বল পরীক্ষায় আহনন কারত। 
প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ দই একখানি “মালকাঠ” থাঁকত। বসম্তাগমে এবং চড়ক উৎসবে 
যারার (১৯) দল গঠিত হইত এবং সম্গাভ সদ্বন্ধে যাহার একট, জ্ঞান থাঁকর্ত, সেই 
ও সব দলে ভার্ত হইতে পারিত। জাতিধর্মের ছেদ লোকে এ সমক্ন ভুলিয়া যাইত। " 
আমার ধেশ স্মরণ আছে, নিরক্ষর মূসলমান কৃধকদেরও এই সব যাতার দলে লওয়া হইত 
আমার [পিতা ভাল বেহালা বাজাইতে পারিতেন। এই সময়ে 'তাঁন গ্রামের ভাল ভাল 
গায়কদের িমন্রধ কাঁরয়া পাঠাইতেন। তাঁহার বিচারে ঘাহাদের গান ভাল উৎরাইত, তাহারা 
তাঁহার বৈঠকথানায় সসম্মানে স্থান পাইত, এবং সেখানে বাঁসয়া নিজেদের কীতিত্ব প্রদর্শন 
কারত! এখনও সেই হবহালা, সেতার প্রদ্ীতর সুর যেন আমার কানে ভায়া আঁসিতেছে। 
স্মরণাতঁত কাল হইতে বাংপ্রাদেশে “কার মাসে তের পার্বণ” হইত এবং সর্বপ্রহান জাতীয় 
উৎসব দর্গাপ্জ্জার কথা আমার এখনও মনে আছে; দুর্গাপূজা যতই নিকটবতাঁ, হইত, 
ততই লোকের, মনে ক আনন্দের স্পন্দন হইত! প্রচুর পারমাণে মিদ্টাম্ন তৈরি হইত 
এবং গ্রামবাসীদের মধো বিশেষ ভাবে আমাদের প্রজাদের মহ্যে, উহ্থা অকাতরে বিতরণ করা 


১০) মঙ্লকাখবড় একটি গাছের গ্াড়র খণ্ড বিশে। 
(১৯) যাল্সা সম্ছন্ধে পাঠক নিশিকাদ্ত চট্রোপাধ্যারের পঢৃস্তিকা লেশ্ডন, ১৬৮২) দেখিতে 
পারন। 


০ আক্মচাঁ়ত 


হইডঃনমান্মিত জআতাদের ভুঁরিতোজন কয়ান হইত। রাহে যারা অভিনয় ছইঙ-_তখন 
পর্ধক্ত সদ পলামে ছিয়েটারের আবিভরগব হয় দাই। ছন্দ বার ?দনে জআামোদ প্রসোদে মতিয়া 
ভাঠিতাম, তারপর বিস্জনান্ে বিষাদভারারল্তে হুদয়ে বাড়ী 1ফারতাম। কপোতাক্ষ নদ 
৮ 


পনর প্রাতমা বেন দপমশ দিবসে ।' হাল, ফাল জামাদের মনের [ক ঘোর পারিবর্তনই 
সাধন করিয়াছে! 

কারি ওয়া্ডল্‌ওয়ার্থের মত আমিও অন্যতব কাঁর-_*এখন এক সময় ছিল, খন মাঠ, বন, 
লাগ, পৃথিবাঁর অমন্ত সাধারণ প্রাকৃতিক দশ্যই আমার নিকট ম্বগণ'য় আলোকে প্রাতভাত 
ছইত) স্দশ্দের মাধ্ষ' ও গোয়বে তাহা যেন মাঁন্ডিত বোধ হইত। [কিন্তু এখন আর 
অতাঁতেয লে ভাব দাই। দিনে বা নারে বখনই যে কে চাই, থে দ্য গর্বে একাদন 
দেখিয়াছ, এখন তার তাহা দেখিতে পাই না। 


* 


“হার, সেই স্বপ্নময় দৃশ্য কোথায় গেল? অতশতেক্স সেই মাধ্র্ব ও গৌরব কোথা 
জল্তাত হইল?” 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


বাংলার তিনাট জেলার আর্গিক অবস্থা 


বাংলায় ২৮টি জেলা আছে। তাহার প্রত্যেকটি জ্রেলার আর্ঘক অবস্থার বর্ণনা কাঁরতে 
গেলে, পাঠকদের পক্ষে তাহা প্রীণীতকর হইবে না। সেই কারণে আম বাংলার বান 
অঞ্চলের তিনাটি জেলা বাঁছিয়া লইয়াছ-বখা_ পশ্চিম বন্দে বড়া, পূর্ব বলো ফাঁরদপূর 
এবং উত্তর বলে রংপুর 


(৯) ভ্িটিশ আমলে বাঁকুড়া-_বাংদার একটি রবলপ্রাপ্ত জেলা 


হিন্দু ও ম.সলমান রাজজক্বে, নিয়ামত ভাবে পৃঞ্কারণশ ও খাল কাটা হইত, বড় বন্ধ 
বাধ দিয়া গ্রক্মকালের জনা জল ধাঁরয়া রাখা হইত। কিন্তু বাংলায় বিটিশ শাসন প্রাতিষ্ঠার 
সশো বাংলার স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নাতর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই প্রথা লোপ পাইডে 
লাগিল্। পলাশশর হদ্ধের ৪০ বংসর পরে কোররুক 'লীখয়াছিলেন; “বাঁধ, পরকুর, 
জলপথ প্রভতির উন্বোত হওয়া দুরে থাকুক, এ গলির অবনাঁতিই হইতেছে?” ১৯৭৭০ 
খ্টাব্দ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বাঁকুড়ার অবস্ধার আলোচনা কারলেই বিষয়াটি বুঝা াইবে। 

১৭৬৯-৭০ লালের দ্র্ভক্ষে গেছয়ান্তরের মন্বন্তর) বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
লোক মরিয়া গিয়াছল। বাঁকুড়া ও তাহার সংলগ্ন বারভূমের উপর ইহার আরম প্রবল 
ভাবেই হইয়াছিল। তংপর্র্বে মারাঠা আঁভষানের ফলে এই অপ্ঠল বিধবস্ত হইয়াছিল। 
এই দৃর্ভকষেন শোচনীয় পাঁরণাম বর্ণনা কারবার ভাষা নাই। “বাংলার প্রাচশীন পারবার 
সম, যাহারা মোগল আমলে অধর স্বাধীন ছিল, এবং বিশ গব্ণমেপ্ট পরে যাহাদিখকে 
জমিদার বা জাঁমর মালিক বজিয়া স্বীকার কারিয়া লইয়াঁছলেন, তাহাদের অবস্থাই আঁধিকতর 
শোচনীয় হইল। ১৭৭০ খক্টোব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার প্রাচীন বনিয়াদী সম্প্রদায়ের 
প্রায় দৃই-তৃতপয়াংশ ধবংদ প্রাপ্ত হইল। (১) কিন্তু তংসত্বেও জামদার ও জোতদারদের 
নিকট হইতে পাই পয়সা পর্যন্ত হিসাব কারিয়া নিঃশেষে খাজনা আদায় করা হইল। লর্ড 
কণওয়ালস এইরপ ধহসপ্রাপ্ত কয়েকটি স্থান পাঁরার্শন করিয়া ১৭৮১ খদ্টান্দে বলেন,_ 
“জাম চাষ করা হয় নাই৷ বাংলায় কোম্পানপর সম্পাস্তির এক-তৃতীয়াংশ "বাগদসকেলে 
অর়ণো পারপত হইয়াছে।” (২) 

ইতিহাসে 'লখিত আছে যে, বাঁরভূমের রাজা সাবালক হওয়ায় এক বৎসরের মধ্যেই 
বাকী খাজনার দায়ে কারারণ্ধ হন এবং বিষপুরের সন্ল্ড রাজা, বহু বংসর কন্টভোগ্গ 
কারযার পর ফারামক্ত হন ও অর্শ দিনের মধোই মার্য যান। 

০১) তেনে এখায0থ]5 0£ আজ টির, 

(২) “অন্টাদল শতাব্ষণতে এ সম্প্রদায় ভুত ধসে গাইতে লাগিল? মহারম্্ীয়েরা তাহাদের 
বিষর্ত করিরাছিল। ১৭৭০ খন্টাব্দের দ্া্ক্গে তাহাদের রাজা ভানগুলা হইয়াছিল, এবং 
ইংরাজেরা এই সব করদ নর্গাঁতকে জামদার রূপে লগা করিয়া তাহাদিশকে অধিকতর দারতস্ত এবং 
ধসের মৃধে প্রেরণ কারল।” _77000007 


৮ আত্মচারত 


এই খানেই শেষ নয়। বিফঃপুরের রাজার বংশধরেরা ক্রমে বরমৈ নিষ্ছব ও সর্বস্বান্ত 
হইয়া যান এবং যে বিশাল রাজের উপরে তাঁহারা এক কালে প্রডুত্র কাঁরতেন, তাহা খণ্ড 
খণ্ড হইয়া লূতন জমিদারদের হস্তে যাইয়া পড়ে। ১৮০৬ খন্টাব্দে বন্ধমানের মহারাজ্ছা 
ইহার একটি বৃহৎ অশশ ক্রয় করেন। ১৮১১ সালের &নং রেগুলেশান, বিশেষভাবে বন্ধমান- 
রাজের ক্ষার্থরক্ষার জন্যই প্রবাঁততি হয় এবং এই রেখৃলেশানেয় বলে বর্ধমানের মহারাজা 
গচরম্থায় খাজনা বল্দোবদ্তে ৩৪১টি পল্তনী তালুক ইজ্জারা দেন। পত্তনিদারেরা আবার 
ফ্রপত্তনিদারদের ইজারা দেয়। এইরূপে যে প্রথা প্রবাত হয়, তাহার ফলে বাঁকুড়ার 
অধিবাস'রা, এবং কিয়ৎ পাঁরমালে অনান্য জেলার লোকেরাও বহন দুখ ভোগ কারয়া 
আদিতেছে। 

বিফুপুরের রাজা বিকৃপুরেই থাকিতেন এবং প্রজাদের শাসন কারিতেন। তানি হাজার 
হান্জার বাঁধ নির্মান, করররাছিলেন। বর্ধাকালে এই সব বাঁধে জল ভার্ত হইয়া থাকিত 
এবং গ্রশন্মকালে জলাভাবের সময়ে তাহা কাজে লাঁগত। চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের ফলে 
ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানণ সর্বাপেক্ষা বড় প্রবাসী ভূম্বামণ হইয়া উঠিলেন। জগতে এরূপ 
অস্বাভাবক দৃদ্টান্ত দেখা বায় নাই। প্রাসন্ধ “সূর্যাস্ত আইনের' বলে--রাজস্ব সংগ্রহ 
বিষয়ে তাহারা 'নাশ্চন্ত হইলেন। কোম্পানীর অধশনে আবার জ্মিদারেরা ছিলেন, তাঁহারাও 
জোতদারদের নিকট খাজনা আদায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রবাদ আছে, বাহা সকলের 
কাজ তাহা কাহারও কাজ নয়, _“্ভাখের মা গল্পা পায় না'। সুতরাং যে জলগেচ প্রপালী 
বহে কৌশলে ও দাতার সাইত প্রাতত হইয়াছিল, তাহা উপো্ষত ও পাতার 

॥ 

মিঃ গুরুসদয় দত্ত বাঁকুড়ার ম্যাজিন্ট ও কালেন্ররূপে কতকগদুলি সমবায় সামাত 
গ্টন করিয়া এ জেলার কতকগনলি পুরাতন বাঁধ সংদ্কার করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তানি লাখিয়াছেন :_ 

এপশ্চিম বলো পুকুর, বাঁধ প্রভৃতি জলসেচ প্রণালীর ধবদের সাহত তাহার পল্লি- 
ধ্বংসের কাহিনখ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত পশ্চিম বঙ্গোর ষে কোন জেলায় গেলে দেখা যাইবে, 
অনাবৃদ্টির পরিণাম হইতে আত্মেরক্ষার জন্য জল সপ্যয় করিয়া রাখবার উদ্দেশ্যে সেকালের 
জমদারেরা অসাধারণ দূরদার্শতা ও ব্যাদ্ধমত্তার সাহত--অসংখ্য বাঁধ ও পৃকুর কাটিয়া- 
*ছিলেন। : এই বাঁধ ও পূকুর নির্মাপের জন্য বাঁকুড়াই বিধর্যাত ছিল,একসিকে মল্গভূমির 
জামদারেরা, অন্যাদকে বিফৃপ্ররের রাজারা এই কার্ধে বিশেষ রূপে উদ্যোগ ছিলেন! 
আবার ই'হাদেরই বংশধরদের অদূরদর্শিতা, সঞ্কীর্ণতা, ও আত্মহত্যাকর নশীতর ফলে এই 
সহ অসংখ্য বাঁধ ও পুকুর যাহার উপর সমগ্র জেলার স্বাস্থা নিভ'র কর্িত-ুমে ক্রমে 
ধ্বসে হইয়া গেল। ছোট ছোট খাল দ্থারা বড় বড় বাঁধগ্লি পৃন্ট হইত এবং এই সব 
বড় বড় বাধ হইতে চতর্দকের জিতে জল সৈচন করা হইত। এই সব বাঁধে কেবল 
তেই জল সেন করা হইত না, মানে ও পর পানা জলের জনাও ইহা বাহ 

। 

“পর্বত বংশধরেরা তাহাদের স্বাস্থ্য ও এীম্বর্যের উৎস স্বরূপ এই সব বঁধি ও পদুকুরকে 
উপেক্ষা কারতে লাগিল। তাহাদের অকর্মশ্তা ও উদাসশনোর ফলে বংসরের পর বুসর 
পাল পাঁড়য়া এই সধ জলাধার ভরাট হইতে লাগল, অবশেষে গল সম্পূর্ণ শক্ষে ভমি 
অথবা ছোট ছোট ডোবাতে পারত হট্ল।. চারিপাশের উচ্চ বাঁধশ্যাল পাঁতত জাঁম হইয়া » 
দাঁড়াইল।” 


পন্ঠাবংশ পাঁরচ্ছেদ ২৭১ 


অন্য এক স্থানে মিঃ দ্ধ িখিয়াছেন/-“ইহার ফলে বাঁফুড়া আজ মরা পুকুরের দেশ। 
বহু বাঁধ একেবারে জপ্ত হইয়া গিয়াছে; কতকগবালর সামানা চিহ্ন মা অবাশন্ট আছে। 
কোন কোনা পাঁঞ্কল জল পূ্প' পামান্য ডোবাতে পাঁরণত হইয়াছে। এক বাঁকুড়া জেলাতেই 
প্রায় ৩০। ৪০ হাজার বাঁধ, পুকুর প্রভাতি ছিল; উপেক্ষা, অকর্মণযতা ও উদাসীন্যের ফলে 
এল ধর্স হইয়া গিয়াছে; এবং বাঁকুড়া জেলাতে আজ য়ে দারিয, ব্যাধ, অজন্মা, 
ম্যালোরয়, কুষ্ঠ ব্য প্রনথাতির প্রাদনর্ভাব হইয়াছে, তাহা এ প্রাচীন জল সরবরাহের বাবদ্থা 
নষ্ট হইয়া বাইবারই প্রত্যক্ষ ফল!" 

বাংলায় চিরস্থায়খ বল্দোবস্তের ফলে গবপ'মেপ্টকে 'নাদন্ট রাজস্বের জন্য 'চন্তা কারিতে 
হয় না, এবং জলসেচের সব্যবস্থার ফলে জাঁমর যাঁদ উন্নাত হয়, তাহা হইলেও এই রাজস্ব 
বাম্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই কারখেই হুলসেচ বাবস্থা প্রাত শাসকগনের এমন 
উঁদ্যাসীনা। আমাদের গবর্ণমেপ্টের উদার শাসন প্রণালশতে লোকের শ্রী ও কল্যাপের মূল্য 
বিছুই নাই বিলে হয়। ইহার তুলনায় সিগ্ধ; দেশের শু্ক মরুর জলা গবর্ণমেস্টের 
আঁতমাত কমোৎসাহ লক্ষ্য কারবার 'িষয়। সূরূর বাঁধের স্কীমে বহ্রাকস্তৃভ স্বানে 
জলসেছের বাবদ্থা হইবে এবং উহার জন্য ব্যয় পাঁড়বে প্রায় ২০। ২৫ কোটশ টাকা। অবশা, 
স্কীমের ফলে উৎপন্ন খাদ্য শদ্যের (গমের) পাঁরমাণ বাদ্ধি পাইবে কিন্তু এই দ্কীমের 
মূলে আর একটি উদ্দেশ্য আছে। সাক বাঁধের ফলে যে দমর উন্নাত হইবে, সেখানে, 
লব্বা আঁশহ্স্ত তূলার চাষ ভাল হইবে। জ্যার্কাশায়ার, তৃূলার জন্য আর আমোরকার 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চায় না। এই কারণে একাদকে স.দানের উপর তাহাদের বন্রমষ্ট 
নিবদ্ধ হইয়াছে, অন্যাদকে ভারতের করদাতাদের কষ্টলব্ধ অর্থ বেপরোয়া ভাবে ব্যয় করা 
হইভেছে। এখানেও সামমাজানশীতই প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছে। 

একথা কেহই বাঁলবে না যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট দুষ্ট বৃদ্ধির প্রেরণায় ইচ্ছা করিয়া এই 
উত্বরা জেললার (বাঁকুড়ার) ধর সাধন কারয়াছেন; কিচ্তু তাঁহাদের উপেক্ষা ও উদাসীনাই 
ষে ইহার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ লাই। মিঃ দত্ত বাধর মুল নিয় 
কারতে য়া অর্ধ পথে থামিয়া গিয়াছেন। একজন 'ব্যরোকরাট' হিসাবে স্বভাবতই তিনি 
এ কার্ষে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 

আমাদের অর্থটনাতক দ্গণত ব্রিটিশ সায়াজোর সঙ্গে সর্বরুই জা়িত। 'ক্বেত জাতর 
দাক়িত' আমদানশ হইবার সঙ্গে স্দো এই সদর বাঁকুড়া জেলা নিশ্চিতরূপে ধর্মের পথে 
গিয়াছে প্র্তীহংসাপরায়ণ দেবদূতের পক্ষস্থালনে যেমন চাঁরাদক শকোইয়া যায়, ইহাও 
তেমান শোচলপর ব্যাপার। কার্ষকারপ সম্বন্ধ এক্ষেত্রে স্পন্টরূগেই প্রমাণ বরা যাইতে 'পারে। 

আমোরকাতে সমবায় প্রশাল ষে আশ্চর্রূপ সংফল প্রসব কায়াছে, 'মঃ দত্ত তাহার 
একটি চমৎকার বর্ণনা প্রদান কাঁ়িয়াছেন। যথা 

“আমোরিকায় কঁিকার্ষে সমবায়, ্রপালীর কার্ধকারতা বর্ণনা কাঁরতে গিয়া হ্যার্ড 
পাওয়েল বাঁয়াছেন যে, ১৯৯১ সালে আমেরিকার সমগ্র কর্ষণযোগ্য ভূমির (৯ কোটী 8০ 
লক্ষ একর) প্রায় এক-তৃতীয়াংশেই জমবায়প্রণালীতে কাজ হইয়াঁছল। “আমার ধিদ্বাম 
আমৌরিকার জলসেচ ববস্থায় সমবায় প্রশালশ যে ভাবে প্রচালিড হইয়াছে, এমন আর কিছুতে 
মহে॥ আমৌরকার এই সমবায় প্রণালী পাঁশ্চিম বঙ্গ এবং ভারতের অন্যানা স্থানের গঞ্ছে 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কারবার বিষয়। আমোরিকার সমবায় প্রণালী জলহান মরীমবং উট 
প্রদেশের উন্নাতি কল্পেই প্রথম আরম্ড হইয়াছিল। পশ্চিম বা ও বিহারের বর্তমান 
অবচ্থার চেয়ে উটা প্রবেশ তখন আঁধকতর জলাভাব-যুস্ত ছিল। 


২৮০ আত্মচর্িত 


“সমবায় প্রণালীই উটা প্রদেশের উল্লাতর মূল কারণ একথা বলা বাইতে গারে। এই 
্রদ্থালীতে জ্রলসেচ ব্যবস্থা এখানে ধেরুপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে উহা অন্যান 
[শজ্পেও অবলম্বিত হয়। ইহার প্রমাণ, 'আমোরকাতে অসংখ্য সর ও মাধনের বাবসা, ফলের 
ব্যবসা, ক্টোর প্রদ্ভৃতি সমবার প্রগালশতে চাঁলিতেছে।” 

িঃ দত্ত বাঁকুড়ার আধিবাসশীদগকে মর্মস্পশী ভাষায় উটার আঁধিবাসীদের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করিতে বাঁলয়াছেন, কিচ্তু ভান ব্যাধর মূল কারপ দেখাইতে পারেন নাই? এই 
জায়গায় তিনি পূরাদস্তুর সরকারী কর্মচারী 'হসাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া 
ফেলিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিয্লাই ভুলিয়া গিয়াছেল যে, উটটার আধিবাসণরা আযংশো-প্যা্সন 
জাতীয়, তাহাদের মধ্যে বহন কাল হইতে স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনিভ'রতার নশীতি প্রচলিত 
আছে। ব্যান্ত স্বাতল্ত্যের ভাবও তাহাদের মধ্যে সুদ়। পক্ষান্তরে ভারতবাসীদের মধো 
যাহা কিছু; স্বায়ত্রশাসনের ভাব ছল, তাহা বিদেশশ শাসনের আমলে প্রাচীন গ্রাম্য পণ্যায়ে 
ধ্বংস হইবার সপ্পো দ্দো লোপ পাইয়াছে। 

চিরস্থায়্শী বন্দোবস্ত ও তাহার আধুনিক অসংখ্য জোতদারী বো পত্তনশদারণ) ও 
দরজোতদারণর ব্যবস্থাই বাঁকুড়ার দ্ভাগা ও বিপত্তির কারণ, ইহা আম দেখিয়াছ। এই 
অংশ খত হইবার পর আমি স্যার উইলিয়াম উইলকঞ্জের বাহ পাঠ কারযাছি। তানিও 
বাংলাদেশের এই দূ্গীতির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া বাজয়াছেন,-- 

“আপনাদের ভুমি রাজদ্বের চিরম্থায়শ বন্দোবস্ত, মূলতঃ কৃষকদের সঞ্চালের জন্যই 
প্রবর্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার ফল অনিষ্টকর হইয়াছে; আপনাদের বংশপরম্পরাগত 
সহযোগ্সিতার শত্তি উহাতে নম্ট হইয়া শিয়াছে, জলসেচ ব্যবস্থা লুপ্ত হইল্াছে এবং 
ম্যালেরিয়া ও দাঁরদ্যের আবির্ভাব হইয়াছে [155 1২6300107০6 00৩ 2১008600 
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এই বিশেষজ্ঞ ব্যন্তি আরও বালিয়াছেন £_ 

“বাংলাদেশ এত কাল ধাঁরদ্া সমগ্র ভারতের সাধারণ তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা 
যোগাইয়াছে; কিন্তু পূর্ব ও পাশ্চিম ব্গ_ বাংলার এই দুই অংশই এই দেড়শত বংসর 
ধাঁরয্না, গবর্ণমেপ্টের রাজ্মধানশ থাকা সত্তেও আঁধকতর দারিদ্যপশীড়ত ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া 
উঠিম্ছে। ভারতে একটা প্রবাদ আছে-_প্রদশপের নীচেই, অন্ধকার; এক্ষেত্রে তাহা বিশেষ 
ভাবেই খাটে।” 

এদেশে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা এবং আঁধিবাসীদের জন্য স্বজ্প বায়ে প্রচুর জল 
সরবরাহের উপযোগিতা মুসলমান শাসকেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর একজন ইংরাজ 
লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ৫--. 

“কোন নিরপেক্ষ পীতহাটিক কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, ১৪শ শতাব্দীর পাঠান 
শাসফেরা ইংরাজ আমলের বাঁণকরাজগণের অপেক্ষা আধকতর দূরদশশ উদারনশীতিক, লোক- 
ছিতপ্রবণ, এবং প্রজাদের প্রীত ও প্রচ্ধার পার ছিল? বাঁণক রাজগণ, আত্মগ্রশংসাতেই 
তৃপ্ত, প্রজাদের উন্নাতকর কোল বাবস্থার প্রাত তাঁহারা উদাসীন, এমন কি তৎসম্বন্ধে 
অবজ্ার ভাবই পোষণ কারয়াছেন, এবং তাঁহাদের চোখের সম্মূখে যে অপূর্ব সভাতা ও 
শিল্পৈদ্বর্য কমে ত্রমে নষ্ট হইয়া 'শিয়াঙ্ে, সেক্গন্য তাঁহারা বিদ্দমান্্ লঙ্জা অনুভব করেন 
নাই। সেই প্রাচীন সভাতার স্মৃতিচিহ্ন এখনো বর্তমান রাহয়াছে। কিরূপৈ তাহা জল- 
লেচের ব্যবস্থা কারয়া শুদ্ক মর-ভুঁমবং স্থান সমূহকেও পাথিবীর মধ্যে অন্যতম উর্বর” 
ও এশ্বর্যাশালণ প্রদেশে গারিপত কাঁররাছিল, তাহার প্রমাণ এখনও আছে।...... 


পণ্চাবংশ পারচ্ছেদ ২৮৯ 


প্যাহারা নিরপেক্ষ ও ধার ভাবে ভারতের বর্তমান জনাহতকর কার্ধাবলণ পরণক্ষা 
কাঁরবেন, তাঁহারাই স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইবেন যে, ভারতের জক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে 
পাঠান ফিরোজের ৩৯ বৎসরের শাসনকাল, ইন্ট ইঁশ্ডিয়া কো্পানীর এক শ্রতাব্দী ব্যাপী 


শামনকাল অপেক্ষা আঁষকতর কল্যাণকর ছিল। এই এক শডাব্দাকাল বাঁলতে গেলে 
ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অপবায় স্বরূপ হইয়াছে ।” ৯৯২৯, ৯৫ই জনের 'ওয়েল ফে়ারে 
বিড. বস; কর্তৃক উদ্ধৃত। 

একখানি সরকারণ দলিলে লিখিত আছে 2 


“সুলতান অত্যন্ত জলাভাধ দৌখিয়া মহানুভবতার সঞ্পো হিসার ফিরোজা এবং ফতেবাদ 
সহরে জল সরবরাহের খ্যবদ্থা কারবার সঞ্ক্প করলেন "তান যমুনা ও শতদ্ এই 
দুই নদ হইতে দুইটি জপ প্রবাহ সহরে আঁনলেন। ষমুনাগত অল প্রবাহের নাম 
রাজিওয়া, অন্যাটর আলগখানি। এই দুইাট জল প্রবাহই কর্ণালের নিকট দিয়া আসয়াছিল 
এবং ৮০ ক্রোশ চাঁলবার পর একটি খাল 'দয়া হিসার সহরে জল যোগাইয়াছিল।...ইহার 
পূর্বে চৈত্রের ফসল নম্ট হইত, কেন না জল বাতশত গম জল্মিতে পারে না। থাল্প 
কাঁটিবার পর, ফসল ভাল হইতে লাগিল।...আরও ব্হদ জলপ্রবাহ এই সহরে আনিধার 
বাবস্ধা হইল এবং ফলে এই অঞ্চলের ৮০।৯০ কোশ ব্যাপী স্থান কর্ষণযোগ্য হইয়া 
উঠিল। €৩) 

“রোটক খালের উপাত্ত এইরুপে হইয়াছিল। ১৬৪৩ খদ্টাব্দে হিসার ফিরোজা 
(ঁফরোজাবাদ) হইতে দিল্লশ সহর পর্যন্ত জলসেচের জন্য একটি খাল খনন করা হয়। 
আলিমর্দন খাঁ আড়াই শত বৎসর পূর্বে তৈরী এই খালের গাহাষ্য যতদুর সম্ভব 
লইয্াছিজেন এবং তাহা হইতে নূতন খাল কাটিয়াছিলেন।” __[২০1:121. 10150101 
08250551884 0 8. 

এই সমস্ত কথা এখন উপন্যাস বাঁলয়াই মনে হয়। আমাদের সভ্য গবর্ণমেশ্ট কুপার্স 
হিল কলেজে এবং পরব কালে রিটিশ বিদ্ববিদ্যালয় সমূহে স্বার্শক্ষিত ইজন্লারদের . 
গর্ব করিয়া থাকেন, কিন্তু তৎসন্তেও ১৪শ শতান্দীর মসলমান শাসকদের নিকট হইজে 
তাঁহাদের অনেক কিছুর শখিবার আছে। 

জলসেচের এই অবস্থা! কিচ্তু এই আঁভশস্ত জেলার বোঁকুড়ার) দ্ধ দর্দশা, আরও 
নানা কারণে এখন চরম সীমায় পেশশীছয়াছে। রেশমের গুটী হইতে সূত্যকাটা এবং বন্মবযন 
এই জেলার একটি প্রধান শিপ ছিল। সহস্র সহন্্র লোক এই বাঁরির দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ কারত। পতল ও কাঁসার শিল্পের দ্বারাও বহ্‌ সহস্র লোকের কোঁসারীদের) আব 
সংস্থান হইত কিন্তু এই দুই শিল্পই এখন ধবংসোল্মটখ 

রেশম বঙ্গোর শিল্পই বোধহয় বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রধান শিল্প॥ শত শত পারবার 
ইহার উপর নির্ভর কারয়া থাকে। বিফৃপুর, গোনামযখী এবং বীরাঁসংহের তাঁতরা, লাল, 
হলদে, নশল, বেশালি, সবুজ রঙের রেশমের শাড়ী এবং বিবাহের জন্য রেশমের জোড়া 
উৈরণ কারয্লা থাকে। স্থানীয় মহাজনেরা এই লব রেশমের কাপড় ভারতের নানা স্থানে 
রষ্তান” করিয়া থাকে। এদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহ উপলক্ষে এই সব 
রেশমের শাড়ী ও জোড় বহুল পাঁরমাণে বাবহার কারয়া থাকে। পাঁচ ছয় বংসর পূবেও, 


0৩) “লনা প্রদেশে গশপ্মকালে নিম্ন আল্পৃস পর্বতের বাছিরে অলাভাব ছটে, কিন্তু মধা 
হৃগগ হইতে এখানে এমন চযৎকার জলসেচের বাবস্থা আছে, বাছা ইরোরোপের কুত্াপ নাই। স্মৃতরাং 
এখানে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।” 


২৮২ আত্মচারত 


প্রত্যেক তাঁতিপারবার তাঁত পিছু দৈনিক দুই টাকা হইতে তিন টাকা পর্যন্ত রোজগার 
কাঁরত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শন হইবার কয়েক মাস পর হইতেই বিফুপুরের রেশমের 
কাপড়ের মূল্য ছ্াস হইতে থাকে। রেশমের সূতা, জর" প্রভাতি কাঁচা মালের মূল্য পর্ববধই 
থাকে। রেশমের কাপড়ের মূল্য কামিতে কামিতে এতদূর নাময়া আসিয়াছে থে, ভাঁতরা 
অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া কাপড় বোনা ছাড়িয়া “দিয়াছে! 

“দেশের প্রধান বান্তগণ বা গবর্পমেন্ট এ পর্যন্ত এই দুরবস্ধার কারণ নির্ণয় করিতে 
চেষ্টা করেন নাই। বিফুপদুর শিক্পপ্রধান সহর। এ স্ধানের অধিকাংশ লোক তন্তুবায়, 
কর্মকার বা শাখার । এই তাঁতিদের এবং কামারদের অতাল্ত দর্দশা হইয়াছে 

শপিতল শিল্পের বাজার অতান্ত মন্দা! বিদেশ হইতে আ্যাল্যমানয়াম ও এনামেলের 
বাসন আমদানী ফলে এই শিক্পের অবনাঁত হইয়াছে; এই শিল্পের পুনরম্ধারের আশা 
নাই। 

পপ্রাচন বিফপূর সহরের দুইটি প্রধান শিপ এইভাবে নম্ট হওয়াতে, এই স্ঘানের 
আঁর্ঘক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে এবং শিজ্পশ ও ব্যবসায়ীরা বিফংপ্রর ত্যাঙ্গ 
কারিয্লা অন্য চাকা যাইতেছে। বিফৃপ্‌র সহরের শতকরা ৭০ জন োক এজন্য দগগণতত্রস্ত 
হইয়াছে ।”€৪) 


(২) ফারদপুর--বালোয় খাদ্যাভাব 


আমি উপরে ষে জেলার অবস্থা বর্ণনা কীরগ্াছি, তাহা বর্ষাকাল ব্যতগঁত অন্য সময়ে 
শুদ্ক ও জগহন, এবং এমনেক সময়ে বৃদ্টিও এ অগ্টলে ভাল হয় না। পক্ষান্তরে অন্য 
একটি জেলার কথা বালব, যাহা গঞ্গার বন্বাপ অঞ্চলে অবাঁম্থত এবং প্রকৃত যাহার উপর 
সদর। এখানে বর্ধার সময়ে জাঁমর উপর পাঁলমাট পাঁড়য়া তাহার উর্বরাণান্র বৃদ্ধি করে। 
আরও একটি কারণে, এই জেলার কথা বলিতেছি;_-আমি কয়েকবার এই জেলায় শ্রমপ 
কারয়াছি, এবং লোকের প্রন্কৃত অবস্থা পফবেক্ষণ কারবার সুযোগ পাইয়াছি। একটা প্রধান 
কথা মনে রাখতে হইবে। বাংলার সব্ধ কীষজ্রাত দ্ুব্যই আল্ের একমাত্র পর্,-১৮/৭০ 
সালের কোঠা পধন্ত ষে সমস্ত আন্ষাপ্ক বৃত্তি সহন্্র সহস্র লোক অবলম্বন কাঁরয়া 
বাঁচত, তাহা সর্বপই নষ্ট হইয়া গ্লিয়াছে। বয়নীশল্প দত লোপ পাইতেছে। পূর্বে নদীতে 
মাল ও যাত্রী বহনের জন্য ষে সব বড় বড় নৌকা চাঁলত, বিদেশ কোম্পানীর জাহাজ তাহার 
স্থান আধিকার করিয়াছ্ছে। যে সব ভাঁতি, জোলা ও মাঝি মাল্লাদের মূের অন্ন কাঁড়য়া 
লওয়া হইয়াছে, তাহারা সকলে এখন কৃঁষিবৃন্তি অবলম্বন কারয়াছে। ফলে জমির উপর 
আতারন্ত চাপ পাঁড়য়াছে? (৫) 


(8) অমৃত বাজার পা্রকা_৫ই জুলাই, ১৯২৮ তারিখে প্রকাশিত পনর দুষটব্য। 
€৫) “বয়নশিট্প বাংলার একটা বড় শশিকপ ছিল, বিদেশী কাপড়ের আমদানশ এ [শিল্প নষ্ট 
হইবার অন্যতম কারপ্।-_]200: 7762০010750 246 চা ও তাহের 05 

“এই জেলায় পদ্মা, মেঘলা, মধূমতাঁ প্রন্ীত বড় বড় নদশতে দ্টীমার চলাচল করে, জেলার 
অভ্যন্তরে,আরও অনেক নদাঁতে জ্টীমার হায়।”--0 বুনাতিদ ₹27100016 (1925) 

“মাছ ধরিয়া প্রায় 9৭ হাজ্জার লোক র্শাবকা নির্বাহ করে._াহারা মাহ ধরে ও বাহারা উহ্‌ 
যা সকলেই এই পরের অনতগাত।...ফছলার প্যান বালা কবলাত পণ্য লইয়া” 
- ৩. 


গঞ্চাবংশ পারহ্ছেদ ০ 


অধ্নাতল রিপোর্ট হইতে, জেলার ফেরিদপত্র) উৎপথ কাঁষদাত দুবোর একটা তাঁলকা 
দেওয়া হইল।_ 


ফরিদপরের কৃষিজাত গণ্য ($) 
প্রতি একরে প্রতি মপের দর 
ফসলের নাম জাঁমর পাঁরমাপ টউংপার মোট উৎপন মোট লা 

একর) মশসে ছু মেশ) টা আর পাঃ 
আশু ধাল ২৩৯,৩০০ ১০ 00 ০ ২৫1৭২,৪৭৫ ৬ ১৩ 09 ১,৭৫,২৪,১৮৫ 
আমন ধান ৭৫৯,৯০০ ১২ ২০ ০ ১৪,৯৬৭৫০ ৭ ৪ 0 &:৮৮৪৫১১৩৭ 
বোরো ধান ১৪,৪০০ ১৪ ০ ০ ২০১,৪০০ ৪ ০ 0 ৮০৬,৪০০ 
গম ২,৭0০ ৮৩০9 ২৩৮২৫ ৪ ৯৪ ০ ৯০১৫৮১৭৯ 
হব ১৯৭০০ ৯০৩০ ০. ১,২৫৭৭$ ও ৬ 9 ৪২৪,৪৯০ 
ছোলা ৩,৫০০. ৯৩০ ০ ৩৯১২৫ ৪ & 9 ১৫৩,৫৬২ 
ডাল ৯০১,২০০ ১০ ৩০ ০ ১০,৮৭,৯০০ ৪ 0 ০ ৪৩,৫৯,৬০০ 
[তাস ৬,000 ৫ ৩০ ০ ৩৪,69০ ৭ ০ ও. ২০৪১১৫০০ 
তিল ১৯২০০ ৬0 0 .$৭,২০০ ৬ ০ ০ ৪,০৩,২০০ 
সার ২৪,৬০০ ৬ ০ 0 ১,৪৭,১০০ ৭ ২ 9 ৯০,৫১,৬৫০ 
মসলা ২৪৩০০ প্রতি একর ২৫ ০ ০ ৭,০৭,৫০০ 
ন্‌ ৭,৪০০ ৩৭ ০.0. ২৭৩,৮০০ ৯ এ 0 ২৫১৩,১৮৭ 
পাট ২১৯,৭০০ ১৬ ১০ ১০ ০৪,২২,২৬২ ২ ৬ 0 ৩,২০১৮৩,৭১৩ 
তামাক 8,899. &০ ০. ২৬,৪০০ ৯৮ ০ ০ ৪৯০,০৫০ 
ফল ও লাক সম্্ী ৬২,২০০ প্রীত একর ১৫ ০ ০. ৯,৩৩,০০০ 


মেট টাকা ১৩,০৭,৩৬,৭৪ 


উপরে লিখিত [হিসাব হইতে দেখা যাইবে বে, ফরিদপুরের লোকের মাথা পিছ, বার্ষক 
আর ৫৭. হইতে ৫৮, টাকা,-ফোরদপুরের লোকসংখ্যা ২২ই লক্ষ)। জ্যাক ও ও'ালী 
সকল শ্রেণীর লোকের হিসাব ধরিয়া বার্যক আয় মাথা [পিছু গড়ে ৫২, টাকা, ধাণ ১৯১ 
টাকা এবং কর ২৭* আনা ঠিক কারয়াছেন। (৭) জ্যাক বলেন, যে সব লোক শিক্পকার্ষে 
নিয্ত আছে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৮ জনের বেশশ হইবে না, এবং এই অল্প সংখ্যক 
লোকের মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশ লোককেও 'কাঁরগর' বলা যায় না। আঁধকাংশ শ্রমিক 
কুলীর কাঙ্দ অথবা রাস্তা বা গকুরে মাঁট ফাটার কাজ করে। তাহারা ভাল উপায় করে, 
কাজের মরসূমে দৈনিক এক টাকা অথবা মাসিক গড়ে ৯৫, টাকা হইতে ২০, টাকা পর্যন্ত 
রোল্জগার করে। 'কিদ্তু এই কাজের মরসদম বংসরে দুইমান থাকে কি না সন্দেহা। কেবল 
ফসল বোনা ও কাটার সময়ে মজরের প্রয়োজন হয়। একথা সত্য যে, কতকগ্যাল ভদ্রলোক 


(৬) ৯১২৪-২৫ হইতে ১১২৮-২১ এই পাঁচ বংসরের বাজার দরের গড় হুইতে এই হিসাব 
সংকালত হইর়াছে। এই ব্যপারে ফারদপূর কাঁধ ফার্মের জীহৃতত দেকেল্মনাঘ নি আমাকে যে 
সাহা করিয়াছেন তাহা কৃতক্রতার সাঁহত স্মরণ কাঁর। 

(৭) ১১২৪-২৯ এই পাঁচ বসের পাটের দর খুব চাঁডযাছিল, সৃতরাং জ্যাকের হিসাবের চেরে 
আমার প্রদত্ত ছিসাবে আয বেশী ধরা হইয়াছে। বর্তমান বসরে (১১০২) পাট, চাউল এবং 
অন্যানা কাঁষজাত দ্ুবোর মৃজ্য খুব কম, গত দশ বংদরের মধ্যে এর্‌প হয় নাই। এবং ধাঁদ 
বর্তমান বাজার দয় অনুসারে হিসাব করা বায়, ভবে মাথা পিছ গড় আর আরও কয়া যাইবে, 


২৮৪ আত্মচারত 


কেরাণপ বা উকশলও কিছু পয়সা উপার্জন করে, বিদ্তু ভাহারা সাধারণতঃ গ্রামের অধিবাসী 
নহে। পক্ষান্তরে, বড় বড় জমিদারশর মাঁজকেরা, তাঁহাদের জামদারীতে বাস করেন না 
এবং তাঁহাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রাম হইতে শোষণ করিয়া কাঁলকাতায় চালান হয়। 
৮) ইহাও 'িবেচ্য যে, প্রধান ঘাদাশস্য সম্বন্ধে ফরিদপুর জেলা আত্মীনভ'রক্ষম নহে। 
কেবলমার ইহাই তত বেশণ চিন্তার কারণ নহে। বস্তুতঃ, পাট উৎপাদনকারণ জেলাশবাঁলর 
পক্ষে ইহাকে সূলক্ষণও বলা যাইতে পারে, কেন-না তাহার্য তাহাদের বাড়ীত ট্রাকা দিয়া 
বাখরগঞ্জ, খুলনা প্রতি জেলা হইতে চাউল কিনিতে পারে। কিন্তু যাঁদ আমরা সমগ্র 
বাংলার মোট উৎপন্ন চাউলের হিসাব করি, তাহা হইলে স্তাম্ভত হইতে হয়। কেন-না যে 
বাংলা ভারতের মধো একাটি শ্রেচ্ঠ এ*্বশলা প্রদেশ বাঁলয়া পারাঁচিত, সেখানে উৎপন্ন 
খাদ্য শস্যের পাঁরমাণ সমগ্র লোক সংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বাংলাদেশে মোট উৎপন্ন 
চাউলের পাঁরমাণ ২৭,৭৩,৭৬,৭০২ মণ। দার্ভক্ষ কাঁমশনের 'রিপোর্ট অনুসারে মাথা পিছ 
বার্ধক ৭ মপ চাউল প্রয়োজন হয়। বাংলার লোকসংখ্যা ৪,৫৭,৯৯৬৮৯। সহতরাং 
বাংলার পক্ষে বার্ষক ৩২,০৫,৪১,৮২৩ মণ চাউলের প্রয়োজ্ধন। অতএব বাংলাদেশে মোট 
৪,৩১,৬৮১২১ মণ চাউল কম পড়ে_অর্থাৎ মাথা পিছ, বার্ষক প্রায় এক মণ-_আর্থাং 
মাথা পছ্‌ দৌনিক খাদ্যের পাঁরমাণ % সের । (৯) 

বাংলার একটি অন্যতম উর্বর জেলার আঁধবাসশদের মাথা পিছু আয় এত কম, এক্‌ 
আশ্চর্য মনে হইতে পারে। ইহার কারণ, লোক বসাঁতর দবনতা; এখানে প্রাত বর্শ মাইলে 
লোকসংখা গড়ে ১৪৯ জন। হাওড়া প্রোত বর্গ মাইলে ১,৮৮২ জন), ঢাকা প্রোত বর্গ 


(৮) সমস্ত বড় জমিদারণীই কালিকাতাবাসী জমিদারদের অধিকৃত। নিশ্নে কতকগুলি বড় 
জাঁমদারশীর তালিকা দেওয়া হইল :-তোলহাটশ আমিরাবাদ__৭২,০০০ একর; হাভেলী-৬০,১০০ 
একর; কোটালাীপাড়া-৩৪,৬০০ একর; ইদ্লপৃর_৩৩,২০০ এফর। (২য় পারচ্ছেদ দুষ্টবা) 

(৯) এই সব তথ্য কৃঁষাবভাগ হইতে প্রকাঁশত রিপোর্ট হইতে গৃহীত। প্রত্যেক জেলার 
উৎপন্ন ধান্যের হিসাব ধারা মোট উৎপন্মের পারমাণ ঠিক করা হইয়াছে) এই সব তৃথা হৃইডে 
লাঁতফের মন্তব্য সত বাজরা প্রমাণিত হয়-_ “বাংলাদেশে মোট উৎপন্ন চাউল, সমগ্র আধবাসীদের 

প্রযোন্ধন মিটাইতে পারে না (০07000730 457950: 91008 10090 03106 চ:020থা 
চা 1928.) লাঁতফের নহিসাব মতে, ভারতের আধিবাসীদের জন্য মোট ৩ কোর্টী ৩৩-১ 
লক্ষন চাউলের য়ন হয়ত তগ্ে উা হু ৩কোটা ২০, নাল 
সুতরাং ১৫.৫ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি পড়ে। “অতএব দেস্খা ধ্াইতেছে যে, বর্মা চাউল আখদানশ না 
হইলে পাঁরপাম আঁতি শোচনীর হুইত।” 

পানাশ্ডিকর বলেন-_“দেখা পিয়াছে যে, পুরুষের পক্ষে দৌনক আধ সের এবং গ্লীলোক বা 
বালক বালিকাদের পক্ষে তার চেয়ে কিছু কম চাউল হইলেই অনাহারে মৃতু! নিবারণ করা বার।. 
কিন্তু এই পারমাণ চাউল কোন পাঁরিবারের লোকদের শরাঁরের প্াষ্টি ও বলের পক্ষে মথেছ্ট নহে” 

ব্যানাজগ (719081 ০1107 80 17519) বলেন,_+স্বাভাবিক অবস্থার দেশে যে খাদাশসা 
উৎপন্ন হয়, তন্যারা সমস্ত অভাব মিটাইয়া বিদেশে রপ্তানশ কারবার মত [কছ উদ্ধত থাকে কিনা 
সন্দেহ। বিশ্ষজ্ঞেরা বলেন যে, ভারতে যে মোট খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহা ভারতবাসীদের পঙ্গে 
পর্যাপ্ত নহে এবং যাঁদ গ্রতোক লোককেই উপফুৰ পরিমাণ খাদ্য সেওয়া যাইত, তবে ভায়তকে 
শাদাশস্য আমদানী কারিতে হইত, সে উহা রপ্তানণী কাঁরতে পারিত না 

“ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশসোর 'পাঁরমাণ ৪ কোট ৭ লক্ষ টন, কিন্তু ভারতের পক্ষে ৮ কোটা 
৯০ লক্ষ উন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। লুৃতরাং তাহার খাদাশস্য শতকরা ৪০ ভাগ কম পড়ে। ইহা 
হইতে স্পণ্টই বুঝা বার বে, ভারতবাসণরা পর্বত খাদ্য পায় লা।0, টি, 201, 140৫ত7 
84272, 9০0০ 1927. 

সুতরাং এ বিষয়ে বাঁহারা আলোচনা ও চিন্তা কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত এই যে-১ 
কেবল বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়ে। 


পণ্থবিংশ পারচ্ছেদ ২৮৫ 


মাইলে ৯,১৪৮ জন) এবং পরার (৯৭২ জন) পরই ফাঁরদপুর বাংলা দেশের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা লোকবসাঁতপূর্ণ স্বানং এবং যাঁদ কেবলমান্ত কর্ষণযোগ্য জাঁমর হিসাব ধরা 
ষায়, তবে ফরিদপুরের লোকবসাঁত প্রা্ত বর্গ মাইলে ১.২০২ হইয়া দাঁড়ায়। িঃ টমসন 
৯১২১ সালে বাংলার আদমসূমারির সুপারিনটেশ্ডেপ্ট ছিলেন। চিনি বলেন যে, এই 
জেলার অবস্থা শাঘ্রই এমন দাঁড়াইবে যে, জাঁমর উপর আর বেশন চাপ দেওয়ার উপায় 
থাকিবে না, অর্থাৎ কাঁষযোগ্য জাম আর পাওয়া যাইবে না। "পাশ্চাত্য দেশ সমূহে 
কৃষিজাবদের মধ্যে লোকবসাতির পরিমাপ সাধারপতঃ প্রতি বর্গ মাইলে ২৫০ জন? 
তদাতিরিস্ব লোক শিল্প ও বাঁপজ্য ম্বারা জশীবকা নির্বাহ করে। কিন্তু গঞ্গার এই 
বদ্বীপ অগ্লে প্রতি বর্গ মাইলে লোকবসাতির পাঁরমাণ তাহা অপেক্ষা তিন চার গুণ... 
ইহা ছাড়া, এই অঞ্চলকে কেবল ষে স্বাভাবিক নিন্নম অনুসারে বাড়াঁতি লোকই পোষণ কাঁরতে 
হয়, তাহা নহে, বাহির হইতে যে সব লোক আমদানণ হয়, তাহাদিগকেও পোষণ করিতে হয়, 
এবং এই শ্রেণীর বাহিরের লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে ক্রমেই বাঁম্ধ পাইডেছে। বত্তপ্রদেশ 
এবং বিহার-উড়িষ্যায় লোকবসাঁতর পাঁরমাণ বেশ এবং সেখানকার আর্থিক অবস্থাও ভাল 
নহে। সেই কারণে এ দুই প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে ক্রমাগত লোক আমদানশ হইতেছে। 
১৯০১--১১ এবং ১৯১১-২৯, এই দুই দশকে গড়ে ৫ লক্ষ করিয়া লোক এ সব অণ্ঠল 
হইতে বাংলায় আমদানী হইয়াছে।” পোনাপ্ডকর) 

জমির উপর চাপ ব্লমেই বাঁড়তেছে। ইহার ফলে জানি আতীরক্ক রকমে ভাগ হইয়া 
যাইতেছে। বাংলার আঁধকাংশ জেলায় কৃষকের জমির আয়তন গড়ে ২২ একর। হিন্দু 
আইন অন্সারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমান দ্ডাগে জাম বণ্টন হয়, মৃসলমান আইন 
অনুসারে জমি বিভাগ আরও বেশশ হয়। ইহার ফলে জাম ব্লমা্গত ভাশ্গ হইতে হইতে 
আয়তন আধ একর পর্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। তুলনার সমীবধার জনা, অন্যান্য কয়েকটি দেশে 


কৃধকের জাঁমর আয়তন নিম্নে দেওয়া হইল £_ 
ইংলপ্ড ৬২.০ একর 
জার্মানী ২১৫» 
জ্ন্স ২০২৫ 
ডেনমার্ক ৪0:0  € 
বেলাঁজয়াম ১৪৫ ৮ 
হ্যান্ড ২৬০” 
ফ্রী আমোরকা) ১৪৮০ ৪ 
জাপান ৩.০ ৮ 
চন ৩২৫ ৮ 


05) রংপুরের আর্থিক জবল্না 

অজ্হাট এম্টেটের সহকার” ম্যানেজার শ্রীষ্ত প্র্থনাথ মৈত্র ১১১১ জালের রংপৃর 
জেলার শিল্প সমৃহের একটি সাক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্ৃত করেন। এই রিপোর্টের স্থূল 
মর্ম এই যে, জেলার আধকাংশ শিল্প নন্ট হইয়া গিল্নাছে, ফলে জমির উপর আতীরিন্্র চাপ 
পাঁড়াছে। রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত নিম্নীলখিত বিবরণ হইতে এই শোচনীয় অবস্থার 
কিছ পরিচয় পাওয়া বাইবে£_ 

“রংপুরের সমস্ত শিক্পই হাতের কাজ। ইহার প্রায় সকলই নষ্ট হইয়া শিল্পাছে, কেবল 
চী বোনা ও গড় তৈরার কাজ কিছু দিছ আছে। স্থানীয় লোকেরাই এই সব শিল্পদ্গাত 


২৮৬ আত্মচারিত 


রা কাঁরত এবং নিকটবত হাটেই উহা বিরুয় হইত। সস্তা দামের বিদেশন পথ্য "আমদানী 
হওয়াতে, এ সব শিল্পজাত আর বির্ুয় হয় না, স্তরাং িক্পশীদগকে লিজ নিজ বৃত্তি 
ত্যাগ করিয়া কষকার্য অবলম্বন-করিতে হইয়াছে । এখনও অবসর সময়ে তাহারা এই সব 
শিল্পকার্য কিছু কিছু করে, তবে বেশীর ভাঙা ফরমাইীজ জানষই তৈরণ করিয়া থাকে। 
রংপুরের সতরঞ% বাংলার সর্বঘ বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দেশের সর্ব রেলপথে ধাতায়াতের 
স্াবিধা হওয়াতে, বিহার ও যকপ্রদেশের নিকৃষ্ট ও সস্তা সতরণ্ণ, রংপুরের সতরণটকে লোপ 
কাঁরয়া দিয়াছে। 

“চট শিল্প জেলার স্ীলোকেরাই পূর্বে চট বুনিত, এখনও তাহারাই বুনিয্লা থাকে। 
তাহারা নিজেরাই পাট হইতে সূতা কাটে এবং তন্ৰারা চট বুনে। পূর্বে এই চটের খুব 
চাহদা ছি্গ। কৃষকদের মধো জীবিকার আদর্শ যখন খুব নীচু ছিল, তখন তাহারা শশত 
কালে রাতে এই চট গায়ে দিয়াই শত নিবারণ কারিত। দৃই তিন খান একত্রে সেলাই 
করিলে লেপের কাজ হইত। কিন্তু এখন সদ্তা বিদেশ কম্বল চটের স্থান আঁধকার 
কারল্লাছো। 

“এপ্ডি শিপ ₹-এই শি গত লোপ গাইতেছে। 

“ভূজা বয্ন শিল্প +-এই শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে। 

“কাঁসা শিপ £ এই শিল্প প্রধানত: জেলার প্ৰণঞলে প্রচলিত ছিল। ইহাও প্রায় 
জ্যপ্ত হইরা গিয়াছে 

পঁচীল ও গুড় শিজ্প$-বহ বংসর পর্বে রংপুর বাংলার অনাতম প্রধান গড় 
উৎপাদনকারগ জেলা িল। 'চানর কারখানার চিহ্ন এখনও দৌখতে পাওয়া যায়, কিল্তু 
এই সব কারখানায় কখনও কল ব্যবহৃত হইত না। চাঁন এখন অল্প পরিমাণে তৈরশ হয় 
এবং পৃজা পার প্রভৃতিতে এ চিনি ব্যবহৃত হয়। বিদেশ হইতে আমদানশ সদ্তা চিনি 
রংপুরের চান িক্পকে লোপ কাঁরয়া দিয়াছে? 

“রংপুরের লোকসংখ্যা হও জক্ষ এবং ইহা কৃষিপ্রধান জেলা। মিঃ ছে, এন. গীত 
এম, এ আই, সি- এস. কামশনারের হিসাব এতে এই জেলার কাঁষজাত সম্পদের মূলা 
প্রায় ৯ কোটশ টাকা। সতরাং এখানকার অধিবাসীদের বার্ধক আয় মাথা পিছ প্রায় ৪০, 
টাকা, মাসে ৮ এবং দৈনিক প্রায় ৭ পয়সা। জামির উপর চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং এই চাপ কমাইবার জন্য শিল্পের উন্নতি ও প্রসারপাবশেষ প্রয়োজন। অন্যথা জমি 
জইয়া বিবাদ বিসম্বাদ, মামলা মোকদ্দমা সর্বদা হইতে থাকিবে ।” 

বাংলাদেশে বৈদেশিক শাসন প্রতোক কুটার শিহ্পকে লোপ কারবার জনা যথাসাধা 
কারিয্লাছে, কেননা 'হোম' হইতে কলের তৈরণ জিনিষ এদেশে আমদানী করিতে হইবে।- 
পক্ষান্তরে, জাপান কুটীর শিল্পের উন্নাত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কীরয়াছে ও 
কারতেছে। 

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে ঘে, সভ্য ধৈদোশক শাসনে বৈজ্ঞানিক উন্বতি' এবং 
সর্ধর রেল ও চ্ট'মারে যাতাল্লাতের সীবধা হওয়াতেও কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নাত হয় 
নাই। র্যামজে ম্যাকডোলাজ্ড রাশীনরশীতকের দ্‌রদ্‌ষ্টি লইয়া এই অবস্থা বথার্ঘরূপে 
উপলব্ধি কারয়াঁছলেন এবং বলিয়াছিলেন, “পাণ্চাতা প্রাচাদেশে বিষম শ্রম কারিতেছে।”- 
আযডাম স্মিথ ও 'রিকার্ডের গ্রন্থ হইতে ধার করা মতামত একটি সরল প্রাচীনপল্থশ জাতির 
ঘাড়ে চাপাইলে, ফল শোচনীয় হয়। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। 


ঘড়বিংশ পরিচ্ছেদ 


কামধেন; বন্গাদেশ 
রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য বাংলার ধন শোষণ 


“প্রথম হইতেই বাংলা ভারতের কামধেন; ম্বরূপ ছিল এবং অন্যানা সকল প্রদেশ বাংলা 
হইতেই অর্থ শোষণ কাঁরত।”-_উইলিয়ম হাণ্টার 


(৯) বাংলা সকলের মহাজন 


ইহা লক্ষ্য কারবার বিষয় যে, মোগল সমাটদের এ্বর্ষের যুগেও বাংলা দেশ তাহার 
নজের শাসন ব্যয় যোগ্াইতে পারিত না। বাংলার সামারক বায় অন্যান্য সৃবা হইতে সংগ্রহ 
করিতে হইত! আওরঙজেব রাজদ্ব সংকান্ত কার্যে মুর্শদ কুল খাঁর যোগাতা বুঝতে 
পারিয্না তাঁহাকে বাংাদেশের দেওয়ান দিযুন্ধ করিয়া পাঠাইয়াছলেন। মার্শদকূজি খাঁর 
মূরন্দোবস্তের ফলে শগগ্রই বাংলার রাক্জস্ব এক কোট" টাকায় দাঁড়াইল। দাক্ষিপাত্যে 
সামারক আযান কারবার নিমিত্ত আওরঙুজেবের তখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, 
এবং ম্যার্শদ কুলি খাঁ এই অর্থ যোগাইয়া সমাটের প্রিয়পান্ন হইয়া উাঠলেন। বাংলার 
নামার নুবেদার সৃলতান আজিম ওসান দিল ঘাইবার সময়ে পাঁথমধ্যে সমাট আওরগুজেবের 


মতসংবাদ শনিলেন (১৭০০)। বাংলা হইতে সংগৃহীত রাজস্ব প্রায় এক কোটশ টাকা 
তাঁহার হস্তগত হইল। খুব লম্ভব এই টাকা দিল্লীর সম্াটকে দেয় বাংলার বার্ষিক 
ছাজম্ব। (১) 


ম্যান্ডেছিল ১৭৫০ খ্‌ঃ লিখেন যে, স়্াটের রাল্স্ব দিবার জন্য বাংলার সমস্ত রৌপ্য 
শোষণ কাঁরতে হইতি। ইহা দিল্লীতে যাইত, কন্তু সেখান হইজে আর ফেরত আসত না! 
সুতরাং এই শোষণের গর মুর্শিদাবাদের ধনভাস্ডারে ছুই থাকত না এবং বাংলাদেশে 
ব্যবসা-বাণিজ্য চালান বা বাজার হাট করাই কাঠিন হইত। পরবতাঁ” জাহাজে বিদেশ হইতে 
রোপ্যের আমদান* না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চালত। (২) 


(৯) পরীতহাঁদক শার্টের মতে বাংলার বাক রাজস্বের গারমাণ মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলে 
(১৭২২) ছিল ১ কোট ৩০ লক্ষ টাকা। শাসন ব্যয় বাদ দিয়া নিট বুঙ্জস্ব এক কোণ টাকায় 
বেশী হইত। আযাক্ষোলিয হিসাবে বাংলার রাজম্ধের পরিমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,২৮৯ টাকা। 

(২) ম্যাশ্ডোিল কিল্টু বাঁষতে পারেন নাই ষে, দিতে যে টাকা যাইত, ভাহা কোন লা কোল 
প্রকারে প্রদেশ সমূহে ফারয়া আদিত। কাটর, তাঁহার (০01৫181 77196070 ০000৩ 14080] 
[গাগেতে নামক গ্রন্থে অনম্থাটা ঠিক ধাঁরতে পারিয়াছেল। তান বলেন_“এই বিপুল অর্থের 


রাজকোষ হইতেই পানিপ্রামক পাইত।” 
শ্বংমরে করেক জক্ষ টাকা লপ্ডনে বিলাতের জন্য বার হওয়া এবং মনু্পদারাদে বিলামের ছা 
বায় হওল়া-এ দুইএর মধ্যে বিষ্তর প্রভেদ আছে --101257082 81026 24900. 


২৮৮ আত্মচারত 


১৭৪০--৫০ খ্‌ঃ পরস্তি মহারা্মীয়েরা বাংলাদেশ হইতে যে ধন সম্পান্ত ল্প্ঠন এবং 
চৌথ আদায় কারাদ, তাহার পারমাণ কয়েক কোট টাকা হইবে। সৈয়র মতাোরনের 
মতে, প্রথম মারাঠা অনতিযানের সময়ে মূিদাবাদ সহরের চারাদকে প্রাচীয় [ছিল না। 
সেই' জমে মর হাবিব এক দল অধ্বারোহণ সৈন্য লইয়া আদর খাঁর আমনের প্যবেহি 
ম্ার্শদাবাদ সহর আক্রমণ করেন এবং জগৎশেঠের বাড়ী হইতে দুই কোটণ টাকার আক্ট 
মরা লইয়া বান। কিন্তু এই বিপু অর্থ লুস্ঠটনের ফলেও জগৎশেঠ শ্রাতৃদ্বয়ের [কিছুমান 
সম্পদ ক্ষয় হয় না। তাঁহারা পূর্বের মতই সরকারকে এক এক বার এক কোটা টাকার 
হৃশ্ডী বা শনি দিতে থাকিতেন। 

বাংলার ইতিহাসের ষুগসম্থি পলাশশর যদ্ধের পূবে” লম্টেন, শোষণ প্রভাতি আকাঁস্মক 
বা সাায়ক ছিল এবং লোকে তাহার কৃফল হইতে শ”ই সারা উঠতে পারিত। কিল্তি 
ব্মানে এই প্রদেশ ক্রমাগত যে ভাবে শোষিত হইতেছে, তাহা উহাকে একেবারে নিঃস্ব 
করিয়া ফোলয়াছে। উহা হইতে উদ্ধার লাভের তাহার উপায় নাই। পলাশশীর যুদ্ধের 
পর, ইচ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানশর হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা আসয়া পাঁড়ল এবং রোমের প্রটোরিয়ান 
গা্ডদের মত তাঁছারাও ম্যার্শদাবাদের মসনদ নশলামে সর্বোচ্চ দরে বিক্রয় কারলেন। হাউস 
অব কমল্সের সিলেক্ট কাঁমাঁটর তৃতীয় পোর্ট অনুসারে (১৭৭৩) দেখা বায় যে, 
৯৭৫৭_-১৭৬৫ সাল পরক্ত বাংলার “ওয়ারউইকেরা” বাংলার মসনদে নূতন নুতন 
নবাবকে বসাইয্লা ৫।৬ কোট ট্রাকার ধম উপার্জন করেন নাই। এই বিশ্দুল অর্থের 
আঁধকাংশই কোন না কোন আকারে ইংলশ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল (৩) 

কিন্তু পরে বাহা ঘাটয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা আঁত সামান্য অনিষ্ট কাঁরয়াছে। ১৭৬$ 
খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নামমান্নে পর্যবাসিত সগ্াটের নিকট হইতে দেওয়ানী পাইয়া, কোম্পানী_ 
আইনত! ও কার্তঃ-_বাংলার শাসন কর্তা হইয়া বাঁসলেন। বাংলার মোট রাজস্ব হইতে 
মোগল সাটের কর (২৬ লক্ষ টাকা), নবাবের ভাতা এবং আদায় খরচা বাদ দিয়া যাহা 
'অবাশিদ্ট থাকত, তাহা মূলধন রুপে খাটানো হইত। 

ইন্টি ইশ্ডিয্লা কোম্পানীর জ্টক হোল্ডারগণ এমন কি ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টও বাংলার 
রাজদ্বের ভাগ দাবী কারিতে লাগলেন। এই উদ্বৃত্ত অর্থের আধকাংশ চ্বারাই পণ্য তয় 
করিয়া রপ্তানশ করা হইতে লাগিল, কিল্তু তাহার পাঁরবর্তে বাংলার কিছুই লাভ হইত না। , 

একটি দষ্টাল্ত দিলে কথাটা পারচ্ফার হইবো। ১৪৬ খন্টান্দেও, “রাজস্ব আদায় 
করা ফালেনরের প্রধান কর্তব্য ছিল এবং উহার সাফল্যের উপরই তাহার নাম নির্ভর 
কারিত, তাঁহার শাসনের আমলে প্রজাদের অবস্থা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না” [হোণ্টার)। 
বীরভূম ও বিফপুর এই দুই জেলার নিট রাজস্ব এক লক্ষ পাউশ্ডেরও বেশশ হইত, এবং 
গবরমেস্টের শাসন ব্যয় ৫ হাজার পাউশ্ডের বেশী হইত না। অবাশন্ট ৯৫ হাজার পাউন্ডের 
কিয়দংশ কানিকাতা বা অন্যান্য স্থানের তোযাথানায় পাঠানো হইত এবং কিয়দংশ জেলায় 
জেলায় কোম্পানীর কারবার চালাইবার জনা ব্যয় করা হইত। 

রাজদ্বের উদ্বৃত্তাংশ মূলধন রূপে (ইনভেষ্টমেস্ট) ঘাটানোর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ফযাপারটা কি এবং তাহার পারপামই বা কিরুপ হইয়াছিল তাহা হাউস অব কমন্দের দসিলেট 
কমিটির ঈম রিপোর্টে (১৭৬৩) বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে 

“বাংলার রাজন্বের [কযদংশ বিলাতে রষ্তানশ কারবার উদ্দেশ্যে পদ্য ভয় কারবার 
জন্য পৃথক ভাবে রাখা হইত এবং ইহাকেই 'ইনডেষটমেস্ট' বলিত। এই ইনভেষ্টমেস্ট'এর 


(6) িজ--0:00002530 2100218, 


বড়াবংশ পাঁরচ্ছেদ ২৪৯ 


প্রমাণের উপরে কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীদের যোগাতা নির্ভর কাঁরত। ভারতের 
মরিদ্রোর ইহাই ছিল প্রধান কারন, অথচ ইহাকেই তাহার এীক্ব্ষের লক্ষণ বালয়া মনে করা 
হইত। অসংখ্য বাণিজ্য পোত ভারতের মূল্যবান পণ্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া প্রাত বংসর 
ইংলণ্ডে আঁসত এবং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে এ এম্বর্ষের দৃশ্য প্রদর্শিত হইত। 
[ললাকে মনে কারিত, ঘে দেশ হইতে এমন সব মজ্যবান্‌ পণাসদ্ভার রশ্তান হইয়া আসতে 
পারে, তাহা না জান কতই ধীশ্র্যশালশী ও সেখানকার অধিবাদশরা কত সুখী! এই 
রপ্তানী পণ্যের ম্বারা এর্পও মনে হইতে পারত ষে, প্রতিদানে ইংলপ্ড হইতেও পণ্য 
মম্ার ভারতে রপ্তানী হয় এবং সেখানকার ব্াবসায়ীদের মূলধন বৃদ্ধি পায়! ' কিল্তু 
ইহা প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যসম্ভার নয়, ভারতের পক্ষ হইতে প্রভূ ইংঙশ্ডকে দের ব্ার্যক 
কর মার, এবং তাহাই লোকের মনে এরশ্র্ষের মিথ্যা মায়া সাষ্ট কারত।” 

বাংলার এণ্র্য সরাসাঁর [বলাতে যাইত অথবা অনা উপায়ে পরোক্ষভাবে বিলাতে 
পোঁছিত,উহার ফল বাংলার পক্ষে একই প্রকার। হাণ্টার বলেন ₹ 

“ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানশ ব্যবসাদার হিসাবে প্রত বৎসর প্রায় ২ই লক্ষ পণ্ড বাংলা 
হইতে চনে লইভ; মাদ্রাজ ভাহার মূলধনের জন্য বাংলা হইতে অর্থ সংগ্রহ কাঁরত; এবং 
বোম্বাই তাহার শাসন ব্যয় যোগাইতে পারত না. বাংল্লা হইতেই এ বায় যোগাইতে হইত। 
কাউন্সিল সর্বদা এই অভিযোগ কাঁরতেন ঘে, একাঁদকে অক্তর্বধীণজ্য চালাইবার মত মন্দা 
দেশে থাঁকত না, অন্যাদকে দেশ হইতে ক্রমাগত অজস্র রৌপ্য বাহিরে রপ্ভানী হইত।” 

৯৭৮০ থ্‌ঃ প্রধান সেনাপাঁত স্যার আল্লার কুট সপ্পারষদ গ্রর্ণর জেনারেলকে 'নম্নাগখিত 
পত্র লিখেন 

“মান্্াজের ধনভান্ডার শুনা, অথচ ফোট' সেন্ট জজের ব্যয়ের জন্য ম্যাঁসক ৭ লক্ষ টাকার 
বেশী আশ প্রয়োজন। ইহার প্রত্যেক কড়ি বাংলা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্য 
কোন স্থান হইতে এক পয়সাও পাইবার সম্ভাবনা আশি দেখিতোছ না” 

৯৭৯২ খ্টাব্দে প্রধান সেনাপাঁতি বিলাতের ইশ্ডিয়া হাউসে, লিখেন, “রাজ্যের 
আঁধবাস+ ও সৈন্য সকলকেই প্রধানতঃ বাংলার অর্থেই পোষণ কারতে হইতেছে।” 

হাশ্টার লিখিয়াছেন-__“মারাঠা ষুষ্ধ চালাইবার জন্য কাঁলকাতার ধনভাণ্ডার শূন্য করা 
হইয়াছিল ।......৯২১০ খক্টাব্দের শেষে টিপ, সুলতানের সন্গো বুদ্ধের ফলে কোম্পানীর 
ধনভা্ডার শোষিত হইয়াছিল ।” " 

জর্ড ওয়েলেসূলি মারাঠাদের সঞ্চো প্রবল সংগ্রাম আরদ্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
ফলে শেষ পর্যন্ত মারাঠা শান্ত ধংস হইয়াছিল। কিন্তু এই হদ্ধের ব্যয় বাংলাকেই 
যোগাইতে হইক্লাছিল। স্মরণাতত কাল হইতে পলাশশর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাই ছিল 
ভারতের মহাজন । 


€২) পলাশ শোষণ 


এই অধ্যায়ের প্রথমে দিক্প কর্তৃক বাংলার ধনশোষণের কথা বলা হইয়াছে। ধকল্তু 
এই শোষণের সহিত 'পলাশশ শোষণ' রূপে যাহা পাঁরাচিত, তাহার যথেষ্ট প্রভেদ আছে; যে 
আর্থিক পোবণের ফলে বাংলার ধন রমা্গত ইংলশ্ডে চাঁলয়া যাইতেছে, তাহারই নাম “পলাশ 
শোষদ'। 

৯৭০৮ খু১৭৫৬ খু পষন্তি বাংলায় ইংরাছ কোম্পান'র আমদানী পশোর শতকরা 
৭৪. ভাগই ছিল স্বর্ণ এবং ইহার পাঁরমাণ ছিল $৪,০৬,০২৩ পাউণ্ড। ইংরাজ কোম্পানীর 

১৯ 


২১০ আত্মচবিত 


কথা ছাড়া দিলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে বাংলার অন্তর্বাপিজ্য ও বাহ্বাদিজ্্য 
উত্য়ই ধেশ উর্ধাতিশশীল ছিল। হিন্দু, আর্মানী এবং মুসল্মান বাঁপকেরা ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশ বং আরব, তুরস্ক ও পারসোর সগ্দে প্রভূত পাঁরমাণে ব্যবসা চালাইত।” ঁসংহ) 

ইহার পর, ১৭৮৩ খন্টাব্দে এডমাণ্ড বার্ক, ফক্জের ইজ্ট ইপ্ডিয়া বলের' আলোচনাকালে, 
একটি স্মরপয় বন্তৃতা করেন। 'পলাশশ শোষণের” ফলে ভারতের কোর্ষতঃ বাংলার) ধন 
কিরুণে ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই বন্তৃতায় তান তাহার জলন্ত চিত্র অস্কিত করেন £ 

“এশিয়ার বিজেতাদের হিহস্রতা শীঘ্রই শান্ত হইত, কেননা তাহারা বাত দেশেরই 
অধিবাসণ হইয়া পাঁড়ত। এই দেশের উন্নাত বা অবনাতির সঞ্ে তাহাদের ভাগাসন্র গ্রথিত 
হইত। 'িতারা ভাঁবষ্যৎ বংশধরদের জন্য আশা সপ্থয় করিত, সম্তানেরাও পূরবপুরুষগণের 
স্মাতি বহন কারিত। তাহাদের অদৃদ্ট সেই দেশের সঙ্গেই জাঁড়ত হইত এবং উহা যাহাতে 
বাসযোগ্য বরণাঁয় দেশ হয়, সেজন তাহারা চেঞ্টার ঘাটি কাঁরিত না। দাঁরদ্য, ধসে ও 
পিজ্ততা--সানুষের পক্ষে প্রশীতিকর নয় এবং সমগ্র জাতির আভশাগের মধ্যে জীবন যাপন 
কাঁরতে পারে, এরূপ লোক [বরঙ্প। তাতার শাসকেরা যাঁদ লোভ বা হংসার বশবতাঁ 
হইয়া অত্যাচার, লু্টন প্রভৃতি করিত,.তাহা হইলে তাহার কুফলও তাহাদের ভোগ করিতে 
হইত। অত্যাচার উপদুব কাঁরয়া ধন সণ্টয় করিলেও তাহা তাহাদের পারবারক সম্পাত্তই 
হইত এবং তাহাদেরই মুুক্তহদ্তে ব্যয় কারবার ফলে অথবা অন্য কাহারও উচ্ছৃঙ্খলতার 
জন্য এ ধন প্রজাদের হাতেই পুনরায় ফিরিয়া ফুইত। শাসকদের চ্বেচ্ছাচার, সর্বদা 
অশান্তি প্রভৃতি সত্বেও, দেশের ধন উৎপাদনের উৎস শ্দকাইয়া ষাইত না, সুতরাং বাবসা 
বাণিজ্য শিল্প প্রভীতর উন্নীতিই দেখা বাইত) লোভ ও কার্পণ্যও একাঁদক "দিয়া জাতীয় 
সম্পদকে রক্ষা কারত ও ভাহাকে কাজে খাটাইত। কৃষক ও শিল্পণদের ধাণের জন্য উচ্চ 
হারে সৃদ দিতে হইত, কিন্তু তাহার ফলে মহান্নদের এ্বর্ধ-ই বান্ধত হইত এবং কৃষক ও 
শিল্পণরা পুনর্বার এ ভাণ্ডার হইতে খণ করিতে পারিত। তাহাদিগকে উচ্চ মূল্যে মূলধন 
সংগ্রহ কারতে হইত, কিন্তু উহার প্রাশ্তি সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন সংশয় থাঁকত না 
এবং এই সকলের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থাও মোটের উপর উন্নত হইত। 

শকদ্তু ইংরাজ শ্বর্পমৈস্টের আমলে এ সমস্তই উল্টাইয়া শ্লিয়াছে। ভাতার আঁভযান 
অনিশ্টকর ছিল বটে, কিন্তু আমাদের 'রক্ষণাবেক্ষণই' ভারতকে ধ্বংস কারতেছে। তাহাদের 
শর্ত ভারতের কাত করিয়াছিল আর আমাদের বন্ধতা স্রাহার ক্ষাত কাঁরতেছে। ভারতে 
আমাদের বিজ্য়_এই ২০ বংসর পরে আদম বাঁজতে পারি ১৭৫ বংসর পরেও 
গ্র্থকার) সেই প্রথম দিনের মতই বর্রভাবাপল্ন আছে। ভারতবাসণরা পরুকেশ প্রবীণ 
ইংরাজদের কদাঁচং দেখিয়া থাকে; তরুশ যুবক বা বালকেরা ভারতবাসীদের শাসন করে; 
ভারতবাসশদের সঙ্গে তাহারা সামাজিকভাবে মিশে না, তাহাদের প্রাত কোন সহাননভূতির 
ভাবও উহাদের লাই। এ সব ইংরাজ যুবক ইংজপ্ডে ধ্যাকলে যে ভাবে বাস কারূড, ভারতেও 
সেইভাবে বাস করে। ভারতবাসীদের 'ঝু্পো ফেট্কু তাহারা মিশে, সে কেবল 'রাতারাতি 
বড়মানৃষ হইবার জনা। তাহারা যুবকসনলভ দদযীর্নবার লোভ ও প্রবাত্তর বশবতাঁ হইয়া 
এক দলের পর আর এক দল ভারতে যায়, এবং ভারতবাসীরা এই সব সামারক আঁভিষানকারণ 
ও সংবিধাবাদশদের ছদকে হতাশনেরে চাইয়া থাকে। এক দকে ভারতের ধন বতই ক্ষয় 
হইভেছে, অনা দিকে এই সর যুবকদের লোভ ততই বাঁড়া চািয়াছে! ইংরাজদের লাভের 
গ্রত্যেকাট টাকা, ভারতের সম্পদকে ক্ষয় করিতেছে।” 

কোম্পানীর কর্মচারণা ভারত হইতে প্রভূত ধন স্তন কারত এবং বিলাতে দফার 
অস্দৃপায়ে লব সেই এশ্বর্ষে নবাবী করিতা তাহারা যতদূর সম্ভব জাঁকজমক ও 


যড়াবংশ পরিচ্ছেদ ২৯১ 


বিলাসিতার মধ্যে বাস কারত। জমসামারিক ইংরাজী সাহিত্যে এই সব 'নবাবাদের বিলাস- 
ব্যসনের প্রাতি তীর শ্লেষ ও শবদুপ আছে। 
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40 টওভে, দা00 006] £010, ভুলেও] 909006- 


১৭৭ খত হইতে ১৭৮০ খ$ পর্যন্ত ভারত হইতে যে ধন ইংলশ্ডে শোষিত হই্লাছিল 
তাহার পরিমাণ ৩ কোট ৮০ লক্ষ পাউপ্ডের কম নহে। ইহাই 'পলাশশ শোষণ নামে 
পাঁরাঁচিত। বাংলার লোকের পক্ষে এই ব্যয়ের বোঝা যে অতান্ত দূর্বহ ও কষ্টকর হইয্াছল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। টাকার শীল্ত ব্মানের চেয়ে তখন গাঁচ গুণ ছিল, সেই জন্য 
এখনকার চেয়ে সে ষুগে এ শোষণের ফলে দুঃখ ও দরর্দশা আরও বেশশি হইবার 
কথা ও) 

১৭৬৬ খঙ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ পার্লামেপ্টারী কাঁমটশর সম্মুথে তাঁহার সাক্ষো বলেন £-- 

“মর্শদাবাদ সহর লপ্ড়ন সহরের মতই বিশাল, জনবহল ও এম্বর্ষশালশী। প্রভেদ 
এই ষে, প্রথমোক্ত সহরে এমন সব প্রদ্ুত খীশ্বর্যশালশ ব্যান্ত আছেন, বাঁহাদের সঙ্গে লপ্ডনের 
কোন ধনী ব্যান্তর তুলনা হইতে পারে না।” 

কিন্তু ২৫ বৎসরের মধ্যেই এ মুর্শিদাবাদ সহরের অবস্থা 'গজভুষ কাঁপখবধ হইয়াছিল । 
'পলাশশ শোষণের' ফলে উহার সর্বত্র ধ্বংসের চিহু পরিস্ফুট হইয়া উিয়াছিল। 

ভিন ইন্‌জে তাঁহার স্বভাবাসম্ধ স্পন্টবাঁদিতার সঙ্গে বাঁলয়াছেন£_ 

শবাংলাদেশের ধনল্মপ্ঠটনের ফলেই প্রথম প্রেরণা আসিল। ক্লাইভের পলাশী বিজয়ের 
পর ৩০ বৎসর ধাঁরয়া বাংলা হইতে ইংলশ্ডে এশ্বঘের স্রোত বাহয়া আসয়াছল। অসদ.পায়ে 
জব্ধ এই অর্থ ইংলশ্ডের [শঙ্প বাপিজা গঠনে শান্ত যোগাইয়াছিল। ১৭০ খদ্টাব্দের 
পরে জ্লান্সের নকট হইতে লুশ্ঠিত 'পাঁচ মায়া” অর্থ জার্মানীর শিল্প বাণিজ্ঞা গঠনে 
এই ভাবেই সহায়তা করিয়াছিল ।”-_00151062. 55979, 0. 91. 

১৮৮৬ সালে উত্তর ব্রহরর বিজয়ের ফলও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। ২০ বংসর পর্যন্ত 
এই দেশ তাহার শাসনব্যয় যোগ্গাইতে পারত না এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে সেনা অর্থ 
সংগ্রহ কাঁরতে হইত 'কিদ্তু উত্তর রহরাবজয়ের পৃবেওি দক্ষিণ বা নিম্ন ব্রহমও তাহার 
শাসনব্যয় যোগ্াইতে পারিত না। গোখেল বলেন থে, প্রায় 90. বৎসর ধরিয়া বহত্রদেশ 
ভারতের শ্বেতহস্তম্বর্প ছিল এবং “ইহার ফলে বর্তযানে (শে মার্চ, ১৯১৯) 
ভারতের ?নকট ব্রহরদেশের খশ প্রায় ৬২ কোটাঁ টাকা।” িদ্তু এই বিপুল অর্থের প্রধান 
অংশই বাংলাকে বহন কারিতে হইয়াছিল! ইহার কারণ কেবল লবণের উপর শব্ধ 
নয়, ভারত গবর্ণমেস্টের রাজকোষে বাংলাই গবচেয়ে বেশী টাকা দেয়া এ কথাও গ্মরণ 


১১ 


২৯২ আত্মনারত 


রাখিতে হইবে, রহম বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, ল্যাক্কাশায়ারের বস্তজগাত বিরুয়ের বাজার 
তৈরী করা এবং ব্রহেনর এম্বশালী বনভূমি, রক্রখান ও তৈলের খান। এই সমস্ত দিকে 
শোষণ কার্য প্রবল উৎসাহে চাঁলতেছে। এইরূপে ভারতের দারিদ্র প্রজারা ব্রহম শঙ্জয় এবং 
তহার শাসনব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ ষোগাইয়াছে, আর ব্রিটিশ ধনশ ও বাবসায়ণীরা উহার 
ফলে এম্বর্যশালী হইয়াছে। কিছ দিন হইল, ব্রিটিশ শোষণকারণীরা রুহরকে ভারত হইতে 
পৃথক কারবার জন্য এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। কতকগাল নির্বোধ অদরদশন 
রহনবাদা গোটা কয়েক সরকারাঁ চাকরাঁর প্রলোভনে তাহাদের আন্দোলনে যোগ দিয়াছে ।* 


€৩) মেষ্টন+ ব্যবল্থার কল্যাশে বাংলার ধন শোষণ 


- মেষ্টন বাবস্থায় বাংলাদেশ তাহার রাজ্ঞদ্বের দুই-তৃতীয়াংশ হইতেই বাণ্চিত হইতেছে, 
মান্র এক-তৃতীয়াংশ রান্গন্ব জাতিগঠনমূলরক কার্ষের জন্য অবাঁশষ্ট থ্যাকতেছে। এই 
ব্যবস্থায়, বাংলাদেশের রান্ঞস্বের প্রধান প্রধান দফাগৃলি_ বাণিজ্যশূল্ক, আয়কর, রেলওয়ে 
প্রভীতি_তাহার হাতছাড়া হইয়াছে। বাঁণজ্যশ্ম্কের আয় ১১২১-২২ সালে ৩৪ কোটা 
টাকা ছিল, ১৯২৯_৩০ সালে উহার পারিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫০ কোট টাকায়। আর 
রাজস্বের যে সমস্ত দফা সর্বাপেক্ষা অসন্ভোষজনক এবং যাহাতে আয় বাঁড়বারও বশেষ 
সম্ভাবনা নাই, সেই গযীলই মন্ত্রীদের অধীনস্থ তথাকথিত 'হচ্তান্তারত' বিভাগগলর 
জন্য রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে দেশে মাদক ব্যবহার এবং আমলা যোকদ্দমা বাম্ধির 
সহিত সংসূদ্ট আবগ্ারী শক ও কোর্ট ফি প্রভৃতির দরুণ নিন্দা ও প্লান দেশই 
মন্রীদেরই বহন করিতে হইতেছে। 

ইাতিপর্বে দেখাইয়াঁছি যে, পলাশশীর ষুণ্ধের সময় হইতেই, বাংলা ভারতের কামধেন, 
স্বরূপ ছিল এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয়ের জন্য সামারক ব্যয় যোগাইয়া আইসয়াছে। 
নূতন শাসন সংস্কারের আমলে, মেস্টনী ব্যবস্থার ফলে বাংলারই সর্বাপেক্ষা বেশস ক্ষতি 
হইয়াছে এবং ইহার অর্থ নির্মমভাবে শোষণ করা হইতেছে। আমি আরও দেখাইয়াছি যে. 
বাংলার আর্থক দারিদ্রু পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। মেম্টন” ব্যবস্থা, 
অবস্থা আরও শোচনশয় করিয়াছে মায। 

বাংলার ভুতপৃব* লেঃ গব্ণর স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকোঁ্ ১৮৯৬ সালে হীম্পারয়াল 
বাজেট আলোচনার সময় বলেন,_“এই প্রদেশরুপণী মেষকে মাঁটতে ফোঁজয়্া তাহার লোম- 
গ্রীল নির্মল করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে । যতক্ষণ পযন্ত পুনরায় রোমোল্গাম না হয়, 
ততক্ষপ সে লগতে থর থর কারয়া কাঁপতে থাকে।” (অবশ্য, রোমোশাম হইলেই পূনরায় 
উহা কাটিয়া লওয়া হয়।) 
লুতরাং বাংলাদেশ ইম্পারয়াল গরবর্ণমেশ্টের নিকট হইতে ক্লমাগত আঁবচার সহ করিয়া 
আসতেছে। 

বাংলা ভারতের প্রধান পাঁচট প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা এ্ব্যশালী ও জন-বহল, 
অথচ এই প্রদেশকেই সর্বাপেক্ষা কষ ট্যকা দেওয়া হইতেছে! ফলে তাহার জাতগঠনমৃক 
বিভাগ সর্বদা অভাবস্রস্ত। দষ্টান্ত স্বরূপ শিক্ষার কথাই ধরা যাক। ১৯২৪--২৫ 


* এই প্ষ্চক বন (১৯৩৭) ছাপা হইতেছে, তাহার প্বেছ রহর-হিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে 


বড়াবংশ পারচ্ছেদ ২৯৩ 


সালের সরকারাঁ রিপোর্টের হিসাব হইতে বান্ন প্রদেশে শিক্ষার বায় লিচ্নে দেওয়া 
হইল: 


প্রদেশ সরকারণ সাহাষ্য ছাতবেতন 

মাদ্রাজ ১০৭১০৩৮:৫৪৮ ৮৪,৩২৯৯৯ 
বোম্বাই ১৮৪,৪৭,৯৬৫ ৬০।১৩,৯৪৯ 
বাংলা ১৩৩,৮২,৯৬২ ৯৪৬,৩৬,৯২৬ 
যপ্রদেশ ১০৭৯,২৮,৪১০ ৪২,৯৪,০৫৪ 
পালার ৯১৮০৩৪,৩৬৪ &২,৮৭১৪৪৪ 


শিক্ষা, স্বাস্থ, চাকংসা বিভাগ, শিল্প ও কৃষি, এই পাঁচ্টধ 'জাতি গঠনমূলক' বিভাঙ্গের 
হিসাব কাঁররা আমরা নম্নালখত তথ্যে উপন”ত হইয়াছি। ইহা হইতে বাংলার আর্ঘক 
দুর্দশা সহজেই উপলাব্ধি করা ধাইবে। 


১৯২৮-২৯ 
জাতিগ$লমূলক কার্ঘের জন্য বাংলার জন প্রীত বায় 
প্রদেশ মোট ব্যয় জন প্রীত ব্যয় 
মানা ৪.২৫ কোটা টাকা ১৯:০০ ট্রাকা 
বোম্বাই ৩-০৭ ্ ৯৫৯ ৮ 
বাংলা ২৭৩ শা ০6৮ ৮ 
বন্রপ্রদেশ ২৯৪ ০ ০:৬৫" 
পাঞ্জাব ২:১০ ৮ ১:৪০ ৮ 
বিহার-উাড়া ১:৪৭ গ ০:৪২ 
ম্যপ্রদেশ ১:০৬ ৮ ০:৭৭ " 
আসাম 0৫৮ ঃ 0৭” 


মোটামুটি বলা যায়, পাঞ্জাব ও বোন্বাই বাংলার চেয়ে জন প্রাত শতকরা ১৬১ ও ৯৩৩ 
টাকা বায় করে, মান্লাজ শতকরা ৬৬ টাকা এবং আসাম শতকরা ২৫ টাকা বাংলার চেয়ে বেশ 
বায় করে। একমার বিহার ও উীঁড়ষ্যা প্রদেশ জাতিগঠনমূজক কার্যে জন প্রাত বাংলার 
চেয়ে কম ব্যয় করে। (৫) 

ইহা অকাটারুপে প্রমাপিত হইয়াছে বে. মেক্টনী ব্যবস্থা আইন দ্যারা সমর্থিত লন 
মাত এবং ছোর আঁধচার মৃলক। সমস্ত পাট রপ্তানী শুর্কের টাকাই বাংঙ্গার পাওয়া 
উচত। শ্রীধৃত ক্ষিতীশচম্দু লিয়োগ্রীর মত্রে, ১৯২৭ সালের ৩৯শে মার্চ প্ষল্তি ভারত 
গরর্শমেন্ট এই শক বাবদ মোট ৩৪ কোটা টাকা হস্তগত কাঁরয়াছেন; আর বাংলার জাতি- 
গঠনমূলক ভাগ গল শোচনীয় অভাব সহ্য কারতেছে! 

বাংলার আর্ঘক অবস্থার মূলে আর একটি গলদ রাহয়াছে; অন্যানা অনেক প্রদেশে 
সেচ শবভাগ্গের উন্নতির জন্য যঘেদ্ট মৃলধন ন্যস্ত করা এবং তাহা হইতে প্রচুর আয়ও 


(6) প্‌বে যে হিসাব দেওয়া হইয়াচ্ছে তাহা হইতে দেখা বাইবে যে, 'শক্ষা ব্যাপায়ে গবর্পমেশ্টের 

হইতে বাংলা পাজ্াবের চেয়ে সামান্য কিছু বেশ" সাহাষ্য পায়, যদিও পাঞ্জাবের লোকখ্যো 
বাংজার অন্ধেক। জন্যন্য তিনটি প্রধান প্রদেশ হইতে বাংলা কম সাহাম্য পাইয়া থাকে। এক মান্ন 
বাই কার লাহাযোর জেরে বেশী টকা ছাচরেতন হইতে বোসাইযা থকে। ইহাও লক্ষ 
কারবার ॥ 


২৯৪ আত্মচারত 


হইডেছে। কিছু বাংলাদেশে এই বাবদ বিশেষ কোন আল হয় না। অন্যান প্রদেশের ভূন 
বাংলার সেচ বিভগ্গের আয় কিরূপ, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে: 
১৯২৮-২৯ 


প্রদেশ আয় সেচ বিভাগের জন্য খশের সুদ 
মারা ১০৮৩ কোট টাকা ০৫৩ 
বোম্বাই ০-৬৫ ্ ০:6৫ 
বাংলা ০০৯ ্ঃ ০-১৮ 
বন্বপ্রদেশ ০:৮৪ ঃ ০৮৮ 
পাঞ্জাব ৩:৭৪. ৯:২০ 
বিহার-উাঁড়া ০:২০ ্ ০-২০ 


বাংলার প্রাত এই আর্থিক অবিচারের মূল কারণ যাদ্রাজ গবর্ণমেপ্টের সদস্য মিঃ ফরবেস 
নি্লল্দ ভাবে স্বাঁকার করিয়াছেন। ১৮৬১ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পাঁরষদে 
নিম্নাজাখিত মন্তব্য করেন: 

“বাংলার লেঃ গবর্পর মিঃ গ্র্যাপ্ট বাজয়াছেন, জনাহতকর কার্ষের জন্য বাংলাকে উপযন্্ 
অর্থ দেওয়া হয় না৷ কিন্তু তিনি একটি কথা বিবেচনা করেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
থাকার ফলে গবরমেপ্ট এ প্রদেশের জন্য অর্থ বায় কারবার জন্য উৎসাহ বোধ করেন না, 
কেননা তাহাতে তাঁহাদের কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য, যে পরোক্ষ লাভের দদ্ভাবনা 
আছে, তাহার জন্যও অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে। কিছ্তু বে সব প্রদেশে অর্থ ব্যয় কারিলে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারেই লাভের সম্ভাবনা আছে, গবর্ণমেণ্ট যাঁদ কেবঙ্স সেই সব 
প্রদেশের জন্যই অর্থ বার করেন, তবে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।”- জে. এন. গুপ্ত কর্তৃক 
এট] 10155065089] নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত। 

আভ্যা্তরণণ উন্নাতি সাধনের জন্য যথেম্ট অর্থ সম্পদ থাকলেও, বাংলাকে অর্থ কণ্ট 
সহ্য কারিতে হইতেছে। অনয কথা ছাড়া দিলেও, কেবলমাত্র পাট শুক্কের আয়ই (বোণর্যক 
প্রায় ৪৯ কোটশ টাকা) বাংলাকে আর্ক ধস হইতে রক্ষা করিতে পারিত! নিম্নের তালিকা 
হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা ইদ্পারয়াল গবর্ণমে্টের ভাপ্ডারে সর্বাপেক্ষা বেশশ টাকা 
দিতেছে+- ৬ 


প্রদেশ শতকরা কত ভাগ রা্জদ্ব দিতেছে 
৯৯২১-২২ ৯৯২৫-২৬ 

ষাংলা ৩৬-০ ৪৫-০ 
ফুপ্রদেশ ৬০ ১৬ 
মাদ্রাজ ৯২৩ ৯৬ 
বিহার-উড়িষ্যা ০. ০.৭ 
পাঞ্জাব ৪-০ ৯৬ 
বোম্বাই ৩৯-০ ৪০:০ 
মধ্যপ্রদেশ ১৫ ১.০ 
আসাম ০07৫ 0৬ 

মোট্ট--১০০-০ ৯০০০ 


ছে, এন. গনপ্তের খ্রল্ধ হইতে) 


বড়াবংশ গারিচ্ছেদ ২৯ 


এইরূপে দেখা বাইতেছে যে, ভারত সায়াজোর প্রীতথ্ঠা, বিস্তার ও রক্ষা কার্ষ। বাংলার 
ভান্ডার হইতে ক্মাগত অর্থ শোষণ করিয়াই সাধিত হইয়াছে । টিপ স্দলতানের লঞ্চে 
হ্ধ, মারাঠা ও শিখদের সপো যন চালাইতে এই বাংলারই রন্ত শোষণ করা হইয়াছে এবং 
ইহার ন্যায়্গাত অভাব আঁভবোগ উপেক্ষা করা হইক্াছে; এবং মেন্টনী বাবস্থায় এই রক্ত 
শোষণ কার্য এখনও পরমোৎসাহে চালতেছে। (৬) 

সামাঙ্জ্যবাদরূপী মোলক দেবতার নিকট বাংলাকে প্রাচীন কাল হইতে প্রচালিত “রব রয় 
নাত” অনুসারে বাঁল প্রদান করা হইয়াছে। 

শকেন? যেহেতু সেই প্রাচীন নিয়মই তাহাদের পক্ষে এক মার নশীত__বাহাদের ক্ষমতা 
আছে তাহারা কাঁ়িয়া লইবে, এবং ধাহারা পারে আত্মরক্ষা কারবে।” 


নণ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 


বাংলা ভারতের কামধেন; (পর্বোন;বৃতি) 
বাণাঙগদের অক্ষমতা এবং অবাঙালী কতৃক বাংলার আর্থিক বিজয় 


(১) ব্র্থতার কারপ-_অক্ষমতা 


ব্যবসা বাণিজ্যে সামগ্ লাভ কারতে হইলে, যে দুইটি প্রধান গণের প্রয়োজন, তাহা 
বাঙালীর চারে নাই; সে দুইটি গুণ ব্যবসারব্যাম্ধ এবং নৃতন কর্ম প্রচেষ্টার অনুরাগ্ম। 
বাষ্তালী ভাবুক ও আদর্শবাদণ. সেই তুলনায় বাস্তববাদশ নয়._-এই কারণে ব্যবসায় ক্ষেত্র 
দে পম্চাংপদ। ১৭৫৩ লালে ঢাকার বস্যব্যবসায়ের অবস্থা সম্বচ্ধে টেলর যে বিবরণ 
দয়াছেন, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানতে পারা যায়। আলিবদরঠর শাসনকালে 
বাঙালী ছাড়া আর যে সব জাতির লোক বাংলাদেশে বাণিজ্য কাঁরত, এই বিবরণ হইতে 
তাহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। যথা,-0১) তুরাণীগল (অক্সাস্‌ 
নদীর পরপারে তুরাশ দেশ হইতে আগত বাঁণকগণ); (২) পাঠানগণ- ইহারা প্রধানতঃ উত্তর 
ভারতে বাণিজ্য কারত; (৩) আর্মাণীগণ-- ইহারা বসোরা, মোচা এবং জেগ্চায় বাঁপজ্য 
কাঁরত; (৪) মোগলগণ--ইহারা অংশতঃ ভারতে এবং অংশত) বসোরা, মোচা ও জেন্ভায় 
বাঁপজ্য করিত; ৫) হিন্দৃগণ--ভারতে বাণিজ্য করত; ডে) ইংরাক্্ কোম্পানধ; (৭) ফরামণ 
কোম্পানি; &ে) ওলন্দাজ কৌম্পানী। (১) বলা বাহজ্য, ইয়োরোপায় কোম্পানী গল 
ইয়োরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পণ্য রপ্তানণ করিত। আর্মাপণগপ সম বাণিজ্যে 
প্রধান অংশ গ্রহণ করিত। সিরাজদ্দৌলার পতনের গর মীর জাফরের মল ইংরাজ্দের যে 
সম্থি হয়, তাহাতে একটা সর্ত' ছিল 'কাঁলকাতার আনষ্ট হওয়াতে যাহাদের ক্ষাত হইয়াছে, 
তাহাদের ক্ষাতপ্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সর্তে ক্ষাতিগ্রস্ত ইংরাজদের 6০ লক্ষ 
টাকা-এবং আর্মাণশদের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। (২) ৯৬শ শতাব্দীতে সমর 
বাঁিজ্যের পরিমাণ সামান্য ছিল না। কেননা তৎসাময়িক বৃত্তান্ত খত আছে যে, ১৫৭৭ 
খস্টান্দে মালসদহের সেখ ভিক তিন হাজার মালদহ" কাপড় পারসা উপসাগর 'দিয়া রাশিয়াতে 
পাইছে ॥ হেট্টিংসের সময়ে বাংলার বাহ্বপজ্া প্রায় সমস্ত ইয়োয়োপীয়দের 
হাতে । 0৩) 


৯) 107: 91709- 70007001010 21712218. 
(২) ১6428 1580 0 89৮৭], ১৮৯৩) পারিশিষ্ট। 
আঁতি প্রাচীন কাল হুইভেইু ভারতের লঞ্চো বাণিজ্য কারত। তাহারা তাহাদের 

ছূরবতাঁ তুষারাঙ্ছত্ পার্বত্য দেশ হইতে বাঁিজ্যের লোভেই ভারতে আঁসয়াছিল। ভারত হইতে 
তাহারা মসলা, মসালল এবং মূলাবান রক্মাদি লইয়া ইঠ়োয়োপে বাণিল্র্য কারত। ইয়োরোপীর 
বণিক, ভ্রম্ধকার এবং তাঙ্যান্বেষীদের আঙ্গমনের পর্ব হইতেই আর্মীপণীরা ভারতের সঙ্গো সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিল।_ 
[নাজা। 81000081 25০0108 00025015102, 0]. 107 0,198, 

€ত) শসম্দ্ বাণিজ্োর দুইটি বিভাগ ব্যতশঁত অনা সমস্ত বিভাগে ইয়োয়োপঁয়েরা বাঙাধী- 
দিশফে স্থানচত করিয়াছিল এই দুইটি বিভাগ মালদ্বীপ ও আগাম। ইহার কারণ, মাজম্বাঁপের 


সপ্তাঁবংশ পারচ্ছেদ ২৯৭ 


ঢাকার বস্ম ব্যবসায়ের উপরোক্ত [ববরগের পণ্ম দফায় লাঁথত হইয়াছে বে, হন্দুরা 
স্বদেশের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ কাঁরত। কিন্তু মোট ২৮৪ লক্ষ টাকা মুল্যের বচ্দের মধ্যে, 
তাহারা মানত ২ লক্ষ টাকার বস্ম লইয়া কারবার কাঁরত। অর্থাৎ চৌন্দ ভাগের এক ভাগেরও 
কম বাণিজ্য হিন্দুদের ভাগে পাঁড়িত। এই 'হন্দুরাও আবার বাংলার লোক ছিল না। 

সকলেই জ্বানেন, বাবসা বাঁপঙ্ধ্য এবং ব্যাণ্কের কারবার ঘনিষ্ঠরূপে সংসন্ট। ইয়োরোপে 
মধ্যযুগে, বিশেষতঃ ১৫শ, ১৬শ এবং ১৭ল শতাব্দীতে, ভানিস, আমন্টার্রম, হামবার্গ, জপ্ডন 
প্রভাতি সহরে--যেখালেই সমুদ্র বাণজোর প্রসার ছিল, সেখানেই পরয়াল্টো” বা একশ্চেজ 
ব্যাঞ্ক থাকত এবং ব্যবসায়ণরা এ সব স্থলে ভিড় জমাইত। 

বা্তালশরা ব্যবসায়ে উদাসীন ছিন্স বাঁলল্লা উত্তর ভারতের লোকেরা তাহার সুযোগ গ্রহণ 
করিল্লা বাংলার নমস্ত ব্যাঞ্কের কারবার হস্তগত কারয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে 
উত্তর ভারতাঁয় বা 'হন্দুস্থানশগপ ম্যার্শদাবাদের নিকটে ব্যাঞ্কিং এজেন্সি সমৃহ স্থাপন 
কারয়াছল। 

ষখা,“ইয়োরোপপয় প্রথায় ব্যাত্কের কাজ ভারতে আধ্ানক কালে প্রচাঁলিত হইয়াছে। 
ইয়োরোপণয়েরা আসিধার বহ; পূবে সুপারচালত স্বদেশশ ব্যাঙ্ক সমূহ ছিল। প্রত্যেক 
রাজ দরবারেই রাজ ব্যাক্কার বা শেঠশ ধ্যাকত, অনেক সময় ইহাদের মল্মর ক্ষমতা দেওয়া 
হইত।"_€৪) 

অন্যয,_“এই সব হিন্দদের আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব প্রাতপাক্ত ছিল, কেননা, 
এই প্রদেশের বাণিজ্য প্রায় সম্পর্ণরপে বড় বড় বাঁণকদের হাতে ছিল এবং তাহাদের মধো 
অনেকে ডীমচাঁছ ও জগৎ শেঠদের ন্যায় উত্তর ভারত হইতে আগত। কোজা ওয়াজদ ও 
আগা মানয়েলের ন্যায় অল্প সংখ্যক আর্মাশশরাও [ছিল।” (৫)----8, 0. [01]: 
677৫) 277 17567125708. 2, 17500, 


সম্ঘাট ফরক সিয়ারের সময়ে জগং শেঠেরা সাফল্য ও এশ্র্ষের উচ্চ শিখরে 
উতিমাছিলেন। ম্যানকচাঁদ নামক একজন জৈন বঁণক এই বংশের প্রাতষ্ঠাতা। মানিকচাঁদের 
১৭৩২ সালে মৃত্যু হর, কিল্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার কারবারের ভার আ্রাতুষ্পৃতর 
ফতেচাঁদের হস্তে অপণি কাঁরয়া যান। ১৭১৩ সালে মুর্শদ কুলি খাঁ বাংলার শাসক নিষন্ত 
হইলে ফতেচাঁদ সরকার* ব্যাকার নিষুস্ত হন। তাঁহাকে “জগধশেঠ" এই উপাধি দেওয়া 
হয়! ১৭৪৪ খন্টাব্দে ফতেচাঁদ তাঁহার পৌরদ্বয় শেঠ মহাতাপ রায় ও মহারাজা ফ্বর্পচাঁদের 
হদ্তে কারবারের ভার অর্পন করিয্লা পরলোক গমন করেন। এই দুই জন শেঠকে বাংলার 
রাষ্ট্র িস্লবের ইতিহাসের সম্পো আমরা ঘনিম্ত ভাবে সংসন্ট দেখিতে পাই। ইংরাজ শীলাখত 
ইতিহাসে ফতেচাঁদের দুই পোন্রের নাম পৃথকভাবে উল্লিখিত হয় নাই, তাঁহাদের উভয়কে 
পজঙগাৎ শেঠ” অথবা “শেঠ” মাত খই নামে আভাহাত করা হইয়াছে। মার্শদাবাদে এই জগাং 
শেঠের গার প্রভাব অনামান্য ছিল। 
জলবার্‌ অস্বাস্থাকর আসামে প্রাধানা খুব বেলশ ছিল।” 4, [২2172]: £. 
2103০21০1 রর শা চটি) ০£ রর চে 
132854০055 2 036 0956 200. ৩৪৮ 11015, ৮0]. 1, 0. 144. (3-1০00.- 

ঠ) 95801800719 22962 8017887517£5080. 

৫৫) কোঙ্া গল্াজিদ আর্গীশশ ছিলেন না। এ বইয়েরই ৩০৪ পৃড্ঠায় লিশ্খিত জানে-- 
“নবাব গর বশিক মেসলমান) কোজা ওয়াঁ্িদকে তাঁহার এজেশা নযৃত্ত কারিয়াছিলেন।” 


২৯৪ আত্মচারত 


“জগৎ শেঠ এক হিসাবে বাংলার নবাবের ব্যা্কার, রাজস্বের প্রায় দুই-তৃতিশয়াংশ 
তাঁহার ভাণ্ডারে প্রোরত হয় এবং গবর্ণমেস্টপ্রয্নোজন মত জগৎ শেঠের উপরে চেক দেন, 
যেমন ভাবে বাঁণকেরা ব্যাঞ্কের উপরে চেক দেন আমি যতদূর জানি, শেঠেরা এই ব্যবসায়ে 
বৎসরে প্রায্স ৪০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন।” 

মহাতাপচাঁদের আমলে জগৎ শেঠের গদী এখবর্ষের চরম শিখরে উঠে॥ নবাব আলবদর 
খাঁ জগৎ শেঠকে প্রভূত সম্মান করিতেন এবং ৯৭৪৯ থচ্টাব্দে নবাবের সৈন্যদল যখন ইংরাজ 
বাঁশক ও আমাণী বপিকদের মধ্যে বিবাদের ফলে কাশিমবাজারে ইংরাজদের কুঠশ ঘেরাও 
করে, সেই সময়ে ইংরেক্সরা জন্ম শেঠদের মারফৎ ১২ শরাক্ষ টাকা "দয়া নবাবকে দক্তুষ্ট 
করে। ইয়োরোপীয়দের পারচালিত ব্যা্ষ তখনও এদেশে স্থ্াপত হয় নাই এবং ইংরাজ 
ও অন্যান্য বিদেশশ বাঁণকেরা শেঠদের নিকট হইতে টাকা ধার. কাঁরভেন। “তাঁহাদের 
(শেঠদের) এমন বিপুল এশ্বর্ধ ছিল বে, হিন্দস্থান ও দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের মত ব্যাপ্কার 
আর কখনও দেখা যায় নাই এবং তাঁহাদের সঞ্দো তুলনা হইতে পারে, সমন্ত্র ভারতে এমন 
কোন বাঁপক বা ব্যা্কার ছিল না। ইহাও নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের 
সময়ে বাংলাদেশে যে সব ব্যা্কার ছিল, তাহারা তাঁহাদেরই শাখা অথবা পাঁরবারের লোক।” 
অবশ্য, সে সময়ে আরও ব্যাচ্কার ছিল, যাঁদ্ড তাহারা জগৎ শেঠদের মৃত এশ্বর্যশালশী 
ছিল না। 'কোম্পানশর শাসনের প্রথম আমলে, মফঃদ্বল হইতে মার্শ দাবাদে, পরবতাঁ কালে 
কাঁলকাতাতে-_-এই সব ব্যাক্কারদের মারফৎই ভাম রাজস্ব প্রেরণ করা হইত! ১৭৮০ সাল 
হইতে জগৎ শেঠদের গদীর অবনাতি হইতে থাকে এবং ১৭৮২ সালে গোপাল দাস এবং 
হরিকিষণ দাস তাঁহাদের স্থানে গবর্ণমেপ্টের ব্যা্কার নিষ্ত্ত হন। 

এই সময়ের প্রতিশত্তিশালী ব্যাক্ষারদের মধ্যে রামচাঁদ সা এবং গোপালচরণ সা ও 
রামাকষণ ও লক্ষযরশনারায়ণের নাম শোনা যায়। আরও দেখা যায় ষে, কাঁলকাতার প্রধান 
ব্যাঁ্কং ফার্ম নন্দীরাম বৈদানাথের গোমস্তা রাম রাম ১৭৮৭ সালে কারেক্সী কামার 
অম্মৃখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন যে, তাঁহাদের ফামে'র প্রধান কারবার হমস্ডস লইয়া ছিল 
এবং এই হা যোগে বিবিধ স্থান হইতে রাজদ্ব প্রেরিত হইত। ১৭৮৮ সালে শাগোপাল 
দাস এবং মনোহর দাস (৬) এবং কলকাতার অন্যান্য ২৪ জন কুঠিয়াল দেশীয় ব্যাত্কার), 
মোহরের উপর বাটা ভ্রাস করিবার জন্য ধনাবাদ জ্রাপক পত্র লিখেন। £9097016 
এআ ০6 8০521 এর গ্রন্থকার এইভাবে বিষয় উপসংহার কারয়ছেন_ 
“কৃঠিয্লালদের নাম ও অন্যান্য লোকের ফ্বাক্ষর হইতে দেখা যায় যে, তাহারা সকলেই অবাসালশ 
ছিল। কাঁলকাতার বাঞ্চালীদের তখন কোন ব্যাঞ্ক ছিল না? বাষ্ঠালশ ব্যাক্কারেরা বোধ 
হয় পোদ্দার মান ছিল।” 

বাংলা দেশ ও উত্তর ভারতে দেশশয় ব্যাঞ্কের কারবার ?িরুপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতোঁছ! রেলওয়ে হইবার পর্বে প্রায় ৭৫ বংসর পূর্বে, আমার 
পিতামহ গয়া ও কাশশতে তশর্থ কাঁরতে যান! সে সময়ে গরুর গাড়ী বা নৌকাতে যাইতে 
হইত, এবং স্গো বেশণ নগর টাকা জওয়া নিয়াপদ ছিল না। আমার 1পতামহ বড়বাজারের 
একটি ব্যাঙ্কের গদশতে টাকা জমা রাখেন এবং সেখান হইতে উত্তর ভারতের ব্যাঞ্ক সমূহের 
উপর তাঁহাকে হন্্ডাঁ দেওয়া হয়। 

পুবেই বাঁলয়াছি যে, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা বাপিজা ঘনিষ্ঠভাবে সংস্ন্ট। ১২৫ বংসর 
পর্বে, রামমোহন রায় বখন রংপুরে সেরেস্তানার ছিলেন, তখন তিনি ধর্ম সম্বদ্ধীয় সমস্যা 


8) বড় বাজারে “মলোহর দাসের চক' খুব সশ্ভব ইঠ্হারই নাদ হইতে হইর়াছে। 


সপ্তাবংশ পারজ্ছেদ ২৯১ 


আলোচনার জনা সম্াকালে সভা কাঁরতেন? এ সব সভায় মাড়োয়ারণী বিকেরা যোগ 
।0৭) 

আসাম ব্রিটিশ আধিকারতুক্ত হইবার পূর্বেই মাড়োয়ারশীরা রহমুপ্যত্ের উৎপাঁশিস্থান সাঁদয়া 
গবন্তি ব্যবসা-বাণিজ্য কারিতোছল। তার পর এক শতাব্দীরও বেশশ অতাঁত হইয়াছে এবং 
বর্তমানে মাড়োয়ারীরা আসামের সর্ধঘ নিজেদের ব্যবসায়, ব্যক্কে প্রভৃতি বিস্তার কাঁরয়াছে। 
তাহারা ইয়োরোপায় চা-বাগান গৃসিতেও মূলধন যোগাইতেছে, বাঁদও আসামীদের তাহারা 
টাকা দেয় না। ৮৮) 

দ্বার্জীলং, কালম্পং--(৯) কম ও ভুটান সঁমান্তে, মাড়োয়ারধীরা পশম, মৃগনাভি, 
ঘি, এলাচ প্রভীতির রপ্তানী ব্যবসা করে এবং লবণ, বস্তজাত প্রস্তি আমদানী করে। এই 
সব বাবসারে তাহাদের করেক কোট টাকা খাটে, এবং এ ক্ষেত্রে তাহারা অগ্রাতদ্বচ্ছী। 
বাশালশরা এই ব্যবসায়ের ক্ষেত হইতে নিজেদের দোষে হঠিয়া গিয়াছে । মাড়োয়ারশীরা ধশরে 
ধীরে প্রবেশ করিয়া আমাদের ব্যবসা বাণিজা ও পল্লশর আঁ্ঘক অবস্থার উপর কির 
প্রভাব বিস্তার কারয়াছে, কয়েকটি দক্টোল্ত দিলে তাহা পাঁরক্কার বুঝা ষ্যইবে। কর্মটার 
ইন্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে স্টেশনের সা্কটে একটি হাট ব্য বাজ্জার আছে। এখানকার সমস্ত 
আমদানী ও রপ্তানী বাপিজ্য থাড়োয়ারীদের হাতে। কর্মাটার হইতে প্রান্স পাঁচ মাইল দূরে 
কারো নামক একটি স্থানে একবার আঁম শিয়াছিলাম। এখানেও ২। ১ মাড়োয়ারশ বাঁপক 
সমস্ত বাবসায় দখল করিয়া বাঁসম্না আছে, দেখিলাম। দিকটবত+* অগ্থলের দারিদ্র কৃষকদের 
টকা ধার 'দিয়াও তাহারা বেশ দুস্পয়সা উপার্জন কাঁরতেছে। 

বাংলা দেশেও অবস্থা ঠিক এন্ুপ। উত্তর বঞ্ো বগযুড়ার নিকটে তাঝোরাতে একজন 
মাড়োরারণই প্রধান চাউল ব্যবসায়ী। সে একট চাউলের কল স্থাপন কাঁরয়াছে। টাক্য 


বড়দল গ্রাম। এখানে প্রীতি সপ্তাহে হাট বসে এবং বহুল পাঁরমাপে আমদানশী রস্তানশীর 
কাজ হয়। কিন্তু এখানকার সমস্ত বড় বড় গদশই মাড়োয়ারণীদের । বাঁকুড়ার অক্তগণ্ত 


ছিল। কিন্তু উদ্যোগী মাড়োয়ারশীরা এখন বাস্তালশদের এই ব্যবসা হইতে বাঁহচ্কত 
কারয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশম কাপড়ের ব্যবসাও মাড়োয়ারী ও ভাটিক্লয 
ব্যবসায়ীদের দাদনের টাকায় চলিতেছে তাহারাই প্রধানতঃ এই রেশমের বস্রজাত রপ্তানী 
করে। 


র 
নু 
গু 
পর 
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ৃ 
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ররর 
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কারবার কারিতেন। এই সময়ে গোয়াজপাড়া হইতে কাঁলকাতা আসিতে ২৫)৩। 
বং কালকাতা হইতে গোয়ালগাড়া যাইতে ৬০ দিনেরও বেশী লাশিত ? 

কািষ্পংকে তিত্মতের প্অন্তর্বধ্দার়” বলা হয়, কেননা 'ৃতব্যতের সমস্ত আমদানী ও 
কালিস্পংএ তাবশ্য কয়েকঙন বান্তালী আছেন, 


চি রি ী 
পি 
রঃ 
ঃ 
না 
ধুর 


৩০০ আত্মচারত 


বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। কিল্ছু বাংলায় কৃষিচ্ছাত_ চাল, পাট, তৈল-বঁজ, ডাল প্রড়ীতর 
ব্যবসার মাড়োয়ারণীদের হস্তগত। তাহারা চামড়ার ব্যবসাও আঁধিকার করিত, 'কস্তু ধর্ম 
ধিষ্বাসের বিরোধী বালক্লা এ কার্য তাহারা করে না। বাংলার আমদানাঁ পশ্যজাত প্রধানতঃ 
মাড়োয়ারশীদের হাতে। তাহারা_ আমদানীকারক বড় বড় ইয়োরোগঁয় সওদাগরদের 'বেনিয়ান 
তো বটেই, তাহা ছাড়া, এই সম্পর্কে বত কিছ? ছোট, বড়, 'মধ্যবতশ” ব্যবসায়শর কজ 
হারাই কারা থাকে । কালরুমে এখন (১৯৩৭) মাড়োয়ারশগণ বৃহৎ চর্মশালা (১200015) 
খ্যালয়াছেন । 

অবশা, স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, আমদানী ও রপ্ভানী সম্পকীঁয় ধাবতাঁ” বাবসায়ের 
কাজে বহু বাঞালশ হিন্দু ও মৃসলমানও নিষুষ্ত আছে। তবে উচ্চ শ্রেণশীর হ্দ) ও 
মৃসলমানদের এই ব্যবসায়ে কোন অংশ নাই। "হিন্দুদের মধ্যে প্রধানতঃ তালি, সাহা কাপপালশ 
জাঁতর লোকেরাই এই সব কান্জ করে কিম্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে এখন জাঁমদার ও মহাজন 
হইঙ্সা দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাদের ব্যবদা-্যাম্ধ কমে লোপ পাইতেছে।৷ যাঁদও তাহারা, উচ্চ- 
বশাঁয় হিন্দু বরাহরণ, কারস্ধ, বৈদ্যদের মত বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া 
উঠে নাই, তব অধ্যবসায়ী অবাঞ্জালীদের দ্বারা পৈতৃক ব্যবসায় হইতে চ্যুত হইতেছে। 
মুসলমান যুবক ব্যবসায় ক্ষেত্রের এই প্রাতযোগতায় আরও পশ্চাৎপদ। মুসলমান ব্যাপারশ 
ও আড়তদার আছে বটে, কিন্তু তাহার! প্রায় সকলেই আঁশক্ষিত নিম্সস্তরের লোক । হন্দূদের 
গোটমেবি ব্যবসায়ের প্রীত একটা স্বাভাবিক ঘ্‌ণার ভাব আছে, সুতরাং এই ব্যবসায় 
মুসলমানদেরই একচেটিয়া । (১০) কিল্তু রপ্তানীকারক প্রায় সকলেই ইয্লোরোপায়। 


€২) বহুমুখী কর্মতংপরতা ও জনস্ধার সঙ্পোে সমঞ্জস্য সামনের অভাবই 
বাঙালীর ব্যর্থতার কারল 


বাবসায়ে বান্চালীদের অসহায় ভাব ও অক্ষমতা নিম্নালাখিত কয়েকাঁট দন্টান্ত ক্বারা 
পাঁরস্ফুট হইবে। বারশাল ও নোয়াখাল* জেলায় সৃপাঁরির চাষ আছে, ঁক্তু উৎপাদনকারণীরা 
অলসের মত ধাঁসয়া থাকে ; এবং সংপাঁরির বিস্তৃত ব্যবসায় মগ, চলা, এবং গদ্জরাটীদের হাতে; 
তাহারা ইহাতে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। (১১) 


(৯০) হসলমান চামড়ার ব্যবসায়ীদের মযোও আধকাংশ অবাঙ্ান্কী মুসলমান । 
(৯১) "রেশন ও কালিকাতায় সুপ্যার রপ্তানী ব্যবসা সমস্তই বম, চীনা এবং বোন্বাইরের 
হাতে। তাহাদের সকলেরই এজেপ্ট পাতারহাটে আছে এবং তাহাদের বেতন মাসিক 


বস হা 5105 টাকার কারবার হয় কি কূদের ই বাবসায়ের সমস্ত 
অধ্যবতাঁ” ব্যবসায়ীদের 


বাষ্জালীদের ওঁদাসীদ্য ও অক্ষমতার প্রসক্গো শশমূার (মহশীশুরের) আরাধা লিল্গারেতদের 


কাঁরতে গিয়াছিলাম। 
আম দেখিলাম, যাঁদও লিক্বায়েতরা সামাজিক মর্ধাদায় ত্রেছ্ঠ, তথাপি তাহারা শল্য চালান ও 
স্মপারির ব্যসারে প্রতৃত অর্থ উপার্জন করিতেছে। 


সপ্তাঁবংশ পারিচ্ছেদ ৩০৯ 


বারশালে উচ্চবর্দের হিন্দুরা কয়েকটি স্থানে সীঁমাবধ্ধ বথা, বানরাপাড়া, বাটাজোড়, 
গইলা, গভো ইত্যাদি। ইহাদের মধো অনেকেরই ভূসম্পানত কিছ নাই। ভহারা' অধিকাংশই 
চাকরশক্জীবাঁ। বাঁদ তাহাদের শান্ত ও অধ্যবসায় ঘাকিত, তবে এই সবপ্যারর বাবসায় হস্তগত 
কারতে পাঁরিত এবং বংসরে স্বায় জেলার ১০। ১৫ জক্ষ টাকা ঘরে রাখিতে পাঁরত। এই 
উপায়ে তাহাদের নিজেদের গ্রামেই বেশ সংখে স্বচ্ছদ্দে থাকিতে পারত, চাকুরণীর জন্য বিদেশে 
গৃহহীন ভবঘুরের মত বেড়াইত না। 

ভারতে বাহর হইতেও (সঞ্ধাপ্রর দিয়া) বৎসরে প্রায় ২২ কোটধ টাকার সঃপারণ আমদানশ 
হ্য়। যাঁদ কলেজে শিক্ষিত ববকেরা বৈজ্ঞানক কাঁষর দ্বারা উ্ত প্রণাল'তে সংপারির 
চাষ বাড়াইত, তাহা হইলে আরও কয়েক জক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারত! 'িঃ জ্যাক 
ক্ষোভের স্গো বালয়াছেন-_“এই জেলার আঁধবাসীদের বাবসায় বদ্ধ আত সামান্যই 
আছে। ই জেলার লোকদের আঁর্থক দুর্গত একটা প্রধান কারণণ উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা 
সদর অহকুমা প্রড়ীতি স্থানে সংখ্যায় বেশ, সুতরাং চাকরণ পাওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন 
এবং ইহার ফলে ভাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রবল। তাহারা এ পর্যন্ত কোন কর্ম তৎপরতা 
দেখাইতে পারে নাই, অবস্থার সঞ্গে সামজস্য স্থাপন করিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই।” 

সুপারির ব্যবসায়ের কথা বাললাম। আর একাঁটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত দদতোছ। রংপ্রের 
উত্তরাংশে প্রেধানতঃ নঈলফামারণী মহকুমায়) উৎকৃষ্ট ভামাক হয়। বর্মাতে চুরুট তৈয়ারীর 
জন্য এই তামাকের চাহিদ্রা খুব আছে। বাংলার ফসলের 'রপোর্ট (৯৯২৮-২১) হইতে 
দেখা যায়, সাধারণতঃ ১৩৮,২০০ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। ১৯২৪-২৯ এই পাঁচ 
বৎসরের উৎপন্লের উপর মণ প্রাত গড়ে ১৬৮ দাম এবং প্রীতি একরে ৬ মণ উৎপন্নের পারমাপ 
ধরিয়া, উৎপন্ন তামাকের মোট মূল্য ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। (১২) কিন্তু আক্ষেপের 
বিষয় এই যে, তাঘাকের বাজার সবই বম ও বেদ্বাইওয়ালা খোজাদের হাতে। (১৩) 
রংপুরের জামদার ও উকখলেরা তাঁহাদের ছেলেদের কাঁলিকাতায় কলেজে পাঁড়তে পাঠান 


১১২) ১৯২৮-২১ সালে তামাকের ফসল খুব ভাল হইয়াছিল; প্রায় ১,১০১০০০ একর 

আমাকের চাষ হয়। প্রতি একরে ১২৪ মণ শহসাবে মোট ২৩,২৭,$০০ মদ তামাক হয়। 
বাজার দর প্রায় ২০, টাকা সণ ছিল। এ্বাভাধক অবস্থার চেয়ে এই হার বেশী। েইনাই 
ই বংসর মোট উৎপাহ তামাকের মূল প্রায় ৪ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকার 
পাঁচ বধসরের গড় হিসাবে অন্যানা' বৎসরের তুলনায় প্রায় তিন গুল বেলধ। অব গত 
তামাকের চাষণ্ড বাজার চলতি দরের চ্বারা নিয়ন্তিত হয়। 

(৯৩) কাঁলকাতা হইতে বর্মায় যাহারা তামাক কোঁচা) চালান দেয়, তাহাদের মধ্যে করেকন্ধন 
প্রধান প্রধান বাবসারীর নাথ 
ঘেসার্ল এইচ, থাই আযপ্ড কোং, ইনং আমড়াতলা জুট, কলিকাতা। 

এইচ. টি. এস. এইচ, তায়ুব আ্যান্ড কোং, ১২নং অমেড়াততলা দ্রুশট, কাঁলিকাতা। 

এইচ, ই, এন. মহম্মদ আশ্ড কোং ১৯নং জ্যাকেরিয়া ম্বীট, কলিকাতা । 

এন, জে. চাঁদ, ই৩নং আমড়াতলা চ্মীট, কাঁলকাতা। 

এ. ভি. প্রাদার্স) ১৪৬নং লোয়ার চাঁৎপ্দর রোড, কর্িকাতা। 
“রংপুর জেলার কোতোরালণ থানার কাবার গ্রামের জমিন্ন্দীন নামক এক ব্যান্তর সঙ্গে 

সাক্ষাৎ হয়। জামর্দ্দীন নিজে ৯ বিথা জগতে তামাকের চাষ করে এবং তামক 
য্যবসারে সে একজন ড় রকমের দালাল। এই সব দালালের মারফত ব্যবসায়ীরা তামাক পাতা 
রা করে। ভারতের 'বানন প্রদেশ হইতে-প্রধানত। আকিকা, মৌলামন ও রেক্লান হইতে 
বাবসারাঁরা আসে। & অক্ষ পর 5৩৫ বালা ছে বজর তাহদের তে এ 
দালাল। কিম্ছু সে-ই বংসরে প্রায় ৫০ হালা টাকার তামাকের কারবার করে।- 1২৩৯০ ০ 
1005 86055] 2০৮700251 টিন ছগণুওতয 0০10302006--]929-80, 


৩০২ আত্মচারত 


এবং ৪। ৫ বংসর ধাঁরয়া প্রাঁত ছেলের জন্য মাঁসক 96) ৫০. টাফা বায় করেন। যাহার 
কাঁলকাতায় ছেলে পাঠাইতে পারেন না, স্থানীয় কলেজে ছেলে পাঠান! এই সব যুবকেরা 
লেখাপড়া শেষ কাঁরয়া যখন জঈবন সংগ্রামে প্রবেশ করে, তখন চারদিকে অন্ধকার দেখে। 
উপায়াল্তর না দেখিয়া হয় তাহারা বেকায় উকশীল অথবা সামান্য বেতনের শক্ষক বা কেরাপণ 
হয়! আমি বহন্বার বলিয়াছি ষে, এ সব জামদার ও উকীলেরা ধাঁদ বৈজ্ঞানিক প্রণালশীতে 
কৃষি কাষেরি উন্লাতর দিকে মনোযোগ্ন দিতেন অথবা কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা কাঁরতেন, তাহা 
হইলে তাঁহারা ও ভাঁহাদের সন্তানেরা নিজেদের জেলায় ও গ্রামে থাঁকিয়াই লক্ষ লক্ষ টাকা 
উপার্জন কাঁরতে পাঁরতেন। তামাক বা পাটের মরসৃম বংসরের মধ্যে তিন মাসের বেশী 
খরা অবশিষ্ট যরেফ মাস ভাঁহাযা লেখাপড়া কষা এবং অন্যান ফা কারতে 
॥ 

ইংলপ্ডের আভিজাতদের জোম্ট প্যরেরাই 'জ্োন্ঠাধকার আইন' অনুসারে পৈতৃক সম্পান্তর 
উত্তরাধকারণ, কানষ্ঠ পন্রেরা সাইরেনসেক্টার বা অন্যান্য স্থানের কৃষকলেজে পাঁড়তে ঘায় 
এবং সেখানে কাঁষাবদ্যা শাখয়া অন্র্োলয়া অথবা কানাডায় 'ছিয়া ধনী কৃষক হইয়া বসে। 
শকল্তু আমাদের শিক্ষিত লোকেরা হাত পা চোখ নিজেরাই বেন বাঁধয়া ফোঁলয়াছেন এবং 
ধাঁধা রাস্ভা ছাড়া অন্য কোন পথে চলিতে পারেন না। তাঁহাদের একথা কখনই মনে হয় 
না যে, ভাল সার ও বাঁজ প্রয়োগ করিয়া বৈজ্ঞানক প্রণালীতে কৃিকার্ষের দ্বারা, চাষের 
উদ্াতি ও উৎকৃন্ট ফসল উৎপন করা যায়। সুতরাং তাঁহারা গতান,গাঁতক ভাবেই চাঁলতে 
_ থাকেন এবং আবহমান কাল হইতে যে ভাবে চাষ হইতেছে, তাহাই হইয়া থাকে। 

রংপ্দূর কুড়শহাটে একাঁট সরকারণ তামাকের ফার্ম আছে এবং সেখানে ভাল জ্রাতের 
তামাকের চাষ হয়_জমিতে যথাযোগ্য সার প্রভীতও দেওয়া হয়। কৃষি বিভাগের ভুতপদর্ব 
সুপ্াীরনূটেপ্ডেন্ট রায় সাহেব বাঁমিনশকুমার বিশ্বাসের তত্বাবধানে উৎপন্ন বুড়খহাট ফার্মের 
তামাক আঁতশর় প্রসাম্ধ লাভ কাঁরয়াছিল। “তামাকের চাষ গ্াম্ধে তান তাঁহার আঁভিজ্ঞতা 
ও গবেষণা বিশদ ভাবে 'লাপব্ধ কারয়্াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বে, স্থানীয় 
জাঁমদারদের ছেলেরা এই সুযোগ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করে না। সরকারণ তামাকের 
ফাম্র সুপাঁরন্টেস্ডেস্টের নিকট পত্র ্াথিয়া আমি যে উত্তর পাইয়াছি, তাহাতেও এই 
কথা সমার্থত হয়;_“আমি দুঃখের সঙ্গো আপনাকে জানাইতোছ যে-ভদ্রপোকের ছেলেরা 
উন্নত প্রণালশর তামাকের চাষ শশরখিবার জন্য আজকাল এখানে গ্দুব কমই আসে?" বাস্তালগী 
যুবকদের বিদ্ধাবিদ্যালয়ের উপাধির মোহে এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে, তাহাদের ঘরের 
কাছে যে সব সযোগ সুবিধা আছে, ভাহাও তাহার গ্রহণ করিতে পারে না। এ কথা 
ভ্যাবয়া আমার হয় গবদশর্ঘ হয়? 

আমি দেখিতৌছ, প্রীত ধখসর নূতন নৃতন রেলপথ খোলা হইতেছে, গকল্তু ইহার 
ঠিকাদারীয় কাজ সমস্তই কচ্ছণ (১৪), গ:জরাটী এবং পাঞ্জাধীরা একচেটিয়া করিয়া 


আম লিঙ্গে অল্সন্ধান করিক্লাও জানিতে পারিয়াছ। জমিরক্দেশনের মত অসাথ্য দালাল 
আঙ্ছে। তাহায়া সাধারণ গ্রাজুয়েউদের চেয়ে প্রা ৪ গুল বেশী উপার্জন করে। এবং সামানা 
চাকরধীর লোতে বাড়ী ছায়া তাহাদের বিদেশে যাইতে হয় না। 

0১৪) দক্টোক্ত ক্বরত্প পীফৃত ভ্বগমল রাজার নাম করা হায়। ইলি কহ্ছদেশবাসী, এবং বারা 
শ্রিজের ঠিকাদারী খনির তুলিবার 


একাকণী ভাতে 'যাঁভাব স্থানে অবাস্থত এতগাল বিদ্তাধ ক্নকমের বাবসা রূপে গারচালনা 
করেন, তাহা সাধারণ উপাধিমোহপ্স্ত বাঙালীর নিকট দর্বোধা প্রহোলিকা মনে হইতে পায়ে 


অর্থাৎ প্রচালত পথ হইতে এক চুলও এঁদক ওাঁদক যাইতে পারে না। 


€) বাংলার ব্যবসায়ে জবাধালী 


কিন্তু দুই একটা দষ্টান্ত দিয়া লাভ ভি? মাড়োয়ারশ ও গজজররাটশীরা সমস্ত ব্যবসা 
আঁধকার কারয়া আছে। কোথায় টাকা উপাজ'ন করা বায়, সে সম্বন্ধে তাহার ধেন একটা 
স্বাভাবিক বোধশান্ত আছে। যেখানেই সে যায়, সেইখানেই খঃটস গড়িয়া স্থায়শ ভাবে 
বসে এবং-স্থানীয় তাল, সাহা প্রভাত জাতায় আবহুমানকালের ব্যবসায়ীরা প্রীতযোগিতা় 
পরাস্ত হয়! 

আমি এই শোচনীয় অবস্থার অসংখ্য দষ্টান্ত দিতে পাঁর। উহা হইতে অকাট্যর্পে 
প্রমাণিত হইবে, বাঞ্তালশরা নিজেদের কি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে টানয়া নামাইয়াছে। 

বাষ্ভালীরা বাংলার বাবসাক্ষেত হইতে ক্লমে ক্রমে বিভাঁড়ত হইতেছে । আলামনিয়মের 
টাফনের বান্ধ, রান্নার পানর, বাট, থালা প্রদ্ৃতি বাষ্ডালীর গৃহে আজ্মকাল খুব বেশী ব্যবহার 
হইতেছে। কিন্তু এ দমস্তই ভাটয়ারা তৈরণ করে। ভারতের সর্ব এই আ্যালযামানিয়ম বাসনের 
ব্যবসা তাহাদের একচেটিয়া। ইহার তৈরণ কারবার প্রণালী অতি সহন্্। “বিদেশ হইতে 
পাধলা আলামনিয়মের পাত হন্মযোগে [পটিয়া বাবিধ আকারে পার তৈরী হয়। এম. 
এসশীস, ডিগ্রাধারণ বাঙালী গ্রাজয়েট যুবক আলামিনিয়মের দ্ুবাগুণ মুখস্থ বলতে পারে, 
উহাদের রাসায়ানক প্রক্কৃতও তাহারা জানে। কিন্তু ভািয়ারা এসব ছুই করে না, তব? 
এই ধাতু হইতে নানা দ্রব্য তৈরি কাঁরয়া াহারা প্রভূত অর্থ উপান্জন করে। 

খানাশজ্পেও বাঙালীদের স্থান আঁত নগণ্য। এই শিকেপ ইয়োরোপটিয়েরাই সর্বাগ্রগণ্য। 
ভারতবাসীদের মধ্যে মাড়োয়ারী এবং কচ্ছণরাই প্রধান। তাহারা ভূতত ও থাঁনজতব্বের 
কিছু জানে না; তৎসত্তেও তাহারাই সর্বদা খান ব্যবসায়ের সুযোগ সন্ধান করে। তাহারা 
অনেক খাঁনির ইজারা লইয়াছে এবং বহন করলা ও অন্র্থনর তাহারা মালিক। এই সব খাঁনর 
কাজ তাহারা নিজেরাই পাঁরচালনা করে। খানাবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতত্বে বিদেশশ বিম্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারণ বাঙালণ গ্রাজুয়েটরা এ সব ব্যবসায়ণীদের অধশনে চাকর” পাইলে 
সৌভাগ্য জ্ঞান করে। লাক্ষা শিল্পেও বাঞ্তালীর স্ধান নাই। মাড়োয়ারণীরা ইয়োরোপণয়দের 
দন্টান্ত অনুসরণ করিয় এই ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছে। কোদারমাতে 
(বহার) অন্রের বড় খাঁন আছে। অস্্ের ব্যবসায়ের প্রবর্তকদের মধ্যে কয়েকজন বাষ্ালশর 
নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবসায় ইয়োরোপণীয় ও মাড়োয়ারীদের একচোটয়া। 
৯১২৪ ও ১৯২৯ সালে ভারত হইতে যে অন্তর রপ্তানী হইয়াছে, ভাহার মুল্য এক কোটস 
টাকারও বেশশি। (77702077140 চু তি, 080৮000) 

মোটর বানের ব্যবসা পাঞ্জারীদেরই একচোঁিয়া হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা বৈদ্যঁতক 
মিস্মীর কাজও ভাল বরে! প্লাম্বিং ধাবসারে শ্রমাশজ্পের কাজ ভীড়য়ারাই করে। 
কিকাতার জনতানির্মাতারা চশীনা ধিম্বা হিন্দস্থান চর্মকার। কলিকাতায় এবং মফস্বল 
সহরে, চাকর, রাঁধুলশ বামন প্রীত হিন্ছ্যানণ অথবা উদভযা। সমস্ত মজুর, রেলওয়ে কুলী 
এবং হল ও অন্যান্য নদশতে নৌকার মাঝি, বিহারী কিন্বা হন্দস্থানী। ঢাকা, 


৩০৪ আত্মচারত 


কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরের নাঁপতেরা প্রধানতঃ অ-বাঙালী। কাঁলিকাতায় রাজজমিস্তরীর 
কাজও অববাঙ্তালরা অধিকার কারতেছে। কলিকাতায় একজনও গ্াড়োয়ান বা কুল বাষ্চালশ 
নয়। 

বাংলার শ্রমশিক্প সম্বন্ধীয় সরকারণ রিপোর্টে (১১০৬) দেখা যায় যে, ২০ বংসর পূর্বে 
পাটের কলে সব বানচাল” মজ্‌র “ছিল, 'কন্তু ১৯০৬ সালে ভাহাদের দ;ই-তৃতীয়াংশ 
অ-বাঙালীী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালী মজুরের সংখ্যা ক্রমেই কাঁমতেছে এবং বর্তমানে 
তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৩ জনের বেশী নহে। অন্ধ শতাব্দী প্বেও রাঁধুনগ, মিদ্টা- 
বিক্রেতা, নাপিত ও মাঝি সবই বাঙালী 'ছিল। 

কলিকাতা সহরে এখন মিন্টান্নবিক্রেতা, হঃলুইকর ও মনুদীর দোকান প্রভৃতি মাড়োয়ারণী 
ও হিন্দদ্বানশরা চালাইয়া থাকে। শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্তি, ওদিকে উত্তরবঞ্পো 
সান্তাহার, পার্বতাঁপুর এবং জলপাইগাঁড় প্রসূতি পর্যন্ত, ই... রেলওয়ের শাখা বাঙালী 
অধচাষত স্থানের মধ্য দিয়াই গিয়াছে। কিন্তু স্টেশনে মিদ্টাম্লাবক্ষেতা ও খাবার দোকান- 
শুয়ালারা গ্জরাটী এবং পাশরঁ। বস্তুতঃ যে সব কাজে গঠনশস্তর বা তদারক কারবার 
প্রয়োজন আছে, তাহা বাঙালীর ধাতে যেন সহ্য হয় না। 

আমার বাল্যকালে, কাঁলিকাতার গোয়ালারা সব বাঙালী ছিল। কিল্তু এখন আর এ 
বাবসায়ে বাঙালী দেখা যায় না। হিন্দস্ণানী গোয়ালারা বাঞ্খালীদের এ ব্যবসায় হইতে 
বিতাড়িত কাঁর্সাছে। হিন্দস্থানী গোয়ালারা ভাল জাতের গরু ও মাহিধ রাখে, তাহাদের 
পুষ্টিকর ভাল খাদ্য খাওয়ায়। সুতরাং বাঙালশ গোয়ালাদের শরুর চেয়ে তাহাদের গরু 
বেশশ দুধ দেয়। কেবল কাঁলকাতা নয়, মফঃস্বল সহরেও বাঙালী ধোবা নাঁপত [বিরল 
হইয়া পাঁড়তেছে এবং শহন্দুস্থানীরা তাহাদের স্থান অধিকার কারিতেছে। 

বাঞ্চালপরা কেন এই শ্রমাশি্পী চাকর ও মন্জুরের কাজ হইতে বিতাঁড়ত হইতেছে, 
তাহার নানা কারণ দেখানো হয়, তাহার ঘধ্যে একটি ম্যালেরিয়ার জন্য বাঙালশজ্াতির জশীবনশ 
শন্তির ক্ষয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা হয় ষে, বদ্ধমান, হুগলী ও দিনাজপুর জেলার 
কোন কোন অংশে, সাঁওতালেরা স্থায়ীভাবে বসবাস কাঁরয়াছে এবং চাষের কাঙ্জ বহুল 
পাঁরিমাণে তাহাদের দ্বারাই করা হইয়া থাকে। এই যুক্তির মধো কিছু সত্য আছে বটে, 
কিন্তু ইহা' সত্যকার কারণ বা সন্তোষজনক কারণ নয়। বন্ধমান, প্রোসভেন্সশ এখং 
রাজসাহাঁ বিভাগের পক্ষে ম্যালোরিয়ার যুক্তি কিয্ংপাঁরমাণ্ খাটে, কিম্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম 
বিভাগ এখনও ম্যালোরয়ার আরুমণ হইতে অনেকাংশে মন্ত্র। কিন্তু এই সব দ্ধানেও 
অবাঙালশদের প্রাধান্য যথেষ্ট। বাংলার ব-দ্বাঁপ অঞ্চলে এত বেশ বিহারাঁ শ্রমিকেরা 
রূপে আসিল? পূর্ব বঙ্গের খেয়াঘাটগন্গও এই দিহারীদের দ্বারা চালিত হয়। 

খুজনা, বাগেরহাট এবং তৎসংলগ্ন ফাঁরপুর জেলায় বড় বড় খেয়া ঘাটগৃি নীল্যমে 
সর্বোচ্চ ডাকে ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় বান্তালীরা এই সব খেয়াঘাট চালাইতে 
পারে না। এস্খলে বলা যাইতে পারে যে, শ্রী ও ময়মনাঁসংহ জেলার সুমস্ত খেয়া ঘাটের 
ইজারাদার হিন্দ্‌স্থানশ ছন্রপৎ সিং, এই সব খেয়াঘাট জেলা বোর্ড হইতে নালামে ইন্ভারা 
দেওয়া হয় এবং জেলা বো্ডপহাল সম্পর্ণরূণে বাঙালশদেরই পারচালত। কিন্তু কোন 
বান্তালশ যাঁদ খেয়া ঘাটের ইজ্জারা নেয়, তাহা হইলে আলসা ও ব্যবসা বৃম্ধির অভাবে তাহার 
কতব্য সম্পাদন কাঁরতে পারে না এবং শীঘ্রই সে দেনাদার হইয়া পড়ে। এই কারপে খেয়া 
ঘাটাগনীলি ছিন্দুস্থানধদের একচেটিযা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা হয়ত কুলন বা ভৃত্যর্পে 
কার্ড সয়ে এবং শেষে নিন শর ও অধারসার় হলে যাদের দের পন 

লয় 


সপ্তাবংশ পাঁরজ্ছেদ ৩০৫ 


পূর্ব বঞ্চে বর্বার পর যখন জঞ্ষ শুকাইর়া বায়, সেই সময় এ অশ্ঠলের বহ_ স্থানে 
শ্রমণ কারয়াছি। আমি লক্ষা করিয়নাছ যে, সেই সময় বিহার হইতে পার্কীর বেহায়ারা 
আপিয়া বেশ পয়সা উপার্জন করে। বাংলার দরবতর্শ নিভৃত গ্রামেও আমি বানালশ 
থেহারা কমই দোঁশয়া। পর্বে, কৃষকেরা অবসর সময়ে পালক” বাহয়া অর্থ উপার্জন 
কাঁরত, 'কন্তু এখন তাহারা অনাহারে মারবে, তব: বেহান্ান্ন কাজ কারিবে না। বস্তুতঃ, 
একটা অবসাদ, মেহে এবং শ্রমের মর্ধাদা জ্ঞানের অভাব বাঙালীর দচত্তকে আঁধকার কাযা 
বাঁসয়াছে। 

নিম্ন জাতদের মধো কয়েক বৎসর হইল একটা নূতন ধরণের জাতির গর্ব ও মর্ষাদা 
জ্ঞান দেখা যাইতেছে। তাহারা ক্ষাতিয় ও বৈশ্য বালয়া দাধী করে এবং এই ধারণার বশবতাঁ 
হইয়া কোন মাল বহন কারিতে চায় না, নৌকা বাঁহতে চায় না। ফলে অসংখ্য হিন্দুস্থানশ 
মজনুর ও নৌকার মাঁঝ আসিয়া বাংলাদেশ দখন কাঁরয়া বাঁসয়াছে, আর বাঙালীরা না খাইক্লা 
মারতেছে। চিরস্থায়ী বল্দোবস্তের ফলে জমিতে রায়তদের অনেকটা স্থায়ণ স্বদ্ধ জন্মে, 
খাজন্য বুদ্ধির আশক্কা তেমন নাই। তাহার উপর বাংলা দেশের জাঁমও স্বভাবতঃ উর্বরা, 
এই সমস্ত কারণ সমবায়ে বর্তমান শোচনীয় আঁর্থক অবস্থার সম্টি হইয়াছে। কিন্তু 
পরেই আঁম দেখাইয়াছি ষে, জামির উৎপন্ন ফসলে বাংলার সমস্ত লোকের পোষণ হয় না 
এবং কোন বৎসর অজন্মা হইলে, লোকে অনাহারে মরে। (১৬) 

১৯২২ সালে উত্তর বন্পোর বন্যাপপীড়তের সেবা কার্ষের সময়ে সান্তাহার রেলওয়ে 
দ্টেশনের জামতে সেবা সামার প্রধান কার্বালয় স্ধাঁপত হইয়াছিল। চারাদকের গ্রামের 
লোকের থে দ্দশা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনশয় এবং সেই সময়ে শীতের উত্তর বাতাসে 
লোকের কম্ট আরও বাঁড়য্লাহুল। লোকেরা শীতে কাঁপতে কাঁপতে আসত এবং কদ্বল। 
কাপড় ও খাদ্য শস্য চাহিত। সেই সময়ে সান্তাহারে ৪1৫ হাজার হিন্দস্ধানশ কুলী 
থ্াকত। তখনও পারতশপুর হইতে শালগযাঁড় পর্যন্ত ব্রডগেজ” বা বড় লাইন খোলা 
হয় নাই। সূতরাং ড় লাইন” হইতে 'ছোট লাইনে” মাল বহন কাঁরিবার জন্য এবং লাইন 
মেরামত কারবার জন্য এই কুলাদের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এ অঞ্চলের বন্যা ও দৃভির্ষ- 
পীড়িত গ্রামবাসীদের বাড়শ স্টেশন হইতে অস্প দূরে হইলেও, তাহাদের স্বারা কুলশীর 
কাঙ্জ করানো যাইত না, তাহারা বাঁলত যে উহাতে তাহাদের 'ইঞ্জত' বাইবে। সেবা 
সামাতির প্রধান কার্ধালয় যখন সান্তাহার হইতে আতাইয়ে স্থানান্তরিত হইল, তখন মাসিক 
২০, টাকা মাহির়ানায় কতকগুলি হিন্দস্থানশ কুলশীকে চাউলের বস্তা ও অন্যান্য ্িনিষপর 
বহন কারবার জন্য নিষ্্র কাঁরতে হইল। স্থানীয় লোকেরা সেবা সামতি হইতে ভিক্ষা 
লইলেও, ভাহারা এ. সব 'হুলীয় কান করিতে কিছুতেই রান্গ হইল লা। সময়ে 
সময়ে ২৪ জন স্থানশ্প লোক পাওয়া যাইত বটে, কিচ্তু অহারা অত্যন্ত বেশশ মজুরী 
দাবা করিত এবং কাজও আদ্তরিক ভাবে কারত না। 


€9) শ্রমের অনভ্যাস ও অধ্যবসায়ের অভাবই ব্যর্থতার কারণ 


চানা মিস্মীরা বাঙাল? 'মস্যশীদগকে রুমেই ফাষক্ষেত হইতে হঠাইয়া দিতেছে। ইহার 
কারণ চপনা মিস্তীদের উচ্চপ্রেধীর কারগার, পারশ্রমপটুতা ও দক্ষত্য। ব্যান্তগত ভাবে 


(১৬) ১৯২৮ সালে বাংলার ৭1৮ জেরা দ্্ক্ষের কবলে পাথিত হইয়াছিল, যা 
বম্ধমান, যাকুদা, বীরতৃম, দিলাজপ্যরের কিয়দংশ, মূরশদাবাদ এবং যশোর ও গ্লনার কিরদলে। 
৯৯৩০ ৩৯ লালে ব্যবসারে মন্দা এবং পাটের মূল্য চালের জন্য যাংলার কৃষকদের শোচনীয় দর্দেশা 
হইয়া ছছল। 


০ 


৩০৬ আত্মচরিত 


তুধনা করিলে বাস্ঠালশীরা দক্ষতা ও পাঁরশ্রমপট;তা় 'হন্দুস্ধানশদের লিকট দাঁড়াইতে পারে 
না, হল্দ্থানীরা আবার চাঁনাদের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। (৯৭) বাঙ্ডালী মিশ্র ও 
চীনা মিন্ীদের দূলো তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যাইবে, যাঁদও 
তাহারা সথাঙ্ছের একই স্তরের লোক এবং উভয়েই আঁশীক্ষত। চাঁনা মিম্বরীরা ধারে ধারে 
কলিকাতায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং রেলওয়ে ও ৮. %খ. 1). হইতে ঠিকাদারণ 
ইতেছে। তাহারা নিজের কারখানা স্থাপন করে, 'কন্তু বাষ্ঠালী [স্ত্রীরা (তাহাদের মধ্যে 
অনেকে মুসলমান) দিন মজ,্রণী পাইয়াই সন্তুষ্ট এবং স্বীয় অবস্থার উন্নত সাধনের জন্য 
কোন চেস্টা করে না। একথা সকলেই জানে যে, বাঙালশ 'িস্তীরা যে মূহূর্তে বাঝতে 
পারে যে, তাহাদের কাজ তদারক কারবার জন্য কেহ নাই, সেই মুহতেই তাহারা কাজে 
িলা দিতে আরম্ভ করো তাহাদের এই কদভ্যাস একরুপ প্রবাদ বাকোর মধ্যে 
দাঁড়াইযাছে। 
বাঙালশদের চেয়ে বেশী কঘণি, কিন্তু চশীনারা ইহাদের সকলের চেয়ে 
কমতি) তা ছাড়, চীনারা বিবেকবাুদ্ধিস্পন্ন। কোন চীনা কখনও তাহার কর্তব্যে অবহেলা 
করে না। তাহার প্রভুর নর তাহার কাজের উপর থাকুক আর না-ই থাকুক, তাহাতে কহ, 
আসে যায় না। সে বেশী মজুরী নেয় সত্য, কিন্তু প্রাতদানে ভাল কাজ করে এবং বেশী 
কাজ কয়ে। আর একটি প্রভেদ এই ঘে, বাঙালী বা হিল্দুপ্থনাণ শ্রমাশজ্পশীর উন্নাতর জন্য 
কোন চেক্টা নাই, সে তাহার চিরাচাঁরত পথে চলে, বম্পরচালতের মত কাজ করে। কিছ্তু 
একজন চাঁনা যে কেবল ভাল কাজ করে, তাহাই নয়, কাজের এধো নিজেকে ডূবাইয়া দেয় 
এবং উহাতে গর্ব বোধ করে। 'দনের পর দিন সে ভাহার কার্জে উন্নাত করে, যতদুর 
সম্ভব তাহার কাজে কোন ভ্রুটাী হইতে সে দেয় না। দুর্ভাগ্যরমে তাহার চাঁরতে নানা 
দোষও আছে। আঁফিং খাওয়ার অভ্যাস সে ক্রমে ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু সে এখনও 


শপ্ড ও কোং এবং অন্যান্য কোম্পানীর সমদুগামী ছাহাজেও তাহারাই প্রধানতঃ লস্করের 
কাজ করে। তাহারা অনেক সময়ে জনধহমূল পৈতৃক বাসম্পান ত্যাগ কারয়া পচ্মার 


চরে 
কাঁলকাতায় 
(১৭) পর টি হাতার দই রানা হর, কস হুক কালে 


নপ্তাবংশ পারিজ্ছেদ ৩০৭ 


অথবা আসামের জঙ্গালে যাইয়া বসত করে এবং সেখানে তাহারা প্রচুর ধান ও পাট উৎপা 
করে। তংসত্বেও তাহার উনাদের সঙ্গে তো দূরের কথা, উত্তর ভারত হইতে আগত 
হিন্দুম্থানীদের সাঁহতও প্রাতযোঁশতায় টিকতে পারে না। 

কাঁলিকাতায় ছোট ছোট চামড়ার কারখানা এবং জৃতার দোকান সমস্তই চীনা, জা 
মুসলমান এবং হিন্দুদ্থানী চামারদের হস্তঙ্গত। িক্দোদ্ধৃত 'ববরপাঁট হইতে আমার 
ভীন্তর সত্যতা বুঝা যাইবে £_ 

কলিকাতায় চগনাদের প্রা ২৫০ শত জুতার দোকান আছে, উহারা সকলে িলিরা 
প্রায় ৮। ৯০ হাজার মুচশকে কাজে খাটায়। প্রচালত প্রথা এই যে, জনতার উপয়ের অংশ 
চীনারা তৈরী করে এবং সুকতলা ও গোড়ালি মনূচীরা সৈললাই করিয়া দেয়। এই কাঙ্ছে 
মুচীদের মজুরী স্যধারপতঃ দৈনিক ৮* আনা হইতে %* আনা! বেশী কাঁরগারর কাজ 
হইলে মজুর এক টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়।” 78৩ 512125770125 0০৮5 1980. 

মু্চঁদের সংখ্যা যাঁদ গড়ে ৯ হাজার এবং প্রত্যেকের মজুরশ দৌনিক তের আনা ধরা 
যায়, তাহা হইলে ঘচঈদের আয় বংসরে ২৬ জক্ষ টাকা দাঁড়ায়। হিন্দস্থানশদের জুতার 
দোকানে আরও কয়েক হান্জরার মুচণ নিজেরা আতা নির্মাণের ব্যবস্থা করে; এবং পূর্বোন্ত 
হারে তাহারাও বংসরে প্রায় ২৬ লক্ষ ট্রাকা উপার্জন করে। সুতরাং কথাটা আঁবম্যাস্য 
মনে হইলেও, ইহা সতা যে, অবাণ্ডান্সী মনচাঁরা এই বাংলা দেশে বাঁসয়া বংসরে ৫২ লক্ষ 
টাকা অথবা অন্ধ কোট টাকার আঁধিক উপার্জন করে। 

ঢাকা সহরের নিকটে ষে সর চামার বাস করে, তাহাদের বাবসা নাই, সুতরাং তাহারা 
অনশনা্রদ্ট জীবন যাপন করে। বাংলার অনুন্নত জাতদের মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা 
দারদ্র ও [িপশীড়ত। তাহারা জশীবকার জন্য ভিক্ষা কারিতে লঙ্জা বোধ করে না। বাদ 
তাহারা জুতা মেরামত বা জুতা সেলাইয়ের কাজও কাঁরত, তাহা হইলেও দৌনিক ধার 
আনা এক টাকা উপাজনি করিতে পাঁরত। কিদ্তু এই কাজ হিন্দুস্থানশ বা বিহারী 
চামারেরা দখন কাঁরয়া লইয়াছে। অবশ্য এই কর্মে অপ্রবৃত্তিই টাকার চামারদের এই দুর্দশার 
কারণ। শ্রীরামপ;রের বিখ্যাত পাদ্রশ কের সাহেব একথা বলিতে লঙ্জজা বোধ করিতেন 
না যে, গতান এক সময্ে চর্মকারের কাজ কাঁমিতেন; লোনিনের পদ্যাধকারণ স্ট্যালন তাঁহার 
দাঁরদ্রের দিনে মন্চৌর কাজ কারতেন। কিন্তু আমাদের সমাস ব্যবস্থার আগাগোড়া একটা 
কাল্পনিক গবে' আচ্ছম। 

একজন শিক্ষিত অধাবসায়শশল বাণ্ডালী সরকারী রিসার্চ ট্যানারীতে তিন বংসর শিক্ষা 
লাভ কাঁরয়া তার ব্যবসা আরদ্ভ কাঁয়াছেন। [তানি সাধারপ্তঃ তাঁহার কারখানাতে 
দশ জন হিন্দস্থানী চামার নিষুত্ত করেন, উহারা দিন ১০। ১২ ঘণ্টা কাজ কাঁরয়া প্রতাহ 
গড়ে এক জোড়া কারা আভা তৈরণ করে! তাহাদের আয় দৈনিক গড়ে ১]৭* অথবা 
মাসে ৫০. টাকা! বান্তালশ যুবকটি আমাকে বাঁলয়াঁছল যে, একজন চীনা মূ যাঁদও 
মাসিক এক শত টাকার কমে কাজ কাঁরিতে রাজশী হইবে না, তবুও তাহার দ্বারা কাক্স করানো 
শেষ পর্যদ্ত লাভজনক । কেননা সে বেশণ পারিশ্রম করে এবং তাহার কাজও ভাল হয়। 
চনারা মৌমাঁছদের মত পাঁরশ্রমী। তাহারা 'দিনের প্রত্যেকটি মুহুর্ত কাজে লাগাল, এক 
মিনিট সময়ও নষ্ট করে না। তাহাদের মেয়েরাও সমান পরিশ্রমী, এবং বাঙালশী সেয়েদের 
মত তাহারা দবানিপ্লায় সময় নষ্ট করে না। দোকানের পিছনে নিজেদের বাড়তে তাহারা 
হয় ফাপড় কাচায় ব্যস্ত অথবা জামা সেলাই করে। হিসাব কারা দেখা গিয্াছে যে. 
কালিকাতায় চশনারা জনতা ও চামড়ার ব্যবসায়ে বংসয়ে প্রায় এক কোটশ টাকারও বেশী 
উপার্জন কযে। তা ছাড়া, চণনা ছতারেয়াও বরে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্গন করে। 


৩০৮ আত্মচারত 


(৫) অধ্যবসায় ও উদ্যামের অন্াব ব্যর্থতার কারণ 


আমি বখন প্রথম কলিকাতায় আস, তখন সমস্ত মশলা বাবনারশীরা বাঙ্তালশী ছিল। 
এখন গদজরাটীরা এই ব্যবসায় বাঙালীদের হাত হইতে কাঁড়িরা লইয়াছে। (৯৮) আর 
একাট দন্টান্ত দেওয়া ধাক। বশ্গাডপা আন্দোলনের সময়, প্রথম যখন '্রাটশ পণ্য বর্জন 
আরম্ভ হয়, তখন স্বদেশ+ [সগারেট বা 'বাঁড়র প্রচলন হয়। তখন কাঁলকাতায় বহু ভবছুরে 
এই বাড়ির ব্যবসা করিয়া সাধু উপায়ে দুই পয়সা উপার্্ন কাঁরত। কিন্তু সমাজের নিচ্ন 
স্তরের লোকেরাই, যথা, গাড়োয়ান, ছ্যাকড়া গাড়ীওয়ালা, কুলা প্রভাত সাধারণতঃ 'বাঁড় 
খাইত। উন্চ স্তরের লোকেরা বাড়ি পছন্দ কাঁরত না। গৃজরাতীরা সব্দা নূতন সুযোগের 
সম্ধানে থাকে, তাহারা চট কাঁরয়া বুঝিতে পাঁপিল যে, যেখানে বাড়ির পাতা পাওয়া বায় 
এবং শ্রমের মূল্য কম, সেই স্থানে যাঁদ বৃহৎ আকারে 'বাঁড়র ব্যবসা ফাঁদা যার, তবে খুব 
ভাল ব্যবসা চলিবে। তদনূসারে তাহারা মধাপ্রদেশকে কাষাক্ষের কারয়া লইল। বব, এন, 
রেলওয়ে এই কানের উপঘক্ত স্ধান। এখানে জমি শুদ্ক অননর্বর, আঁধধাসদের জশীবকা 
সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়, কাজেই মজুরশী খুব কম। তা ছাড়া এ স্থানের বনে শাল 
ও কেন্দক্লা গাছ আছে, উহার পাতায় মোড়ক ভাল হয়। বোম্বাই অঞ্চল হইতে তামাক 
আমদানী করা হক্স। কস্তু গাঁণ্ডিষ্না কলকাতা বা লাহোরের চেয়ে বোদ্বাইয়ের বেশী 
কাছে, সুতরাং তামাক প্যতা আনিতে রেলের মাশুল কম পড়ে। এই "বাঁড় তৈরীর ব্যবসা 
স্দ্পুশরিপেই কুটীর শিল্প, কোন কল ইহাতে ব্যবহৃত হয় না। বড় বড় বাঁড়র ফার্মও 
আছে, ১৯২৬ সালে ইহার একি আমি পারিদর্শন কার। এগঢুঁজ কেবল 'বাঁড় পাতার 
এবং তৈরণ বাড়ি সংগ্রহের গুদাম! এইরুপে একাট বৃহৎ বাবসা গাঁড় উঠিয়াছে এবং 
ইহার দ্বারা প্রায় ৫০ হাজার লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে। কারখানা হইতে বংসরে 


(8 াংলার় পাপ শব্দের অর্থ মশলা বাবলারঁ-এ পর্প্ত এ বাবসা ভাহাদেরই 
আমি নিদ্নে ক্েকজন প্রাসদ্ধ মশলা ব্যবসায়ীর নাম কারতোঁছ :_আন্মোনয়ান ক্রীট- রামচগ্দ 


রামলাল হনমান দাস, গোপীরাম ফুগলাকশোর, জ্নকদেন্ জহরমল, এন. জগতচাঁদ, জনা মাঁতলল: 
ষশোরাম হাশরানল্দ, সুরজমল সতুলাল, তার মুহম্মদ জাল. দৌঁজশ দাদাভাই হোসেন কাসেম দাদা, 
হাজপ আল সহত্মদ আগল শা মহম্ৰপ, মাঁতচাদ দেওকরন। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙাল” তাহার বংলানক্রামক ব্যবসা হইতে বাঁহচ্কৃত হইক্সাছে। 

(৯৯) শ্বাড় ব্যবসায়ের প্রয়োজনার়তা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ১৯২৮--২৯ সালে প্রায় 
দুই কোটা টাকা মূল্যের বিদেশ” সিগারেট আমদানী হইয়াছিল । স্বদেশ? আন্দোরানের হলে 
পীরবর্তে লোকে বিড়ি ব্যাবহার করাতে, দড়ি বাবসায়ে খ্যব লাভ হইতেছে। কাচা মাল সরবরাহের 
বাবসাও যেশ জাঁকিরা উঠিয়াছ্ছে; এক শ্রেপীর চূর্ণ তামাক এবং কেন্দুযা গাছের পাতা ইহার 
কাঁচা মাল। খাহারা বিড় এবং তংগল্পকীি কাঁচা মালের বাবসা করে, এরূপ করেকটি প্রধান 

গেল : 


আনল, হাসন রোড পিতা চল হাসন সোড। 
দেখা যাইতেছে, দাড়ি বাবসারে মার একটি প্রধান বাষ্তালী ফার্ম আছে। জাঁধকাংশ "বাড » 
ফারখানাই ি. এন, রেলওয়ে লাইনের ধারে সম্ধলপ্তর, বিলাসপ্র, চষ্পা, হেমা, 


সপ্তাবংশ পারিচ্ছেদ ৩০৯ 


এই লোচনটীয় কাহনী আম এর্ধন শেষ কার। লোহালরুড়ের শত শত দোকান গাঁড়য়া 
ভাঠলাছে। করেক বংসর পূর্বেও যে সমস্ত হিন্দস্থানী মজুরের কাজ কনিত, তাহারা 
নালামে নানাটিষ প্দরানো কলকম্দা বা তাহার অংশ 'কাঁনতে থাকে। এখন তাহারা 
রীতমত ব্যবায়ণ এবং তাহাদের সঙ্ঘ আছে। তাহারা সর্বদাই পূরাতন কলবন্জা গ্রভীত 
জান 'কানধার সক্ধানে থাকে, কোন কোন সমরে টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রাতল জীমার 
পর্যন্ত কিনিয্না ফেলে। ইহাদের দোকানে সর্বপ্রকার পূরানো কলকব্জা, লোহালরড় প্রস্বাত 
দেখিতে পাওয়া ধায়। বলা বাহুল্য, এই ব্যবসায়ে বাঙালশ নাই। 

দরভাগ্যকরমে, কালকাতা বিশ্বাবদ্যালয় একটি গুরুতর ভ্রম, এমন ছি অপরাধ কাঁরয়াছে__ 
কমার্স বা বাঁপজ্য বিদ্যায় উপাঁধ দানের ব্যবস্থা কারল্না। ছাত্েরা মনে করে কতবগ্াঁল 
প্ৃস্তক পাড়িযা, বি. কম. ডিত্রশর যোগাতা লাভ কারয়া ভাহারা ব্যবসা গত সাফল্য অর্জন 
করিবে। কিন্তু বি. কম. উপাধিধারর মস্তিষ্ক কতকগুলি বড় বড় কেতাবশ কথায় পূর্ণ 
হয়। পরে সে তাহার শ্রম বঁঝতে পারে, কিন্তু তখন আর সংশোধনের সময় থাকে না। 
সে তাহার অধশত পহস্তকাবলশী হইতে পাতার পর পাতা মুখস্থ বাঁলতে পারে। সে 
অর্থনোতিক ভূঙ্গোল এবং অর্থনশীত পড়ে, এবং তূলা, পাট, প্রভাতি কিরূপে সরবরাহ হয় 
এবং কিরুপেই বা তাহা চালান হয়, এসব তথ্যা তাহার নখাগ্ধে থাকে। কিন্তু আঁশক্ষিত 
বাড়িওয়ালা ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করে নাই, তংসত্তবেও ভারতের 
কোথায় সম্তায় কাঁচা মাল ও মজুর পাওয়া যায় এ সমস্ত তথ্য তাহার মানস দর্পণে ভাঁসতেছে 
এবং সেগুল কাজে লাগাইতেও সে জ্বানে। হতভাগ্য বি. কম. ডিগ্রীঁধারশ কোন মাড়ৌয়ার 
বা ভাটক্া ফার্মে কেরাণশীগার পাইবার জন্য আতমান্ত বাগ্র। তাহার বিদ্যার গর্ব যোঁয়ায 
পারণত হয়। অন্ধ ভাবে ইয়োরোপাঁয় ধারার অনূসরণ করার ফলেই আমাদের বুবশক্তির 
এইরূপ শোচনীয় অপব্যয় হইতেছে। ইংলপ্ড ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে সঙ্ঘবধ্ধ শকিশালী 
জাতি, একথা আমরা ভুলয়া যাই। সেখানে শিল্প বাশিজ্য অর্থনশীতি জ্ঞান হিসাবে 
অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কিদ্তু আধ্যানিক ষূগের বাবসা বাণিজ্য বাঙ্ডালশীরা এখনও শিখে 
নাই। তা ছাড়া লশ্ডনে 'দবাভাঙগে বিশ্বাবদযলয়ের ক্লাসে যে সব বন্তুতা দেওয়া হয়, 
সন্ধ্যাকালে ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, ব্যবসার়* ফার্ম প্রভৃতিতে নিষুন্থ 'শিক্ষানীবশ ঘুবকদের উপকারের 
জন্য সেখ্যাল পুনরাবৃত্তি করা হয়। আমাদের দেশে উহার অনুকরণ কাঁরলে ঘোড়ার সম্মনখে 
গাড়ী জ্যৃতিবার মত অবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে। 

পূববিতর্ঁ এক অধায়ে (১৯শ পরিচ্ছেদ) দেখাইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের 
মোহ আমাদের ধুবকদের কিরূপ অকর্মণ্য করিয়া ফোলয়াছে! তাহারা ব্যবসা ক্ষেত্রে কষ্ট 
ও পরিশ্রম করিতে বিমুখ । (২০) 


শাশ্ডয়া, িষৌড় জ্থানে অবাস্থত। এ সব স্বানে শ্রমের মূল্য কস। হোটাহোট কারখানা 
খযালতে সাধরেপতঃ ২০০ শ্রামক কান্র করে, আর বড় কারখানাগ্বিতে দৈনিক গড়ে দুই 
হাজার পর্বত প্লামক কাজ ফরে। 

জে (২৩) (একটা লক কারবার বিষ, কানের উবে রা 


শআমেরিকায় সহজসাধ্য বাবসার়ের মোহে ফটকাবার্জী অতাল্ত বাঁড়া শিয়াঙ্ছে! প্রত্যেকেই 
ভঙ্তার, উকীল, জাদদায, বিজ্ঞাপনের এঞ্সে্ট অনবা অধ্যাপক হইতে চার। কঠোর পারশ্রম করিতে 
তাহারা আঁনঙ্ছুক এবং কাঁধকার্ের শ্রম অনর হইতে আগত ক্যেতেতর লোকেরাই করে। পূর্বোহ 
কালো পোষাক পরা ধৃত্তি সমহে যত লোকের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক প্রধেশ 


৩১০ আত্মচারত 


বাংলাদেশে আগত মাড়োরারণ বা অবাষ্ঠাল” তাহার ব্যবসার প্রথম অবস্থালস সমান ভাবে 
জীবন যাপন করে, সে বদর সম্ভব কম ব্যয়ে জশীধন ধারণ করে। সে কায়িক পাশ্রম 
কারিতে সর্বদা প্রস্তুত এবং সকাল হইতে রাত দশটা প্ন্ত ক্রমাগত পরিশ্রম করে এবং ইহার 
ফলে সে দেশীয় ব্যবসায়শীদের অপেক্ষা সস্তায় 'চ্ছনিষ বিরুয় কাঁরয়া প্রাতবোগিতার তাহাদের 
পরাস্ত কাঁরিতে পারে। আমোরিকার যুন্ধরাপ্টী এপিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে কেন নানারপ কঠোর 
আইন করিয়াছে, তাহা এখন বুঝা শন্ত নহে। 'জন চণনাম্যান, এক মহষ্টি অন্ব খাইয়া থাকে, 
মদ্য পানও করে না, সুতরাং কম মঙ্জুরীতে কাজ কাযা তাহার শ্বেতাললা সহকমণদের সে 
প্রবল প্রাতযোগণ হইয়া দাঁড়ায়। হকার বা ছোট ব্যবসায়ীদের কাজে সে অল্প লাভে জিনিষ 
বিক্রয় কারিতে পারে। বস্তুতঃ, এঁসয়াবাসীরা যতই বুদ্ধ ও বিরন্ত হোক না হোক, আত্মু- 
রক্ষার জন্যই আমোরকাকে 'ইমিগ্রেশান, আইন কাঁরতে হইয়াছে । ইহার মধ্যে অর্থনোতিক 
কারশই বেশশ, বণশবদ্বেষ ততটা নাই। 

বাংলার ব্যবসা বাঁপজা ক্ষেত্র হইতে বান্ঠালশীরা ক্রমেই বিতাড়িত হইতেছে, ইহা বড়ই 
আক্ষেপের কথা । অবশ্য দোষ তাহাদের নিজ্েরই। ১৯৩১ সাঙ্গের ১১৯ই ক্রেব্ুুয়ার 
তাঁরখের 'ছ্টেটসম্যান' পািকায় জনৈক পর্রলেখক বলিয়াছেন ₹_ 

“১৮৯০ সাঙ্গের কোঠায় আম খন বোম্বাই হইতে প্রথম কাঁলকাতায় আসি, তখন 
আঁধকাংশ ব্যবসা বাঁপজ্যই বাঙালীদের হাতে ছিল। কিন্তু উদ্যোগ, অধ্যবসায় এবং সাধৃতার 
মাদ্রাজ এবং পাশদের দ্বারা বহিচ্কৃত হইয়াছে।...বাঙাল ব্যবসায়ীরা, প্রায় সমগ্ত বড় বড় 
ব্যবসায়ে বধা চাউল, পাট, চান, লবণ প্রত্ভীতিতে প্রধান ছিল। কিন্তু ১৮১০ সালের পর 
র্যা ত্রাদাস পূর্বেকার বান্চালণ ফার্মের স্ধলে মাড়োয়ারী ফার্মকে তাহাদের দালাল নিষা্ত 
কাঁরল। এ মাড়োয়ারণ ফার্ম স্যার হক্িরাম গোয়েক্কার স্দক্ষ পরিচালনায় এখনও কাপড়ের 
ব্যবসায়ে র্যা বরাদার্সের দালালের কাজ কাঁরতেছে। মাড়োয়ারা ফার্ম একটি বড় বাবসাক্সী 
ফার্মের দালালা হস্তগত করায়, ঘাড়োয়ারী দোকানদার প্রভাত স্বভাবতই উহাদের নিকট 
হইতে নানারূপ সাবধা পাইতে শাশিল এবং মাড়োয়ারশরা রুমে ক্রমে প্রায় সমস্ত ব্যবসা হইতে 
বাঙালিকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। সকলেই জানে যে, বর্তমান পাটের বাবসায় 
শতকরা ৮০ ভাগ মাড়োয্লারীদের হাতে। 

“বাদ্ালধরা নিজেদের দোষে রূপে ব্যবসা বাণিজ্য ঠইতে স্থানচ্যুত হইতেছে, তাহার 
আর একটি দক্টোন্ত ছদিতোঁছ। রাধাবান্জার প্রীটে পূর্বে সমস্ত পণম ব্যবসায়ণ বাস্ডালী 
গছল। 'কল্ছু তাহারা দ্বিপ্রহরের পর্বে তাহাদের দোকান খ্দুলিত ন্য। উহার ফলে কক্ছাঁ 
মুসলমান বোরানা_বাষ্ভালশ পশম ব্যবসা্শীর্দগকে রাধাবাজার হইতে বিতাড়িত করিয়াছে 


কারিতেছে এবং তাহার ফলে বেকার সমস্যা বাড়িতেছে। কম্যশ্ডার ফেনওয়ার্দি বলেন, আমোরকায় 
প্রা ২০ হাজার উল আছে, তাহাদের অধিকাংপেরই ফোন কাজ নাই। এককন বিশ্যাত ইংরা 
কথার পয আমোরকা করার হু সান কাযা? দতনি আমাকে বাঁিয়াছেন 
ব্যবসার সর্বাপেক্ষা শোচনশয় অবস্থা। দিউ ইক অন্ধেকে উকীলেরই 
পি কর রর জামাই তথাপি তাঁতের মত বতমানেও 
নু তন লোক আইনের যবসাযে যোগদান করিতেছে আমোরিকার দিদ্বাবদ্যালযঙুলি হইতে 
বংসর প্রা ৯ লক্ষ ২০ হাজার প্রাজুয়েট বাছিয় হয়। ঠহাদের এক চতুর্খাংশও কোন কাজ 
পা না। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায় বে, ১৯ ব৬সোনে বিবারের ফনডাকেলানে 
৫৬৩,২৪৪ জন পর্ব এবং ৩,৫৬,১৩০ জন স্মুলোক টঁ্ লইয়াছে। এই যে ফারিক প্রমের 
প্রীত অনিষ্কা, ইহাই আসোরকার প্রবল বেকার পমস্যা সির অনাতম কারণ” 


মপ্তাঁবংশ পারচ্ছেদ ৩১৯ 


বোরোরা অত্যন্ত পাঁরশ্রম", তাহারা সকালে ও। ৮টার সময় তাহাদের দোকান খুলে । সৃতরাং 
যাহারা সকালে জিনিষ কানিতে চায় তাহারা এ বোরাদের দোকানেই হায়।” 

৬০1৭০ বংসর পূর্বে ইয়োরোপণয় সদাগরদের বেনিয়ান বা যনঙ্ছদ্দরা সমস্তই 
বা্ডার্লা ছিল। এইরূপ কয়েকজন প্রাসম্ধ বাস্তাল্ী মচ্ছদ্দীর নাম নিচে দেওয়া যাইতেছে _- 
শ্গোরাচাঁদ দত্ত কুক রোম আযাপ্ড কোং); তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র চণ্ডী দত্ত চু'্চুড়ার 
চন্দ্র ধর নামক একজনের সঙ্গে যৌথ কারবার চালাইতে থাকেন। পরে তাঁহাদেরই একজন 
সাধ-এজেপ্ট ঘরশ্যামল ঘনশ্যামদাস, উত্ত ইয়োকোপাীয় ফার্মের বেনিয়ান নিষ্ত হয়, _বাগাল”ীরা 
এইরুগে স্থানচ্যুত হয়। 

প্রাণকৃ্ক লাহা আস্ড কোধ, গ্রেহাম আযান্ড কোং 'পকফোর্ড গডনি আ্যাশ্ড কোং, 
আ্যন্ডারসন আযশ্ড কোং প্রতীতি আটটি ইয়োরোপণয় ফার্মের মুক্ছুম্দী ছিলেন। িবচরল 
গুহের পত্র অভয়চরণ গুহ, গ্রেহাম আন্ড কোং পিল জ্যাকব, সইনি িলবার্ঁ আপ্ড কোং, 
স্যাকারষ্টীন আ্যাশ্ড কোং প্রভাতি নয়াটি ইয়োরোপাঁয় ফার্মের মচ্ছান্দী ছিলেন। লালতমোহন 
দাস (১৮৯০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়) জর্জ হেস্ডারসন আশ্ড কোং, চাটার্ড মাককযাপ্টাইল 
ব্যাঞ্ক চা, রোক্দ আশ্ড কোং এবং র্যাল ব্রাদার্সের মুচ্ছাপ্দি ছিলেন। দ্বারকানাথ এবং 
তাঁহার গর ধশরেন্মুনাথ দত্ত র্যাঁল ত্রাদার্সের কোপড়ের ব্যবসা বিভাগ) মচ্ছন্দস ছিলেন । 

আমার নিকটে একখানি চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা আছে 98071 40092 ০ 
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(রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহির)। (২১) এই পস্তকায় তদানীন্তন কলিকাতা সহরের 
ধনণ ব্যাক্কদের নামের তালিকা আছে। কাঁলকাতার যে সমস্ত বাসিন্দা বাবসা বাণিজ্য কাঁরয়া 
ধন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামও ইহাতে আছে। তাহা হইতে আমি কয়েকটি নাম উদ্ধৃত 
কারতোছ £_ 

৯। বৈষবদাস শেঠ-তাঁন কলিকাতাল্প একজন প্রাচসন আঁষবাসাঁ, সাধ;-প্রকাতি, সমশ্রান্ত 
এবং ধর্নী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পূবপ্রুষেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানশর বস্ত ব্যবসা 
বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। কাঁজিকাতার সমস্ত শেঠ ও বসাকেরা তাঁহার আত্মীয় কুট । 

ই। আমিরচাঁদ বাবু-তান প্রথমে রপ্তানী মাল গুদামের জমাদার ছিলেন। পরে অর্থ 
সগ্চয় করিয়া তানি বাবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত পণাল্জাতের 
ঠিকাদারী পান। একক ব্যবসায়ীরা বিদেশ হইতে যে সব মাল আমদানি কারিত, তানি 
সেগযালর খারদ্দার ছিলেন। এইরূপে তান এক কোট টাকার উপরে উপার্জন করেন। 
তিনি বছান্য প্রকাতির লোক ছিলেন, বাগবাজ্জারে থাকিতেন এবং স্ব-সম্পরদায়ভুক্ত শিখদের 
একজন প্রধান পঞ্ঠপোষক 'ছিলেন। 

৩। লক্ষরীকল্তে ধর-তানি খুব ধনী ছিলেন এবং কয়েকজন ভূতপূর্ব গবর্ণর এবং 
কর্ধেল ক্লাইভের মচ্ছেম্দশ ছিলেন। তাঁহার কোন প্ত্রসন্তান ছিল লা। তাঁহার মৃত্যুর 
তাঁহার দৌহর মহারাজা সুখময় রায় তাঁহার উত্তরাধিকার হন।. সুখময় রায় মাকুইিস অব. 
টিলেদনল সময রাজা উপাধি পান, তান ব্যক্ত অব বোসগলের একজন ডিরেনও 

। 

81 শোভারাম বসাক-ইনি বড় বাজারের একজন ধনশ আধবাসশী। ইচ্ট ইশ্ডিয়া 
কেম্পোনণর নিকট কাপড়ের বিক্রেতা ছিলেন এবং আরও নানা রূপ বাবসা কারতেন। 


২২১) তাঁহার পৌর জে. কে. বস কর্তৃক প্রকাশিত। 


৩১২ আত্মচারত 


৫1 রামদুলাল দে সরকার-তানি প্রথমে মদন মোহন দত্তের চাকরণ কাঁরতেন। তার 
পর মেসার্স ফেয়ারাল আ্যাপ্ড কোং ও আমোরকাদেশ"য় কাস্তেনদের চাকরী কারয়া এবং 
নিজে ব্যবসা করিয়া প্রভূত এ্বধ* সন্চয় করেন। [তানি সূতানট 1সমলায় প্রাকতেন। ২২) 

১ | শ্োবিনচাঁদ ধর-_নালমাঁপি ধরের পত্র, ব্াঞ্কার। ইয়োরোপাঁয় জাহান্গণ কাস্তেনদের 
কাজ করিয়া প্রভূত ধন সপ্চয় করেন। 

এই তালিকায় লক্ষ্য কারবার বিষয় যে, মাত একজন অ-াষ্ঠালশ ধনীর নাম আছে। 

ইহা স্মরপ রাখা প্রয়োজন যে, হৃগলণী নদশর তীরে প্রথম পাটের কল এবং আধ্ালিক 
হুগোপযোগা প্রথম ব্যাক্ক, প্রধান বাঙালশ ধনীদের মূলধন ও সহযোগিতার দ্বারাই স্ধাঁপত 
হইয়াছিল। কিল্হু এখন সেই বাঙালীদের স্থান কোথাও নাই। 

“জর্জ অকল্যান্ড হুগলী নদীর তাঁরে প্রথম পাটের সূতা বোনার কল স্থাপন বরেন। 
তিনি ১৮৫২--৫৩ জালে কাঁলকাতাস আসেন এবং বিশ্বদ্ভর সেন নামক একজন দেশীয় 
বেনিফানের অঙ্গে তাঁহার পারচয় হয়।.....১৮৫৫ সালে রিশড়াতে প্রথম ভারতীয় পাটের 
স্ৃতার কল প্রাতার্টিত হয়। অকল্যাণ্ড তিন বংসর কাপ তাঁহার ভারতাঁয় অংশশীদারের 
সাঁহত কারবার করেন।” _1). চ. %%211906: 1786 10706 0 116, 
0.7 & 51, 

*১৮৬৩ সালে কাঁলিকাতা ব্যা্কং করপোরেশান স্বাঁপত হয়। ইরা মার্চ ১৮৬৪ 
তারিখে উহার নূতন নাম করণ হয়_ন্যাশনাল ব্যাত্ক অব ইীশ্ডিল্না। কাঁলকাতাতেই প্রথমে 
ইহার প্রধান কার্যালয় ছিল, ১৮৬৬ জালে উহা লপ্ডনে প্ধানান্তরত হয়। ইহার ফলে 
ব্যাঞ্কের ভারতাঁয় বোশষ্ট্য লোপ পায় এই প্রসঞ্গো উল্লেখ করা যাইতে পারে.যে, লশ্ডনে 
কার্যালয় স্থানান্তরিত করিবার সময়, ৭ জন 'ডিরেক্টরের মধ্যে ৪ জন ছিলেন ভারতীয়, 
ধথা-বাব্য দুর্খাচরণ লাহা, হাঁরালাল শণল, পাঁতিতপাবন সৈন এবং মানিকজশী রস্তমজশী। 
দুইজন আঁডটারের একজন ছিলেন বাছালশী, তাঁহার নাম শ্যামাচরণ দে। এ সময়ে বাক্কের 
প্রদত্ত মূলধন ৩১,৬৯,২০০ টাকা হইতে বাঁড়কয ৪,৬৬,$০০ পাউশ্ডে দাঁড়াইল, সৃতরাং 
অন-ভারতীশক় অংশদারদের প্রাতনিধি আধিক সংখ্যায় নিবাচিত হইবার প্রয়োজন হইয্াছিল।” 
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(৬) কেরাশীগার এবং বাঙাল” ব্যর্থতা 


এখন আমরা দেশখিতোঁছ ষে, বাঙালী সমস্ত ক্ষেত হইতে বিতাড়িত হইতেছে। তাহার 
ক্্য কেবল গোটা কয়েক সামান্য বেতনে কেরাণশীর্র আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মান্রাজীরা 
আঁসিরা আজ কাল ভাগ বসাইতেছে এবং শীঘ্ই তাহারা এ কাজ হইতেও বাঙালধদের 
বহিষ্কৃত কাঁরবে। বলা যাইতে পারে যে, কেরাণশীগায়ি আমাদের অতাঁত জীবনের সঙ্গে 


হে) আঁধকাংল বিদেশী বাবসারণীরা কাঁলকাতাস্থত ইয়োয়োগণর ফার্ম লমছের এজেদ্সি 
মারফত কারবার করিতেন। কিন্তু আমোরকার ব্যবশায়ীরা ভারতাঁয় ব্যবসায়শ ও দালালদের মারফং 
করেষার কারতেন, কেন লা ইহাদের কমিশন, দালালী প্রভৃতির হার কম ছিল! ভারতা য় ফ্যবসান়শদের 
মধ্যে রমদুলাল দে-ই সবপ্রধান ছিলেন? এই বাঙালপ ভদ্ুলোক প্রথমে মাসিক ৪1৫ টাকা বেঙনে 
কেরারঁর কাজ করিতেন, পরে নিজের ক্ষমতায় কালকাতার একঝন প্রধান বাবসায় হইয়াছিলেন। 
১৮২৪ সালে প্রায় ৪ জক্গ পাউন্ড বা ৬০ লক্ষ টাকায় সম্পাি রাখিয়া তানি পরলোক গমন করেন। 
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সপ্তাবংশ পরিচ্ছেদ ৩৯৩ 


এমন ভাবে জাঁড়ত যে, ইহা আমাদের জশবন ও চারধের অংশ 'বশেষ হইয়া দাঁড়াইযলাছে। 
ইহা যেন আমাদের অভ্যাসে পারত হইয়াছে । (২৩) কেরার্পীগারি বাঞ্ডালী চাঁরপ্রের সঙ্গে 
এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ধন” আঁভজ্াতবংশের ছেলেরাও এ কাজ কারতে সচ্গকোচ 
বোধ করে নাঃ গত আর্্ধ শতাব্দী ধারিয়া বান্ডালপদের মধ্যে, বিশেষতঃ সুবর্ণবণিক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আশ্চর্ধ ব্যাপার দেখা যাইতেছে। তাহারা ইয়োরোপাঁয় সদা 
আফিসে বা ব্যাঞ্কে লক্ষ টাকা মূল্দোর কোম্পানীর কাগজ জমা দিলা ক্যাশিয়ার বা সহকারণ 
ক্যাশিয়ারের চাকর্ণ গ্রহণ করে, কিম্তু তবু ব্যবসায়ে নামবে না, কেননা তাহাতে বক আছে। 
যেকোন বঠাক বা দায়িত্ব নেয় না, সে কোন লাভও কাঁরতে পারে না, ইহা একটা সুপাঁরচিত 
কথা। কিদ্তু আমাদের দেশের লোকেরা একথা প্মরণ রাখে না। এই ফমণ প্রেসে দিবার 
সময় নিম্নাঁলাঁখত পরখ্যানর প্রতি আমার দ্্টি পাঁড়িল£- 


সাগরের কেরাণ' 


লর্ড ইণ্ণকেপ প্রন্ভীতর মত বড় বড় ব্যবসায়ী এবং দায়ত্জ্জানসদ্পত্ন ব্যাক্তিরা বলেন ষে, 
ভারত তাঁহাদের 'িকট অশেষ প্রকারে খণশী, বহ্‌ ভারতবাসঈর জন্য তাঁহারা অল্সসংস্থান 
কারয়াছেন। ইয়োরোপয় বাপকেরা গরশব ভারতাঁয় কেরালশীদগকে এই ভিক্ষুক বাত্ত দিবার 
জন্য গর্ব অন্ভব করেন বটে, গিকন্তু তৎপারবতে ইহাদের নিকট তাঁহারা যে কাজ আদায় 
কারয়া লন, তাহা বৎকিন্টিং বেতনের তুলনায় ঢের বেশী। ৩০, টাকা মাহিনার একজন 
কেরাপশ তাহার প্রভুর চিঠিপত্র লেখে, তাঁহার ব্যাকরণের ভুল সংশোধন করে, উহা 'ফাইল' 
করে, প্রয়োজনীয় পহথিপন্ন গৃছাইয়া রাখে; তাহার স্মরণ শান্ত প্রথর, কার্নবারে ১০। ২০ 
বসর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তহাও মনে রাখিতে হয়, ক্রিকেট ক্লাব, কোঁটিং ক্লাব, সুইমিং 
ক্লাব, বয়-স্কাউট সংক্রান্ত কার্ষের সেক্চেটারী হিসাবে প্রভুর ব্যান্তগত কাজও সে করে। প্রভু 
কাঁহলে দে দৌড়ায়, চেঁচাইতে বাঁললে চে্চায, 'মাহলা সভার' চিতিপত লেখা প্রভৃতি মেম 
সাহেবের ঘরের কাজও সে করে_ এবং এ সমস্তই মাঁসক ্িশ টাকা মাহিনার পাঁরবর্তে_ 
ইহাকে মানুষের বযাদ্ধবাত্তর ব্যাঁছচার ভিল্ম আর কি বলিব? 


্ রঙ 


“ষে সব বিদেশ” ফার্ম ভারতে ব্যবসায় কারিয়া এম্বর্য সয় করিয়াছে, তাহারা ভারতীয় 
কেরাণাদের বুদ্ধি, পাঁরশ্রম এবং কর্মশা্ত সহায়েই তাহা করিয়াছ্ছে। ধাহারা ইগ্োরোগ বা 
আমোরকা হইতে এদেশে আসিয়া ধনী হইয়াছে, ভারতাঁয় কেরাদাঁদের অধ্যবসায় ও 


“পাশ্চাত্যের বাঁপকেরা আঁসয়া ভারতশয কেরাপদের বুম্ধি ও কর্মশীল্ত কাজে খাটাইয়া, 
নিজেরা ধমী হয় এবং এ দেশ ত্যাগ করিবার সময় এ হতভাগ্য কেরাধীদের অকর্মশা, রুগ্নদেহ, 
দরিদ্র অক্ষম কারয়া ফোঁলয়া যায়?” 

জেমৃতবাজার পাঁতকা, ২১। ৫7৩২) 


(২৩) আমার প্রকাশা বন্তৃতার আমি, সুক্সেক, ডেপ্টশ গ্যাঁজন্ন্ট, কমিশনারের পাসন্যাল 
জ্যাপিদ্টাস্ট, ইনশ্পেন্টর ্েনারেল এমন কি একাউপ্টাপ্ট জেনারেলদেরও "পদ্মানাহ* কেরাশীশ আখ্যা 
দিতে হৃষ্ঠিত হই নাই। 


৩১৪ আত্মচারিত 


এই পতে বান্তাল চারের সবপ্রধান দৌরপ্য ও রুটি সুষপদ্টযপে প্রকাশিত হইয়াছে 
ব্যবসা বাঁপজ্যে বান্ালপশর স্যাভাঁবক অক্ষমতা সম্বন্ধে একটি কথাও এই পরে নাই। পরু- 
লেখকের একমান্ত অভিযোগ এই যে, ইয়োরোপণয় প্রভুরা ভারতাঁয় কেরাধশীর বুদ্ধি ও 
কমশন্ত কাজে খাটায় অথচ তদ্‌পযুক্ত যেতন দেয় না। অর্থাৎ বাঙ্ালশ যে “জপ্ম-কেরাপণ 
একথা পন্রলেখক ম্বঁকার কাঁরয়া লইয়াছেন এবং যাঁদ তাহাকে বেশ বেতল দেওয়া হইত, 
তাহা হইলেই তিনি সম্তুপ্ট হইতেন। তাঁহার মনে হয় লাই যে, কেবল ইয়োরোপাঁয়েরা নয়, 
মাড়োয়ারী ও গৃজরাটীরাও তাহাঁদগ্নকে এইভাবে খাটাইয়া নেয়। একজন এম. এস-সি, 
বি. এল. বৈজ্ঞানিক বৃণ্ডিতে কিছ করিতে না পারিয়া, বেকার উকশীলের দল বৃদ্ধি করে, 
পরে হতাশ হইয়া 'কমার্স স্কুলে" ঢ্কয়া টাইপ রাইটিং পন্ুলিখন প্রতি শিখে এবং কোন 
ইয়োরোপার়, মাড়োয়ারশ বা গুজরাট ফার্মে সামানা বেতনে কেরাপণীগ্ার চাকুরশ নেয়। 
প্রলেখক আর একাঁট কথা ভুলিয়া শিয়াছেন, চাঁহদা ও যোগানের অর্থনশতিক নিয়ম 
অন্সারেই পারিশ্রামক নিষ্ধারত হয়। অনাহার ক্লিদ্ট শাক্ষত বা অর্ধ শিক্ষিত বাঞ্ডালশর 
দৃষ্টি সংবাদপ্রের 'কর্মখালি শবজ্রাপনেয় দিকে সর্বদা থাকে। যখন একটি ৩০।৪০ টাকা 
বেতনের পদের জন্য শত শত গ্রাজুয়েট দরখাস্ত করে এবং দরখাস্তে এমন কথাও লেখা 
থাকে যে, কাজ না পাইলে তাহার পাঁরবার অনাহারে মারবে,-তখন বেশশ বেতনের আশা 
করাই যাইতে পারে না। তা ছাড়া, প্রতিষোগিত ক্ষেত্রে মান্রাজশরাও দেখা ধদয়াছে__কিরূপে 
আতি লস্তাক্স দেহ ও প্রাণকে একা রাখা বায়, সে বিদ্যায় তাহারা িম্ধহস্ত। এই মান্াজাঁ 
কেরাপারাও অনেকস্থলে গ্রাজুয়েট, ইংরাজশতে বেশশ দখল আছে এবং আঁত কম বেতনে 
কাক কারতে রাজশী। এক কথায়, অসহায় বাঙালী কেরাণণর মনোবৃত্তি অনেকটা “টমকাকার 
কুউরের” করঁতদাসের গনোবাত্তির মত। সৈ তাহার ভাগো সন্ভৃপ্ট__তাহার একমার দাবা 
এই যে, তাহার প্রভু তাহার প্রাত একট; সদয় ব্যবহার কারবে। তাহাকে যাঁদ একটা বাঁধা 
বেতন দেওয়া বায় তবে ক্রাঁতদাসের মত, কজুর ঘানির বলদের মত দিনরাত কাজ কাঁরতে 
রাজী! কিন্তু তাহার সমস্ত বুদ্ধি থাকা সত্বেও সে স্বাধীন ভাবে জীবকা্জনের চেষ্টা 
কখনই কারিবে না. ইয়োরোপণঁর ও অবাস্ডালীরাই তাহা কারবে। “বাঙালীর মন্তিচ্কের 
অপব্যবহার” সম্বন্ধে করেক বৎসর পূর্বে আম যাহা লিখিয়াছিলাম, এই কেরাপণীরা তাহার 
প্রকৃষ্ট দক্টাল্ত। 

সেক্সপণয়র তাঁহার “অ্লয়ান সিজার" নাটকে বান্ঠাল* £কেরাপণদের কথা মনে কাঁরয়াই 
যেন 'িখিয়াছেন ৮_ 

আ্যান্টান : গদ্দভ ষেমন স্বর্ণ বদ করে, সে তেন ভার বহন করিবে। আমরা তাহাকে যে 
জাবে চালাইব, সেই ভাবে চাঁলবে। এবং আমাদের ধনয়ন্জ নাট ল্থানে যখন সে বাহয়া আনবে, 
তর্ধন আমরা তাহার ভার নামাইয়া তাহাকে ছাঁড়ক্লা দিব। ভারবাহ গন্দভকে বেমন ছাড়িয়া 
দিলে সে তাহার কান ঝাড়া মাঠে চাঁরতে বায় এও তেমনি কাঁরবে 

অক্টোভয়াস : আপা যেরুপ ইচ্ছা কাঁরতে পারেন, কিস্ু সে বিশ্বস্ত ও সাহসী যোষ্ধা। 

আাশ্টান : আমার ঘোড়াও সেইরূপ, অক্রোভয়াস। সেইজন্য আম ভার বহনে তাহাকে নিহত 
কাঁর। এই পোনককে আমি বুদ্ধ করিতে 'শিখাই, চলিতে, দৌড়াইতে, থামতে বাল, তাহার 
দৈহিক গতি ও ভঙ্ধ্শ আমার মনের শাঁতেই চালিত হয়” 

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আয়ুবেদ শাশ্বের অন্যতম প্রবর্তক মহার্ধ সন্ত 
সংক্ষেপে সেক্সপাঁয়রের এই ভাব ব্যর কাঁরয়াছেন। ভারবাহী গন্দ্ভ জন্বচ্ধে তিনি 
বলিয়াছ্ছেন_রচ্চন্দনভারবাহ”ী ভারস্য বেত্তা ন তু চক্দনসাং অর্থাৎ ভারবাহণী গন্দ্তি কেবল * 
চগ্দনের ভায়ের কথাই জানে, তাহার স্্খাল্ঘ জানে না। 


সপ্তবিংশ পাচ্ছেন ৩১৫ 


'সদাগরের কেরাপণ' ভুলিয়া যায় যে, খাঁটি ভারতায় ফার্মেও যেথা বোম্বাইয়ে) কেরাশীদের 
বাজার দর অন্সারে অতি সামান্য বেতন দেওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীরা তাহাদের কাজে 
খাটাইরা নিজেরা ধনা হয়। 

দশ বংসর পর্বে (১৯২২, জানুষ্লারশ ২৫শে) ইংালিশম্যান' ভাবব্যদ্বাপী কারয়াছলেন 
যে, বাণডালণ কেরাণশ লোপ পাইবে। 


কালকাতার পাঁরবতনিশীল জনসংখ্যা 


উপরোন্ত শিরোনামায় একটি প্রবন্ধে ইংিশম্যান” লিশিয়াছিল্গেন বাস্তালশরা ?িরূপে 
তাহাদের কার্যস্ধান হইতে ক্রমশই বে-দখল হইতেছে £- 

“লোকে যখন বলে বে, গত ২০ বংসরে কলিকাতার লোকসংখ্যার প্রভূত পারিবর্তন 
হইয়াছে, তখন তাহারা সাধারণতঃ কলকাতার যে সব উন্নাত হইফ্লাছে, জশবনযায়ার স্বাচ্ছল্ 
বাদি পাই্সাছে, রাস্তা ঘা, দালান কোঠা, আলো ও স্বাস্থোর ব্যবদ্থা উন্নততর হইয়াছে, দেই 
সব কথাই ভাবে। তাহারা সবপেক্ষা ষে বড় পাঁরবর্তন তাহাই লক্ষ্য করে না। কাঁলকাত 
রুমেই অ-বাতালণ সহর হইয়া পাঁড়াইতেছে, এবং শ্রাত বৎসরই অঞজন্ত বিদেশী কলিকাতায় 
আমদানী হইতেছে_ উহাদের উদ্দেশ্য কলিকাতায় বসবাস কারয়া জরীবকার্জন করা। ইহারা 
যে কেবল ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসে, তাহা নয়, পাঁথবশর সমগ্র অণ্চল হইতেই 
আসে। যদ্ধের সময় ভারতের বাহর হইতে লোক আসা বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু 
ষ্দ্ধের পর হইতে উহাদের সংখ্যা ছুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে । একথা সত্য যে, 
জার্মানেরা ভারত হইতে একেবারে বিদায় হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পাঁরবর্তে আমোরকা- 
বার্সীরা আসিতেছে। তাহারাও জার্মানদের মতই কর্মশান্তসম্পশ্ব এবং কাঁলকাতায় বাস 
কারবার জন্য দড়সক্কষ্প। আর এক স্তরে ভূমধ্যাগরের তাঁরবতী স্থান সমৃহ হইতে 
আগত লোকদের ধাঁরতে হইবে, উহারা বাঙালশী দোকানদারদের সক্ষে রশীতমত প্রাতযোত্য 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে! তৃতীয় শ্রেণীর লোক মধ্য এয়া ও আমেঁনয়া হইতে আগত, 
উহারাওড কাঁলিকাতায় বাডালশদের সচ্গে পাল্লা দিয়া অন্ন সংব্থান কাঁরয়্া লইতেছে। চাঁনা 
পাড়াতেও লোক ব্াঁড়তেছে এবং জুতা তৈরখ ও ছুতারের কাজ বাঙালণ মিস্রদের নিকট 
হইতে তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বে-দখল কাঁরয়াছে। 

“কিম্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সঙ্গো প্রতিবোগিতাতেই বাঙাল" হিন্দু ও 
মুসলমান বেশশ মার খাইতেছে। ২০ বংসর পূর্বেও কর্সিকাতা সহরের ঘন বসাঁতপর্ণ 
জায়গা গাল বাঙালশদের প্বারা পূর্ণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতার কোন অণ্যল 
সন্বন্ধেই এমন কথা আর বলা যায় না। যৃণ্ধের পূর্ব হইতেই অবশ্য মাড়োয়ারণদের 
আমদালশ হইয়া আসতেছে, কিন্তু এখনও উহা পণ্যাশ বংদরের বেশী হয় নাই। তৎপূর্বে 
তুলিতেছ্ছিল, তাহারা সকলেই "ছল বাঙালণী। বড়বাঙ্গার বাঙালশ কৈল্দু ছিল এবং সেখান 
হইতেই স্হরের ব্যবসা বাণিজ্য চাঁর দিকে বিস্তৃত হইয়া পাঁড়তা। বর্তমানে বড়বাঙ্জারের 
কথা বললেই মাড়োয়ারশদের কথা বূবায়। আাড়োরারশরা কাঁলকাতার বড় বড় অর্থনশীতিক 
সমস্যার মাঁমাংসা করে, এবং শেয়ার বাঙ্জারে, পাইকারী বাজারে সর্বূই তাহাদের প্রভাব। 
খরা দোকানদায়শতেও পাঞ্জাব বোনিয়া এবং হিন্দুস্থানী মুদীদের আমদানণ হইয়াছে। 
উটহারা আল গলির মধ্যে নিজেদের ভাষায় লাখিত সাইনবোর্ড টাণাইয়া পরম উৎনাহে ব্যবসা 
কাঁরতেছে। কাঁলকাতার িদেশশ বন্ধ বর্দনের সুযোগ লইয়া যোম্ষাইয়ে বোরা এবং পাঠান 


৩৯৬ আত্মচারত 


ব্যবসাল্নীরা কিরূপে বাজারে স্থান কারিয়া লইহাছে, তাহা আমরা ইাতিপূর্বে দুই একবার 
বাঁলয়াছি। তাহাঁদগকে স্থানচযুত করা কঠিন হইবে। বে কাজে বাঙালসদের প্রাতপান্ 
ছিল, সেই কেরাশণগারির কা্দ হইতেও পাশ ও মাদ্াজীরা তাহাদের বে-দখল কাঁরতেছে। 

“সে দিন বেশণদূর নয়, যে দিন বাঙালণ দালালের মত বাষ্ালশ কেরাপীও [বিরল হইবে! 
এই লহরের শ্রমাশর্পণ ও খাঁদ্ঘকের কাজে শিখেরা বাঙালীদের স্থানচ্যুত কারিতেছে। 
সাধারণ শ্রামকের কাজ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই উড়িয়া ও প্রবিয্লাদের হস্তগত। ২০ বৎসর 
পূর্বে গৃছের ভৃত্য প্রভ়ীতর কাজ বাঙাল মুসলমানেরাই কারত। এখন গর্খা ও পাঠানেরা 
সেই সব কাজ কাঁরতেছে। কিকাতার সমস্ত কার্জ কর্ম ও ব্যবসার হিসাব লইলে, এই 
অবস্থাই দেখা যাইবে। বড় বড় ইমারত মাড়োয়ারশদের দখলে এবং ফটকে রাজপুতেরা 
পাহারা দিতেছে । কলিকাতা যে আন্ত্জাঁতক বসাঁত স্থল হইয়া উঠিতেছে, ইহা তেমন 
ভাবে লক্ষ্য না করিলেও, বাঠালপীরা ষে এখান হইতে স্থানচযুত হইতেছে, এ কথা বাষ্ালনরা 
নিজেই বাঁলতেছে। বাঙালশরা “ধহংসোল্মুখ জাত” ইহা বাসালদেরই ডীর্তী।” 

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, গত ৮ বংসরে কাঁলিকাতায় মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবাঁদের 
আমদানশ ক্রমশঃ বাড়িয্লা চািয়াছে। 


(৭) বাঙালীর বিলোপ 


এইর্‌পে বাঙালীর জীবন সংগ্রামে অন্য প্রণেশের লোকদের সন্ে প্রতিযোগিতার না 
পারিয়া ক্রমেই ধ্বসে প্রাপ্ত হইতেছে। রাজনশীত ও অর্থনীত ক্ষেত্রেও তাহারা হটিয়া 
যাইতেছে সম্প্রাত ম্যানচেষ্টার গার্ডয়ান'"এর ভারতাস্ধিত সংবাদদাতা একটি প্রবম্ধে 
বাস্তাল্লীদের এই দুরবস্থা লইয্লা আলোচনা করিয়াছেন। উন্ত পতের ভারতাস্থত সংবাদদাতা 
সাধারপতঃ ষেরুপ বিচার ব্যাম্ধ ও সহানচভাতির পাঁরচয় দিয়া থাকেন, এই প্রবন্ধেও তাহার 
অভাব নাই। এতাঁদন ধারিয়া যে সব কথা বাঁলতোছ, প্রবন্ধে সেই সমস্ত কথার সার সংগ্রহ 
করা হইয়াছে। প্রবন্ধাট মুল্যবান, কেননা ইহাতে বুঝা বাইবে, বিদেশশরা আমাদের কি 
দৃষ্টিতে দোয়া থাকে £- 

“গত বৎসরের ভারতের রাজনশাতি ক্ষেত পর্যবেক্ষণ কাঁরলে দেখা যাইবে বা্ালশরা 
সেখানে লোপ পাইতে বাঁসয়াছে। রী 

“কালিকাতা হইতে ভারতের রাজধানশী স্থানান্তরিত হইবার কয্েক বংসর পরেও 
বাষ্ঠালারা ভারতের চিন্তানারক ছিল। পশ্চিম ভারতে দ্দি. কে. গোখলে এবং বাল গাঞ্গাধর 
[তিলকের মত লোক জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান, এবং রাজনশীতিতে বাঙালাঁরা 
দাবী অবশ্যই করিতে পারিত যে, তাহারা আজ যাহা চিন্তা করে, সমগ্র ভারত পর দিন 
তাহাই চিন্তা কারিবে। কিন্তু বাণডাল”ীরা এখন সচেতন হইয়া দেখিতেছে ষে, তাহাদের নেতারা 
বৃদ্ধ, তাঁহাদের স্থান অন্য কেহ গ্রহণ কাঁরতে পাঁরতেছে না; এবং দিল্পণর ব্যবস্থা পারষদে 
অথবা কংগ্রেসে বাণ্ডালী প্রাতানিধিদের প্রভাব খুবই কম রাজনৈতিক ভারকেন্দু বাংলা হইতে 
উত্তর ও পশ্চিমে সায়া বাইতেছে। 


পশ্চিম ভারতের প্রাধান্য 
“পক্িম ভারতের বাবসায়ীদের প্রাধান্য ভায়তীয় রাজনীতিতে একটা নূতন িনিষ। 


চিতপাবন ব্রাহরুণেরা পর্বে এই শন্জলের সমস্ত রাজনোতিক আন্দোলনে প্রাধান্য করিত। 
গোঁড়া ভাহনপ তিলকের মৃত্যুর পর ব্যবসাল্ীরা রাক্ষনশীততে প্রভাব বিস্তার কারিতে আরল্ভ 


সপ্ত পরেন ৩৯৭ 


কারিয়াছে। 'িঃ গান্ধীর অনাদয়ে নিশ্চিতই তাহাদের লা হইয়াছে” কেন না তানি গ্হজরাটী 
এবং এ সব ব্যবসায়ণদেরই স্বজ্াত। তান তাহাদের কংগ্রেসে যোগদানের স্যাবধা কালিয়া 
দিয়াছেন এবং দলের ফাণ্ডে বহন অর্থ দান কারয়া তাহারা নিজেদের স্থান চ্দুদৃ় করিয়া 
লইয়াছে। একবার খন তাহারা আবচ্কার কারল যে, ধনশদের পক্ষে রাজনশীতিতে প্রভাব 
ধিস্তার করা কাঠিন, তখন তাহারা ক্রমশই আঁধকতর ক্ষমতা হস্তগত কাঁরতে লাখিল। 
কংগ্রেসের ভিতরে, তাহারা বিদেশশ বর্জনের মুল শান্ত। তুলাঙ্গাত বস্ঘাদির উপর এ 
বদেশশ বর্ধন নীতির ফল সংরক্ষণ শুহকের মতই। গাম্ধী-আরুইন চুক্তির পরেও বাহাতে 
এ বিদেশী বর্জনের অজুহাত থাকে, সোঁদকে তাহারা বিশেষ দদ্টি রাখিয়াছিল। 

“স্মরণ রাখিতে হইবে বে, গান্ধী-আরুইল চুন্তি িিটিশ দুব্য ণপকৌটং' করা বন্ধ 
করিয়াছে, বিদেশী বর্জন আন্দোলন বদ্ধ করে নাই। সম্ভবতঃ মিঃ গান্ধ বাজারে সর্ব 
প্রকার শিকোটং বন্ধ হইলে সন্তুষ্ট হইতেন, কেন না উহার ফলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার 
সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কংগ্রেসের অভান্তরস্থ ব্যবসায়ীরা তাঁহার বিরুদ্ধে ছিলেন 
এবং 'প্যান্রের সর্তের বাহরে তান যাইতে পারেন না। 'বোণ্ে ক্রানক্ল' বোম্বাইয়ের 
কলওয়ালাদের মুখপত্র রূপে এ বিষয়ে মিঃ গান্ধীর বিরোধী। 


বাডালশী ও কলওয়ালাগখ 


“বাঙাল' জাতশয়তাবাদীরা হাতে বোনা খদ্দরের জন্য ত্যাগ স্বীকার কারিতে প্রস্তুত 
আছে, কিন্তু মাড়োয়ারণ বা গূজরাটীী কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের লাভের জনা তাহারা বেশ 
দাম কাপড় কিনিতে রাজী নয়। বাংলার প্রধান শিল্প পাট; উহা প্রায় সমস্তই বিদেশে 
রশ্তানী হয় এবং কালিকাতার সকল জাতির বাবদায়ীরা দোঁখতেছে যে, তাহারা ভারতের 
“কামধেন)। পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা যে ভাবে 'ফেডারেটেড চেম্বার অব কমার্স দখল 
কাঁরয়াছে এবং গবর্ণমেপ্টের উপর 'নঞ্জেদের মতামতের প্রভাব বিস্তার কারতেছে, তাহাতে 
এই ধারণা দূঢ়তর হইয়াছে। করাচী ও বোদ্বাইয়ের কয়েক জন পাশশী বপিককে সাহাষা 
কারবার জন্য নূতন লবণ শক নীতির দ্বারা বাংলার উপর আঁতারক্ব ব্যয়ের যোঝা 
পড়িবে। 


কালো কোটধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি--কমণপ্রেরপার অভান 


“বাংলার এই অবনাত এমন সমস্পন্ট যে, ভারতবাসীরা [নিজেদের মধ্যেই ইহা লইয়া খুব 
আলোচনা কারতেছে। অনেকে বিশ্বাবিদ্যালয়কে দোষ 'দিয়া থাকেন। বিশ্বাবিদ্যালয় মধ্যাবৎ 
ভগ্রগোক বেকারের সংখ্যা বাঁদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে সম্দেহ নাই। বর্তমান বাংলার পক্ষে 
ইহা একটা দূ্লক্ষণ; বহ্ বসর হই আমিদার শ্রেণশ পল্লী হইতে সহরে চাঁলয়া আসিতেছে ' 
এবং তাহাদের সন্তানদের সামানা বেতনে কেরাপীশ্র করা ছাড়া আর কোন উচ্চাকারক্ষা 
নাই বািফ়া মনে হয়। ইহা একটা অক্ছুত ব্যাঁধ যে, এই প্রদেশের ভদ্রলোক ফৃবকদের 
উদ্চাকাজ্্ষা নাই, এমন কি ধন্শর ছেলেরাও সামান্য ফেলাপাঁশার প্রসীত কাজ পাইলেই 
সন্তুষ্ট হয়; পক্ষান্তরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া বাস্তালীদের প্রত্যেক 
বাবসা হইতে স্থানচ্যুত কারতেছে এবং যে সমস্ত কাজে শ্তি ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, 
সে সমস্ত তাহারাই কাঁরতেছে। শিক্ষার্রলালীর উপর সমস্ত দোষ চাপানো নির্দ্ধতা;_ 
বাষ্ঠালশর চারতে এমন কিছু হুট আছে, যাহার ফলে ভ্যতীতের গৌরবে গসগন্জ হইয়া 
অকর্মপ্য অবস্থায় কাল যাপন কাঁরতেছে 


৩৯৮ আত্মচরিত 


এই অংশ ছাশাখানায় পাঠাইবার সময় আম “লিব্যটি” পত্রে ১৯৯-৮-৩২)ৈ* 0. ঘি 
স্বাক্ষারত একটি প্রবন্ধ পাঁড়লাম। 'ম্যানচেষ্টার গাড্ানের' পাপ্রেরকের আকাশে কথার 
ধৃতান প্রনরাবাত্ত করিয়াছেন £_ 

“বর্তমান শতাব্দীর আরম্ড হইতে বাণালশীরা কেবল অনুচরের দল সৃষ্টি কায়াছে, 
নেতার জন্ম দতে পারে লাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাগ্গরেতশ মান করিয়াছে, একথা 
বাঁললে ভুল বলা হইবে। ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে ষে, বর্ত'ান শতাব্দীর প্রথম দশক 
পর্ন্তি বাংলা দেশ ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে। বঙ্গাভঙ্গা ও স্বদেশশ আম্দোলনের সময় 
ভারতের রাজনশীতি ক্ষেত্রে ও সাব'জনশন আন্দোলনে বাষ্ডালশরই প্রাধান্য ছিল। উহার পর 
এই প্রাধান্য হইতে নামিয়া বাংলা অন্যান্য প্রদেশের সম পর্যায়ে দাঁড়ায়। এ সমস্ত প্রদেশের 
লোক তখন নিজেদের রাজনোতিক জীবনকে সধ্ববদ্ধ ও উন্নততর করিয়াছে এবং যে সমস্ত 
রাজনপীতক নেতা তাহাদের মধ্যে দেখা 'দয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙালী নেতাদের সঞ্চে বাদ 
প্রাতিবাদে সমান ভাবে প্রাতিষোগতা কাঁরতে পাঁরিতেন। ইয়োরোপায় যুদ্ধের সময় পর্যন্ত 
এই অবস্থা বর্তমান ছিল।......কিল্তু বর্তমান শতান্দাঁর প্রথম ভাগ্গে বাঙালশীরা ভারতের 
নেতৃত্ব কারয়াছেন, একথা অস্বাঁকার করাও যেমন ভুল,-1ভিকট্রয়ান ঘৃগে' বান্তালশীদের 
বে প্রাধান্য ছিল, তাহা হইতে তাহারা ছাত হইস্সাছে, ইহা অপ্বীকার করাও তেমান ভুল।” 


(৮) বাঙালীদের ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশ হইতে বাদক জর্থশোষণ 


এ বিষয়ে আঁধক আলোচনার প্রয্লোজন নাই। গত আদমসংমারীর [বিবরণে দেখা যায়, 
বাংলাদেশে ২২ লক্ষ অ-বাাল (অর্থাং ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের লোক) আছে। তাহারা 
মন্দার সময়ে কিম্বা ২।৩ বংসয় অন্তর স্ব-প্রদেশের বাড়ীতে যায়। বাংলায় কাজ চলাইবার 
জন্য নিজেদেরই কোন লোক রাখিয়া যায়। ই, আই. রেলওয়ের যান্রীসংখ্যা পরীক্ষা 
কাঁরলে দেখা যাইবে, অন্য প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে ক্রমাগত লোক আমদানশ হইতেছে। 
তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেই স্বীপরাঁদ সঞ্পো আনে। মাড়োয়ারণ, ভাটিয়া প্রভীতদের 
মধ্যে যাহারা এদেশে সপরিবারে স্থায়ী ভাবে বপাঁত কারয়াছে তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে 
এবং তাহারা সাধারদতঃ কাঁলকাতাতেই থাকে । ২২ লক্ষের মধ্যে ২ লক্ষ স্তর্লোক ও 
শিশুদের সংখ্যা ধরা যাইতে পারে, ইহারা উপার্জন করে নঃ৭ একজন কুল্পী, ধোবা বা 
নাপিত পশ্তি মানে ২৫।৩০ টাকা উপার্জন করে। এক্চেঞ্জ গেজেট বা ক্যাপট্যা্ের 


তাহাদের মধ্যে অনেকে লক্ষপাঁত। (২৪) বাষ্যলীদের সেখানে স্থান নাই। 

(২৪) ১৯২১ সালের আদমসুমারশীর বিবরণে দেখা যায়, রাজপ্তানা এজেন্পর ৪৭,৮৬৫ 
জন এবং বোচ্বাই প্রদেশের ১১,২৩৫ জন লোক বাংলাদেশের আধবাসী হইয়াছ্ছে। প্রথমোন্তগের 
মধো ৯২৫০৭ জন বিকানীরের লোক এবং ১০,৩১৬ জন জয়পৃল্ের লোক কলিকাতাতেই আছে। 


বিবরল লেখক বলিয়াহ্ছেন_-“উন্তর ভারতের বরিসারীরা কলিকাতা সহরের ব্যবসা 
বাঁদিজো কুমেই আধিক পারমাপ অপ গ্রহণ করিতেছে। কাঁজকাতার যাঁহরেও তাহারা নিশ্চরই 
খপ থাকে।” বোম্বাই হইতে এত লোক থে কলিকাতায় আমদানী হইতেছে, তাহার 


সপ্তাবংশ পারজ্ছেদ ৩১৯ 


যাঁদ এই সমস্ত লোকের মাসিক আয গড়ে ৫০. টাকা ধরা হার, তাহা হইলে উহ্ারা 
বশ লক্ষ লোকে মাসে অন্ততঃপক্ষে ১০ কোটশী টাকা উপার্জন করিতেছে । অর্থাৎ বসরে 
প্রায় ১২০ কোট+ টাকা বাংলাদেশ হইতে শোষিত হইতেছে (২৫)। আম বতদর সম্ভব 
তথ্য বারা আমার কথা প্রমাদ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছি। অবশ্য, দিক তথা পাওয়া বার 
না এবং আমার হিসাব কতকটা অন:মান মাত্র, যাঁদও তাহার 1ভাত্ত সূদড়। িশেষজ্ঞেরা 
যে সব হিসাব দিয়াছেন, তাহার দ্বারা আমার অনুমান অনেক সময়ই সমার্ঘত হয়। বাংলা 
হইতে কত ট্রাকা বোম্বাই, রাজ্গপুতানা, বিহার এবং বৃ্প্রদেশে বাহির হইয়া ফাইতেছে, 
তংসম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয় করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু যে হিসাব এখানে 
দেওয়া যাইতেছে, তাহা ধার ভাবে বিবেচনা কারবার যোগ্য 

স্কলেই জানেন ষে, মাড়োয়ারী এবং অন্যান স্বচ্ছল অবস্থার হিন্দুস্থান্শরা আটা, 
ভাল, দি খাইয়া থাকে, এ সব জিলিষ তাহারা বাংলার ব্যাহর হইতে নিজেরাই আমদান* 
করে। কেবল ডী়িদ্লারা ভাত খায়। সৃতরাং আমরা বাঁলতে পাঁর যে_অক্ান্তালীরা যাহা 
উপার্জন করে, তাহা শাহাদের নিজেদের পকেটেই যায়। সুতরাং মাড়োয়ারশ, ভায়া বা 
পাঞ্জাবী ষাঁদও কাঁলকাতায় থাকিয়াই অর্থ উপার্জন করে, তব্য তাহাদের অর্থে বাংলার 
সম্পদ বাদ্ধি হয় না, কিম্বা তাহারা বাংলার আঁধিবাসণ হওয়াতে বাংলার কোন আর্থিক 
উন্নীত হয় না। (২৬) তাহারা কামস্কাটকা বা টিদ্বাক্টোর আধবাসণ হইলেও বাংলার 
বিশেষ কোন ক্ষত হইত না। 


(২৫) এই সংখ্যা অনেকের নিকট অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে। ইহার প্রমাণ 
স্বরূপ বহদ তথ্য আমার হাতে আছ্ছে। কাঁলকাতার নিকটবতর্ঈ পাট কল সমূহের এলাকার যে সব 
ডাকঘর আছে, উহা হইতে ১৯২৯ সালে ৯ কোর্টা ৭৬ লক্ষ টাকার মান অর্ডার হইয্লাছে।_ 
চায় 006 0115 83507501016 [56০70 1980. 

একজন বিহার প্রবাসী পদস্থ বাঞ্চালী অমোকে 'লিখিয়াছেন “বিহার ও অন্যান প্রদেশের 
বাঙালীদের সম্বন্ধে আগাঁন ষে বর লইতেছেন, সেজন্য আপনাকে ধনাবাদ। গত মাসে ছাপরা 
ভাকঘরেই বাংলা হইতে ১০ লক্ষ টাকা মান অর্ডার আসিয়াছে) ইহা এক সারণ দেলাতেই বাংলা 
হইতে আগত টাকার হিসাব। 

বাংলা হইতে এখানে যে সব মান অর্ডার আিয়াছে, তাহার তিন মাসের হিসাব দিতোঁছি_-. 

জানুয়ারী (১১২৭) টাকা ১১,৪৮,০০০ 

ফেয়ার € নত . ৯৯০৯৮০০ 

মার্চ রগ ৮ তু রঙ ৯,৩৭,১০১ 

তিন মাসের গড় ধরলে মাসে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হয়। পক্ষাম্তরে ছাপরা হইতে বাংলার 
মাসেমাসে গড়ে এক হাজ্জার টাকার বেশশ বাংলাদেশে মলি অর্ডার হয় না। এখানে যে কয়েক জন 
বাঙালশ থাকে, তাহারা কোন প্রকারে ভর্শবিকা নির্বহু করে, বশেষতা, আমরা এই গ্রাদেশের 
আধবাসী হইয়াছি বলিয়া এখানেই উপ্ার্জ'ত অর্থ ব্যয় কাঁর। কিন্তু একটি স্কুলের মান্টারীও 
যাঁদ বাষ্ালশকে দেওয়া হয় অমান চারাদিক হইতে চাঁকার উঠে বহার বিহারুধীদের জন্য 

“বাংলার সম্পদ শোধশ” এই শশর্ষক প্রবন্ধে ১৯২৭ সালে আনন্দবাজার পিকা 'লখিয়াছেন।_ 
4৯৯২৩ সালে এক মান্য কটক জেলাতেই বাংলা হইতে ৪ লক্ষ টাকার মানি অর্ডার হইয়াছল। 


দাগ 'অর্থ তাহারা বাড়ী যাইবার সময় সঙ্গে জইয়া বায়?” 
(৬) স্থানীয় ফোন সংবাদ্পত়ে জনৈক প্াপ্রেরক লাখয়াছেন (৪ই জান্যারী, ১১৩২): 
এম-বাঙ্চালীদের সাধারণ প্রথ্য এই যে, তাহারা নিজেদের জাতীর মৃচধ, নাপিত, হোবা, ভৃত্য 
প্রন্থাত রাখে । (তাহার অর্থ, এই বে বাঞ্ালীরা অনবাালগদের ফট হইতে এক পরসা লাভ করিতে 


৩২০ আত্ধচারত 


মাড়োয়ারীরা বাংলার চাঁর দিকে তাহাদের জাল বিস্তার কািয়াছে। তাহারা চতুর, 
বেশ জানে যে, বান্চালীদের চোখ একবার খীললে এবং ব্যবসার দিকে তাহাদের মতি গেলে, 
তাহাদের মোড়োল্লারীদের) স্থানচ্যুত হইতে হইবে এবং বাংলাদেশে এ সকল সুবিধা আর 
হারা ভোগ কারিতে পারবে না। এই আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই তাহারা কোন বাঙাল' 
ফুবককে তাহাদের ফার্মে শিক্ষানবিশরূপে লইতে চায় না। বাঞচালশী ফুবকেরা কখন কখন 
ইয়োরোপাঁয় ফার্মে শিক্ষানীবশ হইতে পারে এবং ফুমশঃ উচ্চতর পদ লাভ কারয়া অবশেষে 
অংশশদার পর্যম্ড হইতৈ পারে। কিন্তু একজন বাঙ্ালণর পক্ষে মাড়োয়ারশ বা ভাটিয়া 
ফার্মে শিক্ষানীবশ হওয়া অবম্ভব। কেবল ইহাই নহে। আমি এমন অনেক দৃষ্টান্ত 
জানি যে, বাঙালশ যুবকেরা যে সব ছোটখাট বাবসা করিয়াছিল, তাহা একেবারে উঠিয়া 
গিয়াছে। মাড়োয়ারী প্রৃতিযোগারা অত্যন্ত কম দরে মাল বিক্ুয় কারয়া এ সব বাঙাল? 
ব্যবসায়ীর আর্ঘিক ধংস সাধন করিয়াছে! এই কারণে বলিতে হয় যে, মাড়োয়ারারা নামে 
কাঁলকাতার আঁধবাসণ হইলেও তাহারা বাংলার স্বার্থের গিরোধশী, এক কথায় এই সব 
অ-বাঞ্ালী আধিবাসাঁদের ব্যবসার স্বার্থ ছাড়া বাংলার সঞ্চে আর কোন সম্বদ্ধ নাই, এবং 
তাহারা বাংলার অর্থে পছ্টে হইয়া বাংলারই আঁর্ঘক উন্নতির পক্ষে বাধা স্বরূপ হইয়া 
উঠিয়াছে। 

আম স্বীকার কার যে, পাট ও চাএর ব্যবসায়ে পৃথিবীর বাজার তাহাদের আয়ন্ত্। 
এই দুই ব্যবসায়ে ষে লাভ হয়, তাহাতে বাংলার অর্থ শোঁষত হয় না, কিন্তু তথ্বতীত 
যে ১ কোট ২০ লক্ষ টাকার কথা আম উল্লেখ কারয্লাছি, তাহা বাংলারই শোষিত অর্থ । 
বাংলা হইতে অ-বাষ্ঠালীদের উপাঁ্জত প্রত্যেকটি টাকা বাংলার হতভাগা সন্তানদের মুখ 
হইতে ছিনাইয়া লওয়া খাদ্যের সমান। 

বখনই কোন যুবককে উপদেশ দেওয়া হয় যে, কেরাণণদীত্াঁর ব। স্কুল মান্টারণ না কারিয়া 
ব্যবসা বাণিজ্য কর” তখনই সে মামূলী জবাব দেয়_“কোথায় মূলধন পাইব ?” ১৯০৬ সালে 
স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে, দেশাহতকামণ ব্যাক্করা বহন যুবককে ব্যবসা 
কারবার জন্য মূলধন দিয়াছেন, একথা আঁম জানি। কিন্তু প্রায় সর্বঘই উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হইয়াছে, এ সব যুবকেরা ব্যবসায়ে সফলকাম হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ, ব্যবসায়ে সাফল্য 
লাভ কারতে হইলে প্রথমতঃ রীতিমত শিক্ষানীবশ"ী করা প্রয়োজন! আগে ক্ষদু্ধ আকারে 
বাবসা আরম্ভ কারয়া আভজ্ঞতা সঞ্চয় কাঁরতে হইবে এব, ষাঁদ প্রথমাবস্থায় সাফল্য লাভ 
করা নাও ষায়, তবদ ব্যবসায় সম্বন্ধে ওয়াকরহাল হইতে পারা যায়? ব্যর্থতাই সাফল্যের 
অগ্রদূত। আমাদের সাধারণ যুবকেরা ব্যবসার আরচ্ডেই যাঁদ ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে 
তাহারা ভগ্নহ্‌দর হইয়া পুনরায় সেই পুরাতন বাঁধা পথ (ঢাকরণ) অবলম্বন করে ৷ 

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে, মাড়োয়ারীরা প্রথমতঃ লোটা কদ্বল ও ছাতু লইয়া 
বাবসা আরম্ভ করে। রেলওয়ে হইবার পর্বে মারবারের মরভীম হইতে তাহারা পায়ে 
হাঁটিয়া বাংলাদেশে আসিত। এখনও তাহারা এবূপই করে, প্রভেদের মধ্যে পায়ে হাটার 
পাঁরবর্তে রেলগাড়শীতে চড়ে। আর আমাদের যুবকেরা বিলাসী ও অলস; তাহারা চায় 
কোন কথ্ট না কায়া ফাঁক 'দিয়া কার্যীসঙ্ধ কারতে! কোটাঁপাঁতি ব্যবসায়ী কানেগণ 
ধৃবকাঁদগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গো তাহা উল্লেখযোগ্য ২ 


"আঙগকাল দারিদ্যুকে আঁনম্টীকর বাঁলয়া আক্ষেপ করা হয়। যে সমস্ত যুবক ধর্নার 


পারে না। ইরোরোগণয় ফামপ্দাল কিন্চু লাধারলড়ঃ বাস্তাল”ী কর্মচারিদের সাহায্যে তাহাদের» 
আস ও কাজ কারবার চাল্াইয়া থাকে” 


সপ্তাঁবংশ পরিচ্ছেদ ৩২৯ 


শহে, ছন্গ্রহণ করে না, তাহাদের জন্য করুণা প্রকাশ করাও হয়। কিন্তু এ বিষয়ে 
প্রোসডেন্ট গারাফজ্ডের উন্ধি আম সম্পূর্ণ সমর্থন কার--্যৃবকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বন্ধু 
পৈতৃক সম্পত্তি দারিদ্র' আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতোঁছ যে”_এই দরিপ্রদের মধ্য হইতেই 
মহৎ এবং সাধ, ব্যান্তরা জন্মগ্রহণ করিবেন। আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী অ্থশূন্য আতরঞ্জন 
নহে। কোটইপাতি বা আঁভজ্াতদের বংশ হইতে পঠথবীর লোকাঁশিক্ষক, ত্যাগ্ণ, ধম্াস্মা, 
বৈজ্ঞানিক, আবিদ্কারক, রাজনশীতক, ফাঁক বা ব্যবসাল্সশীরা জন্মগ্রহণ করেন নাই। দারিদ্রের 
ঝুটশির হইতেই ই'হারা আসিয়াছেন।.....সকলেই বলিবেন যে, যুবকের প্রথম কর্তব্য 
আত্মানিভ্ভরশণীল হইবার জন্য নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তোলা ।” _-71%2 27706 ০ 


85562658, 


(৯) বোদ্বাই কি ভাবে বাংলার অর্থ শোষণ কারতেছে 


বাংলার বাজারে বোম্বাই মলের কার্পাস বন্জাত ক পারমাণে চলতেছে, তাহার সাঠিক 
হিসাব দেওয়া কাঠন। যতদুর হিসাব সংগ্রহ কারতে পারিফ়্াছি, তাহাতে মনে হয়, 
কাঁজকাতা বন্দরে বাহর হইতে প্রায় ১২৫-২ কোটগ গজ কাপড় আমদানশ হয়, আর 
প্থানীয় উৎপত্ন বস্জাতের পাঁরমাণ মাত ১৩:৪ কোট গঞ্জ। কাঁলকাতা বন্দরে যে কাপড় 
আমদানী হয় তাহা সমস্ত বাংলা, বিহার, আসাম এবং য্যন্ত প্রদেশেরও কতকাংশে যায়। 
ইহা লক্ষ্য কারবার বিষয় ষে, কাঁলকাতা বন্দরে আমদানপ স্বদেশশ মিলের কাপড় বাংলাদেশেই 
বেশশী বির হয়। অন্যন্য স্থানে, [বিশেষতঃ বিহারে হাতে বোনা কাপড় খেশ্রর) বেশশ 
চলে। বিশেষ সত্রক্তার সাঁহত হিসাব করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, ৯৯২৭-২৮ সালে 
যে ১২৫-২ কোট গজ কাপড় কাঁলকাতা বন্দরে আমদানপ হইয়াছিল (মিঃ হার্ডর 
হিসাবে), তাহার মধ্যে ১০০ কোটা শজ কাপড়ই বাংলাদেশে বিরুয় হইয়াছিল। এই সম্পর্কে 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন ষে, বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা জীবন যাত্রার আদর্শ উচ্চতর, 
কেন না এখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী। বাংলাদেশে বিক্লাত এই ১০০ কোটা গঙ্জ 
কাপড়ের মূলা ১০ কোটশ টাকা ধরা যাইতে পারে। সরকারী বিবরণে দেখা যায় যে, ১১২১৯ 
সালে বাংলাদেশে যে ভারতয় বস্মজাত আমদান? হয়, তাহার মূল্য ৬ কোটন টাকা হইবে। 
ইহার সঞ্চে পৃর্বোন্্ হিসাবের সামগ্রস্য আছে বলা যাইতে পারে। কেন না ১৯২১ সাল 
হইতে স্বাদেশশ আন্দোলনের প্রসারের ফলে ভারতাঁয় মিলের বস্যজাত ক্রমেই বেশ" পাঁরমাপে 
বিদেশ” বস্মজাতের স্থান অধিকার করিতেছে! ২২৭) 

ক্যাপিটাল" (১০ই ঘড়সেম্বর, ১১৩৯) পত্রে এই সম্পর্কে কয়েকাঁট স্বাা্তিত মন্তব্য 
প্রকাশত হইয়াছে ₹_ 

.“কাপাস শিল্প সম্বন্ধে এই বলা বায় যে, আরও ৯৫৩।২০০ মিল তৈরী কারলে 
জরতের চাহিদা িটিবে। সনতরাং বাংলা যাঁদ তাহার নিজের কাপড়ের চাঁহদা নিজে 
িটাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষরূপে উদ্যোগণ হইতে হইবে। অনাথা তাহাকে 
চিরকাল বোম্বাইয়ের তাঁবেদারীতে থাকিতে হইবে, কেন না এখন যে সব কাপড়ের কল 


(২) ইশ্ডিক্লান চেম্বার অব কমার্স সেক্রেটারী মিঃ এম. দি. গান্ধী একজন বিশেষ ব্যন্ি। 
তাঁহার 170181; 00:00. ]850016 [:7070800 গ্রাম্বে তিনি হিসাব করিয়া গেখাইয়াছেন যে, 
বংলর প্রান ১৫ কোণ টাকা মূলোর বস্মজাত বাহির হইতে বাংলার আমদানণ হয়। আমি 
পক্ষে ১০ কোট টাকা ধারিয়াছি। 
অবশ্য বোদ্বাই বে কাপড় যোগায়, তাহার মূলা হইতে ফাঁচা তূলার মৃজা বাদ দিতে হইবে, 
না বাংলাতে তূলা উৎপ্ধ হয় না। 


২১ 


৩২২ আত্মচারত 


আছে, সেগ্ীল বোদ্বাইয়ের এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। কার্পাস শিল্পের কেচ্দ হইবার 
সুযোগ সদাবধা বোচ্ধাইযের চেয়ে বাংলার কম নহে। এ বিষয়ে বাধা বাংলায় উপব্ত্ 
মূজধন ও উৎসাহের অভাব। করলা, তুলা, শ্রম এবং চাহিদা এ সবই পাওয়া সায়, িল্তু 
বৃটিশদের কমশান্ত অন্য পথে গ্লিয়ান্ছে এবং বন্মুশিক্পে বোম্বাই প্রদেশ তাহার আর্থিক 
সম্পদ ও রাজনোতিক প্রভাবের বলে একর,প একচোঁটিয়া আঁধকার স্থাপন কার়াছে। ইহার 
ফলে স্বদেশশ আন্দোলন ও সংরক্ষণ শুল্ক নশীত প্রসৃত সমস্ত লাভের কাঁড় বোদ্বাইয়ের 
ভাশ্ডারে যাইতেছে । এ বিষয়ে কোন অস্পম্টতা নাই। গত কয়েক বৎসর ধারয়া ভারত 
আমদানী বন্তজাতের জন্য বধসরে ৬০ কোটশ টাকা ব্যয় কারয়াছে। এ ব্যবসা নানা কারণে 
ভারতায়দের হাতে যাইয়া পাঁড়তেছে এবং দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ কাপড়ের কলই 
বোদ্বাই প্রদেশে প্রাতাষ্টিত হইতেছে। ইহার ফলে কেবল বস্মরশিজ্পে নয়, সমস্ত প্রকার 
ব্যবসা বাণিজা ও জার্থক ব্যাপারে বোম্বাই প্রদেশই ভারতে প্রভুত্ব করিবে । বোদ্বাইয়ের 
এই আর্ক আঁভষান এখনই আরম্ভ হইয়াছে। যাঁদও ইহা এখন প্রার্থীমক অবস্থায় 
আছে এবং কয়েক বৎসর পরে কাঁলকাতা ও 'ব্রাটশ সম্প্রদায়, কংগ্লেস কাষ্রণালশী অন:সারে, 
আর্থিক ব্যাপারে বোম্বাইয়ের অধীন হইয়া পাঁড়বে। জামশেদপুরে যাহা ঘটিয়াছে, 
কিকাতাতেও তাহারই পুনরভিনয় হইবে । আর বোদ্বাই যাঁদ বস্মীশঞ্পে আরও স্-প্রাতাচ্ঠিত 
হয়, তাহার কার্যক্ষেতি আরও বিস্তৃত হয়, তবে সে ব্যবসা বাণিজ্যে ও আর্থিক 
ব্যাপারে ভারতের রাজধানী হইয়া দাঁড়াইবে এবং কালকাতা বিজয় কারতে তাহার পক্ষে 
২০ বংসরের বেশী লাগিবে না। আমাদের এই অনুমান যাঁদ সত্য হয়, তবে স্বরাজের 
আমলে, বাংলাদেশ আর্থিক ব্যাপারে পরাধীনই থাকিয়া যাইবে, কেবল 'রাঁটশ বাঁশিকদের 
পরিবর্তে বোদ্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা আহার প্রভু হইবে ।”-_ডিচারের ভায়ের । 

বোদ্বাইয়ের কলওয়ালারা বাঙালীদের দেশপ্রেমের সুযোগ লইয়া যেভাবে বাংলাকে 
শোষণ করিয়াছে, তাহার পারচয় নিম্লালখিত কথোপকথনের ভিতর দয়া পাওয়া বাইবে। 
বোদ্বাইয়ের একজন কলওয়ালার সঞ্চো মহাত্মা গান্ধীর এইরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল :_ 

“আপানি জানেন যে, ইহার পূর্বেও জ্বদেশশী আন্দোলন হইয়াছিল ?” 

“হাঁ, অহা জানি ৮”--আম উত্তর দিলাম। 

শআপানি ইহাও অবশ্য জানেন যে, বঙ্গতঞ্চোর সময়ে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা স্বদেশ" 
আন্দোলনের লূঘোগ পর্শমানায় গ্রহণ করিয়াছিল? ফঞ্ঠন এ আন্দোলন বেশ জোরে 
চাঁলিতোছিল, তখন আমরা কাপড়ের দাম চড়াইয়া 'দয়াছিলাম। আরও অনেক কিছু জন্যার 
কাঙ্গ কাঁরয়াাছলাম ।” 

“হাঁ, আমি এ সম্বষ্ধে কিছ শ্ুনয্লাছি এবং তাহাতে বেদনা বোধ কাঁরয়াছি।” 

“আমি আপনার দুখ বুঝিতে পারি, কিদ্তু ইহার কোন সশাত কারণ দো না। 
আমরা দান খররাতের জন্য বাবসা কাঁরতোছ না। আমরা লাভের জন্য ব্যবসা ফাঁর, 
অংশশদারদের লভ্যাংশ "দিতে হয়। আমাদের পণ্যের মূল্য চাহিদা অন;সার়ে নিদ্ধ্ীরত হয়। 
চ্যাহছদা ও যোগানের অর্থনশীতক 'নয়ম কে লম্ঘন কাঁরতে পারে; বাষ্চালীদের জানা 
উচিত ছিল যে, তাহাদের আদ্দোলনে স্বদেশী বস্দ্ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ও উহার মূল্য 
বাড়িয়া হাইবে।” 

আমি বাধা 'সিয়া কাঁহলাম,__“বাষ্ঠালশদের প্রকৃতি আমার মতই বিখ্বাস-প্রধণ। তাহারা 
বিচ্বাস কারয়াছিল যে, কলওয়ালারা দেশের সচ্কটসময়ে স্বার্থপরতার বশবতাঁ হইয়া বি্বাস- 
ঘাতকতা করিবে না। কলওয়ালারা এত দূর চরমে উনিয়াঙ্ছি যে, বিদেশী কাপড়ও * 
প্রতারণা করিয়া দেশশ থালয়া চালাইতে কুশ্ঠিত ছয় লাই” 


সম্তাবংশ পরিচ্ছেদ ৩২৩ 


ধালয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য আপনাকে সতর্ক কাঁরয়া দেওয়া_বাহাতে সরলহন্দয় 
বাঙালীদেন মত আপনিও বিভ্রান্ত না হন” 0870101: 4719870%768)) 5০], যা, 

অনা প্রদেশের লাভের জনা বাংলাদেন্গ ও তাহার দারিদ্র কৃষকদের দি ভাবে শোবল করা 
হইতেছে, আহার আর একটি দদ্টা্ত দদিতোছি। বদেশ হইতে আমদানশ করোগেট টিনের 
(ইস্পাতের) উপর আতার্্ শুহক বসাইয়া টাটার লৌহাশিম্পজাতকে ফে ভাবে সংরাক্ষত 
করা হইয়াছে, তাহাতে বাংলার স্ষার্থকেই বাঁশি দেওয়া হইক্লাছে, ইহা আম নানা তথ্য 
সহকারে প্রমাঘ কাঁরতে পাঁর। ইম্পারয়াল প্রেফারেন্ম বা সায়াজাবাপজ্য নশীতর জন্য 
কেবল মার ব্রিটিশ লৌহন্জাত এই আঁতারন্ত শতক হইতে নিত্কৃত পাইয়াছে। বর্তমান 
আমদানী শুহ্কর ফলে বাংলাদেশকে দ্বিগুণ ক্ষাতি সহ্য কারতে হইয়াছে। বাংল্লা করোগেট 
টিনের প্রধান খাঁরপ্দার,--বাংলার দারদু লোকেরা [বিশেষ পর্ব বল্লোর কৃষকেরা এই আমদানশ 
মক বৃদ্ধির জন্য করোগেট টিনের জন্য বেশশ মূজ্য দিতে বাধা হয়। যখন প্রত টনে 
দশ টাকা শূরক ছিল, তখন করোগেট টিনের দাম ছিল- প্রাতি টন ১৩৭, টাকা। ১১২৫--২৬ 
সালে টাটা কোম্পানীর চীৎকারের ফলে এ শুক বৃদ্ধি পাইয়া টন প্রাত ৪৫, টাকা হইল? 
১১২৬ হইতে ১৯৩০ বাল পর্যন্ত এ শুক দকছু কাময়া টন প্রাত ৩০ টাকা থাকে। 
৯৯৩৯ সালে এ শতক হঠাৎ বাঁড়য়া টন প্রাত ৬৭, টাকা হইয়া দাঁড়ায়, ৯৯৩১ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে শতকরা ২৫, টাকা "সার চার্জের' দরুণ উহা বাঁক্ধিশপাইজা টন প্রাত ৮৩৮০ 
আনার উঠে। এই শুক বৃদ্ধর ফলে বাংলার দারদ্র কষকদের বিষম ক্ষার্তি হইল। এদিকে 
টাটা কোম্পানশ শুক বৃদ্ধির সুযোগ লইয়া করোশেউ টিনের দাম টন প্রাত ২১৮ টাকা 
ড়াইয়া 'দয়াছে। সরকার সাহায্য প্রাপ্ত এই দেশখয় শিল্পের সন্গো বিদেশী শিল্পের 
মুলোর এত বেশশ তফাত থে, দেশবাসী দাবী কারতে পারে কেন এই দেশশয় শিম্পের 
উন্নাত সাধন কিয়া মূল্য সুলভ কারবার ব্যবস্থা হইবে নাঃ করোগেট 'টনের ব্যবসা 
পূর্বে বাঙাল বাবসায়শদের হাতে ছিল, কিন্তু আভারন্ত মূল্য বৃদ্ধির ফলে এ সমস্ত 
বাঙচালস ব্যবসায়ীরা ধংস পাইতে বাঁসয়াছে। এখন -বাষ্ডালী ব্যবসার়+ীরা বাষ্চালীদের 
স্থানচ্ত করিয়া ক্রমে কলমে এই ব্যবসা হন্তগত করিতেছে। কেননা টাটারা এখন আর 
বাঙ্ালপ ব্যবসায়ীদের সপ্পো কারবার করিতে প্রস্তুত নহে। সূতরাং আম যে বাঁলয্লাছ, 
বোম্বাইওয়ালাদের লাভের জন্য বাঙালশদের শোষণ করা হইতেছে, তাহাদের ক্বার্থ বালি 
দেওয়া হইতেছে, তাহা এক বর্ণ মিধ্যা নয়। অদদ্টের পরিহাসে বাংলা বোদ্বাইয়ের 
শোষণক্ষেত হইয়া উঠিয়াছে, এ প্রদেশের ব্যবসায়ীরা বাংলায় আসিয়া বাঙালপদের স্কদ্ধে 
চাঁড়ন্লা এন্বর্ধ সশ্বয় কাঁরতেছে। 

টাটা কোম্পানশ এত কাল ধরিয়া সংরক্ষণ নীতি ও সরকারা সাহায্যের স্হীবধা ভোগ 
কারবার ফলে ধাঁদ নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে এবং বিদেশ” প্রাতযোগিতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইত, তবে বাংলার লোকেরা ষে ক্বার্থ ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইস়্াছে, তাহার 
একটা সার্থকতা প্াকিত। অর্থনপীতি শাস্তের হা একটা সুপরিচিত সত্য যে, কোন শিশু 
শিল্পকে রক্ষা কারবার জন্য 'নার্দন্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণ নর্ীত অবলম্বন করা যাইতে 
পারে। কিন্তু চিরকাল ধারয়া এরংপ সংরক্ষণ করা যাইতে পারে না, কেননা তাহাতে 
অযোগ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হায় এবং পাঁরপামে তাহার ম্বারা দেশের অর্থনৌতক দর্গোত 
ঘটে। টাটা কোম্পানীর দষ্টাল্তে ইহা প্রমাঁপিত হইয়াছে । এই দার্র দেশের আঁধবাসাঁদের 
অবস্থার তুলনার ভতিটিশ্ শাসন ব্যয়সাধ্য বালিয়া গগ্য হর । কিন্তু টাটারা তাহার উপর 
উক্া দিয়াছে । বহু বংসর পর্বে স্যার দোরাব টাটা গর্ধ ফারিয়া বালয়াছিলেন, তাঁহার 


৩২৪ আত্মচরিত 


কারবারে বিদেশ হইতে আনাঁত বিশেষজাদগকে কোন কোন ক্ষেত্রে বড় লাটের চেয়েও বেশী 
বেতন দেওয়া হয়; এবং এই জন্যই বুঝি বাংলাদেশকে এরূপ ভাবে শোষণ করা হইয়াছে !_ 
আমদানী শুজ্কের বৈধতা ধা অবৈধতা লইয়া বচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আম বাঁলডে 
চাই যে, যোদ্বাইকে রক্ষা ও তাহার এশ্বর্য বাঁদ্ধর অর্থ বাংলার দুগণত। এই শোষণ 
কার্ষের বিরাম নাই এবং ইহা ক্রমেই বাংলার পক্ষে বেশশ অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। 

তারপর, চিনি শিল্পের কথ্ধা ধরা যাক। ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশে ভারতে আমদানশ 
সাদা চিনির উপর মণ করা ছয় টাকা শুক বাঁসয়াছে এবং এই ভাবে সংরক্ষিত হইয়া 
দেশীয় চান শিল্প দুত উন্নতি লাভ কিতেছে। যে সব [চানর কল আছে, তাহারা বাঁর্ষক 
শতকরা ২৫, টাকা হইতে ৫০, টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ দদতেছে। বন্তরাম্্ী ও বিহারে প্রাতি 
বংসর গড়ে ২৫ কাঁরয়া 'চানর কল স্থাপিত হইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে 
কয়েক বংসরের মধ্যে ষে লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে, তাহাতেই মূলধন উ্িয়া আসিবে । পুবেছইি 
দেখাইয়াছি, বাংলাদেশ ভারতে আমদানী সাদা চিনির বড় খারদ্দার ছিল! সৃতরাং যুক্ত 
প্রদেশ এবং বিহারের চিনি যে বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশ বিক্রয় হইবে, ইহা স্বাভাবিক। 
কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সব চিনির কন্দের কোনটাই বান্তালশর উদ্যোগে বা 
মুলধনে স্থাপিত হয় নাই) এখানেও আমাদের জাতির অক্ষমতা ও কমণবমূখতার পরিচয় 
পাওয়া ষায়। 

বোদ্বাই মিল সমূহে ম্যানোক্জিং এজেস্টদের অযোগ্যত। প্রবাদবাক্যে পাঁরণত হইয়াছে। 
তাহারাও তাহাদের বাবসার সবন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক নহে। আমরা দেখিতোঁছ ইশ্ডিয়ান 
টেক্সটাইল আযাসোসিয়লেশান গবর্ণমেপ্টের নিকট প্রস্তাব করিল্লাছেন যে, ভারতে আমদানশ 
জাপানী বচ্কের উপর শতকরা এক শত ভাগ শুতক বসানো হোক। তাহাদের আবেদন 
তদন্তের জন্য ট্যারফ বোর্ডের নিকট প্রোরত্ত হইয়াছে এবং খএক সচ্ভব গবর্ণমেন্ট আমদানস 
শক ষথেদ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি কারবেন। 

একথা বলা বাহ্‌ল্য ঘে, টাটায় লোহার কারখানা, বস্ত্র শিঞ্প, লবণ শিল্প এবং চিনি 
শিক্পের একটা বৃহৎ অংশ, বোম্বাইয়ের মূলধনপদের উদ্যোগ্ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে 
গবর্ণমৈ্টের আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে তাঁহারা ভারতের করদাতাদের অর্থে নিজেদের 
তহবিল ভার্তি করিবার সুযোগ পাইলে খুসশ হন। সংতরাং 'সামাজ্দোর স্বার্থের' যাঁদ 
্ষাত না হয়, তবে গাম সংরক্ষণ নাঁতি সমর্থন কারুত সবই পরদ্ৃত। বিশেষ 
ভাবে পরাশক্ষা কারনে দেখা যাইবে যে, এই সংরক্ষণ শৃব্কের বোঝা বেশশর ভাগ বাষ্চালশ 
কেতাদেরই বহন কারিতে হয়। যে খবন্ট প্রথা' আমোরকার সমস্ত বাবলা বাণিজাকে 
করতলগত কারিয়াছে, স্পম্টই বুঝা যায়, তাহা আমাদের দেশেও তাহার বিষাল্ প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে। আঁতরিক রক্ষপ শনৃফ্কের দ্বারা বোম্বাইয়ের িজ্পের কোন উন্নাত হয় নাই, 
বরং উহার ফলে বাংলার দরিদ্র রেভাগণ ক্ষাতগ্রদ্ত হইতেছে। এক কথায় আমাদের অক্ষমতার 
জনা বাংলাদেশ শিল্প বাঁপিজ্যে বোদ্বাইয়ের মুখাপেক্ষণ হইয়া পাঁড়য়াছে। এমন কি, 
কালিকাতা বাবসা বাগিজ্যে বোম্বাইয়ের 'লেজড়' হইয়া দাঁড়াইডেছে, এফথা বলিলেও অত্যাক 
হয় না। 


ইন্পিওরেন্স কোম্পানী কর্তৃক বালোর অর্থ শোষণ 


ভারতীয় এবং বিদেশী উভয় প্রকার ইনাঁসওরেল্স কোম্পানণ গাল [মায়া বাংলাদেশের 
অর্থ "নিয়মিত ভাবে শোষণ কারতেছে। 'ভারতাঁয়' বলিলেই বোল্বাই প্রদেশ ব্বিতে 
হইবে, ইনসিওরেন্দ কোম্পানীর পক্ষে একথা বিলেষ ভাবেই খাটে। 


সপ্তাবংশ পারচ্ছেদ ৩২৫ 


কতকগদীল দেলে িদেশী ইনাসিওরেন্স কোদ্পানশ সমহের উপর নানারুপ বাঁধ নিষেধ 
প্রয়োগ করা হইয়াছে, উদ্দেশ্য, দেশীয় ইনাসওরেন্স কোম্পানী গল যাহাতে অবৈধ 
প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে লিক্ষাত পাইয্লা উত্নতি লাভ করিতে পারে। মোককো, চাল, 
ব্রোজল, বুলগোঁরয়া, পট(গাল, ডেনমার্ক, এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে, এইরুপ শীবাধ নিষেধ 
আছে। কিছু দিল হইল তুরস্কের ইনাঁসওরেন্স কোম্পানশ গযীলর উন্নীত গবধানের জন্য 
এ দেশে আইন হইয়াছে। ভারতের নিকট প্রীতবাসশ ক্ষ রাজ্য শ্যাে পযল্তি জ্বদেশশী 
ইনাসওরেন্স কোম্পানশ গুলিকে রক্ষা কারবার জন্য আইন হইয়াছে। আত্মমর্ধাদা ও স্বার্থের 
দক হইতে ভারতবাসদেরও ভারতাঁয় কোম্পানশ সমৃহেই বাঁমা করা উাঁচত। 


কিন্তু ভারতে দ্ভাগ্যক্রমে এই উভয়েরই অভাব । অধুলাতম “ইনাসওরেল্দ ইয়ার বুক” 
বা বীমা জগতের বর্ষপঞ্জীতে দেখা যায় ঘে, আমরা প্রীত বৎসর বিদেশি ইনসিওরেন্স 
কোম্পানশ গৃলিকে ৫ কোটশ টাকা প্রিমিয়াম দিয়া থাক; অর্থাৎ যে সব লোকের স্বার্থ 
আমাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধণ, তাহাদের হাতেই আমরা এই বিপৃল অর্থ দয়া থাঁক। 
যাহাদের সঞ্গে সব দিক দিয়াই চ্বার্ণের সক্বর্ধ-_তাহাদের হাতে নিজেদের সাঁপ্ঘত অর্থ 


তুলিয়া দেওয়া ক বুদ্ধিমানের কাজ? 


ইনাসওরেন্স কোম্পানশ গাল বাংলাদেশের অর্থ ক ভারে শোষণ কারতেছে, এই দিক 
দিয়া বখন দৌখ, তখন স্তাম্ডিত হইতে হয়। 


নিশ্নে উন্নাতিশীল ভারতীয় ইনাসওরেন্স কোম্পানী গযালর নামের তালিকা, তাহাদের 
ব্যবসায়ের প্রসার, মূলধন প্রভাতির হিসাব দেওয়া হইল $__ 


কোম্পানশর নাম কা টাকা নার নূতন কাজ মোট আয় মোট ফাণ্ড 
এসিকান ৯০০,৪৮৩১০  ৩৯২৯,৭৫০ ৪৬৬৪৬৯ ৯২৫০১৯৯২ 
ভারত ৬৮১৩৬৭৯০৩৮৭ ১০৪০৮১৮১৬৪২ ৯৭,৭৩,৫৭৪ ৯৮,৯১,5৬৬ 
বোম্বে 'মিউনুয়াল ৬৯৯৯৪৬৭  ১৮১৫৯,০০০ ৩,৪৮,৪৮০ ১৯১৫৩,৫৪৬ 
বোদ্বে লাইফ ১০৪৮,১৬,০২৯ ৪২,৬২,০০০ ৭০৪,৫২১ ২১০৫২৪৩২ 
কো-অপ আসছ ৩১,২২,৫৬৩ ৪,১৯,৫০০ ১৪৬,০৭৩ ৭৪৩,০২৫ 
ইন্ট জ্যাশ্ড ওর়েন্ট ২৮,৩৪,৮৩৩  ১০,৪০,০০০ ১,৬৭,০৩২ ২৯৫১০৪৯ 
এম্পারার ৯,৪৯,৭৯৭৫৩ ১,২৭১০০,০০০  ৫১,৫৯,৮৪২ ০৮২৮১৪৯০২৭৯ 
জেনারেল ১০৬৯,৬৬,৪৪৪  ৬০,০০,০০০ ৯২৯,৪৪৯ :২০১৯১১৯৫ 
হিন্দৃস্থান কো অপাঃ ৩,0০০০০০০ ১,০১,১১,০০০ ৯৪১৭৮১০০০  ৭৫১99১0০০ 
ছন্দ মিউচুয়াল ২৯,৪০)৪৫৭ ৩,৪৬,২৫০ ১০২০৯৭০ ৪০০,৯৬২, 
ইস্ডিয়ান লাইক ১:৪০১6২,০০৪ ১০৯১৫৯$০০ ৮,৪৯৬৪১ $৩১১৪)৬২৮ 
আই. আন্ড প্রুডেন  ৯১১৫১৫৪,৭৩৮  ৩৬,১৯,০০০ ৭০৬,০২৬ ১৯৯০৫৭০২, 
ইপ্ডিরা ইকুই ৫৪,০১৭৫২  ৯২,৩৩,$০০। ৩১২,২৭৬ ৯৯০১৯,০০৪ 
লক্ষ্মী ১৯৬৬,১৮৬২০ ৬৬২৭৩৫০ ৮২৫,১৬৬ ৯৩২,৮৭৯ 
ন্যালনাল ৬১৯৮,০৫,০২৭ ১১০০,৩৪,৪০০ . ৩৯৬৯,০০০ ৯৭০৫১০০১০০০ 
িউইীশডিয়ান ১,২৫,৯৬,৫৫৪  ২৩১৭১,$০০, ৮৯০২৯ ২৯৮৭৪৯৩ 
ওঁরয়েশ্টাল ৩৯০৬৭১৬৯৪৫৬ ৫১৮৫,৬২,২০৯ ৯১৮৪১৪৩১১৭৭ &59৩,২৫১৭৪৭ 
শিপলেল ২৭৭,৪৫০ ১৭০৮,৫০০ ৯৮,৪৭৭ ৭৯৩ 
ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ৯,২৪,৬১১৭৯  ৩৩,৬৫৭৩০০ ৭৮২৯০১ ২৯,৪২৯৬১ 
ওয়েন্ট ইশ্তিযা ৯,০০,৮৩,৪৭৪  ২২,৩১,৭$০ ৬৯৭,১৯৮ ১৪:৫৭,৬৩৯ 
৩৭,১৪,৫৩৯  ২৫:৪৬,৫০০ ৩,১২,৯৮০ 6,৬৬,০৯১ 


৩২১ আত্মচারত 


উপরে বে ২১ কোম্পানীর লাম করা হইল, তাঁহাদের মধ্যে মাত ভিনটি কোম্পানশীকে 
খাঁটি বাষ্টাল কারবার বলা যাইতে পারে। কিচ্ছু তালিকার প্রাত দ্টপাত কারলেই দেখা 
যাইবে যে, তাহারা নগপ্য। যে সব কোম্পানণ সাফক্য লাভ কাঁরয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই 
বাংলার বাহিরের-.বিশেষভাবে বোদ্বাই প্রদেশের । বাংলার যে কোম্পানির সব চেয়ে ভাল 
অবস্থা, অববাঞ্ঠালীরা ভহার প্রধান পচ্চিগ্যেষষ। নূতন সাময়িক পর “ইনসিওরেন্স 
শয়ার্শড্‌” এ বিষয়ে বাঁলতেছেন-_“এ কথা সুবাদত যে, প্রাতত ৰংসর বত টাকার নূতন কাজ 
সমগ্ন ভারতে হয়, তাহার প্রধান অংশ বাংলাতেই হইয়া থাকে। যে সমস্ত ইনাঁসওরেচ্দ 
কোম্পানশ ভারতে কারবার করে, তাহারা বাংাকে প্রধান করম্ষের রূপে গদ্য কায়া থাকে 
এবং এখানেই এজেপ্সি ও শাখা আঁফস প্রভৃতি স্ঘাপন করে। তাহাদের মধ্যে অনেক 
কোম্পানী বাংলাতেই তাহাদের কাজের দুই-তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা বুঝা 
যায় যে, বাংলা দেশের লোকেরা বাঁমার তাংপর্য অন্যানা প্রদেশের চেয়ে ভাল বৃঝে।”_কিচ্ভু 
পক্ষান্ভরে ইহাতে যাঙালশর বাবসায়ে অক্ষমতা আরও ভাজরপে প্রকাশ পায়। 

বাংলার সপ্পদ ক্রমাগত শোষিত হইতেছে; উহা বিদেশরাই করুক, আর অ-বাষ্ালরাই 
করুক সমানই। 

জীবন বাঁমার প্রয়োজনশয়তা বাণ্াল্লীরাই প্রথম ধাঁরতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে 
প্রায় পাঁচ কোট টাকা বিদেশ বাঁমা কোদ্পানণ গদপির পকেটে যাইতেছে, উহার প্রধান অংশ 
বান্চালশীরাই দেয়। বে ২১ ভারতণয় ইনাসওরেন্দ কোম্পানীর কথা বলা হইল, তাহারাও 
বহু কোট টাকা বাংলা হইতে টানিয়া লইতেছে। প্বদেশশী আন্দোলনের ফলে বিদেশশ 
কোম্পানশর চেয়ে ভারত কোম্পানী গ্দালিরই প্রভাব প্রাতপাত্তি বাড়িয়া গিয়াছে বালয়া 
ভারভর কোম্পানী গুলির বিশেষ স্াবিধা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইডেছে, ব্যবসায়ে 
বাঙালপর অযোগ্যতা ও অক্ষমতার দরুণ বাংলা কয়েক কোটশ টাকা বোদ্বাইকে দিতে বাধ্য 
শি গত অক শতান্দশ ধারয়া এই ভাবে বাংলা যত টাকা দিয়াছে, তাহার পারমাণ 

। 

নিম্নে বে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে বাংলার শোচনীয় দুরবস্থা প্রতাঁয়মান 
হইবে। এই তালিকার জনা মিঃ এস. সস. রায়ের নিকট আম খাপনী। 


প্রিময়াসের জায় 
৯৯২৯ 
বোচ্হাইয়ের কোম্পানশী টাকা ২,৫৪,৩৩,০০০ 
বাংলার কোম্পানী রশ ৬৫১৮৫,০০০ ২২৮) 
মান্্াজের কোম্পান” ্ ১৯২,৭৯০০০ 
পাঞ্জাবের কোম্পানী ্ ৪১১৬০,০০০ 
ন্েপ্রদেশ। আজমশর ও দিল্লীর কোম্পানী ্ঃ ১৯৯৩,০০০ 


২২৮) ক্যাশন্যাল' কোম্পানগী জ-বা্ঠালশ, কেন না ইহা গুজর়াটীদের হাতে গিলাছে। ইহার * 
ইহার গু ৩০ টাকা বা দলে টসে কনার মতে ০6 লক্ষ টাকা ময় হর তাহার 
মধ্যে কোম্পানী কারবারের হলাই ২৩ লক্ষ টাকা। 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ২৭ 


লাইফ ছাস্ড 
৯১২১ 
বোদ্বাইয়ের কোম্পানন টাকা ১৪,০৩,২৭১০০০ 
বাংলার কোদ্পানগ ”.. ২২০,২২,০০০ (২৯) 
মাদ্রাজের কোম্পানশ ৪৬,২৩,০০০ 
পাজাধের ফোম্পানশ গ... ১০২৪১৬৬১০০০ 
বৃক্বপ্রদেশ, আজমশর ও 'িল্লশর কোম্পানী ঙ ২৪,০৯,০০০ 


দেখা যাইতেছে, যে, খাঁটি বাঙালী কোম্পানশ গ্ীলর 'প্রামিয়ামের আয় ৩৫ লক্ষ টাকা 
এবং লাইফ ফান্ড ১ই কোট? টাকা মার! ইনভেম্টরস্‌ িভিউয়ের নব প্রকাশিত সংখ্যায় দেখা 
যাইবে, ইনাসওরেন্স কোম্পানী গল কির্‌পে কারবার চালায় এবং লা করে। ইনাঁসওরেক্স 
কোম্পানী গুলির হাতে প্রভূত মূলধন থাকে এবং এই টাকার আঁধকাংশ ইংশ্ড ও 
আমোঁরকার রেলওয়ে, ইলেকা্িক কোদপানশ, গ্যাস কোম্পানশ, লোহা ও ইস্পাত কোম্পানী, 
কয়লার বাবসায়, জ্ঞাহাজ্ের ব্যবসায় এবং টোলগ্রাফ কোম্পানী সমূহের কারবারে খাটান হয় 
গ্রেট প্রিটেনে বহু জাতিগঠনমূলক কার্যে ইনাসওরেদ্দ কোম্পানীর ফাণ্ডের টাকা এই ভাবে 
খাটান হইয়া থাকে। ইহা একটি লাভজনক পন্থা এবং তাহারা এই ভাবে তাহাদের শিল্প 
সম্ভার বাড়াইয়াছে, শিল্প বাঁপজ্জা, অর্থনশীত ব্যাপারে নিজেদের শাক বান্ধ করিয়াছে। 
আমোঁরকার যৃক্তররান্টে ইনাসওরেন্স ফাণ্ডের শতকরা ৩৫ ভাগ রেলওয়েতে, ৩০ ভাগ স্থাবর 
সম্পর্ভিতে এবং ৯ ভাগ মানত গবর্ণমেন্ট িকিভীপাঁটিতে থাটানো হইড্লা থাকে। পূর্বেই 
বালয়াছি যে, বোম্বাইয়ের তথা 'বদেশশ কোম্পানীগ্ালর আধিকাংশ প্রিমিয়াম ও ফাণ্ডের 
টাকা বাংলা হইতেই প্রাপ্ড এবং এ টাকা ভাহারা নিজেদের শিপ বাঁণজ্োর উল্নাতর জন্য 
নিয়োগ কারয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারে বাংলার প্রায় ২।৩ কোটস টাকা শোখিত 
হয় এবং ইহা আমাদের আর্থিক স্বাতন্্যের পক্ষে প্রবল অন্তরায় । 

নিন্নোন্ধৃত পরখানিতে অনেক চিন্তা কারবার কথা আছে। লেখক আমার সংপারাঁচত 
এবং তান বাংলার শোচনীয় অবস্থা উপলাব্ধ কাঁরতে পাঁরয়াছেন+-_ 


প্রাদোশক শক্ষপাত 


ক্যাপিট্যালের স্দ্পাদক মহাশয় সমীপে; 
৯০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ 


মহালয়, 

১১৩১ সালের ওরা ণডসেক্বরের “ড্চার্স ডারেরীতে” স্যার পি. সি. ঝলায় প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যান্তব্ের প্রকাশিত “স্বরাজ এবং বাংলার আর্ক অবস্থা” শীর্ধক পাস্তিকার তিস্তৃত 
সমালোচনা করা হইয়াছে। আপনার হবৃ্পূর্ণ সমালোচনায় কিন্তু দেখান হয় নাই, বাংলা 
কিরূপে আর্ক ধস হইতে মুক্তি লাভ কাঁরতে পাঁরবে। প্রাদোশক পক্ষপাত যতদুর 
সম্ভব বর্জন কারতে হইবে, এবং উহ্া আমাদের নিকট রুঁচকরও নহে। কিন্তু আমি 
জিব্রাসা করি, ইহা ছাড়া আর কি পথ আছে 


২৯) ইহার মধ্যে "্যাশনালের" দর্ল ৯ট কোটী টাকা। স্হৃতরাং খাঁটি বাঙালী কোল্পানশীর 
ফাশ্ডের পাঁরমাণ ১৪ কোটশ টাকা মাত। 


৩২৮ আত্মচারত 


বাংলার বর্তমানের প্রধান সমস্যা তাহার কর্মহীন বূবকদের জন্য কর্মের সংস্থান করা। 
ডাস্তারণ, ওকালতা ব্যবদায়, কেরাণশীশ্গার--সর্বঘই বেজ্জাক্স ভিড়। এক মার পথ [শিরপ 
ব্যবসারের উন্নতি করা। বাংলা গ্রীক্মপ্রধান স্থান, ইহার লোকসংখ্যা ৫ কোটী । সতগাং 
বাংলার আঁধবাসখদের পরিজ্ছেদের জন্য প্রচুর কার্পাসজাত বচ্বের প্রয়োজন। প্রচুর 'বদও 


তাহার পক্ষে প্রয়োজন। বাংলাদেশে অন্ততঃপক্ষে ৪০। ৫০টি কাপড়ের কল এবং ১২টি 
লবপের কারখানা স্থাপন করিতে হইবে) এবং বাংলা ষাঁদ ইহা কাঁরতে পারে তবে তাহার 
শিশু শিল্পের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ১০। ২০ বংসরের সংরক্ষণের ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে। 


এরূপ অবস্থায় বাংলার পক্ষ হইতে 'টাঁমনাল টাক্স' বসানো কেবল সম্গাত নয়, 
অত্যাবশ্যক। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের প্রাতযোঁগিতার পথ বাংলাদেশ একেবারে রুদ্ধ কািতে 
চায় না। কিন্তু সে চায় যে, তাহার শিশু শিল্প গল গাঁড়য়া উঠিবার সুযোগ লাভ করে 
এবং ভিন্ন প্রদেশের প্রবল প্রাতযোগিতায় পরাস্ত না হইয়া আত্মরক্ষা করতে পারে। যাঁদ 
বোম্বাই আঁভযোগ করে, তবে ঘ্ম্ধের সময় বাংলাকে সে কিরুগ নিল্ল্জি ভাবে শোষদ 
কাঁরয়াঙ্ছে, তাহা তাহাকে স্মরণ কাঁপতে বাঁল। সে তাহার কার্পাসজাত বস্রের মূল্য শতকরা 
২০০ ভা বাড়াইয়া 'দিয়াছিল এবং অংশীদারগরপকে প্রভূত লভ্যাংশ দিয়াছল। বাংলার 
শ্রমকেরা এই দৃমুলোর জন্য কাপড় কিনিতে না পারিয়া লন্জায় আত্মহত্যা করিয়াছে। 
কিছাদন হইল, বোদ্বাই ও এডেনের ব্যবসায়ীদের সাবধার জন্য, বাংলার তীর প্রাতবাদ 
সত্তেও, বাংলার আমদানী লবণের শুকক বাক্ধি করা হইয়াছে। 

বাঙালটদের ষে দোষই থাক, তাহারা দেশপ্রোমক জাতি এবং তাহাদেরই জন্য ভারতে, 
বিশেষভাবে বোহবাইয়ে কার্পাম শিঙ্পের উন্নাতি হইয়াছে । কিন্তু বোম্বাই তাহার কি 
প্রাতিদান দিগ্াছেঃ স্বদেশণী বাঙচালশর মল্জাগত, তাহারা যাঁদ বলে যে, আমরা সর্বাগ্নে 
আমাদের নিজেদের শিল্প রক্ষা কাব, তাহা হইলে কেহই এই সঙ্গত ব্যবহারের বিরদ্ধে 
আঁভযোগ করিতে পারে লা; [্রিটিশেরা তো পারেই না, কেন না তাহারা নিজেদের দেশে 
িক্প রক্ষার জন্য শতকরা ১০০ ভাগ শুক বসাইবার প্রস্তাব কাঁরতেছে। 


_ন্ভবদীয় নৃপেম্মকুমার গুপ্ত 


আপদ্টই দেখা বাইতেছে যে, আর্থিক ক্ষেত্রে অবাণ্ডা্শীর হচ্তে পরাজিত ও ধূল্যবল্দাস্ঠিত, 
মন্দভাগ্য বাঙালীর রন্তমোক্ষণ চাঁলয়াছে। সে রন্বপ্রাব বন্ধ কারবার কিংবা ক্ষতস্থানে 
প্রলেপ দিষর কোন চেষ্টাই হইতেছে না। ঃ 


(১০) নিরপেক্ষ প্রমোপিক ব্যান্দের জভিমত 


এ বিষয়ে যাহারা বিশেষজ্ঞ এবং কথা বাঁলবার অধিকারী এমন কয়েক জন বিশিষ্ট 
বাঁষ্ধর আঁভমত আমি উদ্ধৃত করিতেছি। 

আমার ভূতপন্র্ ছার এবং হাইকোটোর একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, ব্যবসা ক্ষেত্রে বাক্চালীর 
ব্যর্থতা সম্বন্ধে বহু চিন্তা কারয়াছেন। [তান ষ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার নিকট নিম্নীলাঁখত 
গত লিখিয়াছেন£_ 

“আম্মু করি আমার এই সুদীর্ঘ পন্নের জন্য আপাঁন কিছু মনে কারযেন না। আমি 
খন দেখি যে, বাঙালশদের মস্তিদ্ক প্রাতদ্বদ্থীদের চেয়ে শ্রে্ঠতর হইলেও তাহারা 
প্রতিযোগিতার সব পরাস্ত হইতেছে, তখন আমি গভাঁর বেদনা বোধ কারি। 


মপ্তবিংশ পারচ্ছেদ ৩২৯ 


“আম বহু মাড়োয়ারশ ব্যবসায়ীকে প্র“্ন করিয়াছি, জেরা করিয়াছি। আইনজ 
পরামর্শদাতা হিসাবে আমি তাহাদের মত ও যোগ্যতার পাঁরচয় ভালরপেই জানি। আমার 
ম্ছির িক্ধান্ত এই বে, এই অবনতির অবস্যাতেও বাঙালীরা ও সব লোকেদের চেল বাধ- 
বৃজিটত বহ. গণণে শ্রেম্ঠ। মাড়োয়ারীরা ব্যবসায়ে কেন সাফল্য লাভ করে এবং বাংলার 
বাজার এমন ভাবে রুপে তাহারা দখল করিয়াছে, আঁ নেক সময় তাহার কারণ বিশ্লেষণ 
কাঁপিতে চেষ্টা কারয়াছি। তাহাদের কোন শিক্ষা নাই, কোন বিশেষ জ্ঞান নাই এবং তাহাদের 
সামাঙ্গিক প্রথা ও আচার বাবহার অত্যন্ত অনুদার ও সম্কীর্ণ। তবে কেন তাহারা এমন 
সাফলা লাভ করে? আমার বিশ্বাস যে, মাড়োয়ারীদের নিজেদের মধ্যে এমন বিশ্বাস ও 
সহযোগিতার ভাব বর্তমান যাহা বাহিরের লোকে ধারণা করিতে পারে না। বাচ্চালীদের 
মধ্যে আমি তাহা দেখিতে পাই না। 

"মাড়োয়ারাঁদের মধ্যে হাজার হাজার টাকার লেন দেন হইডেছে, তাহার কোন দালল 
পতন রাখা হয় না, এমন ফি রাসদও নেওয়া হয় না। জহরতের প্যাকেট, হীরা গ্্তা প্রভৃতি 
দালালদের ও দর-দালালদের হাতে হাতে ঘুরে, তাহার কোন রসিদ থাকে না। 

দ্বিতীয়তঃ, নূতন নূতন চাণ্চল্য ও উত্তেজনার মোহে তাহারা শীত ক্ষয় করে না। 
আমি জানি না এ বিষয়ে কি করা বাইতে পারে। আম ভদ্র যুবকদের বাবসায় শিখাইবার 
জন্য নিজে একাঁটি ডেল়ারী" স্থাপন কারিতে চেস্টা করিয়াঁছলাম। কয়েকজন বন্ধ; মিলিয়া 
এজন্য ৩৫ হাজার টাকা দীয়াছিলাম। দেঁখিলাম-বাঙালস যুবকদের অসাধৃতা এবং কর্ম- 
বিমৃখতা ভয়াবহ। ৩৫ হাজার টাকাই নষ্ট হইল আরও পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ কারিয়া 
আমাদিগকে খণ শোধ কারতে হইল। 

“আর একটি প্রচেষ্টায় আমার পাঁচ হাজার টাকা নষ্ট হইয়াছে_সেখানেও অবস্থা একই 
রকম। আমি লাভের জনা এই সব প্রচেষ্টা কার নাই। বচ্তৃততঃ যাঁদ চৈষ্টা সফল হইত, 
আমার কোন লাভ হইত না। তাহাদের সঞ্ঘে আমার চুক্তি ছিল ষে, পাঁচ বৎসর তাহারা 
আমার টাকা খাটাইবে, তাহার পর ক্রমশঃ বিনা সূদে এ টাকা পাঁরশোধ কারবে। আম জ্ঞান, 
এই সব সমালোচনা করা সহজ-নকদ্তু কি উপায় আছে, তাহাও আম দৌঁখতে পাইতোঁছ না। 

“আপানি দেশের কান্দে আত্মোৎসগ্গ করিয়াছেন, আর আঁম বলাসিতার মধ্যে বাস 
কাঁরতেছি। আগানিই আমার চেয়ে এ বিষয়ে ভাল বিচার কাঁরতে পারিবেন। আমরা যাঁদ 
কাঁষ ও শিল্প বাশিক্জ্ের উত্যোত কাঁরতে পার, রাজনোতিক ক্ষমতা স্বভাবতই আমাদের হাতে 
আসিবে । পকন্তু আমাদের সমস্ত শান্ত শাসনসংস্কার, মন্ধশত্ব এবং ভোটের জন্য ব্যয় 
হইতেছে। এই সব অসার [জান অসঙ্গাত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 

“সম্ভবতঃ যে সব বিষয় সকলেই জানে তধদম্বচ্ধে বাজে বাকিম্া আম নির্বাম্ধতার 
পারচয় দিতৌছি। আম এ [বিষয়ে নূতন কিছু বলিতে পারি নাই। আশা কার, আপাঁন 
আমাকে এই সব অসংলগ্ন কথার জন্য ক্ষমা করিবেন।” 

মিঃ বি, এম. দাস ন্যাশনাল ট্যানারী এবং সরকারশী ট্যানিং 'রিসার্চ ইনা্টিটিউটের সঞ্পো 
সংশ্লিষ্ট। ট্যানারণীর কাজে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সমগ্র ভারতে তান অশ্রাতগ্যন্থী। “তান 
ব্যবসায়ে বাঙাল"দের ব্যর্থতা সম্বদ্ধে আমার নিকট নিদ্নালাখত আভিমত ব্যন্ত কানিয়াছেন $_ 

“আপনার পত্র গাইয়াছি। অবাশ্ালদের তুলনায় বাঞ্ডালীদের ব্যবসায়ে যোগ্যতা কিরূপ, 
তাহা আশাঁন জানিতে চাহিয়াছেন। 

“আপনার বোধ হয় স্মরদ আছে যে, কলেজ হইতে বাহির হইয়াই আমি এই কাজে 
যোগদান করি। ইহাতে প্রায় ১৫ বংপর আছি। কাজিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের 
সাহত কারবারের অভিজ্ঞতা আমার পূবে ছিল না। সৃতরাং আমি খোলা মন লইয়াই কাজ 


৩৩০ আত্মচারত 


আরম্ভ করি, কোন সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার বশেষ কোন ধায়পা ছি না। পক্ষাস্তরে, 
নিজে বাষ্ঠালী বাঁলয়া, আমি জ্বভাবতঃ বাঙালীদের সম্দোই কারবার কারিতে ভালবাসতাম 
এবং তাহাদিগকে কাজের বেশী সুযোগ দিতাম । 

“কস্তু শী্ই আমি বুকিতে পারিলাম, যে কারবার আমি করিতাম তাহাতে বাল” 
ব্যবসায়ী খুব কমই ছিল, আঁধকাংশই অবান্তালশী। আম ইহাতে সন্তুষ্ট হইতাম না এবং 
ইচ্ছা করতাম, এই কাজে বাঙ্ডালী ব্যবসায়ীরা বেশী আসে। সেই জন্য আমি বাশালী 
ব্যবসায় দশকে আমাদের মঞ্চে কারবার করিতে উৎসাহ দিতে লাগলাম এবং আহাদিগকে 
সবপ্রকার সুযোগ স্যবধা দিলাম । আমার মনের ভাব 'ছিল যে, অবাঞ্ঠালীশ ব্যবসায়ীদের 
পাঁরবর্তে বাঙালাঁদের সশো যাঁদ আম কারবার কারতে পার, ভবে আম অধিকতর 'নরাপদ 
হইতে পারি! কিন্তু বাঙালদদের সঙ্গ কয়েকাঁটি কারবার কাঁরয়াই আমার এ মোহ দুর 

॥ 

“গত তের বংসরের মধ্যে আম পাঞ্জাবী মুসলমান, খোজ্জা, হন্দহস্থানী, বিহারী 
মুসলমান এবং বাঙালীদের সঙ্গে কারবার কাঁরয়াছি এবং তাহাদের ব্যবসায়ে যোগ্াতা, 
ব্যবহার ইত্যাঁদ সক্বম্ধে কিছু আন হইয়াছে। এই জ্ঞানের উপর নির্ভর কাঁরিয়াই আঁম 
এখন কারবার করি। আমি দদ্টান্ত স্বরূপ, কেবল একটি সম্প্রদায়ের কথা বাঁলব। 

“পাজাবী মললমান__ আমার আঁভক্ঞতায় তাহারা ব্যবসায়ে সাধু, বিষ্বাসশ, ছলচাতুরী- 
হন। তাহারা বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস লাভ কাঁরতে চায়। তাহারা অত্যন্ত পাঁরশ্রমী 
এবং মিতব্যয়ী। 

“গত ১৫ বৎসরে আমি পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের নিকট 'ব*্বাসের উপর প্রায় এক কোট? 
টাকার মাল বিক্ুয় কাঁরয়াছি। ব্যবস্থা এইর্‌প যে, মাল সরবরাহ করিবার ৬০ দিন পরে 
মূল্য দিতে হইবে। তাহারা সাধারণতঃ ঠিক সময়ে মূল্য দেয়, ইহাই আমার আঁভন্দরতা। 
বাঁদ কোন বিশেষ কারণে ভাহারা 'নান্ট দিনে মূল্য না দিতে পারে, তবে তাহারা পর্ব 
হইতে খবর দেয় এবং আরও সময় চায়। পাঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বাকী 
টাকা আদায় কারবার জন্য আমাকে কখন আদালতে যাইতে হয় নাই। 

“তাহারা কখন চুক্তি ভস্গ করে না, চুন্ধর সর্ত মানিয়া যাঁদ লোকসান হর, তাহা হইলেও 
নয়। একবার যে মাল তাহাদের নিকট 'বক্রয় করা হয়, উহ্য খারাপ বাঁলয্লা তাহারা কখন 
মাল ফেরত দেয় না। তাহারা বরং তজ্জন্য শরবেট' চাহে এবং আমরাও ফন্তৃষ্টাচত্তে 
পরবেট' দিই । ৬ 

“তাহারা কচিং চাকর লইয়া থাকে। যাহারা অতাষ্ত গরাঁব, তাহারাও চাকরী করা 
অপেক্ষা রাস্তায় ফিরি কারয়া মাল বিক্রয় করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। সাধারণতঃ তাহারা সকাল 
উটার সময় কাজ আরম্ভ করে এবং রাি ১০টা পর্ধস্ত কাজ করে। আহারের জন্য তাহারা 
মধ্যাহে, আধ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা ব্যয় করে। তাহারা মিতাহারী, কখনও বেশী 
খাইয়া পেট ভার্তি করে লা। 

“তাহারা স্থক্পব্যয়ে সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করে। ২০1৩০ জন্‌ একত্রে কোন 
বাড়া ভাড়া করে, সেখানে বান্িকালে তাহারা শয়ন করে। দৈনন্দিন কাজের জন্য যেখানে 
থাকে, দিনের আহার সেইখানেই সমাধা করে। আমাদের ন্যায় স্কুল কলেজে তাহারা পড়ে 
না। যখন কোন বাঙালী তদ্ুলোক বাবসা আরচ্ভ করে, তখন সে কাজে তাহার কোন যোগ্যতা 
থাকে না। সে অলস আঁমতবাম়ণর ন্যায় কাজ করে এবং ফলে সমস্ত গ্লাইয়া ফেলে, 
ব্যবসায়ে বার্থ হয়। তাহার মধ্য যুগের জীবন যাপন প্রণালশ, অলস প্রকৃতি, শ্রমসাধ্য কর্মে 
অনিচ্ছা, বাধা বিপাশ্ত ও কঠোরতা সহা করিতে অপ্রবৃত্তি, বাল্যাববাহ এবং যৌথ পাঁরবারু 


সম্তাবশে পরিচ্ছেদ ৩৩৯ 


প্রধা_এই সমস্ত জালে জাঁড়ত হইয়া তাহার অবস্থা শোচন*য় হইয়া উঠে। বখলই কোন 
যুবক কোন ছোট খাট ব্যবসা আরম্ভ করে, তখনই তাহার পারবারের লোকেরা তাহার নিকট 
পাহাষয দাবধ কাযা চংকার কারডে থাকো ফলে যুবক ব্যবসায়ণী তাহার সমস্ত টাকা, 
এমন (কচি মহাজনের টাকা পর্যন্ত খরচ করিরা ফেলপে এবং ব্যবদা বন্ধ কাঁরতে বাধা হয়। 
এ কাঁহনী করুণ, বেদনাদায়ক, কিন্তু সত্য।" 

“সাফলা লাভ কাঁরতে হইলে, বাবসাধ্যাক্ধর বিকাশ কারতে হইবে। ফুবকাঁদগকে 
পারশ্রমপটু, কঠোরুকমর্, বিশ্বন্ত হইতে হইবে । তাহাদের সাধাঁসিধা জীবন ধাপন করিতে 
হইবে, পারবারিক বাধা শবপাত্ধ হইতে মৃক্ত হইত হইবে। এই সমস্ত তাহার গলায় পাষাণ- 
ভারের মত ঝাঁলিয়া থাকে ।” 

জনৈক অর্থনশীত শাস্মের অধ্যাপক আমাকে জানাইয়াছেন__“কয়েক বংসর পূর্বে ঢাকার 
একজন প্রধান পাটের ব্যবসায়ীকে আমি জিজ্ঞাসা কার, বাঙালশরা কেন পাটের বাবসা 
হইতে 'বভাঁড়ত হইতেছে । তিনি দুইটি কারণ প্রদর্শন করেন-€১) মাড়োয়ারীদের 
নিম্নতর জীবিকার আদর্শ; (২) 'নজেদের সম্প্রদায়ের সঙ্চো কাররারে মাড়োয়ারসগণ অনযন্য 
বিদেশীদের তুলনায় সাধু।” সকল ব্যবসায় সম্পকেইি এই কথাগাঁল খাটে বাঁলয়া আমার 

1 

শ্রীফত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পচি টাকা মাহিনায় রাঁধুনশর কাজে জীবন আরম্ভ 
করেন। এখন তানি কাঁলকাতা বিল্ডার্স ন্টোরস লিমিটেডের মযনোজাং এজেপ্ট! [তানি 
সম্প্রাত এক খানি বাংলা সামাঁয়ক পত্রে “বাংলার অন্তর্বাপিজ্ঞে বাঙালীর স্থান"--শীর্ষক 
কয়েকটি প্রবন্ধ াখয়াছেন। তিনি যে চির আ্ীকয্লাছেন, তাহা অভাব শোচনাশ়। আম 
নদ্নে তাহা হইতে 'কিয়দংশ উদ্ধৃত কারতোছ। 

৩৫ বংস্র পূর্বে ঘৃত ও চিনির বাবসা_-্রধানতঃ বাঙালীদের হাতেই ছিল। বর্তমানে 
মাড়োয়ারীরা তাহাদগকে সম্পূর্ণরূপে স্থানছাত কাঁরয়াছে। পেয়াজের ব্যবসাতেও বাঙাল 
তাহার স্থান হারাইক্সাছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, এবং দিহার প্রদেশ হইতে থে পোনা আমদানী 
হয়, তাহা অবান্তালীদেরই একচোঁটয্লা; বাংলায় উৎপন্ন পেয়াজ অবাঙ্ডালশদেরই হল্তগত। 
৮।১০ বংসর প্বেও বেলেঘাটায (কালিকাতা) ৯৫। ১৬টি পেয়াজের গুদাম ছিল, বর্তমানে 
এ স্থানে মাত ৭। ৮টি পোয়াজের গদাম আছে। গম বাষ্ঠালশর খাদ্য দরবোর অন্ততূ্ত হইয়া 
পাঁড়তেছে। অন্ততঃপক্ষে অবস্থাপন্ন বাণ্ডালীরা উহা খায়। এই গমের ধাবসা_অবাঙ্চালীদের, 
প্রধানতঃ মাড়োয়ারঁদের, হস্তগত। কালিকাতার আলগাঁলতে বৈদাঢুতিক শান্ত পারচালত 
বহু ছোট ছোট আটা ভাষ্গার কল আছে! এ গাল আঁশীক্ষত হিন্দস্থানীদের | তাহারা 
প্রথমে হয়ত সামান্য শ্রামক বা মজুর রুপে কাঁকাতায় আঁসয়াছিল। ইহা ছাড়া কাঁলকাতায় 
তিনটি বড় আটার কল আছে, উহার প্রত্যেকাটতে দৈনিক প্রায় আট শত মণ আটা ভাঙ্গা 
হয়। এই তিনটির মধ্যে মার একটি কল বাণ্ালশর। ময়দার ব্যবসাও সম্পূর্ণ রূপে 
অবাঙ্ালীদের হাতে। এই ময়দা কলিকাতা হইতে বাংলার নফদ্বেলে সর্ব চালান হয়। 
প্রতহ বিহার ও হত প্রদেশ হইতে গাড়ী গ্লাড়ী ডাল আমদানী হইতেছে। এই ব্যবসাও 
অবাষ্তালশদের হাতে। কলিকাতায় আঁহরাঁটোলা অগ্যলে ডালের বড় বড় আড়ত আছে। 
এখলিও শৃহম্দুস্থানদের হাতে। তৈল বীজের ব্যবসাতেও অবাঙ্ঠালীদের একচেটিয়া 
আঁধকার। লাঁরষার তৈল বাগালশদের একটি প্রধান খাদ্য, অবস্থাপন্ব লোকে ছাড়া অন্য 
লোকে সাধারণতঃ ঘি ব্যবহার করিতে পারে না। বাংলার পাঁচ কোট আঁধবাসীর মধ্যে 
বোধ হয় দশ জন্ম লোক খঘ ব্যবহার কাঁরতে পারে। ত্রিশ বংসর পূর্বেও এই সাঁরিধার তৈল 
এবং অন্যান্য তেলের কল বাঙালশদের ছিল। এখন এই গাল অবাঙালীদের হাতে চবিরা 


৩৩২ আত্মচরিত 


যাইতেছে। কোন, আন্দামান দ্বীপ প্রভাত স্থান হইতে প্রায় সওয়া কোট? টাকার নারকেল 
তৈল আমদানশ হয়। এই নারকেল তৈলের ব্যবসা গবজরাটঁ কঙ্ছী এবং মেমনদের হাতে” 

শ্রীফৃত মুখোপাধ্যায় আরও লাখিয়াছেন &8_ / 

“স্কুল কলেজ ব্যবসাশিক্ষার স্থান নহে। এ লব স্থানে অর্থনীতি, হিসাব রাখা 
ইত্যাঁদর মূলসূত্র গ্ুলই কেবল শেখা বাইতে পারে। জগতের সবি নিম্ন স্তর হইতেই 
ব্যবসা আরম্ভ কারতে হয় এবং নানা রূপ বাধা বিপাঁন্ত ও নৈরাশ্যের মধ্য দয়া অগ্রসর হইতে 
হয়। কিন্তু বাষালীরা অলস ও আয়েসীঁ! তাহারা কোন রূপ কষ্ট করিতে বা ঝাঁক 
লইতে অনিচ্ছুক; ফলে অবান্তালশরা তাহাদিগকে সমগ্র কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত কারতেছে। 

প্বান্তালী জাতি যেন পক্ষঘাতগ্রস্ত হইয়া পাঁড়য়াছে। কয়েক বংসর হইল আলুর 
ব্যবসায়ের খুব প্রসার হইয়াছে । শিলং, দাজশীলং ও নৈনিতাল হইতে প্রচুর আলু আমদানী 
হর, কিদ্তু বাঙালশ কোন ব্যবসাই বড় আকারে কাঁরতে পারে না। সুতরাং আলু জামদ্বানীর 
ব্যবসা যে মাড়োয়ার ও 'হন্দস্থানশদের হাতে পাড়বে, ইহা বিচিত্র নহে?” 


মধ্যবিত্ত বাঙালশী ভদ্ুলোকদের মধ্যে বেকার দমস্যা 


শ্রীফত রাজশেখর বসু একজন কৃতী বাষ্ঠালী। গত পশচশ বৎসর তাঁহারই পাঁরচালনা- 
ধাঁনে থাকিয়া বেপাল কেমিক্যাল আ্যাশ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াক'স্‌ প্রভূত উন্মাত লাভ 
কারয়াছে। আমার অনুরোধে রাজশেখর বাবু মধ্যাবস্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার সমস্যার 
কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে নিম্নাঙিখিত আঁভমত জ্ঞাপন কারক্বাছেন £- 


মহ্যবিত বাঙালী- প্রাচীন ও নবশীন 


“একশত বংসর পূর্বে বাংলার কয়েকটি উচ্চ জাতিই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ুন্ত [ছিল । 
উহাদের জাঁবিকা প্রায় বর্তমানের মতই ছিল, যথা জাঁমদারণ, চাষবাস, জামদারের চাকর, 
কৃষি ও মহা্লপী। বহু, ভ্তাহল পশ্ডিতণ ও প্রোহিতাশাঁর কারয়া জশীবকা নির্বাহ কারিত। 
ধৈদ্যেরা জাত ব্যবসা হিসাবে কাঁবরাজশ কাঁরত। অজ্পসংখ্যক ধোক সরকারী অথবা 
ইয়োরোপাঁয় সওদাঙারদের আঁফসে কাজ করিত। ব্যবসা বাঁপিজা সাধারণতঃ নিম্নজাতীয় 
লোকদের হাতেই ছিল। 'শল্পশ ও ব্যবসায়ীদের প্রতিভভদ্রলোকদের একটা অবজ্ঞার ভাব 
ছিল এবং সমাজ্রিক সঙ্কর্ণতা বশতঃ ভদ্রলোকেরা তাহাদের প্রাতবেশন ব্যবসায়ীদের কোন 
শ্ববর রাখিত না। সাধারণ মধ্যাবং বাঙালীদের অবস্থা এখনকার চেনে ভাল ছিল না। 
কিন্তু সে তাহার অবস্থায় সন্হুন্ট ছিল, কেন না তাহার জবন যাপন প্রণালী সরণ ছিল, 
অভাবও এত বেশী ছিল না। 

“নুতন শিক্ষাব্যবস্থার আমদানী হওয়াতে, মধ্যাবৎ বাগ্জালঁদের উপার্জনের ক্ষমতা 
বাড়য়া গেল। সে এই নূতন ক্ষেত্রে অগ্রদূত, এবং অন্যানা প্রদেশেও তাহার কাজের খুব 
চাঁহদা হইতে লাঙ্গিল। তাহার নবলব্ধ এক্বর্ব এবং সহরে জশবনের আঁভক্ঞতার ফলে, 
তাহার জশীবিকার আদর্শের পাঁরবর্তান হইল। তাহার প্রাতবাসীরা এই পারবর্তন লক্ষ্য 
কারিল এবং তাহার দৃষ্টান্ত অলুসরণ করিতে লাগিল! ননম্নজাতীর' লোকেরাও শাঘ্ই 
আবৃদ্ট হইল এবং নিজেদের পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ কারয়া দলে দলে চাকরীর অন্বেষণে ধাঁবত 
হইল। বর্তমানে যে কেহ ইংরাঙ্জী শিখে এবং ভদ্রলোকদের আচার ব্যবহার অনুসরণ করে, 
সেইই মধ্যাবং সম্প্দায়ভূঙ বলিয়া গণ্য হয়) 


সম্তাবংশ গারজ্ছেদ ৩৩৩ 


দেখা বাইবে, মধ্যবিং সম্প্রদায়ের বাষ্ডালীদের জর্শীবকার জের এখন তাহাদের পর্ব 
পর্ষদের চেয়ে বিস্তৃত। তৎসত্বেও তাহারা কেবপ কতক গরজি বিশেষ শ্রেণীর জর্শীবকাই 
পছন্দ করে। মাধারণ ভদ্রলোক এমন কাজ্জ কাঁরতে চান না.-যাহাতে লেখাপড়ার প্রর়ো্ছন 
হয় না। সে অঞ্প বেতনের কেরাশখীগার সাগ্রহে গ্রহণ কাঁরফে অথবা ওকালতাঁ ব্যবসায়ে 
িড় জমাইবে; কিন্তু মুদ্রণ, ঠিকাদার অথবা পরানো মালের থাবসায়শী হইবার কল্পনা সে 
কারিতে পারে না। আঁশাক্ষিত অথচ এ্বর্যশালী হিন্দ্‌স্থানীদের অবলাম্বিত ব্যবসায়ের 
প্রীত তাহার ঘোর অবজ্ঞা. ল্তু সে এ সব আশীক্ষিত ব্যবসায়ীদের অধনেই কেরাপশীগ্ার 
কাঁরতে বিদ্দমাহ আপান্ত করে না। নিতান্ত কষ্টে পাড়বে সে কোন 'আশাক্ষতের ব্যবসা' 
অবলতবন কারিতে পারে, ল্তু তখনও দে এমন বাবসা বাঁছিয়া লইবে খাহা অপেক্ষাকৃত নূতন 
এবং নিম্নজাতীয় লোকদের পৈতৃক ব্যবসা নয়। দম্টান্ত স্বরূপ সে মোটর দ্রাইভার, ঘাড় 
ম্মতকারণ অথবা যানিকেও হইতে পারে, বিষ দা তার বা কামের কাজ কখনই 

ল্য 

“ইহার অবশা ব্যাতরম আছে, ঠিন্তু উপরে যাহা বাঁললাম, সাধারণ মধাবিস্ত বাঙ্ালশীর 
পক্ষে তাহা মোটামুটি খাটে । নিষ্ন স্তর হইতে লোকের আমদানশ হইয়া এই মধ্যাবং শ্রেণীর 
সংখ্যা ব্যাম্ধ কারতেছে এবং প্রতিযোগতায় ভদ্র জশবনের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। 
এই শ্রেণীর লোক মা কতকগীল জীবিকা পছন্দ করে, কিন্তু তাহাতে সকলের স্থান 
সঙ্কুলান হইতে পারে না। সেকালে এক এক জন উপার্জনশনল ব্যান্ত বহন দাঁরদ্র ও বেকার 
আত্মীয়দের ভরণপোষণ করিতেন। কিন্তু জীবিকার আদর্শ বাঁড়য়া যাওয়াতে উপাজনশশল 
ব্যািদের নিজেদের কথাই বেশশ "চিন্তা করিতে হয়। দাঁরদ্র আত্মীয়দের কথা তাঁহারা ভাবতে 
পারেন না। ফলে যৌথ পাঁরবার প্রথা ভািয়া যাইতেছে, এবং যৌথ পাঁরবারভুত্ত বহ 
ব্যান্ত অলস জগবন যাপন অসম্ভব দেখিয়া কাজ থঁজতে বাধ্য হইতেছে । 


বর্তমান বেকার অবস্থার কারণ 


“প্রধান কারণ গল এই ভাবে বিতন্ত করা যাইতে পারে 

(১) মধ্যবিং শ্রেণির লোকদের বিশেষ কতকশদুগি জীবিকার প্রাত আসান; যথা, 
কে) ডান্তারণী, ওকালতাঁ, প্রভৃতি পবদ্বং ব্যবসা"; খে) যে সব কাজে জ্কুল কলেছ্ছের 'শক্ষা 
্রয্লোজনীয়; গে) যে সব কান্জের স্গো নিম্ন জাতির নাম জাঁড়ত নহে। 

(২) নূতন বাত শিখিবার সুযোগের অভাব” নূতন জখীবকার অভাব। 

€৩) ব্যবদায়ীদের সহিত সংস্পর্শ না থাকার দরুণ ব্যবসা বাণিজ্যে অজ্ঞতা। 

€৪) যৌথ পারবার প্রথা ভা্পিল্লা হাওয়ায় বহ? বেকার লোকের সুষ্টি। 

৫) নিম্ন স্তর হইতে বহু লোক আমদানণ হইয়া মধ্যাবং শ্লেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিস্লাছে; 
এই সব নূতন লোকের মনোবৃত্তি ভদ্রল্গোকদেরই মত। 

৬৬) িদেশধ এবং ভারতের ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত লোকদের সঙ্গে প্রাতযোগ্ণিতা। 
উহারা চার ও অভ্যাসের গুশে, বাঙালীদের চেয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে বেশণ যোখ্যতা প্রদর্শন 
করে। 


প্রাতকারের উপায় 


“এইরূপ প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, গবর্পমেপ্ট বা বিদ্বাবদ্যালয় যাঁদ ব্যাপক ভাবে 
বাতি শিক্ষার বাবস্থা করেন, তাহা হইলেই এই বেকার সমস্যার সমাধান হইডে পারে। 


৩৩৪ আন্মচারত 


শবক্বৎ ব্যবসা” (ওকালতাঁ, ডাক্তার" প্রত) খাইবার সংবন্দোবস্ত আছে। বাষ্ালশদের 
মধ্যে আইন 'শক্ষা ধনং আঁতারক হইয়া শিয্াছে, কিন্তু ডান্তারী ও ইীফনীগ্ারং শিক্ষার 
এখনও অবসর আছে। কিন্তু এই পব বাঁত্ত কেবল ফ্বজ্পসংখাক উত্চশিক্ষিতদেরই যোগ্য। 
যাহাদের যোগাতা মধ্যম রকমের, তাহাদের জন্য হিসাব রাখা, ন্টেনোস্সা্ফশী ও কেরাপণীর 
কাজ শিখাইবার কয়েকটি স্কুল আছে। কষ, মেকানিক্যাল ইঞ্জীনয়ারং, জরীপ বিদ্যা, 
অঞ্কন বিদ্যা, মোটর গাড়ীর দ্রাইভার ও মেরামতের কাজ, টোজগ্রাফ ?সগন্যালিং, তাঁতের 
কাঙ্গ, চামড়ার কাজ এবং এই শ্রেধীর অন্যান্য বৃত্তি খাইবার জন্যও কয়েকাট স্কুল আছে। 
এই স্ব স্কুল ভাল কাজ কাঁতেছে এবং এইগুুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক 
শিক্ষার সঞ্দো কার্ধকরশ শিক্ষা দান করিবারও প্রস্তাব হইয়াছে। কিম্ভু যে সব বিষয় 
'শিখাইবার প্রদ্তাব সাধারণতঃ করা হয়, তাহার মধ্যে বৌচত্য নাই বথা/_ছন্ডারের কাজ, 
প্রার্থীমক ফন্তরবিদ্য এবং বড় জোর সূতা কাটা ও বুননের কাজ। অবশ্য, এ সব বিষয়ের 
বির্ম্ধে কিছু বলা হায় না,_ছেলেদের পাঁরষ্কার পারঙছননতা, কর্মকুশলতা শিখানোই যাঁদ 
ইহার উদ্দেশ হয়। কিল্ু ছেলেরা এই শিক্ষার ফলে সাধারণ শ্রমশিজ্পার জীবকা গ্রহণ 
করিবে, ইহা যাঁদ কেহ আশা করেন, তাহা হইলে তানি 'ড্রলোকদের' প্রতি জানেন না। 
কেহ কেহ বলেন যে, আধানক যুগের িল্পাঁদ সম্ধন্ধে বৈজ্ানক শিক্ষা দবার জনা 
কলেজের সন্গো টেকনোলাজক্যাল ক্লাস খুলতে হইবে। কিন্তু দ্ভাগ্যকুমে এদেশে এখনও 
শিল্প কারখানা প্রত্ভীত বেশ? গড়িয়া উঠে নাই। সূতরাং এরূপ লোকের চাহদা খুবই 
কম। ছাত্রেরা কলেজে 'বৈজ্ঞানিক 'শিক্ষা' সমাপ্ত কাঁররা নিজেরা শিল্প কারখানা প্রভাতি 
খ্মলবে, এরূপ আশা করা ভ্রম। কলেজের ক্লাসে শিক্ষা লাভের দ্বারা ব্যবস্য গাঁড়রা তোলা 
বায় না। কয়েকজন উৎসাহ ও উদ্যোগ ছার এই ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যবসায়ে 
সফল্য লাভ কাঁরতে পারে, কিন্তু অধিকাংল স্থলে নবাশিক্ষিত িস্পাঁবং (টেকনোলাজজ্ট) 
যথাযোগ্য সমর্থন না পাইয়া ব্যবসায়ে নামিলে, উহাতে সাফলা লাভ কাঁরতে পারবে না? 

“সুতরাং এখন কর্তব্য কি? ভাঁষষাতের আশায়, ছেলেদের চিজ, কার্বকর বাতি 
প্রীত শিক্ষা দিবার জন্য উপয্ব্ত বাবস্থা হোক, আপান্তর কারণ নাই। কল্তু বর্তমান- 
বংশীয়েরা ষেন এরুপ ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ না করে যে, 'টেকানিক্যাল শিক্ষার দ্বারাই 
সকল সমস্যার সমাধান হইবে, যেমন তাহাদের পূবামশরা মনে কারত যে, সাধারণ স্কুল ও 
কলেজে শিক্ষালাভই জণীবকা সংস্থানের নাশত উপায়। যুবকদের বুষা উীঁচত যে, পণ্য 
উৎপাদনের উপায় জানা ভাল বটে, 'কল্তু পণ্য বিরুয় কাঁরতে জানাই অনেক স্থলে বেশী 
লাভঙগনক। বাংলার বাঁহর হইতে যে হাজার হাজার টগোক আমদানণ হইয়াছে, তাহাদের 
কার্ধকলাপের প্রত সধ্যাবৎ বাঙালশদের দৃষ্টি আকৃণ্ট হওয়া বিশেষ প্রয়নোজন। এই সব 
লোকের স্বাভাবিক ব্যবসাবন্ধ ও সাহস ছাড়া অন্য কোন মূলধন নাই এবাং ইহারই বলে 
তাহারা বাংলার সৃদূর প্রান্ত পর্যন্ত আক্রমণ কাঁরয়াছে এবং এদেশের অন্তর্বাপিজ্য হস্তগত 


সম্ঘন্ধে ষে ভয় ও ঘৃণার ভাব, ভু ফুবকদের মন হইতে হখন তাহা দূর হইবে, তখন তাহারা 
দেশের বিলাল ব্যবসাক্ষেতরে নিঙেদের স্থান করিয়া লইতে পারবে। যে খরা দোকানী 
অথবা ঠিকাদার হইতে পারে, |শল্পণ ও মজরদের খাটাইতে পারে, বন ব্যবসায় ও খরা 
দোকানদারের মধ্যবত্ ব্যবসায়ণ হইতে পারে, সে হো দোফানদাররপে কাজ আরম্ভ 

নিজের অধ্যবসায় বলে বড় বাবসায়ণ হইতে পারে। মিঠাইওয়ালা বা গুদ ব্যবসায়ের মত কর 
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কাজও পারত্যাগ করা তাহার পক্ষে উচিত নহে। তাহার শিক্ষা ও ঘার্গত রচ কাজে 
খাটাইয়া সে তাহার গ্রাহকদের আঁধকতর সম্ুষ্ট কাঁরতে পারে, তাহার ক্র দোকানই সকলের 
নিকট আকর্ষশৈর বস্তু হইয়া উঠিতে পারে। 

“এইরুপ মনোবৃত্তি তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করা খায় না। সংগ্কারের বাধা আতিরুম কাঁরয্া 
মধাবিং শ্রেণীঁদের ব্যবসা বাপজ্য শিখাইতে একটু সময় লাঁগবে। প্োলং ক্লাস কোন 
বাবসায়নের প্রাথামক সং্গদীল [খাইতে পারে মাত। কিন্তু যাহারা ব্যবসায়ে 'নযাস্ত আছে, 
তাহাদের সঙ্গে কাজ কারিয়াই কেবল বাবসায় জ্ঞান  আঁডক্জরতা লাভ সম্ভবপয়। আঁধকাংশ 
ব্যবসায়ের জন্য স্কুলে শিক্ষা লাভ করা যায় না। দকুল ও বিষ্বাবদ্যালয়ের শান্ত সীমাবদ্ধ, 
তাহাদের নিকট বেশশ আশা করা অনযাচিত। পাঁরবারিক আবহাওয়া এমন ভাবে বদলাইতে 
হইবে যে, বিশ্বাবিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রতি আরতারক্র মোহ যেন না থাকে। যুবকরা এখন 
বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিশ্বাবদ্যালয়ের প্র জর্শবন সংগ্রামে বেশ কিছ; সাহাষ্য কাঁরতে 
পারে না। তবুও তাহারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, সে কেবল উপারান্তর রাহত হইয়া. 
বিদ্বাবদ্যালয়ের পড়া ছাঁড়িলেই তাহাঁদগকে কোন একটা জশীবকার উপায় অবলদ্বন কারতে 
হইবে, এই আশক্কায়। বাছা বাছা মেধাবী ছারদের জন্যই বিষ্বাবদ্যালয়ের ভিগ্রণগৃলি 
থাকুক। সাধারণ বুবকেরা নিজেদের শান্তি ও পিতামাতার অর্থ লক্ষন কলেজস 'শক্ষায় 
অপব্যন না কারিয়া, ম্যান্িকুলেশান পরাশক্ষা পাশ করিবার পর কোন বাবদায়ণর অধগনে কয়েক 
বৎসর শিক্ষানবিশ কারলে অনেক বেশী লাভবান হইবে।” 

প্রীত বসুর বিস্তৃত আঁভিজ্ঞতা হইতে, বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধির অস্বাভাবিক মোহ 
সম্বন্ধে তান যে সব কথা বালিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে অনুধাব্নযোগ্য। আমাদের 
ব্দবকের ঘটনাম্ত্রোতে যেন লক্ষ্যহণন ভাবে ভায়া চলিয়াছে এবং একবারও চিন্তা করে লা 
কি আত্মহত্যাকর নশীতি তাহারা অনুসরণ কারতেছে। এঞ্জন্য তাহাদের আভিভাবকরাই 
বেশী দায়ী। 

আমাদের যুথকেরা বি. এ, বাব. এস-স. পাশ কাঁরলেই এম. এ. বা এম. এস-স- পাঁড়তে 
আরম্ভ করে, কঠোর সংগ্রামের সম্মুর্খীন হইবার বিপদ যতাঁদন পারে, এড়াইবার জ্রনা। 
তাহারা ভুলিয়া যায় যে, এই উচ্চ শিক্ষার যত উচ্চতর ধাপে ভাহারা উাঁঠবে, জশবন সংগ্রামে 
ততই তাহারা বেশশ অপট? ও অসহাল্প হইবে। 

হ্যাছালউ 17176 [ঠা10য৪7106 0£ 0086 16970 পাবদ্বান্দের অজ্ঞতা) শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধে বাঁলয়াছিলেন--“ষাহারা ক্লাসক্যাল এডুকেশন ডিচ্চ শিক্ষা) সমাপ্ত কারয্াও 
নির্বোধ হয় নাই, তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান্‌ মনে কাঁরতে পারে। পাশ্ডত ব্যাস্ত বনের 
বাস্তব কার্যক্ষে্রে নামিয়া চারাঁদকে নানা বাধা ও অস্যীবধা অনুভব করে।” 

এইরূপে হতভাশ্য ডিগ্রীধারীরা নিজেদের যেন অজ্ঞাত দেশে অসহায় শিশুর মত বোধ 
করে। 

আমি পূর্বে বাঁজয়াঁছ যে, যাহারা জানার্জনে সতাকার প্রেরণা বোধ করে, কেবল 
ভহাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উচিত। 

কলিকাতা িম্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি. পরাক্ষা শেষ হইয়াছে ১ই আগম্ট, ১১৩২)। 
রসায়ন শাস্দে ২৯ জন, পদার্থাবজ্ঞানে ৯৭ জন, বিশন্ধ গশিতে ৩৮ এবং বাবহাঁরক গাঁপতে 
৩৫ জন পরণক্ষা দিতে 'গয়াছল। তন্মধ্যে রসায়নে ১১ জন দুই একাদিন পরশক্ষা দিয়াই 
ডালিয়া আসিয়াছে, পদার্থাবজ্ঞানেও ১০ জন এরুপ করিয়াছে; বিশুদ্ধ গপিতে ১ জন চলিয়া 
আসিয়াছে এবং ব্যবহারিক গাঁশতে ৯৯ জন (তাহারা সকলেই নিয্লামত ছার) প্রথম, শ্বিতাঁয় 
বা তীয় দিনের পর আর পরাক্ষা দেয় নাই। মোট ৯৯৯ জনের ৪০ জন শেষ পর্বল্ত 


৩৩৬ আত্মচরিত 


পরাক্ষা দেয় নাই। গ্মরণ রাখিতে হইবে কলিকাতায় থাকিয়া একজন এম. এস-স. ছাত্রের 
পাঁড়বার ব্যয় মাক ৪০ হইতে ৫০, টাকার কম নহে। সুতরাং দুই বংসর কাল প্রত্যেক 
ছাত্রের অভিভাবকের গাড়ে এক হাজার টাকা লাগয়াছে এবং পুবোস্ত ৪০ জন ছার মোট ৪০ 
হাজার টাকা অপবার কাঁরয়াছে। কিন্তু এই নগদ টাকার অপবায়েই দুখের শেষ নহে। 
জাতির মন্যত্ব ষে ভাবে এই 'দকে ক্ষয় হইতেছে, তাহা সত্যই ভয়লাবহ। (৩০) 

তারপর এখনও বাষ্তাধী ছাত্রেরা বিদেশে, বিশেষতঃ জার্মানী ও আমেরিকায় হায়, 
তথাকার 'বশ্বাবিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও ভি্লোমার মোহে । তাহারা এক্সন্য নিজেদের পৈতৃক সম্পান্ত 
বম্ধক দেয়, এমন কি বিবাহের বাজারে সবোচ্চ দরে নিজেকে নীলাম কারতেও সে লাগ্জত 
হয় না। কিন্তু দেশে ফাঁরল্সা সে চারাঁদকে অকুল পাথার দেখে। সে ঝোঁকের মাথায় 
কখন কখন দুঃসাহসিক আঁভিষান কাঁরতে পারে বা, সে প্রামকদের দোভাষণ হইয়া যাইতে পারে, 
অথবা হংকংএ সৈন্য বিভাগের ডাকার কিম্বা কোন লমন্দরগামশ জাহাজের ডাস্তার হইয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু শীগ্রই বাড়ীর জন্য তাহার মন আকুল হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে গুজরাটগ, 
কচ্ছা, ইসম্ধীরা, আশীক্ষিত হইলেও সিঙ্গাপুর, হংকং, কিওটো, ইয়োকোহামা, হনলুল, সান 
ফ্রান্সিসকো, কোয়া, মিশর ও পারতে থাঁকয়া ব্যবসাররূপে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। 

পারশেষে আম প্ের্বার বাঁলতোছি যে, বাঙাল দুর্ভাগ্যক্রমে বড় বেশশী আদর্শবাদী 
হইয়া পাঁড়য়াছে, ব্যবহ্যীরক জ্ঞান তাহার অতান্ত কম। এই বৈজ্ঞানিক যুগে ভুত হ্যতায্াতের 
স্াবধা হওয়াতে, সে ইয়োয়োপাঁয় ও চাঁনাদের সপে্শে আসিয়াছে; মাড়োয়ারণ, গৃজরাটগ, 
বোরা, পাশ হিদ্দল্থানী, পাঞ্জাবী, উঁডুয়া, কচ্ছণ, িম্ধা প্রভাতি অ-বাঙ্ডালীদের সঙ 
তহার ঘাঁনম্ট পরিচয় হইয়াছে । কিন্তু জাবনের প্রত্যেক কর্মক্ষেতে সে প্রাতযোগিতায় 
হঠিয়্া যাইতেছে! তাহার পাচক, ভূতা, ফারিওয়ালা, কুলী, ক্ষেতের মজুর, জুতা-নৈাতা, 
মুচী, ধোবা, নাপিত এ সমস্তই বাংলার বাঁহর হইতে আমদানী হইতেছে। দেশের 
অন্তর্বাণিজ্য, তথা বিদেশের সঙ্গে আমদানী রপ্তানপর বাবসা--সমস্তই তাহার হাত হইতে 
চাঁলয়া ধাইতেছে। এক কথায়, অন্নসংস্থানের ব্যাপারে, বাঙালণ তাহার নিজের বাসভূমিতে 
অসহায় হইয়া পাঁড়ল্লাছে। ২২ লক্ষ অ-বাঙালপ প্রা বৎসর [বিপুল অর্থ_-১২০ কোটী 
হইতে ১৫০ কোট টাকা-বাংলা হইতে উপার্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে! আর বাঙাল" 
বদ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রণ সর্বোচ্চ আকাক্ক্ষার বস্তু বাঁলয়া মনে কাঁরতেছে, এবং এই 'ভগ্রশ না 
পাইলে নিজের জীবনকে বার্থ মনে কাঁরতেছে। সে বাবসা বাণিজ্োর প্রাত চিরাদনই 
বিরুগ। ইহাকে সে ছোট কাজ বাঁজয়া মনে করে। সমতরাং অনাহারাবিদ্ট 'ডিগ্রীধারীর 
দল যে বাজার ছাইয়া ফেল্লিবে, তাহা আর আশ্চর্য কি? ধ্ধবরের কাগজে যখনই কোন ৫০. 
হইতে ১০০, শত টাকা মাসিক বেতনের কর্মখালির বিজ্ঞাপন বাঁহর হয়, তখনই শত শত 
দরখাস্ত পাঁড়তে থাকে । যাঁদ বেতন মাসিক ১৫০ শত টাকা বা বেশ” হয় তবে দরখাস্তের 
সংখ্যা হাজার হার্জার হয্স। গত ২৫ ধংসর ধারয়া এই হরধিদারক দূশ্য দোখিয়া আম 
মনে গভীর যেদলা বোধ কাঁরতেছি। বস্তুতঃ, আর্থিক ক্ষেত্রে বাগাল+র ব্যর্থতার বিষয়ে 
চিন্তা ও আলোচনা করা আমার একটা প্রধান কাছের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই 
বাতির হই দৌ মোর পরি দ্ট আক কারা আম সকলকে সচেতন কারবার চেষ্টা 

। 


(৩০) আরও দ?খের বিষয় এই, যে ই২জন ছার ব্যবহারিক গাঁদতে লেষ পর্ষপ্তি পরীক্ষা 
দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ্‌ই পনয়ামত ছার” লহে, অর্থাৎ কেহই প্রথম 
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বাংলার দর্ভাগয এই যে, সে অন্তর্বাণিজ্য ও বাহবণাপজ্যের সবই নিজেকে পরাস্ত 
হইতে দিয়াছে। কয়েক জন আইনজ্ঞ এবং উচ্চপদস্থ সরকারণ চাকুরিয়য ব্যতশত তাহার 
শিক্ষিত বাম্ধিজীবশ সম্প্রদায়, অন্ধাহারারিণ্ট স্বজ্পবেতনের কেরাণশ ও স্কুল মান্টারে পারণত 
হইয়াছে। আর ভাহার দৌবপা ও অক্ষমতার সৃযোগ লইয়া, শান্তশালণ, উৎসাহণ অ-বাষ্ডালশ 
ব্যবসায়াঁরা সমস্ত ধনাগমের পথ দখল কাঁরয়াছে। বিদেশ বা অ-বাষ্ঠালপর নিকট বাংল 
দেশ অর্থোপার্জনের একটা বিশাল ক্ষেত্র, তাহারা এখানে প্রচুর উপান্্ন করে। আর 
বাঙডালাঁরা এখানে সেখানে এক মুঠা অন্বের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি কাঁরয়া বেড়াইতেছে। 

দেশের রস্তানী ও আমদানী বাঁপিজোর বিস্তাতির সঞ্গে এমন ক অন্তর্বাপজ্যের 
প্রসারের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারিয়া বাঞ্ডালর চাঁরতের অধোগাঁতও হইডেছে। 
প্রকজন স্বাবলম্বী বাবসায়ীর চারতরের সমস্ত দিক আশ্চর্যরুূপে 'বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহার 
কর্মক্ষমতা ও শাসন শন্তি বাড়িয়া যার। সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠাতাদের সলো তাহার চাঁরত্ের অল্প 
বিস্তর সাদশ্য. আছে। কিন্তু একজন আইনক্ীবণ, কৈরাপণ অথবা স্কুঙ্দ মান্টার, নি 
নিজ ক্ষেতে যতই কৃতী হউক,._যখনই নিজের এলাকার বাহিরের কোন সমস্যার সম্মুখীন 
হয়, তখনই দে ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে মে একেবারে শিশুর মত 
সরল ও অজ্ঞ। তাহার দৃষ্টিও অতি সচ্কীর্ণ ও সীমাবন্ধ। এক কথায় নিজের সংগ্কীর্ণ 
সাঁমার বাহিরে আদিলেই তাহার অবস্থা শোচনীয় হয়। কয়েক বংসর ভারতীয় বাবদ্থা- 
পারিষদে বাংজার প্রাতিনীধরা একেবারে নগণ্য হইয়া পাঁড়য়াছেন,নিরপেক্ষ দর্শকদের এই 
মত। অর্থনশীত বিষয়ে কোন আলোচনা উপাস্ধিত হইলেই বাংলার প্রাতীনাধরা চাণকোর 
উপদেশ স্মরণ করিয়া নঈরব থাকাই শ্রেয় ব্ান করে_“দূরতো শোভতে মুর্খঃ যাধৎ কিনল 
ভাষতে।” 
সেসন, বিড়লা অথবা খৈতান প্রীত ব্যবসা জগৎ অথবা টাকার বাজারের সংস্পর্শে থাকাতে, 
জাটল অর্থনশীত বিষয়ে মতামত জ্ঞাপনে স্বভাবতই বেশশী যোগাতা প্রদর্শন করেন। আমাদের 
কলেজের অর্থনশীতির বাঙালী অধ্যাপক কেবল পঠার্ঘপড়া পশ্ডিত, ব্যবহ্যারিক জ্ঞান তাহার 
কম। এক জন কলেজে শিক্ষিত ব্যান্ত “রিভার্স কাউন্সিল বিল" সম্বম্ধে সঠিক মত দিতে 
পারে না।তা ছাড়া, একজন ধনশ ব্যবসায়ীর পক্ষে সাহসের সলো নিরপেক্ষ স্বাধীন মত 
ব্য্ত করা সহজ। উপরওয়ালাদের দ্রুকুটগ বা অন্যগ্রহে সে বিচলিত হয় না। সে দুই 
কুল বজ্জায় রাখিবার চেষ্টা করে না, বা সময় বৃবিয়া নিজের মত পারবর্তন করে না। 
পক্ষান্তরে কৈরাশশ, চাকরইক্ঞশীবশ এবং অনগ্রহপ্রার্থীর দল ক্কভাবতই দাস মনোবাত্তর দ্বারা 
চািত হয়। তোবামোদ এবং পরনিন্দাতে নে পাকা হইয়া ওঠে, তাহার চাঁরত্রের অধোগাঁত 
হয় । 

অদ্ভূত বোধ হইলেও, একথা সত্য যে, বাঙালণ সাহিতা ও 'বজ্ঞানে যতই মৌলিক 
গ্রবেষণা কারতেছে, ততই জ্গীবকা সংগ্রহে সে অক্ষমতা প্রদর্শন কারতেছে। কেহ তাহাকে 
শিক্ষানবিশ রুপে লইতেও সাহস পায় না, কেননা সে বড় বড় কথা বলে। সে নিজেও 
নিম্ন স্তর হইতে শিক্ষানীবশশ আরম্ভ করতে আঁনচ্ছুক। সাধারণ কলেজে শিক্ষিত যুবক 
মনে করে ধে, ব্যবসাল্লী হইতে হইলে তাহার সেকরেটেরিয়েট টোবল্প, বৈদ্যাতিক পাখা এবং 
মোটর গাড়ী চাই। সে আশা করে প্রথম হইতেই তাহার জন্য সর্বপ্রকার আরাম ও সাবিধা 
প্রদ্তুত হইয্না থাকিবে, ফলে শেষ পর্ধম্ত সে স্বল্পবেতনের কেরাণ” জাশবন যাপন কাঁরতে 
বাধ্য হর অথবা আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত সমসয়র মীমাংসা করে? 


২ 
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জাতিভেদ--হিদ্দুসমাজের উপর তাহার আনষ্টকর প্রভাব 
(৯) এক দিকে শিক্ষিত ও মাজিতিরাচ লম্পরদায়। অন্য দিকে 
কৃষক) শিল্পস ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ 
ও অন্তরায় পারবারক কলহের কারণ 


বংশনক্েমের প্রভাব সম্বধ্ধে অনেক কথাই বল! হইয়াছে, মানিয়া লওয়াও হইয়াছে। 
জ্বাভিভেদ-পণীঁড়ত ভারতেও এমন কতক গাল প্রমাণ পাওয়া যায়, বাহাতে মনে হয় যে, 
কতক গ্যাঁল বাশষ্ট গুল বংশানন্রুমক। বর্তমান ভারতে গাণ্চাত্য ভাব ও শিক্ষা বিস্তারের পর, 
পলো ও মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ, বাংলার বাহমুণ, নৈদ্য ও কায়দ্থ, এবং যু প্রদেশের আঁধবাসী 
কাণ্মরশ পণ্ডিতদের মধা হইতেই স্যাহত্য, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেতে প্রীসম্ধ ব্যাজদের 
উদ্ভব হইয়্াছে। স্যার টি, মাধব রাও, রা চাল৫ বিচারপতি মুখস্বামশ আয়ার, ভাশ্যাম 
আরে্পার, প্রাদ্ধ গাঁণতজ্্ রামানুজ্ম, রামমোহন রায়, ঈবর চচ্দ্র বিদ্যসার, বক্কিম চন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধ,সদন দত্ত, বিচারপাতি দ্বারকানাথ মিত্র, কেশব চচ্্ সেন, সরেন্দুনাথ 
বল্্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য বহু প্রধান ব্যাক্তর আবির্ভাব এই 
কথাই প্রমাণিত করে। জাতভেদ প্রথার অসধিধা ও তাহার গতর ঘুটীও ইহাতে 
স্মষ্পন্ট ধরা পড়ে। বাংলার পাঁচ কোট লোকের মধ্যে ্রাহ্ণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সংখ্যা 
প্রায় ২৫ লক্ষ মান্র_-অর্থাধ তাহারা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ মার! অপর পক্ষে 
ইংলস্ডে সাধারণ শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত একজন চাঁ্চল রেনাহমের যচ্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন 
কারয়া ডিউক পদবাঁতে উন্নত হন-_একজন পিট আর্ল অব চ্যাথাম হইতে পারেন। স্মাহত্য 
জগতে একজন কসাইএর পূত্র “রবিনগন রূসো"র প্রাসম্ধ গ্ম্থকার হন._জেলের একজন 
হাঁন ব্যবসায়শ “পলাপ্রম্‌স প্রোগ্নেস” ১) বই জিখিতে পারেন। ফ্রাম্সেও এইরূপ দস্টান্ত 


(৯) ইংলশ্ডের 'সাঁভল ওয়ার বা গৃহযন্ধের সময়ে সাধারণ শ্রেপার মধ্য হইতে যে সব বাশ 
উল্ভক হইয়াছিল, বাকল তাঁহাদের একাট তালিকা দদিঢাছেন। উহা হইতে আমরা 'কিয়দংশ 
উদ্ধৃত কাঁরতোছ £ ঃ 

শ্বড় বড় পাদরণ, কাড'নাল বা আকশবশগ প্রভৃতি চ্বারা যেমন পরফর্মেশানের, সহায়তা হায় নাই, 
সমাজের নিচ্ন স্তরের সাধারণ লোকদের দ্বারাই হইয়াছে, ইংলশ্ডের বিদ্রোছও তেমান সমাজের 
লিমন স্তরের অতি সাধারণ লোকনের দ্বারাই হইয়াছে। যে ২।৪ জন উচ্চপদস্থ লোক জনসাধারণের 
পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, ভাঁহারা শারই পরিতান হইয়াছিলেন এবং যেরুপ দুতবেশে তাঁহাদের পড়ুন 
হইয়াছল, তাহাতেই বুঝা শিয়াছল, হাওয়া কোন্‌ দিকে বাহিতেছে। অখন আঁভজাতব্পার 
সেনাপাতাঁদকে বিতাড়িত কাঁরর়া বিল স্তরের মধ্য হইতে সেনাগাঁতদের লিষ্নত করা হইল, তখনই 
ভাগোয় পারব্তন আর্ত হইল, রাজতন্তবাদণরা সর্ব পরাস্ত হইতে লাগিলেন।...এ যুগে দরজী 
ও শ্রামকেরাই সাধারণের কাছ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হইল এবং রাশ্ক্ষতে তাহাললাই প্রধান স্থান 
গ্রহণ কারদ।...সেই সময়ের তিন জন বিশিষ্ট ব্য ভেলার, টাফনেম এবং ওকে। ই'ছাদের মধ্যে িনি 
নেতা, সেই ভেনার ছিলেন মদ্য বাধসায়ণ, তাঁহার সহকারী টাফনেল ছিলেন স্রধর, এবং কনের 
পদে উন্নীত হইলেও, ওক ইসালংটনের একটি মনের কারখানার চ্টোরকিপারের কাজ করিতেন। 
এন ময় এ ধ্মগে লোকের যোগাতার উপরই তাহাদের উচ্চ পদ লাভের সম্ভাবনা 
নির্ভর এবং কোন লোক যোগ্য হইলে তাহার অন্ম থে কুলেই হোক, যেরুগ বাবঙায়েই সে 


অন্টাবংশ গাঁরচ্ছেদ ৩৩৯ 


দেখা যায়। নরমাযাস্ডির ডিউক উহীলয়ামের পেরবত্কালে উইজিয়ম দি কনকারায় ঝা 
বিজয় উইলিয়াম) মাতা একজন চর্মকারের দহিতা ছিলেন শ্রাদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের 
ৃপতা একজন চর্মীশক্পণ 'ছলেন। নেপোলয়ন সত্যই গর্ব কারতেন, প্রত্যেক প্রাইভেট 
সৈনিক তাহার কলার মধ্যে ফিল্তমার্শাল ব প্রধান সেনাপাতির চিহ বহন করে। প্রাসক্ধ 
মিশনারী উইলিয়াম কের মাচ ছিলেন এবং বর্তমান রাঁপিয়ার অন্যতম প্রবর্তক জোসেফ 
ক্টালিন ছধীবিকা নির্বাহের জন্য জুতা সেলাই কারতেন। পাশ্চাত্য দেশের কৃষক, তক্তুযায়, 
নাপিত, জ;ভানির্যাতা, শী প্রভৃতি এবং আমাদের দেশের এ প্রেরণার লোকের মধ 
বিস্তর প্রভেদ। অদ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনলাবংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত 
রামের পক্ষ হইতে জনসাধারণের মধ্যে প্রার্থামক ও মাধ্যমক শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন 
বাবস্ধা ছিল না। কিন্তু এ সমক্সেও ইয়োরোপে সাধারণ লোকেদের মধ্োই বাশিন্ট ব্যাশ্বরা 
ভ্রল্ম গ্রহণ করিয়াছেন । হারাগ্রভস এবং আকাইট, টেলফোর্ড, রবার্ট বার্ন, ছিউ মিলার 
এবং অন্য অনেকে কঠিন পারশ্রম কাঁরয়া জখীবকা অর্জন করিতেন, কিল্তু নিজের শান্ত 
বলে তাঁহারা স্ব স্ব কমক্্েত্রে প্রাসাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছলেন। আমাদের তাঁতিদের অজ্ঞতা 
ও নির্বাদ্ধতা প্রবাদ বাক্যে পারণত হইয়াছে। ২) আযনভ্রু কানের পিতা বন্তুগগের 
পূর্বেকার তন্তুবায় ছিলেন, কিন্তু তংসক্কেও তাঁহার পাঁরিবারে এক রকমের শিক্ষা ও সংল্কৃতি 
প্রচাগত ছিল দৌখতে পাই। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া 
ফাইতে পারে। মুসোিনশর তা কর্মকার এবং তাঁহার মাতা প্রারথীমক বিদ্যালয়ের 'িক্ষায়ণী 
ছিলেন। গ্যাসারকের তা ছিজেন কোচস্যান এবং ম্যাস্মীরক নিজে ১৩ বহসর বয়সে 
কর্মকারের শিক্ষানীবপরূপে হাপর চালাইতেন। কিন্তু তব, এই সব বংশ হইতেই প্রস্থ 
বান্তগণ জন্ম গ্রহপ করেন। 

শ্রামক দলের সষ্টিকর্তা জেমৃস কেয়ার হার্ড'র দষ্টান্ত দেখুন) "তান আট বংসর 
বয়সে কয়লার খনিতে কাক্জ কাঁরয়া জািকা অর্জন কারতেন। এক দিনের জন্যও তিনি 
কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। তাঁহার মাতা তাঁহাকে পাঁড়তে 'শশাইয়াছিলেন, কিন্তু সতর 
বংসর বয়সের পূর্বে তানি নাম স্বাক্ষর করিতে পারতেন না। তান নিজে পট হ্যাপ্ড 
?শখেন; কয়লার খাঁনর মধো বাঁসয়া তান এই বিদ্যা আরন্ত করিতেন। তিনি কার্সাইল ও 
চ্যাট মিল পাঁড়তেন এবং ২৩ বংসর বয়সে তিনি জীবনের একটা আদর্শ, একটা দ় 
সঞ্কজ্গ লইয়া খান হইতে বাহির হইয়া আসলেন ।”_-এ. জি. গ্ার্ডনার। 

“পরে জর্জের 'পতা ম্যানচেষ্টারের একটি প্রার্থামক বিদ্যালয়ে একজন দরিদ্র স্কুল 
মাষ্টার ছিলেন, কিন্তু দ্বাস্থোর জনা তাঁন এ কাজ ত্যাগ কাঁরয়া এমন বৃত্তি অবলম্বন 
কারলেন, যাহাতে বাহিরে খোলা জায়গায় কাজ কাঁরতে পারা ষায়। তিনি ওয়েল্‌সে তাহার 
স্বগ্ামে ফারিক্লা গেল্পেন এবং চাষের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন।......উইিয়াম জর্জ যাঁদও 


[লস্ত থাকুক, তাহার উন্নাত নিশ্চয়ই হইত॥ দস্কিপ্ন একজন সাধারপ সৈৌলিক ছিলেন, 'বদ্যালেরে 
কোন শিক্ষা লাভও তান করেন নাই; তখসকেও [তানি লশ্ডন সেনাবাহিনীর সেনাপাতি নিহ্ষ 
হইয়াছিলেন। কুমে তিনি সেনাদলের সাল্সেপ্ট-মেজর-জেনারেল, আল্্লাশ্ডের সেনাপতি এবং 
কুমওয়েলের কাউন্সিলের ১৪ জন সরসোর অন্যতম হইয়াছিলেন--/515/07 01 02011154150 
2 2812, 

বে) হিল্দুদের কাহিনীতে মুসলমান তাঁত বা জোলারাই নির্বোধ বাঁলরা কথিত 
হের গে গহন 0) তাজ লু বসে 
পাত্র পক্ষান্তরে ইংলশ্ডের তাঁতিরা তাহাদের বলে নানা নূতন 
সাফল্য লাভ কাঁরয়াছে। এ জন্বদ্ধে হারাগ্রিভস ও আনয্ব কার্নে্সার নাম উল্লেখ কাঁরলেই বেষ্ট 
হইবে। তাঁহারা উভয্কেই, তাঁতির ঘরে জন্মিযাছিলেন 


5৪০ -. আত্মচারত 


শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তব. [তান তাঁহার পড়ার অভ্যাস ত্যাঙ্গ করেন 
নাই। ভাঁহার পাঁড়বার আগ্রহ পৃবের মতই ছিল এবং শারশীরিক শ্রমের কাজের পর বিশ্রামের 
ময় তানি বই পাঁড়তেন” ৩) তিনি তাঁহার বিধবা এবং দুইটি শিশু সন্তানকে রাখিয়া 
পরলোক গমন করেন। লরেড জর্জের বয়স তখন দুই বৎসর আনর। লয়েড জর্জের মাতুল 
আবব্যাহত এবং দাঁরদ্র জুতা নির্মাতা ছিলেন, তিনি তাঁহার বিধবা ভগ্ল* ও ভাগিনেয়দের 
ভার গ্রহণ করিলেন। এই মাতুলও জন্ভা সেলাই কাজের অবসরে অধ্যয়ন কারিতে ভাল 
বাসিতেন। ৯ 

বার্ন গরাঁব চাষার ছেলে ছিলেন। কাঙ্সাইল বঙেন, “ধান'সের পিতা একজন চার্বান 
কৃষক ছিলেন, কিন্তু তিন এমন গরাব ছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের একালের স্বঙ্পব্য়সাধা 
স্কুলে পাঠাইক্লাও লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই এবং বার্নসকে বাল্যকালে লালের কাজ 
কারতে হইত।” 'বিভিন্ব কৃষকের ফার্মে কাজ কাঁরয়া বার্নস সেই দারিদ্রের মধ্যেই বাস 
কাঁরতে লাগিলেন। তের বৎসর বয়সে, তান স্বহস্তে শস্য মাড়াইতেন॥ ১৫ বংসর বয়সে 
শতীন প্রধান মজুরের কাজ কাঁরতেন। স্কুলে গিয়া তিনি তাঁহার স্ব্প অবসরের মধো 
প্রবল আগ্রহের সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন আহারের সময় তাঁহার এক হাতে চামচ, অন্য 
হাতে বই থাকিত। ক্ষেতে কান্ত কাঁরতে যাইবার সময়ও তান সঙ্গ কয়েক খাঁন বই লইয়া 
বাইতেন এবং অবসর সময়ে পড়িতেন। 

মাইকেল ফ্যারাডে কর্মকারের ছেলে ছিলেন এবং প্রথম বয়সে দপ্তরীর দোকানে শিক্ষা- 
নাবশি করিতেন এবং আঁ কষ্টে সামান্য আহারে জীবন ধারণ কাঁরতেন। 

কাব জেমস হগ নিয়ামত ভাবে শিক্ষা লাভ কাঁরিতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রায়ই স্কুল 
ছাঁড়িক্লা পিতাকে ভেড়া চরানোর কাজে সহায়তা করিতে হইত। 

টমাস কার্লইল নিজেও কৃষকের ছেলে ছিলেন, একথা প্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার 
পিতা পৃতকন্যাদের স্গো একটি ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে কাজ কাঁরতেন এবং কোন প্রকারে জীবিকা 
ধনর্বাহ করিতেন। দরিদ্রের ঘরে জন্ম লাভ করিয়লাও 'নজের কৃতিত্ব বলে প্রসিদ্ধ ব্য 
হইয়াছিলেন, এরপ আরও কয়েকজন ব্যক্তির নাম পূর্বে উীল্লাখত হইয়াছে। 

আমোরকা ষূ্ব রাম্টে দারদ্রের ঘরে ছন্ম গ্রহণ করিলেও যে কোন ব্যাস্ত প্রেসিডেন্ট পদ 
লাভের আশা কাঁরতে পারে। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁহার ি৩/ 62002) নামক গ্রম্থে 
আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত কোথায় তাহা সর্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন £_ 

“যখন আমি অতাঁত ইতিহাসের পাত্য উল্টাই, আঙ্মৌঁককা রা্টর পত্তনের কথা ভাবি, 
তখন এই কথাটি আমোরকার হীতহাসের নর্বঘ লাখত আছে দেখিতে পাই-_যে সমস্ত 
প্রাতভাশালী ব্যান্ত দরিদ্র অখ্যাত বংশ হইতে উদ্ভূত হন, তাহারাই জাতির জীবনে নৃতন 
শক ও উৎসাহের সণ্মার করেন। ইতিহাস পাড়া যাহা 'কছু জানিয়াছি, আঁভিজ্ঞতা ও 
ভূরোদর্শনের ফলে যাহা কিছ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহাতে আমার এই প্রতর্শীত হইয়াছে 
যে, মানবের জ্ঞানসম্পদ সাধারণ মানুষের জশবনের আঁভজ্ঞতার উপরেই প্রাতীষ্ঘত! এক, 
জশীবনশশক্তি, সাফল্য উপর হইতে নীচে আলে না, বৃক্ষ যেমন ্রোড়া হইতে রস পাইয়া 
স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠে, পর পদ্ণ ফলে এশ্রবশালশ হয়, মানব সমাজেও ঠিক 
তেমনই ব্যপার ঘঠে। যে সমস্ত অজ্ঞাত অথ্যত লোক সমাজের নিম্ন স্তরে তাহার মুল 
দেশে থাকিয়া জীবন সংগ্রাম করিতেন, তাহাদেরই প্রচণ্ড শান্তির দ্বারা সমাজ উন্নত হইয়া 
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উঠ্ভিভেছে। একটা জাতির সাধারণ লোকেরা যে পরিমাণে মহৎ ও টল্নত হয়, জ্ঞাতিও ঠিক 
দেই পরিমাণে মহৎ ও উন্নত হয়।” 

এই সব দস্টোন্ত হইতে এই মহান শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কৃষক, খানর মজ্‌র, নাপিত 
বা মেষপালকের বাঁন্ততে কোন সামাঁজক অমর্ধাদা নাই! এ সব দেশে পারপ্রম কারা 
সাধুভাবে জশীবকান্সনি সম্মানজনক বিবোচিত হয়, িন্তু আমাদের দেশে শ্রমের কোন মর্ধাদা 
নাই। যাহারা শ্ভন্রলোক' বলিয়া পরাচিত, তাহারা অনাহারে মারবে তবু কাঁরিক শ্রমের 
কাজ করিবে না--বরং সামান্য বেতনের কেরাণশীর্ারতে সন্তুষ্ট হইবে। অনেক সময় সে 
আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া পরগাছার মত জশবন ঘারণ করিতেও লাক্ভ্িত হয় না। 

আমাদের চামার, জোলা, তাঁত, নাঁপিতেরা আবহমান কাল হইতে সেই একথেয়ে পৈতৃক 
বাধসা কাঁরয়া আসতেছে, তাহাদের জশবনে কোন পারবর্তন নাই, আনন্দ নাই॥। খআমাদের 
কতকগদাল শ্রমশিজ্পী অস্পৃশ্য জাতীয় এবং তাহারা ষে ভাবে দিনের পর দিন পৈতৃক 
ব্যবসা চালায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নাত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কিচ্তু 
হিন্দু ভারতের বাহিরে, লোকে যে কোন ব্যবসা বা জর্গীবকা অবল্পচ্বন কাঁরতে পারে, তাহাতে 
তাহাদের সাম্যাক্জক মর্ধাদার হান হয় নয। সমাজের যে কোন চ্তরে তাহারা 'ববাহ কাঁরতে 
পারে, এবং এই কারণে তাহারা দারিদ্রের সম্পো সংগ্রাম কাঁরয়া বহু বাধা বিপাত্তর মধ্যেও 
জাবনে সাফল্য লাভ কাঁরতে পারে। 

ধিষ্বত ও বর্মা ভারতের সংলক্গ্ন,_যথারুমে তাহার উত্তর ও পূর্বে অবাস্থিত। বৌদ্ধ 
ধর্মের মধ্য দিয়া বাংলা দেশ হইতে তাহারা তাহাদের সভাতা লাভ কারযলাছিজ। তাহারা 
জাতিভেদ জ্ঞানে না এবং তাহাদের স্বশীলোকেরা যে স্বাধীনতা ভোঙা করে তাহা আমোরিকার 
স্মীলোকদের পক্ষেও ঈর্ধার বিষয়! চান দেশও বৌম্ধ ধর্মের মধ্য দিয়া বাংলার নিকট 
তাহার সভাতা, সংস্কতি, দর্শন প্রভতির জন্য বহব্গা পাঁরমাণে খণণী। ইয়োরোপায় ও 
আমোরকান লেখকেরা এক বাক্যে বালিয়াছেন যে, এই চাঁন দেশে তিন হাজার বৎসরের মধো 
অস্পশ্যত বিয়া কিছু নাই এবং জগতের মধ্যে এই জাতির ভিতরেই জাতভেদের প্রভাব 
সর্বাপেক্ষা কম। দারিদ্র পিতামাতার সন্তানেরা অতীতে অনেক সময়ই 'মা্দারন' হইয়াছে। 
আমাদের মধো ষে চামার সে চিরকাল ঢামারই থাকিবে এবং তাহার সন্তান সন্তাঁতর সমাজে 
কোন কালে মর্ষাদালাভের সম্ভাবনা 'নাই। তাহাদের স্বাধশন্‌ চিম্তার ক্ষমতা এই ভাবে 
নন্ট হইয়া গিয়াছে! 

কৃষক, মেষপাগক অথবা খাঁনর মজনুর অনেক সময় কাঁব বা ভূততবিদ হইয়া উঠে। যে 
পাঁরপার্বিকের মধ্যে সে পাঁলত হর, তহার ফলে ভাহার চরিত্রের গ্ুাবলীর সম্যক 
বিকাণের সুযোগ ঘটে। আর আমাদের দেশের কৃষক, মেষপালক বা চামার এমন অবস্থায় 
মধ্যে বম্ধিত হয় যে, তাহাদের ভাবিষাৎ উন্নাতর কোন আশা নাই।ং ভাস্টের ইনফার্নো'-র 
মত অহাদের মাটির ঘরের দরজায়ও যেন এই কথাটি লাখিত আছে--“এখানে বে প্রবেশ 
কাঁরবে, তাহাকে সমস্ত আশা ত্যাগ কাঁরতে হইবে” যে চোরা বাজতে সে পাড়য়াছে, তাহা 
হইতে তাহাকে উষ্ধার কারবার কেহ নাই। রবার্ট বার্নসের জীবনী হইতে উদ্ধৃত 
নিদ্নলাখত ছর গল পাঁড়লে বুঝা বায়, রিটিশ কৃষক ও তাহার পারবারিক জীবন এবং 
ভারতীয় কষক ও তাহার পাঁরবারক জীবনের মধ্যে কি প্রভেদ! স্মরদ রাখিতে হইবে বে. 
ইহাতে অক্টাদশ শতাব্দীর মধা ভাগের চিতই অক্কিত হইয়াছে, বততমান কালে রাঁটিশ 
কৃষকের পারিবারিক আশবনের বহ; উন্ঘাত হইয়াছে 

শযানসের শিক্ষা তখনও সমাপ্ত হয় নাই, সেই সময়ে তাহার স্কুলে খাওয়া বন্ধ হইল। 
ক্কটল্যাশ্ডের কৃষকেরা তাহাদের কুটরকেই স্কুলে পারত করে; যখন সব্ধ্যা কালে পিতা 
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আগুনের কাছে আরাম কেদারায় বসেন, তখন তান মদখে মুখে ছেলেদের ন্যনা বিষয় 
[শিখাইতে আল্লস্য করেন না। তাঁহার নিজের জ্ঞানও খুব সব্কীর্ণ নহে, ইয়োরোপের ইতিহাস 
আবং খ্েট ব্রিটেনের সাহিত্য তিনি জানেন। কিদ্তু ধর্মতত্ব, কাব্য এবং স্কটঙ্্যাপ্ডের 
ইাতহাসই তাঁহার বিশেষ প্রিয় । স্কটল্যাশ্ডের ইতিহাসে যেসব য্ধ, অবরোধ, সক্র্ষ, 
পারিবারিক বা. জাতশয় কলহের কথা কোন এঁতিহাসিক 'লািবষ্ধ করেন না, একজন 
বুদ্ধিমান কষক, সে সমস্ত জানেন; বড় বড় বংশের ইতিহাস তাঁহার নথদর্পণে। স্কটল্যাপ্ডের 
গ্রীতি কাঁবতা, চারণ গাথা প্রতি তাঁহার মুখস্ধ, এমন কি অনেক সদশর্ঘ কাঁবতাও তাঁহার 
মুখস্থ আছে। যে সব ব্যন্তি স্কটল্যাপ্ডের মর্ধাদা বৃদ্ধি কারয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের 
কথা তাঁহার জানা আছে) এসব তো তাঁহার স্মৃতিপটেই আছে, ইহা ছাড়া তাঁহার শেলফের 
উপর পরীথপন্ূও আছে। স্কটল্যাপ্ডের সাধারণ কৃষকের গৃহেও একাঁটি ছোট খাট লাইবেরী 
খাকে,--সেখানে ইতিহাস, ধমণতত্ব এবং বিশেষ ভাবে কাব্গ্রন্থাদ আছে। মিলটন এবং 
ইয়ং তাহাদের পপ্রিয়। হার্ভের চিন্তাবলশ, শপল্াগ্রমূস প্রোগ্নেস, সকল কৃষকের ঘরেই 
আছে। র্যামজে, টমসন, ফার্গসন, এবং বাস প্রভীতি সকচ লেখকদের গ্রস্থ, গান, চারণ 
শ্াাথা, সবই এ গ্রন্থাগারে এক বরাজ কাঁরতেছে; বহন ব্যবহারের ফলে এশদালর মলাট হয়ত 
ময়লা হইয়াছে, পাতা গাল ছু কিছু "ছিন্ন কাঁটদ্ট হইয়াছে?” 

রন্ত সংমশ্রণের ফলে 51১60185 বা শ্রেণীর উন্নাতি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু দাগাক্রমে 
ভারতায় সামাজিক প্রথা জাঁতভেদের উপরে প্রাতষ্ঠিত, সৃতরাং ইহার ফলে বংশানক্লামক 
উৎকর্ষ হয় না এবং নিচ্ন স্তরের জাতিরাও উব্বাত লাভ কাঁরতে পারে না। এই জাতভেদ 
প্রথার টি ভারতীয় মহাজাতির, অথবা যে কোন রক্ষণশশল দেশের ইতিহাস আলোচনা 
করিলেই ব্ুবা যাইতে পারে। 

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অবস্থায়, উচ্চবণশয়েরাই [শিক্ষিত সম্প্রদায়) সর্বাগ্রে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয্লাছেন। "ত্রাটশ শাসন যখন সুদ হইল, তখন আদালত 
স্থাপিত ও আইনকানুন বিধিবম্ধ হইল। আমলাতন্বের শাসনবল্ম সংপ্রীতাষ্ঠত হইল 


উকখল, ডাস্তার প্রন্াতি প্রভূত অর্থ উপার্জন কাঁরতে লাগিলেন? কলিকাতা হাইকোর্টের 


কিস্তু অন্য দিক "দিয়া, এই অস্বাভাবিক ও কৃতিম ব্যবস্থা সমাজদেহকে বিষাক্ত কাঁরয়া 
তুলিতে লাগল। শুনা বায় বিশেহজ্ঞ চিকিৎসকরাও বক্ষতার প্রথম অবস্থায় প্রতারিত হন, 
উহা তাঁহাদের দদ্টি এড়াইক্সা যায়। "শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চাশক্ষার প্রত মোহের ফলে 
এখন ভাষণ প্রাক্িয়া আরম্ভ হইল। তাহারা সভয়ে দেখিল যে. তাহাদের সক্কার্ণ 
কাবক্ষেতরে বিধম ভিড় জমিয়া গিয়াছে। বাবসা বাণিজ্য ইতিমধ্যেই অন্য লোকের হাতে চলিয়া 
গিয়াছে এবং ইহার অপরিহার" পাঁরগাম বেকার সমস্যা জমেই ভয়াবহ' আকারে ধারণ কারিতেছে £ 


অক্টাবংশ পারচ্ছেদ ৩৪৩ 


ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবসা বাণিজ্যে আচ্ছা ও-ওদাসশন্য হেতু জাতাঁয় উন্নতির 
শাঁত রঞ্ধ হইয়া আঁিয়াছে। দই হাজার বংসর পূর্বে ইশপ তাঁহার দুরদ্যাক্টবলে, এমন 
একটি সমাজশর্ঠার়ের ক্পনা কারয়াছিলেন, বাহার অঙ্গা প্রতা্গা পরস্পরের বিরদ্ধে বিদ্লোহশ 
হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সমাজ্জের অভ্রান্তরে আমরা সেই অসহযোগের দদ্টাল্ত দোঁখতোঁছ। 
বাংলাদেশের শতকরা ৫৫ ভাগ লোক, বংশ, দাঁত ও ভাষায় এক হইয়াও, হিন্দ; সমাজের 
আশ্রয় ত্যাগ কাঁরয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কারয়াছেন। "হিন্দ; সমাজের বাবসায়ণ জাতি_ 
পান্ধবাঁপক, সুবর্ণবাঁণক, সাহা, (তাল প্রভৃতিও 'হন্দুধম ত্যাগ কাঁরত, যাঁদ শ্লীচৈতনোর 
অভ্যুদয় না হইত। শ্রীচৈতন্য সাম্য ও বশবদ্রাতৃত্বের বার্তা প্রচার কারিয়াছিলেন এবং জাতি- 
ভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টার ঘাট করেন নাই। 

এই সব জাত 'হন্দুসমাজের অভান্তরেই রাঁহল এবং বৈষণব ধর্ম গ্রহণ কারল, যাঁদও 
সমাজের নিম্ন স্তরে ইহাদের স্থান হইল। এখন 'হন্দু সমাজের প্রতি দাঁন্টিপাত কালে 
একটা অদ্ভূত দৃশ্য দেখা যায়। মাষ্টমেয় লোক ইহার ঘাঁস্তচ্ক) কিন্তু বিশাল জনসমান্ট 
যাহারা এই সমাজের দেহ ও অঞ্াপ্রভাগ্গ তাহারা এ মস্তিচ্ক হইতে পৃথক এমন কি 
বিচ্ছিম হইয়া পাঁড়রাছে। এ যেন প্রাণ বা্ণত কবদ্ধাবশেষ! 

এই ঘোর 'নবাম্ধতার জন্য বাংলা বিশেষ কাঁরয়া ভীষণ ক্ষাত সহ্য কাঁরয়াছে। বাংলার 
চিন্তাশশল শিক্ষিত সম্প্রদায় যাহাদের মধ্যে দেশাহতৈষণা, রাজনোতিক বোধ প্রভাতি জাগ্রত 
হইয়াছে, তাহারা ধনশ ও এ*্ব্ষশালশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছি্ন হইগ্সা পাঁড়য়াছে। 
বখন কোন জাতীয় কার্ষে অর্থের জন্য আবেদন করা হয়, কেহই তাহাতে সাড়া 'দেয় না। 
অসংখা অস্পৃশ্য জাতি_নম£শদ্র, পোদ প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, সাহা, 'তাঁল, বাঁণকরা 
প্যস্তি যেন সমাজদেহের অকমশশ্য অঙ্গ হইয়া পাঁড়য়াছে, এবং বিদযূৎপ্রবাহ চালাইয়াও 
তাহাদের এধো জবনী শান্তি সঞ্টার করা যায় না। 

আমি প্রকাশ্য বন্ৃতায় বহু বার হিন্দুসমান্্রের এই “অচলায়তনের' কথা বালয়াছি। 
সংবাদপত্রে কোন কোন পণ্লেখক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়া ঝাঁলয়াছেন, তাল, সাহা, 
স্মরর্ণবপিক, সংচাষধ, এমন কি নমরশূুদ্রদের মধ্যেও নবা বাংলার কোন কোন কৃত সন্তান 
জন্ম গ্রহণ কারয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তুলিয়ম যান যে, প্রকারান্তরে তাঁহারা আমার কথাই 
সমর্থন কাঁরতেছেন। বাংলায় কয়েকটি ভিলি বংশ আছেন, ধাঁহারা কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়া 
জামদার ও বাবসায়ঈ, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বরাবরই আছে। দাঁথাপািয়া, 
কাশিমবাজ্জার, ভাগ্যকুল, রাণাঘাট প্রীত স্ধানের [তালি বংশ হইতে বহু বাঁশষ্ট বার 
উদ্ভব হইয়াছে--তাঁহারা সর্বাংশেই উচ্চবশশয়দের সমতুলা।  কৃষদাস পাল দারিদ্র তালি 
গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেও সাজে শীর্ষস্থান আঁধকার করিক্লাছিলেন। সাহাগ্গণণ্ড অনন্র্প 
গৌরবের দাবা ফাঁরিতে পারে। জগন্নাথ কলেন্স ঢোকা), মূরারিচাঁদ কলেজ (রী), এবং 


(৪) শতাব্দীতে এই সংকীর্ণতার অনিষ্টকর ফল দেখা গিয়াছল। রোমক সমাজ 
অপ) তীর তা তেই সি কা লন অব 


৩৪৪ আত্মচারত 


বর্তমান বাংলা এবং ১৪ল, ১৫শ, ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীর ইয়োরোপাঁয় সাধারণ 
তল্ম সমূহ তথা চাঁনের মধো পার্থক্য এখন বুঝিতে পারা যাইবে। এ বিষয়ে আমরা 
ভাহাদের বহন শতাব্দী পণ্চাতে পাঁড়যা আছি। আমাদের সমাজদেহ জগর্প,ও দাঁষত এবং 
উহার অভ্যন্তরে ক্ষয় রোগ প্রবেশ করিয়াছে। 

জাপান প্রবল চেষ্টায় জড়তা ত্যাগ কাঁরয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছ্ছে। তাহাদের উচ্চশ্রেণী 
ও নিপ্ন শ্রেণীর মধো প্রভেদ চিরাদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে । আমা যখন প্রমাণ কাঁরতে 
যাই যে, এঁসিয়ার দেশ সম্‌হও রাজনোতিক উন্নাতির শখরে আরোহণ কািতে পারে, তখন আমরা 
জাপানের দন্টাল্ত দই। কিন্তু জাপান তহার সমাজ সংস্কারের জন্য কি করিয়াছে, তাহা 
স্ৃবিধা মত আমরা ভুলিয়া যাই। ১৮৭০ খঃ পঘন্তি জাপানের সামরাইয়েরা আমাদের 
দেশের ভ্রাহতুশদের ঘতই সমস্ত সুযোগ সুবিধা একচেটিয়া কাঁরয়া রাখিয়াছল। এটা ও 
হিনিনেরা জোপানের অস্পৃশ্য জাতি) এত অপাঁবত্র ও নোংরা বিয়া গ্রণয হইত যে. 
তাহাদিগকে সাধারণ গ্রামে বস কারতে দেওয়া হইত না। তাহাদের জন্য পল্পশর বাহরে 
চ্বতল্ম বাসস্থান 'নির্দিষ্ট করা হইত। ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও 
আছে। কিন্তু ১৮৭৯ সালের ১২ই অক্টোবরের চিরস্মরণীয় 'দনে, সামঃরাইয়েরা দেশপ্রেম 
ও মহৎ ভাবের প্রেরণায় [নিজেদের [বিশেষ আঁধকারগহীল স্বেচ্ছায় ত্যাগ কাঁরল, কৃরিম 
শ্রেদীভেদ ও জাতভেদ তুলিয় দিল এবং এইরূপে একাঁট সপ্ৰবদ্ধ বিশাল মহং জাতি 
গঠনের পথ প্রস্তুত করিল। ১৮৭১ সালে জাপানে যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, এই বংশ 
শতাব্দীর চতুর্ঘ দকেও ভারাতে তাহা খম্ভব্পর হইতে পারল না। €৩১শ ভারত?য় 
জাতীয় সমাজ সংস্কার সম্মেলনে মদীয় সভাপাঁতির আডিভাষণ ভুষ্টব্য; ৩০শে ডিসেম্বর, 
১৯১৭) 

জাপান আরও বাঁধতে পারিয়াছিল যে, ব্যবসা বাণিজ্যে অবস্প্রা কারলে ঢলিবে না। 
গত অন্ধ শতাব্দীতে বাবসা বাণিজ্যে জাপান কি আশ্চর্য উন্নতি করিয়াছে, তাহা এখানে 
বর্ণনা কারবার প্রয়োজন নাই। এই বাঁললেই যথেষ্ট হইবে বে, বর্তমানে ৪০ লক্ষ টলের জাপান 
বাপিজ্য জাহাজ সগর্বে সমুদ্রে ফাতায়াত কাঁরতেছে। জাপানের কারখানায় ও তাঁতে উৎপন্ন 
পণ্য ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়্াছে এবং বোদ্বাইয্লের কাপড়ের কলগাঁল জাপানী 
প্রাতযোগিতা সহা কাঁরতে না পাঁরয়া লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অথচ জাপান এই ভারত 
হইতেই প্রীত বংসর ২৯ কোটশ টাকার কাঁচা ভূলা ক্রয় করে। €৫) 

ভারতকে তাহার 'নর্বদ্ধিতার জন্য ক্ষতি সহ কারতেহইতেছে। জাতিভেদ বন্ধ ও 
প্রীতভাকে কেবল মাষ্টমেয় লোকের মধো আবদ্ধ রাখে নাই, ইহা অন্তার্বিবাদ ও কলহের 
একটা প্রধান কারণ। সংক্ষেপে ভারতীয় মহাজাতি গঠনের পক্ষে ইহা প্রধান অন্তরায় 


রামের একটা বুধ সপ্্রদার দূরে অলস ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সাধারদ্রে হাতের জন্য কিছুই 
করে না" তখল বূবিতে হইবে, ওঁ রাষ্ট্রের ধস অবশ্াণভাবী।৭ [০7191314070 বাচার 


হইতে আসে নাই.-সামূরাইদের সম্প্রদায় হইতে আসিরািল। এই সামরোইদের 
পর বাতি এবং বিশেষ আকার প্রড়ীত তখন আর ছিল না।স 1100: 1010. 
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স্বরূপ হইয়াছে। সহত্ত্র প্রকারে ইহা সমাজের আনপ্ট কাঁরতেছে। জাপানেও তাহার নয- 
জাগরণের পূর্বে বাবসা বাদিজ্য, শিক্প- প্রাচীন প্রথায় সমাজের নিচ্দ স্তরের লোকেদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ 'ছিল। যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন কাঁরত, সামনলাইয়লেরা 
তাহাদের সঞ্চে সমান ভাবে মেলামেশা কারিতে ঘৃণা বোধ কারত। শকন্তু জাপান যেন 
যাদুমল্ল বলে তাহার সামাজিক বৈষম্য বিলুপ্ত কাঁরয়া দিয্লাছে, তাহার আঁভজাত শ্রেণীর 
নানা ভাবেও সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন হইয়াছে-_আর ভারত সেই গর্বাবস্থাতেই অচল হইয়া 
আছে! নাইহা তাহাকে ধসের পথে লইয়া যাইতে, তাহা ভাবিয়া দৌখবার সম 
তাহার নাই। 


(২) সমন ধারা লিষিম্ধ__হিল্দ্‌ ভারতের উপর তাহার অনিষ্টকর 
প্রভাব__জার্ঘক উন্নাত এবং রাঞ্জনৌতক বোষের উল্মেষ 


পৃথিবী ইতিহাসে দেখা যায়, সমদূদ্র যাতা ও তাহার আনুষা্দাক সমূত্র বাণিজ্য প্রীতি 
কেবল জাতির পরক্র্য বদ্ধ করে নাই, তাহার মধো রাজনোতিক বোধও জাগ্রত করিয়াছে। 
প্রাচীন ফিনাসিয়া ও কার্ধেজকে ইহার দষ্টাম্ত দ্বর্প উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধা 
হুগের ভিনিস ও ফ্লোরেন্সের সাধারণ তশ্মেও তাহার পারি পাওয়া যায়। এই সব সহরের 
বন্দরে পৃথিবীর বান্ন কেন্দ্র হইতে পণা দ্রব্য আসিয়া জমা হইত। উহা তাহাদের গর্ব 
এবং প্রীতিবাসীদের ঈর্ষার বিষয় 'ছিল। 

“আমার প্রচেষ্টা কেবল এক বিষয়ে বা এক স্থানে নিবঙ্ধ নহে। কেবল বর্তমান বংসরের 
আয়ই আমার সমস্ত সম্পান্ত নহে” মারেন্ট অব ভিলি্স (সে্সপাঁয়র)। 

পুনশ্চ-“তাহার একথান জাহাজ ট্রিপালসে. আর এক খান ইপ্ডিসে যাইতেছে। আমি 
রিয়ালটোতে জানতে পারলাম যে, তাহার তৃতীয় আর একথানি জাহাজ মৌন্সকোতে ও 
চু জাহান্জ ইংলস্ডে যাইতেছে। তাহার একটি আভযন বিদেশে বার্থ হইয়া গিয়াছে" 
মার্চেন্ট অব ভিনিস। . 

'িয়ালটো জশ্বনের চাণ্ডলো পূর্ণ ছিল। মোঁডাঁচর সময়ে ফ্লোরেম্স তাহার গৌরবের 
উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। (১) এ স্থানে প্রাসদ্ধ শিপ, কাব, ক রাজ্জনরশীত্ক 
এবং যোম্ধাদের সমাগম হইত। 

ধাটোঁডয়া সাধারণ তশ্রের দক্টান্ত উল্লেখ কারতোঁছি। বাটোভিয়া জনদ্রু দেশ, সমদগ্রের 
জলোচ্ছনাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার এক অংশে বাঁধ নির্মিত! কিন্তু এই ক্ষন 


৩৪৬ আত্মচারত 


সাধারণ তল্ম এদ্বর্ষে ও জনবলে বড় বড় সাম্রাজাকেও তৃচ্ছ করিরাছে। ইহার কারপ, তাহার 
প্রধান শান্ত ছিল নৌ-বল এবং বাঁপজ্যে। আন্টোয়া্প, ওসটেশ্ড, লাজ, ত্রাসেল্‌স প্রভৃতি 
এন্ব্যশাল সহর ছিল এবং এ সকল স্থানের আঁধবাসীরা একাদকে যেমন ধনী অন্য দিকে 
তেমনই বশর ও দেশাহতৈষশ ছিলেন! আবার হল্যাপ্ডই সর্বপ্রথম লুখারের সংস্কারযাদ 
গ্রহণ করিয়াছিল। 

প্রথম চার্লসের রাজত্ব কালে ল্প্ডনের ধন বাঁণকেরাই পার্লমেশ্টারশ সৈন্োর প্রধান 
সমর্থক ছিল। তাহারাই ফুন্ধের উপকরণ যোগযইত এবং তাহাদের মধ্যে আধকাংশই 
পিউরিটান মতাবলম্বী ছিল। পক্ষান্তরে রাজ্জতন্ীদের প্রধান সহায় ছিল, আভিজাত শ্রেণী 
এবং গ্রাম্য জমিদারগণ। রুমওয়েল জনবল ও ধনবলের সাহাধ্য সর্বদাই লাভ করিয়াছিলেন 
এবং সৈইজন্যই তিনি লণ্ডন সহরের উপর কমনওয়েলধের পতাকা উদ্ভীন করিতে 
পারিরাছিলেন। লশ্ডন সহর এবং ব্রিস্টল তাঁহাকে এই জনবল ও ধনবল যোগাইত। €৭) 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন দেশে, শাসনতল্ সম্বন্ধে উন্নত গতবাদ এবং রাজনোতিক 
চেতনা, সমন্রষাা এবং ব্যবসা বাঁপজ্যের শ্রীবম্ধির সন্দো ঘাঁনচ্ঠরূপে জাঁড়িত! যে সব 
দেশ কেবল মাত কাষবৃত্তর উপর নির্ভর করিয়াছে, সেখানেই স্বেচ্ছা-শাসনতণ্তর এবং 1বদেশন 
শাসনের প্রাধান্য দেখা শিয়াছে। তাহার অধিবাসীরা সাধারণতঃ প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কার 
আঁকড়াইয়া ধাঁরিয়া থাকে এবং আহাদের দৃষ্টি সন্কীর্ণ ও অনদার হইয়া পড়ে। বাকল 
তাঁহার_“সভাতার ইতিহাস” নামক গ্রল্থে এই কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন £_ 

“আমরা যাঁদ কৃষক ও শজ্পবাবসায়ধদের তুলনা কাঁর, তবে সেই একই নর্পাতর ক্রিয়া 
দোঁখতে পাইব। কৃষকদের পক্ষে আবহাওয়ার অবস্থা একটি প্রধান সমস্যা। যাঁদ 
আবহাওয়া প্রাতকৃল হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহাদের সমস্ত পারকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞান 
এখনও বৃষ্টির প্রাককতিক নিয়ম আঁবজ্কার কাঁরতে পারে নাই। মানুষ পূর্ব হইতে এ 
সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী কারতে পারে না। সুতরাং লোকে মনে করিতে বাধা হয় যে, 
আতশ্রাকৃত শান্ত বলেই ইহা ঘটে। আমাদের গির্জা সমূহে সেই কারণেই বর্ষার জন্য বা 
শারিদকার আবহাওয়ার জ্বপ্য প্রার্থনা করা হয়। ভাঁবধ্যং বংশশয়েরা আমাদের এই কার্ষ 
নিষ্চয়ই ছেলেমানষি মনে করিবে আমাদের পূর্ব পৃরুষেরা যেরূপ ভীতি 'ীশ্রত সম্দ্রমের 
মহিত ধূমকেতুর আবির্ভাব বা গ্রহণ দোখিত, তাহা আমরা যেমন ছেলেসানুষি বলিয়া 
মনে কারি।...গ্রামবাসীরা ষে সহরবাসাঁদের চেয়ে আধিকতুর কুসংদ্কারগ্রস্ত হয়, ইহা তাহার 
একটি প্রধান কারণ। সহরে যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য ফ্াজ কর্ম করে, তাহাদের সাফলা 
ধনজেদের শন্তি ও যোগাতার উপরেই নির্ভর করে, যে সমস্ত আতিপ্রাকৃত ছটনা কৃষকদের 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সহরবাসীদের সম্পো তাহার কোন সচ্বন্ধ নাই।” 

বতমান চশনেও ইহার দন্টাম্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর চীন কীিপ্রধান, এখানে 
শিরাচারিত প্রথা ও সাম্মাজ্যবাদের প্রাধান্য, এবং এই অণ্চল জাতেঁয় আন্দোলনের প্রধান বাধা 
স্বরুপ হইয়া রাহয়াছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ চশনই প্রথম সান-ইক্লাং সেনের আদর্শ ও মাতবাদ 
গ্রহণ করে এবং এখানেই জাতীয়তা বোধ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার কারণ, ক্যাপ্টন- 


(৭) পপ্রার অন্থ“ শতান্দী ধারয়া লপ্ডন সহর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ধর্মসংস্কারের প্রধান 
সমর্থক ছিল।” মেকলে_ইলেশ্ডের ॥ 


মধ্োই 
স্লপ্ডনের ধনী বপিকদের অধিকাংশই ছিল পিউারটান।” কালাইল- “কমওর়েলশ। 
প্লান সহরই এই সংক্কার আন্দোলনের প্রধান সমর্থক ও অর্থসাহাধাকারণ ছিল ।”-.এ 


অক্টাবিংশ পারচ্ছেদ ৩৪৭ 


বাসশরা দোক্ষিণ চাঁনারা) ব্যবসা বাপজেয চিরাদিনই অগ্রণী, তাহারা উন্নাতশশীল জাঁতিদের 
সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং ফলে তাহাদের দষ্ট উদার হইয়াছে। (৪) 


বাংলাদেশ তথা হিন্দ ভারত নির্বোধের মত জ্াতভেদ প্রথাকে গ্রহণ কাঁরয়াছিল এবং 
সমদদুযান্তাকে নাঁষদ্ধ কারয়াছিদ। ইহার ফলে বহির্জগং হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কুপ- 
মপ্ডূক হইয়া উঠিল।_াহন্দ সমাঙ্জের বাঁহরের লোকদের সে '্লচ্ছ' আখ্যা দিল। সে 
নিজে ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইল এবং ধনংসের আঁভমুখে দ্ুতবেশে ধাবিত হইতে লাগল, 
আযইতহার ছেল, বিদেশী আততায়াদের না কষ হইয় পড়া কাঁবর ভাষায় 

“নিয়তির কঠোর বিধানে তাহার পূর্ব গৌরবের উচ্চ শিখর হইতে সে পাঁতিত 
ধলযবলসাপ্ঠিত।” 


(০) জাতি সংশিশ্রপের সম্ভাবনা না থাকাতে, কাঁলকাতার 
এন্বধশালনী অবাঙালীরা স্রতন্ ভাবে বাস কিতেছে_ 
বাংলাদেশের সুখ দ;ঃখের লঞ্গে তাছাদের 
কোন পচ্বম্ধ নাই 


লম্বা'রা যখন ইংলশ্ডে বাইয়া বাস করে, তখন তহারা তাহাদের ব্যাথ্ক ব্যবসায়ের 
আভজ্ঞতা সপ্পো লইয়া শিক্াছিল; লপ্ডন সহরের লদ্বাড' শট এখনও তাহাদের এঁশবর্য ও 
প্রভাবের স্মিত বহন করিতেছে। (৯) আল.ভার অত্যাচারের ফলে ক্ষোমিশরা ইংলগ্ডে শিল্পা 
বাস কাঁরয়াছিল। ইহারাই পশম ব্যবসায়ে উন্নত প্রণালীর প্রবর্তন করে। হউগ্গেনটস্রাও 
ইংলশ্ডের এ্বর্য গঠনে এইরূপে সহায়তা কারয়াছে। ফ্রান্স যখন ধর্মাক্ধ্তার বশবতর্শ 
হইয়া এএডিক্ট অব ন্যব ন্যান্টিস্‌” প্রত্যাহার করে, তখন তাহার প্রায় ৪০ হাজার হিউগেনট 
আঁধবাসখ নকটবতর্ঁ প্রোটেম্টাস্ট দেশ সমূহে গিয়া আশ্রর নেয়। ও সব দেশে তাহারা 
তাহাদের বধরত্ব, সাহস ও কর্মকুশলতার অবদান বহন কাঁরয়া লইয়া 'গয়াছল। বলা 
বাহুল্য ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যেই এ সব দেশের অধিবাসীদের স্গে শিল্পা 


(৪) প্রণালশ উপানবেশ, ডাচ ইন্ট ইপ্ডিস এবং ফিলিপাইন ম্বাঁপ পুজ্জে চাঁনারা সংখ্যাবহূল 
এবং শাকুশালশ। প্রধানতঃ তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থে চশীনের জাতাঁয় আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে 
সম্পদের দিনে ও বিপদের 'দনে সমান ভাবে তাহারা সাহাঘ্য কাররাছে। মালয়েসিয়ার চাঁনা ব্যবসার 
সম্প্রদায় কান্টনের আধিবাসীদের বংশধর। তাহারা চীনাদের মধ্য সর্বাপেক্ষা আধক জ্বাতায়তা- 
বাদশ।” ৮7070100106: 86 265916 0 এড 

পনেশ্চ “দক্ষিল চন বাবসা বাঁপিজ্যের মধ্য দিকা প্রথমে বাহর্জগতের সংস্পর্লে আসিয়াছিল।... 
দক্ষিণ চশনই বপিক, নাবিক ও লক্করের জন্ম দিয়াছিল এবং তাহারা ধহ; বিচির দেশ ও তাহার 
অধিবাসীদের সংস্পর্শে 


জৃতরাং তাহাদের শনজেদের সম্গো '্বদেশীদের পার্থক্য কোথায় তাহা জানিষার জন্য তাহারা 
কৌতুহরণ হইয়া উঠিযাছিল ”__1012:0: 06155422205 27:8501500 
(১) ১৩শ হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে পণ্চিম দেশ হইতে বে জব বাচার ও, বারসায়ী 
ছল, তাহার সাহার নাম দেওয়া হইত না বি তাহারা ফলেই লর্ড শরেশের 
লোক ছল না। 


৩৪৮ আত্মচারত 


শিয়াছ্ছিল। জন হেনরশ ও কাভন্যাল নিউম্যান এই দুই কৃতী হ্রাতা, ভাচ্‌ বংশজাত, 
সম্ভবতঃ হিব্রু রন্তও এই বংশে ছিল। তাঁহাদের মাতা হিউগ্েনট বংশশর়। 

হারবাট স্পেন্সার বাঁলতেন, তাঁহার মাতা ছিলেন [হউশেনট বংশীয় এবং সেই জন্যই 
প্রচালত ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাঁহার একটা বিদ্রোহের ভাব 'ছিল। 

প্রসিম্ধ জামান বৈআঞানিক হেল্মহোল্জের মাতা উইলিয়াম পেনের বংশীয় ছিলেন! 
হেলুমহোল্জের দেহে জার্মান, ইংরাজ এবং ফরাসী রক্্র মীশ্রত হইয়াছিল। উইলিয়াম 
অরেঞ্জের সহকমর্শ ও বদ্ধ বেশ্টিজ্ক বাটেভিয়ান বংশোদ্ভূত এবং তান নিভে ইংলশ্ডের 
একাট প্রাসম্ধ আঁভঙ্জাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ফরাসশ &পন্যাসিক আলেকজ্ান্দার ডুমার 
দেহে নিগ্রো রন্ত ছিল। লাডউইগ মণ্ডের জদ্গ ও শিক্ষা জার্মানীতে, তান ইংলশ্ডে শিয়া 
এ্বর্ষ অন্ঠয় করেন এবং সেখানেই বসবাস করেন। তাঁহার অংশীদার জন ব্রুনারের 
হযোগতায় তান সেখানে একাঁট সুবৃহৎ আযলক্াঁলর কারখানা স্থাপন করেন। তান 
তাহার 'শক্ষা-স্ধান জার্মালশির হাইডেলবার্গ বশ্বাবদ্যালয়ে যেমন অর্থ দান করেন, ইংলপ্ডের 
ডেভি ফ্যারাডে গবেষণার জন্যও তেমনি প্রভূত অর্থ দান কায়াছিলেন। তাঁহার পত্ত 
আলফ্রেড মশ্ড একজন বিশ্ববিখ্যাত বাবসায়ী এবং দেশপ্রেমিক ইংরাজ॥ দেশভন্ত চলা 
রাজনীতিক ইউজ্দেন চেন বলেন যে. তাঁহার দেহে চঈনা, ব্রিটিশ এবং আফ্রিকান রশ আছে। 
আঁধিক দস্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। 

যে সমস্ত বিদেশন ইংলন্ডে আশ্রয় গ্রহণ কারিতে বাধ্য হইয়াছে, ইংলপ্ডের দ্বার তাহাদের 
জন্য উদ্মৃত্ত। তাহার এই উদার নরতির জন্য সে যথেন্ট লাভবান হইয়াছে। দস্টান্ত 
স্বরূপ বলা যায় যে, ইংলপ্ড বহু ইহুদীকে তাহার গধ্যে গ্রহণ কারিয়াছে। এই মিশ্রণের 
ফলে ইংরাজ জাতির অশেষ উন্নতি হইয়াছে। বেল্গামিন ডি্জরোল লর্ড বিকনসফিল্ড), 
জন জোয়াকিম গশেন, এডঢুইন গণ্টেগ: স্যামুয়েল হারবার্ট এবং রুফাস আইঙ্্যাকস্‌ লর্ড 
রোডিং), ইং্রাজ জাতির সঞ্জো একাত্মভাবে 'ঘাঁশয়া শিয়াছিলেন এবং রাজনশীতক রূপে 
ইংলশ্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বদা অবহিত ছিলেন) ইংলপ্ডে আঁম্টকর জাতিভেদ প্রথা 
না থাকার জন্য, ই'হারা দুই এক পৃরুষের় মধো বৈবাহিক আদান প্রদানের ফলে ইংরাজ 
জাতিভুন্ই হইয়াছিলেন। (১০) পক্ষান্তরে বাংলাদেশে, এদ্বর্ধশালী অবাঞ্ঠালী ব্যবসারাঁ 


(৯০) “নর্মান কড়কি ইংলপ্ড বিজয়ের পর প্রায় এক শতান্দী পধল্ত আ্যাংলো-নর্মীন ও আংলো- 
স্যাক্সনদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছ্থিল না। এক অম্পরদায়ের মধ্যে ছিল উদ্ধত গর্ব অন্য সম্প্রদার়ের 
মধো ছিল নীরব অবজ্ঞা। একই দেশে বাস ফাঁরলেও ছিল দূই [ভবে জাতি। ঘয়োদশ 
শতাব্দীতে রাজা জন এবং তাঁহার পৃত ও পৌরগপের রাজন্ব কাল পর্বদ্ত উভর সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সাধারদ দেশাত্মবোধ উদ্বৃদ্ধ হয় নাই। কিস্তু এই সমর হইতে প্রান ববাদের ভাব দূর হইতে 
প্বাকে। স্যাক্সনেরা নর্মালদের বিরুদ্ধে দার গৃহ বিবাদে যোগ দিত না, নর্মানেরাও স্যা্জনদের 
ভাষাকে ঘা কাঁরত না, কিম্বা ইংরাজ নামে আঁডিহিত হুইতে অনিচ্ছা প্রকাশ কাঁরত না। এক 
সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের বিদেশী মনে কারত না। তাহারা মনে কার্ত, তাহারা 
একই জাতি; তাহারা সমবেত চেষ্টায় সম জাতির স্যার্থরক্ষা ও কল্যাণ সাধন করতে পিশিয়াছল।”-_- 
0768585228৫ কতা) 20৫75856 8৫16265 ০1186770710. 

পুনশ্চ পাহারা উপলিয়ামের পতাকাতরে যুদ্ধ কারিয়াছিল এবং অন্য পক্ষে বাহারা হ্যারল্ের 
গতাকাতলে হদ্ধ কারয়াছিল, তাহাদের পৌেরা পরস্পরের সপ্পো বন্ধ্র সৃতে আহদ্ঘ হইতে 
শিখিতোঁছল। এই বন্ধত্বের প্রঘম নিদর্শন প্রেট চারটার দ্যোখনা চারটা), ইহা তাহাদের সমবেত 
চেষ্টার লব্খ এবং ভাহাদের সফলের হিতই ইহার মূল জক্ষ্য(”-_মেকলে, ইংলশ্ডের ইাতিহাস। 

শ্চতুদশি শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইংলশ্ডের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গন 'িল্রণ আরম্ভ হইয়াছিল 
এইরুপগে টিউটনিক বংশের তিনাট শাখার সঙ্গো আদিম বিটসের সিপ্রলে ধে জাতির উল্ভব হইল,» 
পাখিবণর কোন জাতির চেয়েই তাহারা নিকষ্ট নহে ।”-_মেকলে, ইংপ্ের ইতিহাস । 


অদ্টাবংশ পারচ্ছেদ ৩৪৯ 


সম্প্রদায় স্বতস্মভাবে বাস করে, বাঙ্াজণী জাতির সম্যে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ধনী 
মাড়োয়ারট ও গুজরাটারা €ভাটিয়া) ধমে" হিন্দু, তাহারা গঞ্যাস্নান করে এবং কালশ মাঁন্দারে 
পৃজ্ঞা দেয়, গো-মাতাকেও পাবি মনে করে, বিন্তু তবু বাঙালীদের স্যে তাহাদের বাবধান 
বিস্তর, উভয়ের মধ্যে যেন দু্ভেদয চশনা প্রাণীর বর্তমান। 

আমার বন্ধব্য এই যে, জ্যাতিভেদ বাখালশীর বর্তমান দ্ভনগ্যের জন্য বহুলাংশে দায়শ। 
বাঁদ বাঙালী ও মাড়োয়ারীর মধ্যে বিবাহের প্রথা প্াাকত তবে উভয়ের 'মশ্রণের ফলে এমন 
একটি স্বতন্ম শ্রেপণর লোক হইত, বাহাদের মধ্যে উভয় জাতর গুণই ব্তখান থ্াাঁকত। এক জন 
বিড়লা যদ কোন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ কাঁরত, তাহা হইলে তাহাদের সল্তানেরা 
একের ব্যবসা বুদ্ধি এবং অনোর তীক্ষ4 মান্ত্ক লাভ কাঁরত। গোয়েকার কন্যার সম্ে 
বসুর ছেলের বিবাহ হইলে অহাদের সন্তানের মধ্যে উভয় জাতির গুণই থাঁকত। প্রাসদ্ধ 
ব্যবহারশাস্তৃবিং স্যার হেনরী মেইন বাঁলয়াছেন যে. মানবজাতির সাম্যাঁজক প্রথা সমৃহের 
মধ্যে জাতিভেদের মত এমন আঁনষ্টকর কু-প্রথা আর নাই! তাঁহার এই কথা একটও 
আঁতরাঞ্জত নহে। বিবাহের কথা দুরে থাকুক, পরস্পরের মধ্যে আহার ব্যবহারও নাই। 
এমন কি মাড়োয়ারশদের মধোও কয়েকাঁট শাখা জাতি আছে, যথা--আগরওয়ালা, অসোর়াল, 
মহেশ্বরী প্রভৃতি ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও বিবাহ হয় না, ফলে এই হইয়াছে যে. 
বাঙাল ও মাড়োয়ারী পরস্পরের মধ্য দুরাতিক্রম্য ব্যবধান। জাধারণ বাঙালীরা ল্যাপল্যাশ্ড- 
বাসীদের সাম্যাজজক প্রথা আচার ব্যবহার স্বন্ধে যেমন কিছুই জ।নে না, মাড়োয়ারশীদের 
মক্বন্ধেও তেমাঁন কছুই জ্ঞানে না। মাডড়ায়ারীদেরও বাঙালীদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান 
নাই। এশ্র্ষশালী জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঠিক একই কথা প্রযোজ্য (মাড়োয়ারীদের 
মধ্যেও কেহ কেহ জৈন ধর্মীবলম্বী)। নাড়োয়ারী, জৈন এবং হিন্দস্থানী ক্ষেত্রীরা বহু 
পুরুষ হইল বাংলা দেশে বসবাস কাঁরয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্যবসা বুদ্ধ বিশেষর্ূপে 
বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালীর দূর্ভাগাক্তমে সে ইহাদের স্বঙ্জাতীয় বলিয়া গণ্য 
কাঁরতে পারে নাই। মাড়োয়ারণ প্রভীতিদের মধ্যে ব্যবসা বুদ্ধি বংশান.ক্লামক, ীকন্তু তাহাদের 
মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কীতি নাই। সেই জন্য তাহারা কেবল সঞ্কীর্ণচেতা নহে--ছোর 
কুমংস্কারেরও কশবভর্শ! তাহারা কোন ভাল কাজে হয়ত টাকা দিতে আগাত্ত কাঁরবে, 
কিন্তু একজন বাবজা বা গ্রেরুয়াধারীর পাল্লায় পাঁড়য়া পুজা হোমের জন্য সহস্র সহস্র 
মূদ্রা বায় কারবে তোহার কথায় বিশ্বাস করিয়া জংয়াখেলায় হাজার হান্জার টাকা নষ্ট কাঁরবে। 
এই ডাকে কত অর্থের অপব্য় হয়, আম তাহার কিছু খবর রাখি। সাধারণ বাঙালণ 
সাহা বা 'তাঁলরাও_ এবিষয়ে মাড়োয়ার, জৈন প্রভাতরই মত! তাহারা অনেক সময় 
মাড়োয়ারীদের উপরেও টে্ডা দেয়। 

আমার একজন ভুত্পূর্ব ছাত্র -স্যর তারকনাথ পালিত সার্চ স্কলার' ছিলেন। 
তান অসহযোগ আম্দোলন এবং চিরকৌার্যে'র প্রতিজ্ঞ গ্রহণ কাঁরয়া দেশসেবায় আত্মানয়োগ 
করেন। তিনি পূর্ব বলো একাটি আশ্রম প্রাতষ্টা কারয়াছেন, এবং অবনত শ্রেণণীদের শিক্ষা 
ও উন্নতি সাধনের জন্য কয়েকটি বদ্যালয় স্থাপন কায়াছেন। এ অগ্চলে বহ, ধনী 
সাহা ব্যবসায়ী আছেন। একাঁদন ভানি তাঁহাদের এক জনের দিকট গেলেন এবং 
বিদ্যালয়ের জনা শক অর্থ সাহায্য প্রার্থনা কাঁরলেন। কিন্তু উত্ত ব্যবসায়ণী তাঁহার 
প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না৷ এমন সময়ে একজেন দাঁ়িওয়ালা বাবার্জী আসিয়া উপাস্থিত 
হইল। তৎক্ষণাৎ এ ব্যবসায়ণাট বাবাজশর পদতলে পাঁড়িযা নাতি কারিয়া বাঁললেন_ 
“রদ আম আপনার ও আপনার চেলাদের কি সেবা কাঁরতে পারি?” সাধ কষ, রকবরপ 
কারয়া উত্তোজত ভাবে প্রথমেই এক সের গাগা গেল্য প্রায় ৮০, টাকা) দাবাঁ কারলেন। 


ব্যবসয়োর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার উপর মান্দির সংলগ্ন একা ধর্মশালার 
জনাও তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আর একজন ধন মাড়োয়ারী, "হিন্দুদের 
প্রাসিদ্থ তাঁর্থ পদ্কর ক্ষেতে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় কাঁরয়া একটি মান্দর নির্মাণ করিয়াছেন! 

এই সব মান্দর ও ধর্মশলাক্স সেকেলে গোঁড়া পুরোহিত এবং গাঁজাখোর সাধূদেরই 
আভ্ডা। সুতরাং এই বব দান হইতে সমাজের খুব কমই উপকার হয়। কিন্তু এ বিষয়ে 
কেবল মাড়োয়ারণদের দায়ী করিয়া কি হইবে? কচ্ছী মেমন এবং নাখোদা মুসলমানেরা 


হালের একটি দক্টান্ত দিতোছি;_ 


এম. এস. কুমার মসাজদটির নক্কাপ্রস্ভূত কায়াছেন এবং তাঁহারই তদারকণীতে উহা নামত 
আবষয়ে মান্রা্জ সৌভাগাশালগ, চেঁটদের মধ্যে অনের্কেই ধনী মহাজন ও ব্যাক্ষার। 


অন্টাধংশ পারচ্ছেদ ৩৫১ 


দুভবঙ্যকুমে তাহাদের দক্টাল্ত সঙ্কপর্প ও অনুদার। একজন অন্বমালী চেটিার ঘীবদ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠাতা) সাধারণ নিয়মের ব্যাঁতকরম বাললেও হয়) এই সব চেটিয়া মন্দির 
সংগ্কার এবং বিশ্লাহের অল*কারে লক্ষ ্রক্ষ টাক্য ব্যয় করে। (১৩) 

গঞ্গাসাগর স্নানের সময় মেকর সাক্রাল্তিতে সহস্র সহন্ত্র যার পুপা লাভার্থে বায় 
এবং ধনশ মাড়োয়ারীরা বাবাজশ ও ভিক্ষুকদের যাতায়াতের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে। 
তাহারা মনে করে উহাতে তাহাদের পুণ্য হইবো আঁজমগঞ্জ মোৌর্শদাবাদ) ও অন্যান্য 
প্থানে বহ্‌ ধনী জৈন আছেন; তাঁহারা এ সব স্থানে প্রায় তিন শত বংসর হইল বাস 
কাঁরতেছেন। তাঁহারা আবু পর্বত এবং পাঁলতানায় গেনজ্রাট) প্রাত বৎসর তীর্থ দর্শনে 
বান। তাঁহারা এই উপলক্ষ্যে এক এক জন ২৫ হাচ্গার টাকা পর্যন্ত ব্যয় কারয়া খ্াকেন। " 
মধ্য যুগে ইয়োরোপটয় খন্টোনদের মনে জেরুজেলাম তীর্ঘে ক্রুজেড সম্বন্ধে যেরূপ 
মনোভাব ছিল, এই জৈনদের মনোভাবও অনেকটা সেইরূপ যে কয়েকাঁট দক্টান্ত দিলাম, 
তাহা ব্যাতক্ম নহে, সাধারণ নিয়ম এবং উহা হইতেই ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে বুঝা 
যাইতে পারে! 

শ্বধ্র মাড়ৌয়ারী বা জৈনদের দোষ দিলেই বা ক হইবে, খাঁহারা চিন্তানায়ক হইবার 
দাবী করেন, এখন সব কলেজে 'শীক্ষিত বাস্তার্ঁরাও, পৌরোহত্যের কুসংস্কার আঁকড়াইয় 
ধাঁরগ্লা আছেন এবং নানা অসম্ভব গোঁড়ামি ও ধর্মাল্ধতা পোষণ করেন। তাঁহারাও সাধারণ 
লোকদের তই সাধূদের মোহে প্রলুষ্ধ ও প্রতারিত হন! মুক্সীগঞ্জের সত্যাগ্রহই তাহার 
দষ্টাল্ভ। সেখানকার উকণলেরা কেহ কেহ তন্মধ্যে এম. এ" বি এল.) নিম্লজ্াতীয়াদিগকে 
মান্দরে প্রবেশ কাঁরতে দিভেছেন না। (৯৪) 


(১৩) “এসব ব্যাপারে কিরুপ প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহার আর একটি দণ্টান্ত আম 
ধদতেছি। ৯ বংসর পর্বে আমি ষখন পুনর্বার রামনাদে যাই, তখন দেখি সেখানে ২০ লক্ষ টাকা 


বায়ে একটি মাপ্দরের সংস্কার হইতেছে।”_-]. 9, 75700108100: 20485) [07 18, 1919. 
0১৪) আঅভাযতার ইতিহাস গ্রচ্ধের লেখক স্পেনের অধঃপতন সন্বন্ধে মর্মস্পশী ভাষার নিদ্- 
বর্ণনা কারিয়াছ্ছেন £ 


প্রাচাঁনকা হইতে বে' জান তাহারা পরম্পরাক্রমে লাভ করিলে, বর্তমান ফুগে তার চেয়ে বেশী 
আন লাভ করা যায় না। এই কারণে তাহারা তাহাদের সপ্ত জ্ঞান ভাণ্ডার রক্ষা কারবার নাই 


জনের গন কাম হা এসকে মার আল তে হর হইতেছে 
অভূতপূর্ব উন্নতি কািতেছে। স্পেন ছুদাইতেছে, বহির্জগতের কোন আঘাতে সে 
সাড়া দেয় না, নিজেও বাঁহঙ্গগতে কোন চা্চলা সৃষ্টি করে না। ইয়োরোপণয় মহাদেশের এক 
কোণে মধা যুগের ভাব প্রবাহ ও সণ্তিত ঝ্জানের ধবংসাবশেষ এই বিশাল দেশ নিশ্ে্টীবৎ 
পাঁড়য়া রাহয়াছে। এবং সকলের চেয়ে দূলক্ষণ স্পেল তাহার এই পোচনীয় অবস্থাতেই সংখা। 
খাও ইয়োরোপের গধ্যে সে সর্বাপেক্ষা অন্ম্নত দেশ, তবু দে নি্গেকে সর্বাপেক্ষা উন্নত মনে 
করে। যে শব জিনিষের জনা তাহার ল্িত হও উচত, সেই সব 'জানিষের জন্যই সে গান” 
এই সধ মন্তব্য ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আধকতর প্রযোজ্য। স্গোনে অন্ততপক্ষে 
ও অ্পূশাতা নাই অথবা প্পানিয়ার্ড এবং ইংাজ, ফরাসী বা অন্য কোন জাতীয় দোকের 
লগ্দো বিবাহেয় বাধাও নাই। 


৩৫২ আত্মচারত 


আযনগ্্য কার্নোন্সী কেবল তাঁহার নিজের জন্মভূমিতে নয়, তাঁহার বাসভূঁমিতেও শ্রমিক 
প্রাতক্ঠান' স্থাপন কারিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি আমোরকাতে 'গবেষণা 
মান্দির' প্রতিষ্ঠা কারিয়াছেন এবং চ্কটল্যাপ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সম্‌হেও বহু অর্থ দান 
কারয়াছেনা রূকফেলারও এ উদ্দেশ্যে জক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। চণনাদের উন্নাতর জনা 
এবং গ্ীক্মদেশীয় রোগ সমহে (12008021. 01568955) নিবারণের জনাও তান অজ 
অর্থ ব্যর কাঁরয়াছেন। যাঁদ সাস্তাহিক 'লপ্ডন টাইমসের” কোন একটি সংখ্যা পড়া যায়, 
অহা হইলে দেখা যাইবে, বহু ধন নিজেদের উইলে লোকহিতের জন্য দান করিয়াছেন 
এবং ইহার মধ্যে 'অপাঘে দান” খুব কমই আছে। বৎসরের পর বংসর এইরূপ বহন দানে 
বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল সমূহ প্ছ্ট হইতেছে অথবা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, বা বক্ষ, 
ক্যান্সার, গ্রীক্ম দেশীয় রোগ সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা কারবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ জমা হইতেছে। (১৫) 

'াননভোস হোমস" বক্ষরানিরাস, সহরের জনবহুল অঞ্চলে নূতন পার্ক, কৃষির উন্নাতি, 
গোজাতির উন্নতি_এই সব কাজে পাশ্চাতোর দাতারা প্রাতানয়তই অর্থ দান কাঁরতেছেন। 
আর আমাদের দেশে ধনশ বাবসায়ীদের শিক্ষা দীক্ষা নাই, তাহাদের দৃষ্টি অনুদার, সঙ্কীর্ণ, 
তাহারা বহ্‌ অর্থ ব্যয় করিয়া যে সব মান্দির নির্গাণ বা সংস্কার করে, সেগনীল কেবল 
চাঁরত্রহীন পুরোহিত এবং গাঁজাখোর বাবাজী ও সাধুূদের আন্ডা। 

ভারতের মধো কেবল একাট সম্প্রদায় বাবসা বাঁিজ্ছ্ে প্রভৃত উত্বতি কারয়াছে। পক্ষাদ্তরে 
শিক্ষা সংস্কাঁততেও তাঁহারা উন্নত, তাঁহাদের মধ্যে বদ দাতা ও দেশাহতৈষীর উদ্ভব 
হইয্ছে। আমি বোম্বাইয়ের পাশী'দের কথা বলিতোছি। তাঁহাদের সংখ্যা আতি অজ্প- 
মোট এক জক্ষের বেশী নহে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উদার দচ্টি, শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, বদান্যতার অভাব নাই। ইং্রজ ও আমোরকান লোকহিতৈষী দাতাদের সঙ্গে 
তাঁহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। জে. এন. টাটা, কামা, জাজভাই, ওয়াদয়াপ্রন্থীত 
কয়েকটি প্রাঁসম্ধ পরিবার ব্যতাঁতও, এসন বহ পাশর্শ ধনী পারবার আছেন, যাহারা 
দানশীলতার জন্য বিখ্যাত । (১৬) 

গ্নক্ররাটীরা কমশান্ত ও লোকহিতৈষণায় পাশাদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নহে। িঠলদাস 
ঠাকুরসী অথবা গোকুলদাস তেন্রপাল ব্যাতিক্রম নহেন। পুরুোত্তমদাস ঠাকুরদাসের মত 
লোক স্ব-সম্প্রদায়ের অলঙ্কার স্বরূপ। তিনি যে কেবল বিচক্ষণ ব্যবসায়শী তাহা নহে, 


(১6) প্রসিষ্থ করিম রেশম ব্যবসায়ী ম: লাময়েল কোরুষন্ড শিডলসেক্স হাঁসপাতালে একটি 
নৃতন ইনম্টিটিউটের জন্য পূর্বে 9০ হাজার পাউন্ড 'দয়াঁছলেন, সম্প্ীত ভান এ উদ্দেশ্যে 
আরও ২০ হাজার পাউশ্ড দান কাঁরয়াছেন। 

ল্যার উইলিয়াম ঘরিস মোটর গাড়ী নির্মাতা। তানি সম্প্রীতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ বংর 
তাঁহার ফাম হইতে তান হে ২০ লক্ষ পাট ্াংশ পাইনেন" তাহার সমস্তই লোক্হিডের জনা 
বার । 

ফলডী হাউষ্টন লশ্ডনের মেন্ট টমাস হাসপাতালে বিনা সর্তে এক লক্ষ পাউশ্ড দান 
কাঁিরাচছেন। 

লম্প্রতি একটি তারের খবরে নভেম্বর, ১১৩১) প্রকাশ পাইয়াছে, স্যার টমাস ছিপটনের 
সমপাতির টা্টিগণ সম্ানতর সমদ্ত আয়ই গ্লাসগো, লণ্ডন এবং মিড্‌লসেক্সের নিকটবত” হাসপাতাল 
ও জনাহতকর প্রতিষ্ঠ্যনসমূহে দান কারকেন 'স্বর করিয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ 
পাউন্ডের বেশী হইবে 

(১৬) পরলোকগাত স্যার স্বোরাব টাটার উইল অনুসারে তাঁহার সমন্ত সম্পপ্তি লোকহিতকর 
কার্ষে দান করা হইয়াছে । এই সম্পত্তির মূলা ২।৩ কোট টাকা। 


অষ্ট্াবংশ পাঁরচ্ছেদ ৩৫৩ 


আধুনিক অর্থনীত শাস্রেও তাঁহার গভশর পাশ্ডিত্য। মাড়োয়ারশদের সঞ্পো 
গুক্ররাটীরা অধিকতর উদার দষ্ট সম্পন্ন এবং দেশানুরাগণী। লোকাহিতের নয টের 
দ্বার্থবুদ্ধি কিরূপে সংযত কাঁরিতে হয়, মাড়োয়ারীদের সে বিষয়ে এখনও অনেক দশাখিবার 
আছে। সে কেবল স্বার্থের প্রেরণায় অর্থোপার্জন করে। গুজরাটে একটি প্রচলিত কথা 
আছে--“তমে যাড়়ারী থেই গেযা"--ভোি আড়োয়ারী হইয্াহ)। ইহা তিরস্কার বাকা 
রুপে বাধহৃত হয়। 

বাংলার আর একটি দুর্ভাগ্যের কথা বাঁলব। যে সমস্ত মাড়োয়ারস ও ভাটিয়া এ দেশে 
কয়েক পুরদুষ ধারয়া বাস কাঁরতেছে, তাহারাও বাংলাকে নিজেদের দেশ বাঁলিয্লা মনে করে না। 
তাহারা বাঙালশর বাবসা বাণিজ্য দখল কাঁরয়া প্রস্তুত এশ্বর্য সয় কারিতেছে। কিন্তু 
এই এন্বর্য হইতে, ভাহাদের বাসভূমি বাংলার কোন উপকার হয় না। কাঁজকাতার আধকাংশ 
ধনাঁ ব্যবসায়ী বিকানীরের লোক এবং ভাহারা বিকানীরেই নিজেদের এম্র্য জইয়া যায়। 
'টিশেরা যতাঁদন বাংলায় থাকে, ততাঁদন খানসাম্য, বাবুচ্চ্শ, আলা প্রন্ীতির বেতন বাধদ 
এবং মূরগণ, ভিম, মাছ প্রীত ?কনিয়া কিছ টাকা বাংলায় দেয়। কিন্তু মাড়োয়ারদ এ দক 
ধদয়াগ্ড বাংলাকে এক পয়সা দেয় না। সে তাহার নিজের খাদ্য দ্বব্য আটা, ভাল, দি প্রতি 
নিজের দেশ হইতে লইয়া আসে। তাহার ভৃতারাও হম্দুস্থানশী এবং নিরামষভোজশী 
বালয়া তাহারা মুরগখ, ভি, ম্ছ প্রভীতও ফিনে না। কাঁলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাতাদের 
দানের পরিমাণ প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা, কন্তু কোন মাড়োয়ারী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগা 
ছু দান করে নাই। নাগপুরের যে ধনী ব্যবসায়ীর কথা পূর্বে বালক্সাছি, মাড়োয়ারশী 
ধনীদের মনোবত্তি অনেকটা সেইরূপ । (১৭) 

মাড়োয়ারীরা বাংলাদেশের অথবা মধ্য প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উদার ভাবে 
দান কারতে কুঁণ্টিত। যে দেশে সে এশবর্য সপ্যয় করে, সৈ দেশ তাহার নিকট হইতে কোন 
উপকার পায় না। কিন্তু আর একজন 'শাক্ষিত ও ধনী 'হন্দূর নাম আম উল্লেখ করিব। 
যে দেশে তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছেন, সেই দেশের প্রাত তাঁহার কৃতজ্্রতার হুল স্মরণ 
কাঁরগনা, তিনি উহার প্রাঁতদানে প্রায় সমস্ত সম্পান্ত দিয়াছেন। হীন রাও বাহাদুর লক্ষনী- 
নারায়ণ, কামৃতণর ব্যবসায়শ। জম্প্রীত নেভেম্বর, ১৯৩০) নাগপুর বিশ্বাবদ্যা্য়ে 
শিক্পাশক্ষার বাবস্ধার জন্য তান ৩০ লক্ষ টাকা দান কাঁরয়াছেন। 

কাঁলকাতার ধন" মাড়োয়ার সম্প্রদায়ের নিকট আমি ক্ষমা লাভের প্রত্যাশশ। মাড়োয়ারী 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মাড়োয়ারী বাঁলয়াই আমার কোন অভিযোগ নাই। তাহারা মোটেই 


(ই বানালে আলোর দান থে জাত সামনা তাহ নালা তালিকা হইতে 
গে পোস্দার তোশতোষ অনাথ হেল ফা) ৯৫,০০০১ বিড়লা হিন্দী 
লেকচারাশপ ফণ্ড ২৬,২০০,; গণপাতি রাও খেমকা (পণ জর্দ করোনেশান মেডাল ফণ্ড) 
৯,০০০ মোট ৩৭.২০০১। 

সবাইরে ধার দত যার দেশি আব যে তাহ 

, ষথা_ বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলে, চিন্তরজন জাতাঁর় 
ক ক মার শিদ্যাল, অন্ধ বিদ্যালয় প্রন্থুততে কয়েক কোটি টাকা দান কাঁরত। 


ইত লও পিটসবার্গ ইহা পাইবার আঁধিকার রাখে।”_আত্ধচারত। 
নত 


৩৫৪ আত্মচারত 


কৃপণ নহে; বখনই কোন স্থানে বন্যা বা দ্যাভক্ষ দেখা দেয়, তখনই তাহারা মনক্তহস্তে দান 
করে। কিদ্তু দিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব এবং স্কীর্ণ দাষ্টর জন্য তাহার দান অনেক 
সময়ই অপাতে ন্যল্ত হয়। সুখের বিষয়, ইহার বাতিক্রম আছে। ঘনশ্যাম দাস বিড়লার 
মত লোক যে কোন সম্প্রদায়ের গৌরব স্বরূপ। ভারতের আর একজন মহৎ সন্তান, যান 
দেশপ্রেম, অতুলনীয় তথ ও অশেষ বদান্যতায় দেশবাসীর চিত্তে স্থায়ী আসন আঁধকার 
কারয়াছেন সেই শেঠ ধমুনালাল বাজাজও এই মাড়োয্ারশ সম্প্রদায়ের লোক। আশার 
কথা, মাড়োয্লারীদের মধ্যে, বিশেষভাবে আগরওয়ালা শাখার মধ, ধীরে ধীরে নব জাগরণ 
হইতেছে। (১৬) 

অম্প্ার্ী আমি কয়েকজন তরুণ মাড়োয়ারবর সংস্পর্শে আঁসিয়াঁছলাম। তাহারা 
মহদল্তঃকরণাঁবাশষ্ট এবং ভাঁবধ্যতে মাড়োয়ার, বিকানীর, যোধপুর়ের মুখ উল্্বল কাঁরবে। 
কিন্তু বর্তমানে তাহাদের কোন প্রতিষ্ঠা নাই। 

এই ছরগনীল দুই বংসর পূর্বে লিখিত হয়। সম্প্রাত একটি ঘটনা ঘাঁটয়াছে, যাহা 
হইতে আমার পূর্বোন্ত আভিযোগদীল প্রমাণিত হইবে ২ 

পলানশ সহর জয়পুরের মহারাজা বাহাদুরের আগমনে সরগরম হইয়া উঠে; গত ৬ই 
ডসেম্মর তারিখে উক্ত সহরে নূতন বিড়লা কলেক্ছ ভবনের প্রীতম্ঠা উপলক্ষ্যেই মহারাজ্ঞার 
আগমন হইয়াছিল।” 


রঙ চর 


"১৯২৫ সালে এই প্রাতষ্টানটি উচ্চ ইংাজা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং ছান্লাবাসের 
জন্য প্রকাণ্ড গৃহ সমৃহ নির্মিত হয়। রাজা বলদেওদাস 'বিড়লা এই বিদ্যালয়ের একা 
পরিকজ্পনা প্রস্তুত করেন এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জনা শবড়লা এডুকেশন ্রম্ট' করেন। 
রদ্টের ভাণ্ডারে এখন ১২ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। ১৯২৯ সালে স্কুলটি ইন্টারামাডিয়েট 
কলেজে পাঁরণত হয়, ১৯৩০ সালে উহার সঙ্গে বাঁণজ্য শিক্ষার ক্লাস যোগ্গ করা হয়।”_ 
িবাি, ৮ই ডিসেম্বর ১১৩১। 

বিড়লারা কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে মা ২৬ হাজার ট্রাকা দান কারগ্াছেন। কিন্তু 
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িড়লা ভ্রাতারা বাংলা দেশে যথেন্ট অর্থ উপার্জন কারয়া থাকেন, কিন্তু বাংঙ্গার বাস 
তাঁহাদের নিকট প্রবাস মাতু। 

স্মরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং উদার দৃষ্টির দিক "দিয়া, বিড়লারা উদ্চপ্রেপধর 
মাড়োয়ারী। কিন্তু তব তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত সক্ষণর্ণভা এবং গ্রাম্য অনদার ভাব 
ত্যাগ কারিতে পারেন না। 


€৪) "ছন্দ রক্ষপশশলতার পনরভ্যদয় ভারতের 
উন্নাতির পক্ষে বাঘা জ্বর, 


আমাদের বহু হিন্দু পৃলরুখানবাদীরা গশতায় উচ্চা্গের অধ্যাত্মতত সম্বন্ধে বন্তৃতা 
কাঁরবেন, হিন্দু ধর্মের সার্ধভোৌমিক উদারতা এবং অন্য ধর্মের চেয়ে তাহার শ্রেম্ঠতার ব্যাখ্যা 
কাঁরিবেন, অস্পৃশ্যতার তীত্র নিন্দা কারিবেন। কিন্তু যখন এই সব তত্ব ও উপদেশ কার্ষে 
পাঁরণত কারবার সময় উপাস্বিত হয়, তখন তাঁহারাই সর্ধাগ্সে পৃদ্ঠি প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক 
ওয়াদিয়া বাঁলয়াছেন ₹- 

“আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা 'হন্দদুধমের উদারতা সম্বন্ধে অজস্র শ্লোক উদ্ধৃত করেন, িস্তু 
যাঁদ কেহ সেগুলি আন্তাঁরক বালিয়া গ্রহণ করেন, তবে [তান একান্তই [নিরাশ হইবেন। 
উদ্ধৃত শ্লোকগীল কেব লোকদেখানোর জন্য, কাজ কারবার জনা নহে। আমার মলে হয় 
বে, হিচ্দধর্মকে উদার ও সার্বভৌম প্রমান কারবার জন্য এত বেশ” সময় বায় করা হইয্লাহে 
যে, তদন.সারে কাজ কারবার সময় পাওয়া যায় নাই! ভয় হইতেই 'নিধাতন আসে; এই 
ভয়কে জয় না কাঁরঙ্গে, কেহই পর্ণ মন্য্যত্থ লাভ কারতে পারে না1”_দার্শীনক সম্মেলনে 
সতপাঁতর বন্তৃতা [েডসেন্বর, ১১৩০)। 

সৃতরাং, ইহা আশ্চর্ষের বিষয় নহে যে, হিদ্দুসভা এবং সংগঠনের ঝাড় ঝড় বন্তৃতা 
সব্বও, প্রত্যহই বহু শহচ্দ; মনসলমান ধর্ম গ্রহণ কারতেছে। কেনই বা কারবে নাঃ 
সামান্িক ব্যাপারে, ইসলাম জাতি, বর্ণ অথবা মতামতের পার্থক্য স্বীকার করে না। 
অপ্পৃশাতা ইসলাম ধর্মে অজ্ঞাত। কার্লাইলের মতে, ইহা মানুষের মধ্যে সাম্যবাদের প্রচার 
করে। কার্লাইল অন্যর বাঁলয়াছেন”_“যে মানুষের কথা শুনিয়া বুঝা যার না, সেকি 
কারিবে বা কি কাঁরতে চায়, তাহার সঙ্গে কোন কাজ করা অসম্ভব। সেই মানুষকে তুম 
বর্জন কাঁরবে, তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবে।” আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, নমঃশদ্র 
হি নদের তডমীতে দি হইয়া অনয যর আতর হকি উদ 

॥ (১৯) 


(১১) ১৭৬৩৯ তাঁরখের দৈনিক সংবাদপরসমূহে উচ্চবপর্শর হিন্দুদের অত্যাচার” শী্কি 
ি্নালখিত সংবাদাট প্রকাশিত হইয়াছিল 1 

প্ঢাকায় সবোদ আসিয়াছে যে, জরীহট্রের সুনামগঞ্জ মহকুমার জমগ্র লমঃশ্র জপ্প্রদা়ে মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে নু কদরের ডাঃ মোহনামোহল দাস সুনাম বার 


৬৫৬ আত্মচারত 


হিম্দু সমাজের জটিল ব্যবস্থা ও স্তরভেদের মধো বহু দূর্বল স্থান আছে। এক 
দিকে মুষ্টিমেয় উচ্চাশাক্ষত ও বৃম্ধমান লোক ইহারা প্রায় সকলেই উচ্চবগণয়; আর 
এক দিকে লক্ষ লক্ষ অনুধত শ্রেশীর লোক, ইহারা সকলেই নিম্ন ভ্াতর। ব্যবসায়ী 
সম্প্রদার ইহাদেরই মধ্যে শণ্য। সুতরাং শোষোক্ক গ্রেণণ যে উচ্চ শ্রেণীদের আহবানে সাড়া 
দিবে না, ইহা স্বাভাবক। বিশাল হিন্দু সমাজ বিস্তণর্প সমুদ্রের মত; বান জাতি 
এবং উপজাতি উহার স্থানে স্থানে ক্ষত ক্ষদ্র ্বশপের মত ছড়াইয়া আছে__তাহাদের মধ্যে 
দু্লন্থি ব্যবধান। একই ভাব ও কবল-প্রবাহ এই সমাজের সব পাঁরব্যা্ত নহে। উচ্চ 
বশীয়ি ও নিম্নবণয়দের মধ্যে নিয়ত কোলাহলে_এই সমান্জের অনৈক্য ও বিচ্ছেদের ভাব 
প্রকাশ পাইতেছে। 

রবীল্্লাথ িরাদনই 'অচলায়তন' হিন্দু সমাজের নানা অর্থহীন প্রথা ও জীর্ণ আচারের 
নিন্দা কারয়াছেন মহাত্মা গান্ধীর ৬৩তম জন্মাদনে_রবাল্্নাথ দেশবাসীর নিকট যে 
বাণী প্রদান করেন, তাহাতে তান বাঁলয়াছেন ১ 

শ্বীন্তহন কুসংদ্কার, জাতিভেদ এবং ধর্মের গোঁড়ামি, এই তিন মহাশত্ুই আমাদের 
সমাজের উপর এতাঁদন প্রতুত্ধ কারিয়া আঁসতেছে। সমূদুপার হইতে আগ্রত যৈ কোন বিদেশ 
শুর চেয়ে উহ্ারা ভয়গকর। এই সব পাপ দুর্র কারতে না পারলে, কেবল মার ভোট 
গ্রপনা করিয়া বা রাজনোতিক আঁধকার অন্ন কাঁরয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ কাঁরতে 
পারব না। ম্হাত্মা গান্ধীর জল্মাদনে এই কথাই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে, কেননা 
মহাত্মাজশী নবজশকনের সাহস এবং স্বাধীনতালাভের দুর্জয় সঙ্ক্প আমাদিগকে দান 
করিয়াছেন। জড়তা ও অবিশ্বাস হইতে আত্মশন্তি ও আত্মানর্ভরতা- মহাত্মা তাহার 
অতুলনণয় চার প্রভাবে এই বিরাট আল্দোলনই দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা উপলাব্খ 
করিতোছি। সেই সপ্পো ইহাও আমরা আশা কাঁর যে, এই আন্দোলনে স্তর মনে যে 
শক্তি স্টার হইবে, তাহার ফলে আমাদের বহ্‌্‌ দিনের সামাজিক কৃপ্রথা এবং জীর্ণ আচারের 
পগীভূত জঙ্গাল রাশও দূর হইবে।” 


(৫) বংশাননক্রম ও আবেষ্টন--সঃপ্রজ্রনন িদ্যা_ 

আমার জশবনে গলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা 
একটি দাঁরদ্র কৃষক বালিকা তাহার পিতার মেষপাল চরাইতে চরাইতে, এক আঁতিপ্রান্কত 
দৃশ্য দর্শন কারল) সে স্পচ্ট দৈববাণণ শুনিতে পাইক্স;__দৈববাণণ তাহাকে আর্লম্পকে 
পরাধীনতা হইতে মত্ত কারবার জন্য অনুজ্ঞা দিতেছে। সে অমানযাষক শান্ত লাভ করিল 
এবং বহু দুঃসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন কাঁরল। পাৃর্ধিবীর শ্রেম্ঠ নাট্যকার “সোয়ান অব 


হই তডে। ইহূর মোন টন আতিক নই। ইসলামের নিকট সব মৃসলমানই ভাই 


সামোর রতাক্ষ পাচ পাওয়া যায়। এই সামাই দাদ ও নিম্ন স্তরের লোকদের ইসলাম ধম 
আকর্ষণ ঝরে; তাহারা জানে ধে ইসলাম ধর্ম গ্রহল করিলে, অন্য সমস্ত মুসলমানের সমান হাইবে। 
আমার মনে হয়, আফ্রিকা মহাদেশ জয় করিবার ছন্য খন্টান ধর্ম ও মুসলমান ধর্মের ঘধো যে 


প্রচার না করে, তে তাহা ইসলামের বে ঁডুইতে পারবে লা 
মসাঁজদে আমার এবং ফাঁকর পাশাপাশি বাঁসয়া উপাসনা করে। এই কারণেই মালয় উপনিবেশ 
জাভা, যোনি এবং সংমাপ্রার় ইসলাম ধর্ম এত ঘ্ৃত বস্কৃতি লাভ করিয়াছে। 
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ত্যান্ডন” (্যাভনের শ্বেত হস) বাণীর বরপনূর সেক্সপণয়রের পিতামাতা কাবত্বের ধার 
ধারিতেন না ও নিরক্ষর ছিলেন। বাঁশ মহম্মদ, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, অথবা 
নিউটনের জীবনে এমন কোন গুণ ছল না, ধাহাকে বংশানুক্লামক মনে করা যাইতে পারে। 

প্রাসম্ধ জ্যোতার্বদ উহীলিয়ম হাশে'ল হ্যানোভার সহরের সৈন্যাবভাগের একজন কর্মচারীর 
পুর ছিলেন। হার্শেলের মাতার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “নি নিজে লিখতে জ্ঞানিতেন না, 
বদ্যার্চার প্রীত বিমুখ ছিলেন, নবযুগের ভাবধারাও তাঁহার মনকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু 
তাহার পন্তকন্যাদের সকলেরই সঞ্গাশত বিদ্যার প্রাত অনুরাগ ছিল, হারল ১৭ বংসর 
বয়সে ইংলপ্ডে গ্সিয়া অর্গানবাদক এবং স্গতাশক্ষকরূপে জণীবকা অর্জন করেন। প্রত্যহ 
প্রায় ১৪ ঘণ্টা কাল অর্শবান বাজাইয়া ও সঙ্গীত শিক্ষা দয়া তান রাতিকালে নির্জনে 
শাণিত শাসন, আলোকাবিদ্যা, ইটালীয় অথবা গ্রশক ভাষা--অধ্য়ন কারতেন! এই সময়ে 
তিনি জ্যোতিষশাস্তও অধায়ন করিতে আরদ্ভ করেন।” লেঙ্গ)।.....“আলোকাবিদ্যা এবং 
ঘ.মাইতেন, আহারের সময়েও পাঁড়তেন এবং অন্য কোন বিষয় চিন্তা করতেন না। দর্তান 
জ্যোতিষের সমস্ত অত্যান্চর্য রহস্য ভ্রানিবার জন্য সং্কজ্প কায়াঁছলেন। বে গ্রেগোরিয়ান 
রিক্রেক্টের বন্য তিনি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, তান নিজে দিবীক্ষণ 
তৈরী কারতে প্রব্ন্ত হইলেন। তান তাঁহার শয়ন গৃহকেই কারখানায় পাঁরণত কাঁরলেন 
এবং অবসর সময়ে দর্পণ লইয়া ঘষা-মাজা কাঁরতে লাগিলেন।” “সঙ্গত সম্বন্ধে প্রীতিভার 
পশ্চাতে বংশানূক্রামক গুণ থাকা চাই, এ কথা হ্যাশ্ডেলের জীবনে প্রমাণিত হয না। তাঁহার 
পাঁরবারের কেহই সঙ্গীত বিদ্যা জানিত না। বরং হ্যাশ্ডেলের পিতামাতা তাঁহার বাল্যকালে 
তাঁহাকে গান বাজনা কারতে দিতেন নাঃ কিল্তু তৎসত্েও হ্যাপ্ডেল সমস্ত বাধা "ব্য 
আতিরুম কাঁরয়া আট নয় বংসর বয়সে সুরাশল্পণ হইয়া টাঠজেন।” রামমোহন রাস 
গোঁড়া ব্রাহণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়ে সমাজে অজ্ভা, কুসংল্কার ও গোঁড়ামি 
প্রবল ছিল) কৈশোর বয়সেই একেশ্বর বাদ সম্বন্ধে তিনি পাসীতে একখানি পযাস্তকা 
লেখেন,-উহার ভূমিকা ছিল আরবা ভাষায়। তাঁহার এই বিস্লবমূলক সাম্যাজ্রক মতবাদের 
জন্য তান দিতৃগহ হইতে বিভাড়ত হইলেন। এইরূপ অসংখ্য দক্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। বস্তুতঃ গ্যাল্টন, কার্ল পিয়ার্সন প্রভাতি বংশানক্রামক বিদ্যার ব্যাথ্যাতারা যেখানে 
বংশগত গুণের একা দম্ট্যন্ত বেন, তংস্থলে ভাহার বিপরাঁত নয়া দস্টাম্ত দেওয়া 
যাইতে পারে। 

কেবল সহোদর শ্রাতাদের নয়, ষমজ শ্রাতাদেরও রহ, প্রবাত্তি ও চারািক বৈশিষ্ট্য 
সম্পূর্ণ বা রকমের দেখা যায়। মহাকাবি ইিলটন ক্রমওয়েলের একপ্জন প্রধান সমর্থক; 
শক্ষাম্তরে তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রাতা ত্রি্টোফার ইংলপ্ডের গৃহযুদ্ধের সগয় রাজতদ্লবাদশ ছিলেন 
এবং বৃদ্ধ বয়সে 'তাঁন কেবল পোপের প্রতি ভান্তসম্পন্ন হন নাই, দ্বিতীয় জেমসের রাজকে 
বিচারকের পদও গ্রহণ কায়াছিলেন। রাজশান্তকে তানি সর্বদা সমর্থন করিবেন, এরূপ 
প্রতিশ্যাতও দিয়াছিলেন। (২০) 

(২০) মেশ্ডেলের দনয়ম এবং বাইসছানের বাঁজাপৃতবের উপর প্রাতিত্ঠিভ আধুনিক, সংপ্রজলন 


দিদ্যার এই সব আপাতাবিরোধী ঘটনার একটা ব্যাথা পাওয়া ঘা, কিশ্তু উহা অসম্পূর্ণ 
জনৈক আধুনিক িশেষজ বালয়াছেন--“বাির চাঁর-বিকাশের উপর বোন ও প্ার- 


৩৫৮ আত্মচারত 


সপ্রচ্ছনন বিদ্যা সম্বন্ধে আমার এত কথা বাঁলবার কারণ এই যে, আমি আমার নিজের 
রুচ ও প্রকৃতি সম্ঘম্ধে কয়েকটি কথা এই প্রস্গে বালতে চাই। আগার চাঁরত্রের কোন 
কোন বৌশন্ট্য পৈতৃক ধারা হইতে প্রাপ্ত মনে করা যাইতে পারে। কিস্তু আমার বাল্যকালেই 
আমি যে ব্যবস্ম বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম, তাহার কোন বংশানুরুমিক ব্যাখ্যা করা যায় না। 
আম পূর্বেই বাঁলয্লাছি কীষিকার্ষের প্রাত জামার প্রবল অনুরাগ 'ছিপ। আমি কোদাল 
"দিয়া মাটী কাটিতাম, এবং নিজে চাষ কাঁরয়া বাঁজ বুঁনিয়া নানারূপ ফসল উৎপাদন কাঁরতাম। 
গোবর, ছাই এবং গলিত পত্রের সার "দয়া জাঁমর উর্বরতা শীল্ত বৃদ্ধি কারতাম। কৃষকেরা 
ধে প্রণালশতে চাষ কারিত, তাহা আমি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য কারতাম। আমি দেখিতাম, 
যে পোড়া পাতার ছাই ব্যবহারে জাঁমর উর্বরতা বাড়ে এবং এ জাঁমতে কচু ও কলা প্রভাতি 
ভাল হয়। অধশ্য, আমি তখন জানতাম না ধে,_গাছের পাতার ছাইয়ে যথেষ্ট পাঁরমাগে 
পটাশ আছে। অন্য নানা রকম ফসলও আম জন্মাইতাম। আমি এই সব কাজ ইচ্ছা মত 
কারতে পারতাম, কেননা আমার পিতামাতা এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং এই 
উদ্দেশ্যে মজুর প্রভাতি কাজে লাগাইবার জন্য অর্থও দিতেন। অত্র শতাব্দী পর্বে আমি 
যে নারকেল ও সংপারর গাছ রোপণ করিয়াছলাম, তাহা এখনও বাল্যের ম্ধূর স্মৃতি 
জাখরূক করে। কাঁলিকাতায় আসবার পর হইতে আঁম গ্রশচ্মের ছটা ও শধতের ছন্টঁর 
প্রতীক্ষা করিয়া থাঁকতাম,_ সময়ে বাড়াঁ গিয়া মনের সাথে চাষের কাজ কাঁরতে পারব, 
ইহাই ভাবিতাম। আমার স্বভাবগত বাবসাব্যান্ধও এই সমক্নে প্রকাশ পাইত। আমাদের 
জমতে যে ফসল হইত তাহার সামান্য অংশই পারবারের প্রয়োজনে লাগিত। উদ্বৃত্ত 
ফান হাটে বারে বি কারতে হইত। ইহাতে চাষের খরচা উঠিয়া লাভের সম্ভাবনা 

। 

এই সময় হইতে আমার দোকানদার বুম্ধি বা বাবসাববান্ধর (২৯) বিকাশ হইল। 
গ্লামের জমশদারের ছেলে হইয়া জমির ফসল হাটে বাজারে বিরুয় করি, ইহাতে আমাদের 
কোন কোন প্রাতবেশখ লঙ্জা বোধ করিতেন। কিন্তু আঁম উহা গ্লাহ্য কারতাম না! কয়েক 
বধসর পরে আমার এই ব্বসাবৃষ্ধি বিপদে আমার সহান্স স্বরুপ হইল। আমার পিতা 
ভাবপ্রবধ লোক ছিলেন, এক সময়ে তিনি ঝোঁকের মাথায় একটি কাজ কাঁরগ্লা লোকসান 
'দয়াছিলেন। এইচ. এইচ. উইলসনের সম্কেত-ইংরাজরশী আঁভিধান এ সময়ে দুষ্প্রাপ্য হইয়া 
ভীঠাছল। ৪০৪৫০ টাকাতেও উহার এক খণ্ড পাওয়া যাইত না। একজন পশ্ডিত 
ব্যশ্ি আমার পিতাকে এ গ্রন্থের তৃতায় সংস্করণ প্রকাশ্ছ করিতে সম্মত করেন। পাণ্ডিত 
নিজে পৃস্ডকের মূ ব্যবস্থার তন্তাবধান কারবার ভার লইঙেন এবং পিতাকে বঝাইলেন 
বই বিশ্রণ কারয়া খুব লাভ হইবে! বই ছাপা হইল। কিন্তু আশানুরূপ বিক্রয় হইল না 
এবং আমার পিতার প্রান্ন সাত হাজার টাকা লোকসান হইল। তখনকার দুইজন সুপার্রিচিত 
সম্কেত গ্রন্থ প্রকাশক পাঁণ্ডত জশবানন্দ [বিদ্যাসাগর এবং ভূবনমোহন বসাক প্রাত কাপ 
নাম মা দুই টাকা মূল্যে কয়েক শত বই কিনিলেন। তাঁহারা খ্যবসায়ী লোক্ক ছিলেন, 
সুতরাং বই বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বেশ লাভ হইল। কিদ্তু অবশিষ্ট কয়েক শত খণ্ড 
বই আমাদের বাড়ীতেই রাহল। আঁম প্হানো কাগজের দরে উহা বিকুণী কাঁরতে রাছো 
হইলাম না। আমি সময়ে সেশ্যাল বাঁধাই করিয্া রাখিলাম। বাংলার আর্দ জল বায়তে 
উই ও কণটের হাত হইতে এই সমস্ত বই রক্ষা করা দু্রসাধ্য কাজ। কিন্তু আমার বন্ধ ও 


২১) আঁ ব্যাপক ভাবে এই শব্দ ব্যথহার কারিতেছি। নেপোঁক্ান ইংরেজ জ্যীতকে 
অবজ্ঞাতরে বাঁলতেন-_“দোকালদারের জাতি*। ৮ 


অদ্টাবংশ পারচ্ছেদ ৩৫৯ 


পরিশ্রমের পুরক্কার কয়েক বংসর পরে ঘিলিল। ১৮৭৮ সালে আমাদের কাঁলকাতার 
বাসা তুলিয়া দিতে হইল, কেননা পতা তখন খগ্রস্ভ হইয়া সব দিকে খরচ কমাইতে 
বাধ্য হইলেন। ৮০নং মূক্তারাম বাবুর দ্র্ঈটের একটি বাড়ণতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম? 
এই সময় আমার ব্যবসাবুস্ধি কাজে লাগিল। দপিতা আমার মাদক খরচের টাকা পাঠাইতে 
যথাসাধ্য চেস্টা কাঁরতেন। কিন্তু তাহার অবস্ধা বুঝিয্লা, আমি তাঁহাকে এই দশ্চিদ্তা 
হইতে নিচ্কৃতি দবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। আম সংবাদপতে বিজ্ঞাপন দলাম, উইসনের 
আঁভিধান প্রাততি খণ্ড ছয় টাকা মূলে বিরুয় হইরে। কাঁলিকাতার প.স্তক বিক্রেতাদের নিকট 
হইতে এবং ভারতের নানাদ্থান হইতে অর্ডার আসতে লাগল। বই বেশ বিরুণ হইতে 
লাগল এবং আমি সাহস পৃবকি পুস্তক বিরুয়ের এজেন্সি খুলিয়া বাঁসলাম। জ্ঞানেল্দচন্দু 
রায় আ্যাপ্ড ত্রাদার্সের নামে উইলসনের আঁভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতর্ আমার 
এজেন্সিরও ওই নাম দিলাম। আমার কোন মূলধন ছিল না, সুতরাং আঁভধান বিহয়ের 
বিজ্ঞাপনের নীচে এই কথাটিও লেখা থাঁকল-“মফঃস্বলের অর্ডার যত্রের সাহত সরবরাহ 
করা হয়।” বাড়ীর দরজায় “জ. রায় আযণ্ড ব্রাদার” পদস্তক বিরেতা ও প্রকাশক"__ 
এই নামে একখানি সাইন বোর্ড ট্াঙ্াইয়া দিলাম। মনে মনে সচ্কতপ করিলাম যে, কলেজের 
পড়া শেষ হইলে আঁম পুস্তক শবতরয়ের বাবসা অবলম্বন কাঁরব। (২২) এ সময়েও সরকারণী 
চাকরাঁর প্রাত আমার একটা বরাগের ভাব ছিল। কিন্তু শিলক্রাইস্ট বাঁত্ত পাইক্লা আমার 
সমস্ত মতলব বদলাইয়া গেল। ভগবানের ইচ্ছায়, আমার যাহা কিছু শান্ত ও যোগাত 
বিজ্ঞানসেবা ও দেশের অন্যান্য নানা কাজে নিয়োন্দিত হইল 


(২২) এখানে বলা বোধ হয় অপ্রানাঞ্পাক হইবে না যে, আমার তিন জন ছাত্র রসায়নে এম. 
এস-স.) ক্ষৃপ্র আকারে প্যস্তক ব্যবসা আরম্ভ করিয্না, এখন উহা সৃবৃহৎ ব্যবসায়ে 
কাঁরয়াঞ্ছেন বলা বাহুল্য বে, তাঁহারা আমার দ্বারা অপঃপ্রাণিত হইয়াছেন! তাঁহাদের ফামের নাম 
চকবতর, ঢাটান্র আপ্ড কোং, গৃষ্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক। আমার বাল্যকালের মনের আকাঙ্ক্ষা এই 
দিক দিয়া চুরিভার্থ ছইয়াছে। 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


গারশিক্ট (১) 
ষে সব মালঘেকে আমি দেখিয়াছি 


যাঁদও রাজনশীতিক হইবার দূরাকাল্ফা আমার কোন কালেই ছিল না, বন্তা হিসাবে 
প্রাসদ্থ হইবার ইচ্ছাও আমার নাই- তথাপি খাতনামা রাজনোতিক বন্তাদের বন্তুতা শবানবার 
সুযোগ আম কখনও ত্যাগ কার নাই। ইলবার্ট বিল আন্দোলন যখন প্রবল ভাবে 
চলিতোছিলস, তখন (১৮৮৩) উইলিসের কক্ষে ল্ রিপনকে সমর্থন কারবার জন্য লিবারেল 
রাজনশীতকদের এক সভা হয়, আমি & সভাতে যোগ দেই। জন ব্রাইট সভাপাঁতর আসন 
গ্রহণ করেন, বন্তাদের মধ্যে ডবলিউ, ই. ফরষ্টার, স্যার জর্জ কাচ্বেল এবং লালমোহন ঘোষ 
ছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী লালমোহনের বন্তৃতা চমৎকার হইয়াছিল, যাঁদও তাঁহার 
পূর্বে ইংলশ্ডের তদানীন্তন শ্রেষ্ট বস্তা রাইট বক্তৃতা করেন। গ্ল্যাডল্টেন, জেসেফ 
চেম্বারলেন, মাইক্লে ডোঁতট,.. জন ডিলন. উইনাফ্রিড লসন, লর্ড রোজবের, এবং এ. জে. 
ব্ালফররের বন্তৃতা আমি শুনিয়াহছি। আমি এডিনবার্গের একটি প্রাসত্ধ জনসভাতেও 
উপাম্ঘিত ছিলাম, এ সভায় প্রা্ঘ আফ্রিকা ভ্রমণকারী এইচ. এম. চ্টানাল প্রধান বষ্তা 
ছিলেন। ১১২৬ সালে বিশ্বাবিদ্যালয়ের আতাথরূপে আমি যখন ভাবলিনে যাই, তখন 
আঁতখিদের সন্বর্ধনার জনয একটি উদ্যান সম্মিলনী হয়। আমি সেখানে আইরিশ ফ্রি 
চ্টেটের গবর্ণর জেনারেল মাননীয় টি. এম. হিলির সাক্ষাৎ লাভ কারা [তিনি তখন বয়সে 
প্রবাঁণ এবং তাঁহার যৌবনের তৈজস্বিতা কিছু শাণ্ত হইয়াছে। তাঁহার সহাসা বদন এবং 
মধুর ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় নাই যে, তাঁনই পূর্বকালের সেই বিখ্যাত “টিম" হাল; 
গত ১৪৮০ সালের কোঠায় ইনিই পার্লমেস্টে চরম প্থাঁ, নিয়ত বাধাপ্রানানকারা পার্নেের 
দলতৃক্ক সদস্য ছিলেন। 

ভারতীয় রাজনোতিক নৈতাদের মধ্যে লালমোহন ঘোষের বাশ্গিতা উচ্চা্োর ছিল। 
সরেন্মনাথের যে সব মুদ্রাদোষ ছিল, লালমোহনের তাহা ছিল না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নব্য 
বোর যুবকদের আদর্শ ছিলেন এবং তাহার আবেগময়ণ গুজীস্বিনী ব্ৃতা যুবকদের চিত্তের 
উপর অসাহান্য প্রভাব বিস্তার কারত। তাঁহার অচ্ভুত গ্মরণশা্তিও ছিল। ভারতীয় 
জাতাঁয় মহাস্ভার পুনা আঁধবেশনের প্রেসিডেন্টরূপে তিনি অপর্ব বন্তৃভা শান্তর পারচয় 
প্রদান করেন। তিনি একটি বারও না থামিয়া ভন ঘণ্টা কাস অনর্গল বন্তূতা করেন। 
তাঁহার হাতে যে মযাদ্ুত আভিভাষণ ছিল, এক বারও তানি তাহার সাহাধা গ্রহণ করেন 
নাই। 

গোখেল বাণ্মী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাবলীল বন্তৃভা বহ্‌ তথ্যে গূর্ণ প্রাকিত। 
তিনি সংখ্যাসগগ্রহে নিপূণ ছিলেন, বনতৃতায় অনাবশ্যক উচ্ছবস প্রকাশ কাঁরতেন না। তাঁহার 
মনে আলোচ্য বিষয় স্ম্ধে কোন সন্দেহ বা সংশয় থাঁকত না, কেননা তথ্য সম্বন্ধে 
তান সুনিশ্চিত ছিলেন। তিনি বাক্য সংযমের মূল্য বুঝতেন এবং বেকনের প্রবন্ধের 
মত সর্বদাই গরপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বতুতা করিতেন। লুরেম্নাথের বনৃতা হদয়ের উপর, 
আর গোখেজের বন্ৃতা মাম্তঙ্কের উপর প্রভাব বস্তার কাঁরত। ভারতের জাতীয়তাবাদের » 


উনারংল পারচ্ছেদ ৩৮৯ 


অন্যতম প্রবর্তক আনন্দমোহন বস্য এত মত অনর্গল বন্তৃতা কাঁরতেন যে, রলোর্টারদের 
শক্ষে তাঁহার বনতৃতা [লাপিবদ্ধ কর্য কঠিন হইত। তাঁহার বন্তৃতার িছ_ অনাবশ্যাক উক্জাসেয় 
কথা থাকিত। এই পনল্তকের পূর্বাংলে তাঁহার একটি বন্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে। কেপব- 
চগ্গু সেনের বন্তুতা ও ধর্মোপদেশও আম বহদবার প্যাদয়াছি। তান ছিলেন একাধারে 
ভাবৃক ও বাঁধ; কখনও যযানততর্ক ভুিতেন না, আবেগময় ভাষার নূতন ধাপ 


আম কয়েকজন প্রাসদ্ধ রাজনীতিক নেতয ও বস্তার কথা বাঁললাম। এাঁডনবার্গ 
ধবদ্যাবদ্যালয়ে দিশত বাঁর্ধক উৎসব উপলক্ষে হে প্রাসন্য সম্মেলন হইরাছিল, তাহার কথা 
জ্বভাবতই আমার মনে আঁসতেছে। যে সমস্ত বিখ্যাত আঁভাঁথ '্বাবদ্যালর কর্তৃক 
নিমান্মিত হইয়া দেশ বিদেশ হইতে আঁদয়াছিলেন, তাঁহাকে মহাসমারোছে সনবর্ধনা 
সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। এই সশ্মেলনে সমপ্রাস্ধ সাফী ছিলেন; রোমে যখন গাধারণ ত্য 
ঘোষপা করা হয়, তখন ম্যাঁজান, আর্মোলান এবং সাফণ, এই তিনজনকে সর্বময় বৃত্ব 
দেওয়া হয়। সরে খালের বিখাত হীজানয়ার ফার্ডনাপ্ড লেসেপ্স্‌, বাদ্য তথবের 
প্রতিষ্ঠাতা প্রীসম্ধ রাসায়নিক পাস্চুর, পদার্ীবজ্জানবিৎ শারীরতবৃিৎ এবং গপিতজ্ হায়মান 
. ভন হেল্মহোল্‌জ, আমৌরকার প্রাসম্ কাব জেমস রাসেতা লাওয়েধ, ইলেশ্ডেয বিখ্যাত ফা 
রবাট' রাষউনিং-সম্মেলনে এই সব বিশ্বাবধ্যাত ব্যান ছিলেন। সাফ ও হেল্মহোল্জ 
িশ্খ ইংরাজশীতে বনৃতা করেন এবং জেসেপ্‌স্‌ ও পাস্তুর় মাতৃভাষা ফরানতে বন্ৃতা 


ধরেন 
মি প্রা আ্ শান্দী পরে এই বিবরণ লাখতোছি, আমার বিশ্বাস আমার [বিবাদে 
কোন ভুল হয় নাই। 


পারাশষ্ট ২) 
উপসংহার 


আমি সক্কোচ ও সংশয়পূর্ণ হয়ে, জনসাধারণের সম্মুখে এই আত্মজীবনী উপস্থিত 
করিতেছি। যে কোন পাঠক সহজেই বাঁধতে পাঁরবেন যে, ইহার কোন কোন অংশ সংক্ষিস্ত 
কতকটা অসং্গ্ন। এক সময়ে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, গ্্থখানি আমূল সংশোধন কাঁরয়া 
ছাপিডে দির। কিন্তু ঘটনাচক্রে বর্তমান সময়ে আমার জীবন অত্যন্ত কমবহূল হইয়া 

॥ সুতরাং আমূল সংশোধন কাঁরতে গেলে পল্তক প্রকালে বিপ্দ্ধ হইত, অথচ 

এঁদাকে পরমায়ও শেষ হইয়া আসতেছে । এই সমস্ত কারণে 'শৃভস্য শখ এই নশীত 
অবলচ্বন করিয়া বহ দোষ ঘটা সত্ত্বেও আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। 

গ্র্তকের কোন কোন অংশ &।৯ বংসর পূর্বে লিখিত হয়, ১৯২৬ সালে ইয়োরোগ 
যাতায়াতের সময় কতকাংশ 'লাঁখ। অন্যান্য অংশ বাংলার সম, তথা ভারতের নানা প্রদেশে 
জ্রমণের সময় গত কয়েক বংসরে লিখিত হয়। এই সমস্ত কারণে প্ৃস্তকের স্থানে স্থানে 
খাপছাড়া ও অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে। 

কেহ কেহ হয়ত পরামর্ণ দিবেন যে, জ্‌ড়া নির্মাতার শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যবসায়েই 
লাগিয়া থাকা উচিত, রসায়নবিদের পক্ষে তাহার লেবরেটরশর বাঁহরে যাওয়া উচিত নহে। 
[সৌভাখাকরমে অধবা দর্ভাগারুমে, এই আত্মজীবনশতে কেখল রসায়নের কথা নাই, ধাহিরের 
অনেক কথাও আছে। 

আমি যাহা তাহাই, আমার ঘধ্যে গরস্পর-বরোধী অনেক ভাব আছে। বার্ার্ড শ' 
বধাথই বলিয়াছেন, “কোন লোকই খাঁটি বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে সে 
একটা আস্ত আহাম্মক হইবে” এই পৃষ্তকে যে সব বিষয় সা্োবদ্ট হইয়াছে, তাহা 
পরস্পর-বিরোধা কতকখবাল ব্যাপারের একত সংগ্রহ; অঞ্চচ ইহা একজন বাষ্ডালী রসায়ন- 
বিদের জীবন কাহিনীরুপে গণ্য হইতে পারে কিনা, পাঠকগণই ভাহার বিচার করিবেন। 

আমার জাঁবন বৈচিনাহণন শিক্ষকের জীবন। লোমহণ অভিযান, অথবা 
উনার বিপদ ঘট, আমা ধনে ঘট না কোন রিক্ত কথাও 
উদগ্রীব পাঠকদিঙসকে আমি শ্নাইতে পারিব না। পকল্ছু তবু আমার বিশ্বাস, বৈচিন্াহীন, 
চমকপ্রদ ঘটনাবার্জত অনাড়ম্যর জখবনের সরল কাঁহনী আমার দেশবাসীর নিকট বিশেষতঃ 
যুবকদের নিকট কিয়ৎপারমানে শিক্ষাপ্রদ ও হিতকর হুইবে। 

আমার জাবনের সমস্ত প্রকার কার্যকলাপের কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। পুস্তক 
লিখিয়া খেষ কারবার পর, আমি ৪1৫ বংস্র উহা ফেলিয়া রাখি এবং বাংলার আর্থিক 
অবস্থা বিশেষরূপে অধায়ন করি। আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালীর শোচনীয় ব্যর্থতা যে আমার 
বাস্তগত ধারণা নয়, বাস্তব সত্য, তংসম্ম্ধে আম নিঃনংশয় হইতে চেষ্টা করি। খাম, 
এ সম্বন্ধে সে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ব্যান চিম্তা ও আলোচনা কাররাছেন, দর্ভগ্যরমে তাঁহাদের 
সলো আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। আমি এ সব বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রন্থের 
গাদটাঁকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। 

আমি যুবকদের নিকট বন্ৃতার অনেক বার বাঁলয়াছ যে, আমি প্রায় ভ্রম কমে রাসায়নির 


উনারংশ পাঁরচ্ছেদ ৩৬৩ 


হইয়াছ্ছিলাম। ইাতিহাস, জীন চারত, সাহিত্য এই সব দিকেই আমার বেশ কোঁক। 
ইহাতে অসাধারণ কিছু নাই। হাক্স্চ বালতেন যে, বাঁদও তান প্রাণণততাবখ্রপে 
শ্রাসাম্ধি লাভ কারয়াছিলেন, তবু দর্শন ও ইতিহাস তাঁহার মনের উপর চিরকাল প্রভাব 
বিস্তার কাকা আসিয়াছে। “ইংলিশ মেন অব লেট” সিরিজে িউমের উপর তিনি যে 
নিবদ্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই এই উীন্ত প্রমাণত হয়। লর্ড হ্যাল্ডেন দর্শনশাস্মে 
প্রীতক্তা লাভ কাঁরলেও, আইনজ্জ এবং রাজনখীতকর্‌পেও অশেষ কৃতিত্বের পারচয় 
দিয়াছিলেন। এরুপ আরও বহন দৃক্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 

আম স্বশকার কার, আমার মধ্যে অদ্ভূত স্ব-বিরোধণ ভাব আছে। হাঁদও আম একজন 
শিল্প ব্যবসায়ণ বাঁজয়া গণ্য, তথ্যাপ আমার তরুণ বয়স হইতেই আমি এই জগতের অনিত্যতা 
উপলাব্ধ কাঁরয়াছি এবং বিষয় সম্পান্তর উপর আমার বিরাগ প্রকাতগত হইয়া দাঁড়ীইয়াছে। 
সঃতরাং শি্পব্যবসায়ধরূপে সাফল্য লাভ কারিতে ষে গণ বিশেষ ভাবে থাকা চাই, তাহা 
আমার নাই, কেন না, “অর্থমনর্থম্‌ ভাবয় নিত্যম”_এই কথাটি সর্বদা আমার মনে 
রাহিয়াছে। এই পদ্তকের সর্বঘ খুষ্টের এই সুরই প্রধান_“পাাথবীর ধনতন্ক ও এ্বর্ঘ 
সন্তয় কারও না, কেননা যেখানে এম্বর্য, হ্‌দয়ও সেখানে থাকে।” 

তংসত্বেও যাঁদ কেহ ধৈর্য ধাঁরয়া এই বাহ আগাগোড়া পড়েন, তবে দৌখতে পাইবেন, 
আমার ভ্রীবনের শবাভন্ন কার্যকলাপের মধ্যে একটা সংযোগসূর আছে এবং সেগীল একই 
জাঁবন-প্রবাহের অংশ মাত। সংক্ষেপে তন বুঝিতে পাঁরবেন থে, আম ভক্ষ্যহধল 
জবন যাপন কাঁর নাই? 

দুখের বিষয়, আত্মজশবনশতে "আঁম' শব্দটির পুনঃপদনঃ বাবহার অপারহার্য। ইহাতে 
অহং জ্ঞানের ভাব আঁতমানরায় ফুটিয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং যখনই এই শব্দ 
বাবহার কাঁরয়াছি, তখনই আমার বিষম দাঁয়ত্বের কথা স্মরণ হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে আম 
কান্দ কাঁরয়াছ, ভগবানের হস্তধৃত ষল্রূপেই করিয়াছি। আমার ব্যর্থতা আমার নিজের, 
ভুল করা মানুষের স্বাভাঁবক। কিন্তু আমার জশবনে ঘাঁদ কিছ; সাফল্য হইয়া থাকে, তবে 
তাহা ভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবানই আমাদের জশবনের গাঁত নিয়ম্ফিত 
করিতেছেন। লর্ড হাাল্‌ডেন তাঁহার আত্মজীবনীতে মানব জশবনের মধ্যে ভগবদিচ্ছার 
এই প্রভাবের কথা উল্লেখ কারয়াছেন £_ 

“বে সব বিষয়ে আমি সাফল্য লাভ কারয়াছি, তাহাতে আমার কোন সাফলাবোধ নাই৷ 
আমি কাজ কারিয়াছি, এবং তাহাতে সুখ পাইয়াছি, এই পর্যম্ত। মানুষের নিকট হইতে 
বেশনী সম্পদ, সম্মান, শ্রদ্ধা পাওয়ার চেয়ে, সে সুখ অনেক ভাল। কেন না এ সখের মধ্যে 
এমন একটি জিনিষ আছে যাহা বাহিরের কোন কিছুই দিতে পারে না। বাহিরের ঘটনাবলাঁ 
সম্বন্ধে আমি এই বালিতে পারি, যাঁদ পুনরায় আমাকে প্রথম হইতে জশবন যাপন কারতে 
হইত, তবে পারতপক্ষে সব ঘটনার সম্মুখাঁন হইতাম না। একজন বিখ্যাত রাজনশীতক 
আমাকে একবার জিজ্রাসা করিয়াছিলেন, "আপনার যে জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, 
তাহার সাহায্যে পুনরায় ক আপান নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ কারতে চাহেন৮ আম 

লা। আমি আরও বাঁজ._“আমরা জশবনে .যে সব সাফল্য লাভ করি, 
ঘটনাচক্র অথবা দৈবের অংশ তাহার মধ্যে কতটা, তাহা আমরা সম্যক ধারণা করিতে পারি 
না।' উত্ত রাজনশীতকও উত্তরে বাঁলয়াছিলেন, আমিও প্রনর্বার জীবন আরম্ভ কাঁরতে 
চাই না, কেন না ষে ঘটনাচকু বা দৈব একবার আমার সহায় ছিল, সে যে পুনর্বার আমার 
পতি সদয় হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? খবে শঙ্ষধেলাপূর্ণ জাঁবনেও ঘটনাচরের প্রভাব 
ইথেষ্ট এবং সকল ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে সুখদেখে অনাসন্ত থাকবার শিক্ষা দর্শনশাস্তের 


৩৬৪ আত্মচারত 


নিকট হইতে আমাদের লাভ কাঁরতে হইবে । জ্ঞান ও বাক্ধ-মত নিয়ত কার্য করিয়া যে ফল 
হয়, তার বেশী মানুষ আশা কাঁরতে পারে না।” 

জে. এস. মিল সংশয়বাদীর্‌পে গণ্য (কেহ কেহ তাঁহাকে নিরাশ্বরবাদীও বলেন); 
িদ্তু তিনি এক স্থানে বালিতে গেলে অদ্টবাদের বা ভগবানের বিধানের উপর তাঁহার 
বিশ্বাস জাপন করিয়াছেন, যথা £_ 

“কেহ নিজের কোন কুতস্ক ব্যতশতই ধন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, কেহ কেহ বা এন 
অবস্থার ঘধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন যে, নিজের কার্ষের দ্বারা ধনশ হইতে পারেন। আঁধকাংশ 
লোককেই সমস্ত জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও দারিদ্র ভোগ কাঁরতে হয়। অনেকে আত 
নিঃস্ব ভিথারধর্‌পে জাঁবন যাপন কারিতে বাধা হয়। জীবনে সাফল্য লাভের প্রধান 
উপায়_জস্ম বা বংশ, তার পর ঘটনাচক্রে এবং পুযোগ সীবধা। যানি ধনীর গৃহে জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই, তানি সাধারণতঃ নিজের পারশ্রম ও কার্যদক্ষতা বলেই তাহা লাভ করেন 
বটে, কিন্তু কেবল মার কার্যকুশলতা বা পারশ্রমে কিছুই হইত না, যাঁদ ঘটনাচর ও সুযোগ 
স্বধা তিনি না পাইতেন। অল্প লোকের ভাগ্যেই সেরূপ ঘাঁটয়া থাকে।...চরিঘের 
সদক্গুণ অপেক্ষা কর্মশীল্ত ও বাঁদ্ধবৃত্ত জীবনে সাফল্য লাভের পক্ষে বৈশী প্রয়োজন। 
আঁধকাংশ লোকের পক্ষে, তাঁহাদের চরিত্র যতই সং হোক না কেন, অনুকূল ঘটনাচক্রের 
সাহায্য ব্যতীত জগতে সাফল্য লাভ সম্ভবপর নয়।” 

আমার জীবনের 'বাবধ কর্মবৈচিতোর মধ্যে আমি নিম্নালটিত শাস্তবাক্যাটর তাংপর্ব 
অনুভব কাঁরয়াছি ঃ_- 

দ্যা হযাঁকেশ হাঁদস্থিতেস 
থা নিষ্যস্তোহস্ম তথা করোমি। 


বাঙালীদের নুটী ও দৌর্ধল্য সম্বন্ধে আম অনেক কথা বালিয়াছ; আমার এই 
সময়োঁচিত সাবধান বাণী অরণারোদনে পর্যবাঁসত হইবে না, এই আশাতেই এ সব কথা 
বালিয্লাছি। বাঙালীর চাঁরঘে অনেক মহত গু আছে এবং আঁম নিজেকে বাঙ্তালশ বাঁলয়া 
গর্ব অনুভব কার। কিন্তু একটা প্রধান বিষয়ে, জশীবিকা সংগ্রহ ও অর্থ সংগ্থানে_ সে 
অক্ষমতা প্রদর্শন কাঁরয়াছে। গত ৪০ বসর ধাঁয়া বাঙালীর এই অন্ন সমস্মর কথা 
আঁম চিপ্তা করিয়াছি এবং আমি সশক্ক চিত্তে দেখিতেছি যে, বাঙালী তাহার "নজ 
বাসভূমে" জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিলে পারতেছে না। এই সব কথা 
লাখবার সময় আমি বাংলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ কাঁরতোঁছ এবং বাংলার বালক ও ষুবকদের 
কার্ষকলাপ বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ কাঁরতোঁছ। তাহাদের শীর্ণ দেহ, রঞ্তহশীন বিবর্ণতা, 
জ্যোতিঃহীন চক্ষু, অনাহার-ক্লিন্টতারই পারচয় প্রদান করে৷ তাহার মুখে একটা অসহায় 
ভাব। পরাজয়ের গ্লানি যেন তাহার সমগ্র চারত্রের মধ্য দিয়া ফুটিয্লা উতিতেছে এবং 
ক্রমেই গভগীর নৈরাশোর মধ্যে ডুবিয়া ফাইতেছে। যে জাতির যুবকশান্ত এই ভাবে নৈরাশ্য- 
পশীড়ত এবং মানাসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের ভাবষাত্তের কোন আশা থাকে না। 
কিন্তু তংসত্েও আমার জাবনসায়াহ্ছে আঁম একেবারে আশা ত্যাগ কাঁরতে পাঁরিতোঁছ না। 

একজন শিক্ষাব্যবসায়শী হিসাবে, আম পুলঃ পুনঃ বাঁলয়া আঁসিয়াছ-_বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাধির মোহ বান্ডালশ চারত্রের একটা প্রধান হুটশ। অন্য জাতিদের তুলনায় বাঙ্ডালশদের 
মধোই এই মোহ বোধ হয় খুব বেশশী। বার্ণা্ড শ' বাঁতিয়াছেন,_'ানর্ধোধের মাক্তিদ্কই 
দরশনকে নির্ধবদ্ধতায়, বিজ্ঞানকে কুসংস্কারে, এবং শিল্প সাহিত্যকে পাশ্ডিতাশর্বে পরিণত 
করে। এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা।” সপাঁণ্ডিত ব্যাস্ত অলস, সৈ গাঁড় 


উনাংশ পারচ্ছেদ ৩৬৫ 


সময় নষ্ট করে। তাহার এই 'িপ্যা জ্ঞান হইতে দূরে থাকতে হইবে অন্দ্রতা অপেক্ষা 
ইহা ভয়ঙ্কর? কর্মতৎপরতাই প্রকৃত জ্ঞান লাভের একমাত উপায়।” কথাগহীল খাঁটি 
সত্য। এ প্রাস্ধ লেখকের কথার প্রাতধ্বানি কাঁরয়া আঁমও বাঁল,-“কোন ব্যান্ত যে 'বষয়ে 
নিজে কিছ, জানে না, সে যাঁদ অপর এক অযোগা বাস্তকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেয় এবং 
তাহাকে বিদ্যলাভের জনা সাটিশিফকেট দেয়, তবে, শিক্ষাথশণট 'তদ্রলোকের শিক্ষা' সমাপ্ত 
কাঁরল বলা যায়।" কিন্তু এই শিক্ষার ফলে তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। 

আমি বাঙাল” চাঁন বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দোষ-ঘাঁটি দেখাইতে দ্বিধা কার নাই। 
অস্থাঁচীকংসকের মতই আমি তাহার দেহে ছ:রি চালাইয়াছি এবং ব্যাধিগ্রস্ত অংশ দূর 
কারয়া তাহাতে খষধ প্রয়োগ কাঁরিতে চেষ্টা কাঁরয়াছি। কিন্তু বাঙাল আমারই ম্বজাত 
এবং তাহাদের দোষ-তুটর আমিও অংশভাগণ। তাহাদের যে সব গুণ আছে, তাহার 
জন্যও আম গার্বত, সুতরাং বাঙালীদের দোব কীর্তন কারবার আঁধার আমার আছে। 

আমাদের চোখের সম্মখেই পথবীতে নূতন হীভহাস রাঁচত হইতেছে । বেশ দিন 
পদকের কথা নয়, চীনা ও তুকর্ণরা গাশ্চাতোর অবজ্ঞা ও বাঙ্া-বিদ্রপের পা ছিল! তাহারা 
অলস, দরর্বল, ক্ষয়গ্রস্ত জাতর দষ্টান্তরূপে ডীক্াথত হইত। কি্তু ঈদ্বরপ্রোরত 
নেতাদের পরিচালনায় তাহারা শতাব্দীর নিপল হইতে জাগগয়া উঠিয়াছে, নিজেদের জড়তা ও 
নৈরাশ্য পারহার কারয়াছে এবং জগতের বদ্মগ়ীবস্ফারত চোখের সম্মূথে নবযৌবনের শাক্ত 
লাভ কাঁরয়াছে। 

মমতরাং বাঙালশী তথা ভারতবাী-কেন পশ্চাংপদ থাকিবে, তাহাদের জাতাঁয় জাবন 
কেন পর্ণতা লাভ কাঁরবে না, তাহার কোন কারণ আমি দোখতে পাই না। 

“আরয়োপোঁজাটকার" কাব িল্‌টনের গম্ভগর উদাপ্ত বাণ? আমার স্মাতপথে ভাঙিয়া 
আসিতেছে- 

“আমার মানস নেত্রে আমি একাঁট মহৎ জাতির নব অভ্যুদয় দেখিতোছ-বীর্ধ শালগ 
কেশরণীর মতই নিদ্রা হইতে জায়া উঠিয়া সে তাহার কেশর স্টালন কারতেছে।" 
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শাম্ধী (মহাত্্া) ৩৯, ২৮, 8৪১ ১৪৫, ৯৬০, 
১৬৩, ২৪২, ২৪০, ২৬৩, ২৪, ৩৯৭, 


ধখবন ১৫, ১০৯, ১৮০ ৯৪১ 
গিবসন, জন (ডাঃ) ৪৯ 
গিরিশচস্য ঘোষ ২০৪ 


৩৭২ আত্মচারত 


শিরিপচ্্ দেব ২২ 
গ্যরুসদয় দত্ত ২৭৬, ২৪০ 
গ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৯ 
ব্যালেন ৯৭ 
গোটে ৭৮, ৮৯, ১৪৭ 
৩৯, ১৭৭, ৩৬০ 
গোকুলদাস তেঞ্শাল ৩৫২ 
শোখেল ২৭, ৮৯, ৩, ৮৪, ৯৩১, ৯৩৩, 
৩১৯৬, ০৬০ 
গোপালচন্ত টবর্তঁ ১২৬, ১২৭ 


গেলুদাক ৪১ 
গ্লেহাম এ্ড কোং ৩১৯ 
গোসেন ৯৬৭ 

গোপাল দাস ২১৮ 
গোপাল্বরণ সা ২১৮ 
গোরাচাঁদ দত্ত ৩৯৯ 
গোবিনচাঁদ ধর ৩১২ 
শ্লোট, জর্দ ১৪৪ 


ঘশ্যামদাস বিড়লা ১৮৬, ০৩৭, ৩৫৪ 
ঘরশামল ঘনশ্ামল দাস ৩৯১ 


চশ্ভাচরণ বন্দেযপাধ্যয় ৩১ 

চশ্রীমগল ২৩৩ 

চন্দডুধণ ভাদদড়ী ৫৭, ৫৮, 8৪, ৬৮, ৭৪, 
৭৫, ২৯৩ 

চ্রকা ২৪২, ২৫২ 

চিন্তরজন দাশ ৯৫২, ১৬০; ৯৫৮ 


চিরম্থায়ণ বন্দোবস্ত ২৪২, ২৭৯, ২৮০ 
২৯৪, ৩০৫ 

চেম্বারলেন, জোসেফ ১৭৭, ১৭৯, ৩৬০ 

চক্রুবতাঁ চ্যাটাজর্ঁ এ্ড কোং ৩৫৯ 

চ্দ্রমোহন ভাদুড়ী ১২১ 

চসার ৯৩ 

চশ্ডী দত্ত ৩১৯ 


জগদীশচন্দ্র বস ৩৮, ৫৫, ৮৬, ৬৭, ১০২, 
১৩৫, ১৪৭ 

জগন্নাথ গশ্ত ৯৩৬ 

জনসন ডোঃ) ১৬, ২১, ২৫, ৩৬, ১৮০ 

জয়গোপাল বন্দ্োপ্ধ্যায় ২০৯ 

জর্জ ইলিয়ট ২৫, ১৭৬ 

জানেন ঘোষ ১১১, ১৯৪, ৯১৫, ১২১, 
৯২১, ১২৩, ১ই৭ 

জানেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় ১১১, ১৯১৫, ৯২১, 


গং শেঠ ২৮৮, ২৯৭, ২১৮ 
জন রুনার ৩৪৮ 

জর্জ হেস্ডারসন এস্ড কোং ৩৯১ 
জ্যাক ২৪৫, ২৮৩, 5০০, ৩০১ 
৮৬৬ 


১১৯ 

ধূজ্জান িলস্‌ ৫9 

জি. কে দেওধর ৮২ 
৭ 


জে. এন, গুপ্ত ২৮৬, ২৯৪ 
হে. সি. সিংহ ২১৬ :৩৯২ 
জে. কে. বস ৩৯১ 


জেমস, কেয়ার ৩৩৯ 
জ্ঞানেম্দুনাধ রার এণ্ড রাদার্স ৩৩৯ 


উন? পোপ্রান্দপ্যাল) ৪৯, ৫৮, ৭৫. 
টমসন ৪২, ৭১, ৯১, ৩৪২ 


টাটা, জে, এন ১৩০, ৯৩৯, ১৩৪, ২২০, 


২২২৯, ২৩৪, ৩৫২ 
৩২৩ 
্রাভার্স ডোঃ) ৭৩, ৮৭ 
দ্রিভোলয়ান ৯১৬ 
ছি, মাধব রাও লোর) ৩৩৮ 
টেইট জেষ্যাপক) ৪১, ৪২ 
৯২ 
টেলফোর্ড ৬৫, ৩৩৯ 
টোলেমশী ১৭ 
ট্রড ২৯ 
টলস্টয় ৯৪২ 
টাটা, ভোরাব, (প্যোর) ৩৫৯ 
টপ সুলতান ২৯৫ 


ভবালিউ, সি, ব্যালার্দ ৩৩, ৮৩ 
ডাবল, ওনার্ড (ডোর) ৪২ 
ডাইভার্স ৭৬ 
শৃকেন্দ ৯৪৯, ১৯৩ 

৪ 


[িজ্রেলি ১৭৮, ৩৪৮ 

িট্মার (অধ্যাপক) ৪৮ 

লন, জন ৩৬০ 

ডেওয়ার, স্যার জেমৃস ৮৯) ৮৭, ৪৪ 
ডেকা ১৪৩ 

ডোভিট, 


ডোঁভিভ, সেসুন ৩৩৭ 
ডুমা, আলেকজান্দার ১১০৮ ৩8৯ 


ফাল, লর্ভ ৪৩, ৫6 


তারকনাথ পাঁলত ৩৩, ১৩১, ৩৪৯ 


তেলাঞ্ঞা ২৭ 
তাসো ৯৬ 
তারাপ্রসম্ন রায় ৯৯ 
ধিতনকাঁড়ি দে ১১৫ 
তুলসাদাস ১১৩ 


খর্পণ স্যার এডোয়ার্ড ১২৭, ১৪৭ 
থেনার্ড ০৯, ১৯০ 

থনাহল, দ্কোয়ার ২৫ 

থ্যাকার ০১, ১৪২ 
শিয়ডোর পার্কার ১৩ 
থেলেন ১১৪ 


৩৭৪ আত্মচারত 


দাঁনেশচন্্র সেন ১৩৩ 

মাঁচরশ বন্দোযোপাধায় ২৩১, ২৩২ 
দেবপ্রসাদ সর্বাধকারণী ২৪, ৩৬, ১১৫ 
দেবেন্দ্রনাথ জাকুর ১৫, ২৩, ১৫ 
দেবেন্ুনাথ ছ্াচার্ব ২৩১ 


ম্বারকানাঘ দত্ত ৩৯৯ 
দুঙ্গচরপ লাহা ৩১২ 
দেবাঁদংহ 


মি 
দেবশপ্রসাদ খৈতান ৬৩ 


ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩১১ 


নরেন্দ্রনাথ সেন, ২৬. ৩৯, 8৪ 
২০৯ 

নাজনারঞ্জন সরকার ১৮৬ 

মারায়দচন্্র বনদ্যোপাধ্যয় ২২৬ 

নিউটন ২৩, ৩০, ১৫, ১২৯, ১৩৮, ১৭৭, 
২১৩, ৩৫৭ 

নিউম্যান কোর্ভন্যাল) ২০০, ৩৪৮ 

িমলেম্দু রায় ১৩৬ 

নীরেম্দ্ু চৌধুরী ১৫৯ 

নঙ্লরতন ধর ১১১, ১১৪, ১১৫, ১২২৭ 
১২৫ 

নাঁলরতন সরকার ডোঃ) ৬৯, ৬১, ৪২, ১৪৭, 


নৃপেল্দকুমার গুপ্ত ৩২৮ 
নৃপেদ্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৯ 
নৃপেম্টনাঘ চট্টোপাধ্যায় ৯৩৬ 
নুরজাহান ২৪৩ 

নেচার ক্লাব ৬৯ 
নেপোলিয়ান ০৩১, ৩৫৮ 
নগেম্মনাথ ১০০ 
নন্দীরাম বৈদ্যনাথ ২৯৬ 
নাইট, ২৫ 

নিকলসন ৯৭ 


প্রফল্লচন্দ্র গুহ ১২১ 
প্রফদুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯২৬, ২০১ 
প্রফল্লকুমার বদ ৯২৬, ১২৭, ১০৬ 
প্রফল্লচন্দ্ মিত্র ১২০, ১২৯, ১৫৯ 
প্রসম্নকুমার লাহিড়াঁ ৩৪ 

পারাজপে ১৩৫, ২৩৪ 

পাস্তুর ৩৩৯, ৩৬৯ 

প্রাণকৃ্ণ আচার্য ৬১, ১৪৭ 
প্রাদকুফ লাহা ১৬ 

প্রাণকৃফ লাহা এস্ড কোং ৩১১ 


পিল্রিমস প্রোহ্বোস ১৭৬, ৩৯২, ৩৪২ 

পরিয়দারজন রায় ১২৬, ২১০ 

'প্িয়নাথ সেন ২০৯ 

পুরুষোক্রমদাস ঠাকুর দাস ৩৩৭, ৩৫২ 

পীনাবহারী অরকার ১১১০ ১২৬, ১২৯, 
৯৩৬ 

জ্দটার্ক ৯৭ 

পেডুলার ০৩, ৫৪, ৫৬, ৫৮, ৭৫, &উ 

পোঁনংউন, জে, বি ৩৫১ 

পেষ্রার্ক ফ্রান্সিসকো ১৫, ৩৪৫ 

স্লেটো ৯৭, ১৫১, ১৯০, ২০৪ 


প্রতাপাদিতা, রাজা ২০, ২১৩ 

ধ্রিচ্টলে ১০০, ১৪৩ 

পি. এল. দত্ত, মেসার্ল ২২৮ 
জ্যাকব ৩৯৯ 

গ্লটার্স ১৭ 

পবীশচন্দু রায় ৮৪ 

প্লেফেয়ার, লর্ভ ৫১, ১২৮ 


স্লেটো ৯৭ 
পেলোটিয়ার ৮৯ 
পোপ ৫, ৩৩০ ৩৫৭ 
পো সৈয়দ ৩৭ 


ফাগুন ৩৪২ 


ফরবেস, মিঃ ২৯৪ 


বংকিমচন্দু ২৬, ০৩, ১৫, ৯৬, ৩৩৮ 
বংগদর্শন ২৩ 

বংশীধর ঘোষ & 

বলদেওদাস বিড়লা রোজা) ০৫৪ 
বঙ্গনরাম মালিক ৩৩ 


অব সায়েন্স ১৩১, 


বালশংগাধর তিলক ৩১৬ 
বালচাঁদ হীরাচাদ ২৩৫, ৩৩৭ 


৩৭৬ 


বালফুর, লর্ড ১৩৪, ৩৬০ 

বাটলার ২৪; ৯১৭ 

বারণ, লড় ২৫, ৩২, ৮৩) উ৬ 

বার্ক ৩, ৩৪ 

বজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯৩, ২৫২. 

জেন্দ্নাথ ঘোষ ১২৬ 

রজেম্দ্নাথ শীল ১০৯, ২০৮, ২০৯ 

ব্রাউীনং, রবার্ট ৩৬১ 

ন্রাউনিং, এলিজাবেধ ব্যারেট ১৭৬ 

ন্তাউন, আলেকঞ্জান্দার ক্লাম ৪২, 8৩, ৪৮, &০, 
৮৭, ৬৮ 

রাহ়সমাজ ২৩, ৯৮ 

বার্পস্‌, রবার্ট ১৮৩, ৩৩৯, ৩99১ ৩৪৯০ 
৩৪২ 

বাণেলি ৭৮ 

বর্ণড* প্যালাস ৬৫ 

বার্থেলো ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭১, ৮৯* ১০, ৯১ 

বিজ্ঞান কলেজ ৯২৯ 

বিমানাবিহারী দে ৯৯৪, ১৯৯ 

খবঠলদাস ঠাকুরসী ৩৫২ 

বাপনাবিহারী সরকার ৬১ 

বিবেকানন্দ ২৭, ৩৩৮ 

বীরেশচম্তু গহ ১২৭, ১৩৬ 

ব্ানয়ান, জন ১২৯ 

বেকন ৬, ২১, ১৪, ৯৫, ৯৯ 

বেভারেজ ১২, ২৪৯, ২৬৭ 

বেংগল কোঁমক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটক্যাল 
গুয়াকর্সি ড৭, ৭৩; ৭৬, ৮৯, ১০৬, 
১১৩, ১২০ ই১৩, ২২৬, ৩৩২ 

বেকেরেল ৮০ 

বেংগল এনামেল ওয়ার্কস্‌ ২৩৯ 

বোর্ড অব ট্রেড ২৩২ 


বার্ক ২৯০ 


বাকণর ২১২ 

ব্যামফম্ড ফুলার, স্যার ৯০৮, ১৩০ 
বাকেনিহেড, জর্ড ১৮৪ 

ক, বি. রায় ৯৩৬ 

বি. বি. দত্ত ১৩৬ 

ধৃবধ্বনাথ মাতলাল ১৮৬ 

ধবধ্বম্ভর সেন ৩৯২ 


৩৭৬ আত্মচারত 


বি. এম, দাস ৩২৯ 
বিড়লা এডুকেশন মীচ্ট ৩৫৪ 
বুলসেন ১১৪ 

ব্কানন হ্যামল্টন ২৪৩ 
নুন, অধ্যাপক ৯২৯ 
বেস্টল, ভাঃ ১৫৬, ১৬১ 
বেনেট ১৯৪ 

বেজ্গল পটারিজ িঃ ২২৭ 
বোনার ল ১৭১ 
বোয়্ালোর ১৭৭, 
বোকাঁসও ১৫ 

বোমেলন্র ২৩৪ 
বৈকুষ্ঠনাথ সেন ২২৬ 
বৈষবদাস শেঠ ৩১১ 


ভবেশচল্র রায় ১৩৬ 
ভাটনগর (অধ্যাপক) ১০৭, ১২৩। ৯২৭ 


ভুদেব মুখোপাধার ৯৫ 
তুপেন্দুনাথ বস্ট ৮৩, ৪, ৩, ১৬২ 
ভেদনশাতি 


চে 
ভেলা, ভি, এইচ ডোঃ) ১৯৫ 


মাতিলাল শাল ১৬, ১৮৬ 

মদশীন শোরফ-৭০ 

মধ্স্সন দত্ত ৯, ২, ৬০, ৯৬, ১৪২, ২৭৬, 
৩৩৪ 

মনসামংগল ২৩৩ 

মর্পান্্র লন্দাঁ, মহারাদ্া স্যার ১২৯, ২২৬, 
২২৯, ২৩০ 

মপ্টেগছ এডুইন ৩৪৮ 

মপ্টে চেমস্ফোর্ড শাসনসংদ্কার ১০৪ 


মলোমোছন ঘোষ ০০, ৪৩ 


মনোমোহন সেন ১২৬, ১২৭ 
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